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তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন এ যুগের কোরআন চর্চাকারীগণের জন্য 
একটি নিয়ামত বিশেষ। উর্দু ভাষায় রচিত এ অনুপম তফসীরপ্রস্থটি ইতিমধ্যেই প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পবিত্র কোরআনের রস-আস্বাদন পিপাসু 
বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণে সহায়তা করেছে। 

এ মহত্তম তফসীর গ্রন্থটি যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলিম হযরত আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ শফী (র)-র অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক কোরআনের মূল ব্যাখ্যাতা খোদ 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, 
সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং পরবর্তী প্রাজ্ঞ মনীষীগণের ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সাথে 
সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসাদির কোরআন-ভিত্তিক জবাবও যুক্তিপূর্ণভাবে পরিবেশন 
করা হয়েছে। ফলে এ অনন্য তফসীরগ্রন্থখানির উপযোগিতা বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে। 
একই কারণে বাংলা ভাষায় তফসীরে মা*আরেফুল কোরআনের অনুবাদ একটি 


- স্মরণীয় ঘটনারূপে অনেক বিজ্ঞ পাঠক মন্তব্য করেছেন। 


আট খণ্ডে সমাপ্ত রিল 
পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এর দ্বিতীয় 
সংঙ্করণ এমনকি প্রথম দিককার খণ্ুগুলির তৃতীয় সংঙ্করণও প্রকাশ করতে 
হয়েছে। 

বর্তমান গ্রন্থটি উক্ত মহাগ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় সংঙ্করণ। সর্বশেষ 
_ খণ্ডটিরও প্রথম সংক্করণ বহু আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই থেকেই মা*আরেফুল 
কোরআনের কবুলিয়ত ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। 
্‌ মেহেরবান আল্লাহ তুচ্ছ বস্তুকে মুহূর্তের মধ্যে মহামূল্যবান করে দিতে 
পারেন। তেমনি অতি সাধারণ অযোগ্য কোন লোক দ্বারাও বড় কাজ করিয়ে নিতে 
পারেন। তফসীরে মা'রেফুল কোরআনের ন্যায় মহাথন্ের অনুবাদ কর্মও অত্যন্ত বড় 
একটি কাজ বলে আমি মনে করি। আর আমার মতো একটি অসহায় বান্দাকে দিয়ে 
এ কাজ করিয়ে নেওয়া তার একটি অসাধারণ অনুগ্রহ বলেই আমি বিবেচনা করি। 
অবনত মস্তকে শুকুর আদায় করি তাঁর এই অনুপম অনুগ্রহের প্রতি। 


সপ্তম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে যে সামান্য কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি ছিল, সেগুলোর 
প্রতি বেশ কয়েকজন সহৃদয় পাঠক পত্র মারফত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান 
সংক্করণে সে সব ত্রুটি সংশোধন করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। আমি 
কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সে খণ স্বীকার করে দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন তাঁদের এ 
সহৃদয়তাটুকুর যোগ্য প্রতিফলন দান করেন। . 

প্রথম সংক্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মা'আরেফুল কোরআন 
অনুবাদের পরিকল্পনা ও তা দন্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের 
পূর্ববর্তী দু'জন মহাপরিচালক যথাক্রমে জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম ও জনাব 
আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া ও সচিব জনাব মোঃ সাদেকুদ্দিন এবং প্রকাশনা 
পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুরের নিষ্ঠা ও আগ্রহ ছিল অসাধারণ। পরবর্তী 
সংরণগুলি দ্বন্ত প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্তমান মহাপরিচালক জনাব এম. সোবহান, 
সচিব জনাব ফিরোজ আহমদ আখতার, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর 
ও উপ-পরিচালক জনাব লুতৃফুল হকের নিষ্ঠাপূর্ণ আগ্হ স্বরণ করার মত। এ 
খণ্ডটির অনুবাদের কপি প্রস্তুত, অনুদিত কপি নিরীক্ষা ও মুদ্রণ কর্মে আন্তরিক 
সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন যথাক্রমে জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, বায়তুল 
মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব ও ঢাকা আলীয়া মাদরাসার তদানীন্তন হেড 
মাওলানা জনাব মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী। এঁদের সবার প্রতিই আমি 
ঝণী। 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবাইকে স্ব স্ব শ্রমের যোগ্য পুরস্কার দান করবেন 
বলে আমি বিশ্বাস করি। 

সহৃদয়, পাঠকদের দোআ প্রার্থনা করি, যেন মহান আল্লাহ বাংলা ভাষায় 
প্রকাশিত এ সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থটির অবশিষ্ট সব কয়টি খণ্ডের সংশোধিত পরবর্তী 
. সংঙ্করণ প্রকাশ করার তওফীক দান করেন। আমীন!! 
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OPEN ৯১5৮৪৮40165: 2৬ 
পরম করুণামগ্ন ও অসীম দয়াল্‌ আল্লাহ্র নামে শুরু । 
(১) আলিফ-লাম-মীম । (২) এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত। (৩) হিদায়ত 

ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য । (8) যারা সালাত কায়েস করে, যাকাত দেয় 
এবং আখিরাত সম্পকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এসব লোকই তাদের পরওয়ারদিগারের 


তরফ থেকে আগত হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম । (৬) এক শ্রেণীর 
লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর 


২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কথ।বাতা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্.প করে। এদের 
জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি । (৭) যখন ওদের সামনে আমার আয়াতসমূহ 
পাঠ করা হয় তখন ওরা দত্ের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা 
শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দ্র'কান বধির । সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক 
আযাবের সংবাদ দাও । (৮) যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য 
রয়েছে নিয়ামত ভরা জান্নাত । (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । আল্লাহ্‌র ওয়াদা 
যথার্থ । তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । ্‌ ্‌ 
mee ene etic = Ee lie a 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 
আলীফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। এ সূরায় অথবা 
কোরআনে উল্লিখিত )। এগুলো এক প্রজ্ঞাময় কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত 
যা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের কারণ, যারা নামায কায়েম করে, 
যাকাত দেয় এবং পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (অতএব) তারাই (কোরআনের 
বিশ্বাস ও কর্মের বদৌলতে) তাদের পালনকর্তার তরফ থেকে আগত সরল পথের 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম । (সুতরাং কোরআন এভাবে তাদের জন্য 
হিদাম়ত ও রহমতের কারণ হয়ে গেছে, যার ফলে তারা সফলকাম হয়েছে। এ হচ্ছে 
কতক লোকের অবস্থা । পক্ষান্তরে) এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা কোরআন থেকে 
মুখ ফিরিয়ে) এমন বিষয় ক্রয় কার (অর্থাৎ অবলম্বন করে,) যা (আল্লাহ থেকে) 
গাফিল করে দেয়, (অতএব প্রথমত ক্রীড়া-কৌতুক অবলম্বন করা, তৎসহ আল্লাহ্‌র 
আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া স্বয়ং কুফর ও পথন্রম্টতা; বিশেষত তা যদি এই 
উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়,) যাতে (এর মাধ্যমে অন্য লোকদেরকেও ) আল্লাহ্‌র পথ 
(অৰ্থাৎ সত্য ধৰ্ম থেকে) অন্ধভাবে পথভ্রষ্ট করে এবং গেথন্ত্রষ্ট করার সাথে) এর 
(অর্থাৎ সত্য-ধর্মের ) প্রতি ঠাট্রা-বিদ্রপ করে (যাতে মানুষের মন এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ 
হয়ে যায় তবে তো এটা কুফরই কুফর এবং পথস্রষ্টতাই পথন্রষ্টতা)। এদের 
(অর্থাৎ এরূপ লোকদের) জন্য (পরকালে) রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি, (যেমন 
তাদের বিপরীত লোকদের জন্য সফলতা রয়েছে বলে জানা গেছে। উপরোক্ত ব্যক্তি 
এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে,) যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, 
তখন সে দম্ভভরে (এমন আনমনা হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনেইনি, তার 
কানে যেন ছিপি লাগানো আছে (অর্থাৎ সে যেন বধির)। সুতরাং তাকে এক ঘন্ত্রণা- 
দায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। (ষে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ হচ্ছে তার শাস্তির 
বর্ণনা। অতপর যারা হির্দায়তের উপর প্রাতষ্ঠিত, তাদের প্রতিদান বণিত হচ্ছে। 
এ প্রতিদান প্রতিশ্রুত সফলতারও ব্যাখ্যা)। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ- 
কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে ভোগ-বিলাসের জান্নাত! সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। 
এটা আল্লাহ্‌র সাচ্চা ওয়াদা । তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুতরাং পরারুমশালী 
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হওয়ার কারণে ওয়াদা ও শাস্তিবাণী বাস্তবায়িত করতে পারেন এবং প্রক্তাময় হওয়ার 
কারণে তা ওয়াদা অনুযায়ী বাস্তবায়িত করবেন )। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
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§ $4’ 3১1 এত €৪_-মন্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে যাকাতের বিধান উল্লেখ 
করা হয়েছ। এ থেকে জানা যায় যে, মূল যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কা 
মোয়াধ্যমাতেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হিজরতের দ্বিতীয় সনে যাকাতের. বিধান 


কার্যকর হয় বলে ঘষে খ্যাতি আছে, এর অর্থ এই যে, যাকাতের নিসাব নির্ধারণ, 


পরিমাণের বিবরণ এবং ইসলামী রান্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে 
ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরী দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে। 


পা 1 ও 51 #2 1% 3 aA ন 
সূরা মুঘাম্‌মিলের ০ 419 $ ৪-১০) {৫-৩-5 আয়াতের 
অধীনে ইবনে কাসীর এ বক্তব্যই সপ্রমাণ করেছেন। কেননা সূরা মুযাম্মিল কোরআন 
অবতরণের প্রাথমিককালে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ থেকে জানা যায় যে, কোরআন 
পাকের আয়াতসমূহ যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামায ও যাকাত একত্রে উল্লিখিত 
হয়েছে, এ এগুলো ফরযও সাথে রন হয়েছে। 


পাপা ঢ 


ধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোন কোন সময এক কাজের পরব অয কু জবান করার 


| ঢে 


অর্থেও ৮1) 1 শব্দ ব্যবহাত হয়। ৬০৮১৪ NS | 9 y-িৰত্যাদি 
আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। 


আলোচ্য আযমাতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার 
মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে সফর করত। সে 
একবার পারস্য দেশ থেকে কিসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটের এতিহাসিক কাহিনীর বই 
রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, 
সাম্দ প্রভৃতি সম্পুায়ের কিস্সা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইস- 
ফেন্দিয়ার প্রমূখ পারস্য সম্সাটের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত 
আগ্রহতরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে । কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু 
ছিল না, যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্প - 
গুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কোরআনের অলৌকিকতা ও 
অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখত এবং গোপনে শুনতও, তারাও কোর- 
আন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ছু'তা পেয়ে গেল।---(রূহুল মা“আনী) 


৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


দুররে মনসূরে ইবনে আব্বাস রো) থেকে বণিত আছে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়ী 
বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে 
ফিরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কোরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান 
শোনাবার জন্য সে বাদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কোরআন 
শুনিয়ে নামায পড়া, রোষা রাখা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। 
এতে কম্টই কম্ট। এস এ গানটি শোন এবং উল্লাস কর। 


আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে, এতে 


০০৪ ১০ 5৮৪) ক্রয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিস্সা কাহিনী অথবা 


গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে-নৃযূলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে "| | শব্দটি 
আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় করা। 


পরে বণিত ৮৯ ১০1 5৪) -এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে ৮11 [শব্দটিরও 


এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা! 
ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এতে দাখিল। 


০৭০) 5৪) বাক্যটিতে ০ ১৭৯ শব্দের অর্থ কথা, কিসসা- কাহিনী 


এবং ১) শব্দের অর্থ গাফিল হওয়া । যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে 
গাফিল করে দেয়, সেগুলোকে $&) বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও ৭৪) বলা 


হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের 
জন্য করা হয়। 


Ed HA 


আলোচ্য আয়াতে ০৪ ১০ 4%)--এর অর্থ ও তফসীর কি, এ সম্পর্কে 


তফসীরবিদগণের উক্তি বিডি রাগ হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের 
(রো)-এর এক রেওয়ায়েতে এর তফসীর করা হয়েছে গানবাদ্য করা । ---( হাকেম, 
বায়হাকী ) 


অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক 
কিস্সা 9 যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফিল করে 


TA AM A TA Ahr 


সেগুলো সবই ০৪ ১581 ৪ বুখারী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে ৩৯ চরণ 88) 


sah. AA oad 


এর এ তফসীরই অবলম্বন করেছেন। তীরা বলেনঃ ৮০৭35 ০৪ ৬০58 


সুরা লোকমান ৫ 

AN ০৭ ৩৯ 
৪৪১1৯ 15 অর্থাৎ ৮০৯ এন ১৫ বলে গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো 
হয়েছে (যা আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়)। বীয়হাকীতে আছে £ 1 
০৪ ৯০০ ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংব৷ 


তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্ত ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে 
দেয়, ইবনে জারীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন৷ (রেহল-মা'আনী) তিরমিযীর 
এক রেওয়ায়েত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
হক বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই 


“ASD A 
®, 


sys ৩৩ 3/০ আয়াত নাধিল হয়েছে। 


ব্লীড়া-কৌতুক ও তার rial সম্পকে শরীয়তের বিধান £ প্রথম লক্ষণীয় 
বিষয় এই যে, কোরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ 
করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে মাকরাহ হওয়া । (রাহুল মা'আনী, কাশশাফ ) 
আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পম্ট ও প্রকাশ্য । ' 


মুস্তাদরাক হাকেমে বণিত হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) 
বলেন ঃ | ্‌ 
৮৮০ 949 ৮০ ০০ 8০5 21 9৮৮ ৬১০) 59) ৬০ gh SIS 
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অর্থাৎ পাথিব সকল খেলাধুলা বাতিল; কিন্তু তিনটি বাতিল নয়; (১) তীরধনুক 
নিয়ে খেলা, (২) অশ্বকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং (৩) নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের 
খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ। 


এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম 
বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভু ক্তই নয়। কেননা, খেলা এমন 
কাজকে বলা হয়, যাতে কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পাথিব উপকারিতা নেই। উপ- 
রোক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী কাজ। এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পাখিব উপ- 
কারিতা জড়িত আছে। তীর নিক্ষেপ ও অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তো জিহাদের প্রস্ততি 
গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যকে 
পূর্ণতা দান করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যত ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলে দেওয়া 
হয়েছে; নতুবা প্ররুতপক্ষে এগুলো খেলাই নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া 
আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পাগ্রিব উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে 
এবং কেবল দৃশ্যত সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও 


৬ .. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


বৈধ বরং কতককে উত্তম কাজ সাবাস্ত করা হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হবে। 


সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্ররুতপক্ষে খেলা অর্থাৎ যাতে কোন ধর্মীয় 
ও পাথিব উপকারিতা নেই, সেগুলো সব অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকরূহ। তবে কতক 
একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে 
মাকরূহ তানযিহী অর্থাৎ অনুত্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ 
বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমতুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, 
সেগুলো আসলে খেলার অন্তভূ-স্তই নয়। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় 
বণিত হযরত ওকবা ইবনে আমেরের হাদীসে একথা পরিক্ষার ব্যক্তও করা হয়েছে। 
হাদীসের ভাষা এরূপ $ 


৮০ 0 ১8031 eles ৬৯0১ এন 901 আও 0 ও 5 5101 ০ ৮০০৯ 
* - ৪০৩) 2 bw of) 


এ হাদীস পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ব্যতিক্রমভুক্ত তিনটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে 
খেলাই নয় এবং যা প্রকৃতপক্ষে খেলা, তা বাতিল ও নিন্দনীয়। অতপর খেলার 
নিন্দনীয় হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে $ 


(১) যে খেলা দীন থেকে পথভষ্ট হওয়ার অথধা অপরকে পথভ্রষ্ট করার উপায় 


CA A A AY A রি 


হয়, তা কুফর, যেমন আলোচ্য ০৭ ১০১2৪ 5) (৬ Wl ৬ 


আয়াতে এর কুফর ও পথন্রষ্টতা হওয়া বণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর 
আযাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফিরদের শাস্তি। কারণ, আয়াতটি নযর ইবনে 
হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে 
মানুষকে পথন্রম্ট করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, 
কুফর পর্যন্ত পৌছে গেছে। ্‌ 

(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় নাঃ কিন্তু কোন 
হারাম কাজে ও গোনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয়; কিন্ত হারাম ও 
কার গোনাহ, যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতের সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা 
নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয কর্মে অন্তরায় হয়। 


অশ্লীল ও বাজে নভেল, অশ্লীল কবিতা এবং বাতিল গম্থীদের পুস্তক পাঠ করাও 
নাজায়েষ £ বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক অঙ্গীল নভেল, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী 
অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অত্যন্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারাম খেলার অন্তর্ভুক্ত 
অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিল গশ্থীদের চিস্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্য 
পথন্ত্রষ্টতার কারণ বিধায় নাজায়েয । তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী জারির জওয়াব 
দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তি নেই। 


সুরা লোকমান ্‌ এ 


(৩) যে সব খেলায় কুফর নেই কোন প্রকার গোনাহ্‌ নেই, সেগুলো মাকরাহ। 
কারণ, এতে অনর্থক কাজে আপন শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়। 


খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রশ্ন-বিক্রয়ের বিধান £ উপরোক্ত বিবরণ থেকে খেলার 
সাজসরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজসরঞ্জাম কুফর অথবা 
_ হারাম খেলায় ব্যবহাত হয় সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরাহ 
খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরূহ । পক্ষান্তরে যেসব সাজসরঞ্জাম 
বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলে।র ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো 
বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ। 


অনুমোদিত ও বৈধ খেলা £ পূর্বে বিস্তারিত বণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোন 
ধর্মীয় ও পাথিব উপকারিতা নেই, সেই খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক 
ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোন ধমীঁয় ও পাখিব উপকারিতা লাভের 
জন্য অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য খেলা হয়, সেই খেলা শরীয়ত 
অনুমোদন করে যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে 
প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীগ্ি প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে 
সওয়াবও আছে। ্‌ 


উপরে বণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাক্তার বাইরে রাখা হয়েছে---- 
তীর নিক্ষেপ, অস্থারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত ইবনে আব্বাসের 


বর্ণনা পু হাদীসে রসুনুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ si UD ০৩০ টা 59) ৮৯ 
৬ 118 ০ 3 gj এ অর্থাৎ মুমিনের শ্রেষ্ঠ খেলা সাঁতার কাটা এবং নারীর 
শ্রেষ্ঠ খেলা সুতা কাটা । মি 


সহীহ্‌ মুসলিম ও মনসদে আহমদে হযরত সালমা ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেন, 
জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদশী ছিলেন।' প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে হারাতে 
পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় 
অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি£ আমি রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র কাছে অনুমতি চাইলে তিনি 
অনুমতি দিলেন। অতপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা 
গেল যে, দৌড় অনুশীলন করাও বৈধ । 


খ্যাতনামা কস্তিগীর রোকানা একবার রসূল্ল্লাহ সো)-র সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ 
হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।----(আবু দাউদ) 


আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলাকৌশল অনুশীলন- 
কল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়েশা রো)-কে 
নিজের পশ্চাতে দাড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে 


বলেছিলেন £ 1512 5৬1 অর্থাৎ খেলাধুলা অব্যাহত রাখ । (বায়হাকী, কান্য) 


৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে ঃ 8415 ৮) ৬১ ৮9) | 81150 অর্থাৎ 
তোমাদের ধর্মে শুক্ষতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক---এটা আমি পছন্দ করি না। 


অনুরূপভাবে কতক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বণিত আছে যে, যখন তারা 
কোরআন ও হাদীস সম্পফিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন 
অবসাদ দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আরবের প্রচলিত কবিতা ও এঁতিহাসিক ঘটনাবলী 
ঘারা মনোরঞ্জন করতেন। ্‌ 


এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ &৮ ৮৬ &৪ ৪০ ০০ 5531 19৯5) অর্থাৎ 


তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে 1---€আবূ দাউদ) এ থেকে অন্তর 
ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্য কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হল। 


এসব বিষয়ের শর্ত এই যে, এসব খেলার অন্তনিহিত বিশুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনের 
নিয়তেই খেলায় প্রবৃত্ত হতে হবে। খেলার জন্য খেলা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই, প্রয়োজনের 
সীমা অতিক্রম না করা এবং বাড়াবাড়ি না করা চাই। এসব খেলা বৈধ হওয়ার 


কারণ পূর্বেই বণিত হয়েছে যে, সীমার ভিতর থাকলে এগুলো 30) তথা নিষিদ্ধ ক্রীড়া- 
কৌতুকের মধ্যে দাখিল নয়। 


কতক খেলা, যেগুলো পরিষ্কার নিমিদ্ধ £ঃ এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো 
রসুলুল্লাহ সো) বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপ- 
কারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়। যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর 
সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেন-দেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য 
হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্ত শিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে । সহীহ মুসলিমে বণিত হযরত বুরায়দা রো)-র রেওয়ায়েতে 
রসুলুল্লাহ্‌ সে) বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্ররত হয়, সে যেন তার হাতকে 
শুকরের রক্তে রঞ্জিত করে । অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি 
অভিশাপ বণিত হয়েছে ।----( নসবুররায়াহ ) 


এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রসূলুল্লাহ্‌ সে) অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। 
€ আবূ দাউদ, কান্য) এই নিষেধাঙ্তার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এ সব 
খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরী কাজকর্ম এমনকি নামাষ, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত 
থেকেও অসাবধান হয়ে যায় । 


গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পকিত বিধান £ কয়েকজন সাহাবী উল্লিখিত আয়াতে 


“A PAT 


৯ ৩৩1১৪) এর তফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবীগণ ব্যাপক 


টা 


তফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন প্রত্যেক খেল৷ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে 
আল্লাহ্‌ থেকে গাফেল করে দেয়। তাদের মতেও গান-বাজনা এতে দাখিল আছে। 


সূরা লোকমান ৯ 


A AB A ABI 


কোরআন পাকের ১33)! ৩2 4৪৯১১ আয়াতে ইমাম আবু হানীফা. মুজাহিদ 
মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলিম ১ 9} শব্দের তফসীর করেছেন গান-বাজনা । 


আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও ইবনে-হিব্বান বণিত হযরত আবু মালেক আশ- 
“আরীর রেওয়ায়েতে রসূলুজ্লাহ্‌ (সা) বলেন ্‌ 


STR eon | ৯৯ ৬ 3 এজন ol or PUA 
৩১১৮ pas dl Rup ও ৬০৪) ৮১1৮০ ৬ mm) 5) ০ 
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আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের 
সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদেরকে 
ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিরুত করে বানর ও শুকরে 
পরিণত করে দেবেন । | 

হযরত ইবনে আব্বাস রো)-এর রেওয়ায়েতে রস্লুপ্াহ সে) বলেন, আল্লাহ ্‌ 
তা'আলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন । তিনি আরও বলেন, নেশা- 
গ্রস্ত করে--এমন প্রত্যেক ধত্ত হারাম। -€ আহমদ, আব্‌ দাউদ ) 
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হযরত আবু হুরায়রা রো) থেকে বণিত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, যখন 
জিহাদলব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে 
লুটের মাল গণ্য করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত কঠিন মনে করা হবে, যখন 
পাথিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ধর্ময়ি জ্ঞান শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনু- 
গত্য ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে 
দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসম্হে হটগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকী ব্যক্তি 


০. 


১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


গোত্রের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্পুদায়ের প্রধান হবে, যখন-দুম্ট লৌক- 
দের সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের 
ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্পূদায়ের পরবতা লোক- 
গণ পুর্বব্তগণকে অভিসম্পাত করবে. তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লালবর্ণযুক্ত 
বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভুমি ধসের, আকার-আকৃতি বিরত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের 
এমন নিদর্শনসমূহের, যেগুলো একের পর এক প্রকাশমান হতে থাকবে, যেমন কোন 
মালার সূৃতা ছি'ড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে। 

বিশেষ জ্ঞাতব্য 8 এ হাদীসের শব্দগুলো বারবার পড়ুন এবং দেখুন, এ যেন 
বর্তমান জগতের পরিপূর্ণ চিত্র। যেসব গোনাহ্‌ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে 
ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে, চৌদ্দশ বছর পূর্বেই রসূলুল্লাহ সো) তার সংবাদ 
দিয়ে গেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরদার থাকার জন্য এবং পাপকর্ম 
থেকে নিজে বাচার ও অপরকে বাঁচানোর সত্ব প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য তিনি 
মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। 

অন্যথায় যখন এসব পাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এ ধরনের পাপী- 
দের উপর আসমানী আযাব নাযিল হবে এবং কিয়ামতের সর্বশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে 
যাবে। মেয়েদের নৃতাগীত এবং 5 যথা £ তবলা, সারিন্দা ইত্যাদিও 
এ পাপসমূহের অন্তর্ভূক্ত । এখানে এ হাদীসটি এই প্রেক্ষাপটেই নকল করা হয়েছে । 


এতভিন্ন বহু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে যাতে গানবাদ্য হারাম ও 
নাজায়েয বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির 
ঘোষণা রয়েছে। 

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সূললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় ঃ 
অপর পক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য 
বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্তরযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। 
যেমন উপরোক্ত কোরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু 
কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা 
কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বন্ত অশ্লীল বা অন্য কোন পাপ-পঞ্চিলতা- 
যুক্ত না হয়, তবে জায়েয । 

কোন কোন সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এ 
ধরনের বৈধ গানেরই অন্তভূক্তি, কেননা তাঁদের শরীয়তের অনুসরণ ও রসূল (সা)- 
এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পম্ট। তাদের সম্পর্কে এরূপ পাপে 
জড়িয়ে গড়ার ধারণাও করা যেতে পারে ন।। অনুসন্ধানী সৃফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা 
পরিক্ষার করে দিয়েছেন। 
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(১০) তিনি খুটি ব্যতীত আকাশমগ্লী সৃচ্টি করেছেনঃ তোমরা তা দেখছ। 
তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে 
না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবপ্রকার জন্ত। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ 
করেছি, অতপর তাতে উদ্গত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উত্ভিদরাজি । (১১) এটা 
আল্লাহর সৃষ্টি । অতপর তিনি ব্যতীত অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও । 
বরং জালিমরা সৃ্পম্ট পথভষ্টতায় পতিত আছে। 





তফসীরের সার-ংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌ পাক আসমানসমূহকে স্তম্ভ ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা স্বচক্ষে 
দেখতে পাচ্ছ। এবং ভূ-পৃষ্ঠে সুবিশাল পর্বতসমূহ স্থাপন করে রেখেছেন; যেন পৃথিবী 
তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয়---কোন দিকে ঝুঁকে না পড়ে। এবং ভূ-পৃষ্ঠের : 
উপর সর্বন্র সকল প্রকারের জীবজন্ত সম্পূসারিত করে রেখেছেন। এবং আমি আকাশ. 
থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, অতপর ভূ-পৃষ্ঠে সকল প্রকারের উত্তম উড্ভিদ ও তরুলতা 
উদ্গত করেছি। (এবং যারা আমার অংশী স্থির করে তাদেরকে বলুন) এগুলো তো 
আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু (এখন যদি তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহ্‌ পাকের অংশীদার স্থির 
করে থাক) তবে তিনি ভিন্ন (তোমাদের স্থিরীকৃত অন্যান্য মাবুদ) যে সব বস্তু সৃষ্টি 
করেছে সেগুলো আমাকে প্রদর্শন কর [যাতে করে তাদের আল্লাহ্‌ বলে আখ্যায়িত 
হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। এ প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এ সব লোকের সঠিক পথ 
€হিদায়ত ) পেয়ে যাওয়ার কথা । কিন্তু তারা সে হিদায়ত গ্রহণ করলো না।] বরং 
এসব অত্যাচারী রীতিমত স্পম্ট পথন্রষ্টতায় পড়ে আছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য ত 
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1৪ 50 ব্যাকরণগত শব্দ প্রকরণ অনুযায়ী এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে ? 


১২ তক্ষসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


AA wa 


(১) ১১)৮কে ৩ঞ-এর ৬৮৪০ (বিশেষণ) রূপে পরিগণিত করে এর 


Aw 


9৯৬০ (সবনাম )-কে ১-৬৮-এর প্রতি ধাবিত করা---তখন অর্থ হবে----আল্লাহ 


তা'আলা আকাশসমহকে স্তভ্তবিহীনভাব সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 
অর্থাৎ স্তম্ভ থাকলে তোমরা তা অবলোকন করতে। যখন স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে 
না তখন বোঝা গেল যে, বিশাল ছাদরূপ এ আকাশ স্তম্ভবিহীনভাবে তৈরী করা 
হয়েছে। এ তফসীর হযরত হাসান এবং 2 রে) কৃত। ইবনে কাসীর) 


২) 09 51+-এর ১8০5 € সর্বনাম ) ৩1 9৮০ -এর দিকে ধাবিত । এবং এটা 
একটা স্বতন্ত্র বাক্য বলে পরিগণিত হবে ।---অর্থ হবে যে, তোমরা আকাশসমূহ দেখতে 
পাচ্ছ, মহান আল্লাহ্‌ সেগুলোকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। 


প্রথম বাক্য প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আকাশ 
স্তম্তসমূহের উপর সংস্থাপিত---সেগুলো তোমরা দেখতে সক্ষম নও---সেগুলো অদৃশ্য 
বন্তু। এটা হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামাহ ও মুজাহিদ কৃত তফসীর। (ইবনে- 
কাসীর) 


সর্বাবস্থায় এই আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ পাক এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে 
কোন স্তস্তবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও সৃজ্টি- 
কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন। 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতিবিক্তানীগণ বলেন 
এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্ত এবং এরূপ গোলাকার 
বস্তুতে সাধারণত কোন স্তম্ভ থাকে না। তা হলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি 
বিশেষত্ব আছে £ 


এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, কোরআনে করীম যেরূপভাবে অধিকাংশ 
জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে---যা বাহ্যত গোলাকার হওয়ার 
পরিপন্থী । কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল 
বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই কোরআনে করীম 
একে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মত 
পরিদৃষ্ট হয়---যা নির্মাণের জন্য সাধারণত স্তস্তের প্রয়োজন! সাধারণভাবে প্রচলিত 
এরূপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত 
প্রস্তাবে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা---কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল 
গোলকের সুষ্টিই যথেষ্ট । ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তফসীরকারের গবেষণা 
নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কোরআন হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার 
হওয়ার প্রমাণ মেলে না। বরং কোরআনের কতক আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী 
উহা গু্বজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের ক্তব্য এই যে, এক সহীহ হাদীসে সূর্য 


সূরা লোকমান ১৩ 


আরশের পাদদেশে পৌছে সিজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে আকাশ পূর্ণ গোলাকার 
না হলে পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা কেবল এ অবস্থাতেই এর উরধ্ব ও নিম্নদিক 
নির্ধারিত হতে পারে।---পরিপূর্ণ গোলকের কোন দিককে উপর বানিচ বলা চলে না। 
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১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


(১২) আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি রুতজ্ঞ 
হও । যেরুতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই ক্কৃুতজ হয় । আর যে 
অক্কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত । (১৩) যখন লোকমান উপদেশছলে তার 
পুত্রকে বলল ঃ হে বৎস, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না! নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক 
করা মহা অন্যায়। (১৪) আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্বযবহারের জোর 
নির্দেশ দিয়েছি । তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে । তার 
দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয় । নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি 
কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। (১৫) পিতামাতা ঘদি তোমাকে 
আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার 
নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সভ্ভাবে সহ- 
অবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অন্সরণ করবে। অতপর 
তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা ঘা করতে, আমি সে বিষয়ে 
তোমাদেরকে জাত করবো । (১৬) হে বস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও 
হয় অতপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভ অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে তবে আল্লাহ্‌ তাও 
উপস্থিত করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন । (১৭) 
হৈ বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং 
বিপদাপদে সবর কর । নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ । (১৮) অহংকার বশে তুমি 
মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্ভভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
কোন দাস্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না । (১৯) পদচারণায় মধ্যবতিতার অবলম্বন 
কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর । নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর । 


টা 
তফসীরের দার-সংক্ষেপ 


এবং আমি হযরত লোকমানকে প্রক্তা (যার প্রকৃত অর্থ কর্মসহ জ্ঞান) প্রদান 
করেছি। (এবং সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদান করেছি) যে (সাধারণভাবে যাবতীয় 
অনুগ্রহ এবং বিশেষভাবে প্রজ্তারূপ শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের জন্য) মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতি- 
জতা প্রকাশ করতে থাক। এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে---তার নিজস্ব 
লাভের উদ্দেশ্যে করে (অর্থাৎ এর দরুন তার নিয়ামত ও সম্পদে বৃদ্ধি লাভ মূলত 
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ধর্মীয় সম্পদের সমৃদ্ধি ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই হবে। দুনিয়ায় তো নিয়া- 
মতের শুকরিয়া আদায় করলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং আমলের তওফীক বৃদ্ধি লাভ 
করে। আর পরকালের বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবে। ইহকালে পরকালের অগ্র- 
গতি অর্থাৎ সওয়াব বৃদ্ধি লাভ তো একেবারে সুনিশ্চিত। আবার কখনো কখনো 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে পাখিব সম্পদও বেড়ে যায়) এবং যে অরুতক্ত হবে সে তার 
নিজস্ব ক্ষতিই সাধন করবে। কারণ আল্লাহ্‌ পাক তো কারো মুখাপেক্ষী নন এবং 
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ঘাবতীয় সৌন্দর্য ও গগাবলীর অধিকারী । (অর্থাৎ যেহেতু তাঁর মহান সত্তা একেবারে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ১%০৮৮ যাবতীয় প্রশংসা ও গুণাবলীর অধিকারী বলতে তাই বোঝায়। 
সুতরাং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।--কারো কৃতক্ততা বা স্ততিবাক্যের তাঁর কোন 
প্রয়োজন নেই। এমনটি হলে তার অপরের সাহায্যে পূর্ণতা অর্জন বোঝাবে। এবং 
যেহেতু লোকমান প্রক্তা---অর্থাৎ ক্তান ও কর্মগুণে গুণান্িত ছিলেন, যদ্দ্বারা বোঝা 
যায় যে, তাঁকে কৃতজতা প্রকাশ প্রণালী শিক্ষা প্রদানের জন্যও তিনি হয়ত কৃতক্ততা 
প্রকাশ করে থাকবেন। সুতরাং তিনি ক্ৃতজও ছিলেন। যার ফলে তার প্রজ্ঞায় উন্নতি 
ঘটেছিল। যদ্দরুন তিনি সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রক্তাবানে পরিণত হন।) এবং (এরূপ 
প্রজ্ঞাবানের শিক্ষা অবশ্যই অনুকরণযোগ্য। সুতরাং তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলী জন- 
মণ্ডলীর নিকটে বর্ণনা করুন) যখন লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশছলে বললেন, 
হে বৎস! আল্লাহ্‌ পাকের কোন অংশীদার স্থাপন করো নাঃ কেননা, অংশীস্াপন 
(শিরক) নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। (আলিমগণের মতে যুলুমের অর্থ কোন বস্তুকে 
যথাস্থানে ব্যবহার না করাঃ এবং একথা শিরকের ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রযোজ্য ।) এবং 
(কাহিনীর মধ্যস্থলে তওহীদের উপর জোর প্রদান উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ 
করেন যে) আমি মানবকে তার পিতামাতা সম্পর্কে বিশেষ আদেশ প্রদান করেছি 
(যেন তাঁদেরকে মান্য করে এবং তাঁদের সেবাযত্ব করে। কেননা, মাতা-পিতা বিশেষ 
করে মা তাদের জন্য নানাবিধ ক্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। বস্তুত) মা দুঃখের 
উপর দুঃখ সয়ে তাদেরকে উদরে বহন করেছেন (কেননা গর্ভধারণ কাল বৃদ্ধির সাথে 
সাথে গর্ভবতীর দুঃখ-কম্টের মান্লাও বেড়ে যায়) এবং দুবছর পর্যন্ত স্তন্য দানের পর 
তা ছাড়াতে হয় (এ সময়ে মা সব ধরনের সেবাযত্ব করে থাকেন। অনুরূপভাবে 
পিতাও অবস্থানুযায়ী ত্যাগ স্বীকার ও নানা প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। -তাই 
আমি আমার প্রাপ্যসম্হ আদায়ের সাথে সাথে পিতামাতার প্রাপ্যসম্হ আদায় করার 
 নির্দেশও প্রদান করেছি। তাই এ ইরশাদ করেছি) যেন তুমি আমার প্রতি এবং 
তোমার পিতামাতা উভয়ের প্রতি র্লুতজ্তা স্বীকার কর। (আল্লাহ্‌ পাকের কৃৃতক্ততা 
স্বীকার তো তাঁর ইবাদত ও তার প্রতি সঠিক আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে হয়। আর 
পিতামাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার হয় তাদের খিদমত ও শরীয়ত নির্ধারিত তাদের প্রাপ্য- 
সমূহ আদায়ের মাধ্যমে) কেননা আমার নিকটেই (সকলের) ফিরে আসতে হবে (সে 
সময়েই কর্মফল---পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করবো। এ জন্য নির্দেশাবলী পালন 
অবশ্য কর্তব্য) এবং পিতামাতার এরূপ অধিকার থাকা সত্ত্বেও “তওহীদ” এমন 
সুমহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘষে) যদি তারা উভয়েও তোমাদের উপর আমার সহিত 
এমন কোন বস্তকে অংশী স্থির করতে পীড়াপীডড়ি করেন যার (আল্লাহ, পাকের অংশী 
হওয়ার) ব্যাপারে তোমার নিকটে কোন প্রমাণ নেই। (এবং একথা সূস্পষ্ট যে, 
এমন কোন বস্ত নেই যার অংশী হওয়ার যোগ্যতার সপক্ষে কোন প্রমাণ রয়েছে; বরং 
অযোগ্য হওয়ার সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে। সুতরাং সারকথা এই যে, যদি 
তারা কোন বস্তকে আল্লাহ্‌র অংশী স্থাপন করতে তোমাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে) 
তবে তাদের একথা মানবে না এবং (একথা অবশ্যই ঠিক যে) দুনিয়ার (পাখিব 
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প্রয়োজনার্দি ও পারস্পরিক আদান-প্রদান যথা---তাদের আবশ্যকীয় খরচাদি, সেবাযত্র 
প্রভৃতির) ক্ষেত্রে তাদের সহিত সদ্ধযবহার রক্ষা করে চলবে। এবং (ধর্মীয় ব্যাপারে 
শুধু) এমন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করবে যে আমার দিকে প্রত্যাবতিত হয়।--( অর্থাৎ 
আমার নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাসী এবং সেগুলোর অনুসারী) অতপর তোমাদের 
সবাইকে আমার নিকটে ফিরে আসতে হবে। তৎপর (আগমনক্ষণে) তোমরা যা কিছু 
করতে, সে সব কিছু সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করে দেব। (সুতরাং আমার 
নির্দেশের পরিপন্থী কোন কাজ করো না। এরপরে মহাত্মা লোকমান কতৃক তাঁর 
পুত্রের উদ্দেশে কৃত উপদেশাবলীর অবশিষ্টাংশ বণিত হয়েছে। তিনি তওহীদ ও 
আকায়েদ প্রসঙ্গে এ উপদেশও প্রদান করেন যে,) বৎস, (মহান আল্লাহ্র জ্ঞান ও 
ক্ষমতা এমন অসীম যে,) যদি (কারো) কোন কাজ যেত প্রচ্ছননই থাকুক না কেন! 
উদাহরণ স্বরূপ ধরলেও যে তা পরিমাণে) একটি সরষে বীজ তুল্য। আবার (ধরে 
নাও যে) তা কোন পাথরের অভ্যন্তরে লেকিয়ে ) রাখা হয়েছে (এটা এমন আবরণ, 
যা হটানো একান্ত দুক্ষর এবং তা না হটিয়ে এর ভেতর সম্পর্কে কোন জান লাভ 
সম্ভবপর নয়) অথবা তা আকাশের অভ্যন্তরে থাকুক (যা সাধারণ স্ম্টবস্তসমূহ 
থেকে অবস্থানগতভাবে বহ দূরে ) অথবা তা ভূ-তলে থাকুক (যে জায়গা গভীর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন। সাধারণ সৃষ্টবস্তুর দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন থাকার এগুলোই কারণ। কেননা 
কখনো কখনো কোন বস্তু ক্ষুদ্র ও সুক্ষ হওয়ার কারণে দৃষ্টিগোচর হয় নাঃ আবার 
কখনো কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন থাকার কারণে ; কখনো বহু দূরে অবস্থিত বলে, কখনো 
ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের ফলে। কিন্ত আল্লাহ্‌ পাকের এমনই শান যে, প্রচ্ছন্ন থাকার উল্লিখিত 
যাবতীয় কারণও যদি বর্তমান থাকে) তবুও (কিয়ামতের দিনে হিসাব-নিকাশের 
সময়) আল্লাহ্‌ পাক তা উপস্থিত করবেন। (এদ্বারা তীর অসাধারণ জ্তান ও ক্ষমতা 
উভয়ই প্রমাণিত হলো।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ পাক অত্যন্ত সুক্মাদশী ও সর্বক্তাত। 
(এবং কর্ম সম্পর্কে এ উপদেশ প্রদান করেন) হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা করবে (যা 
আকায়েদ পরিশুদ্ধির পরবর্তী সর্বশ্রেষ্ঠ আমল) এবং (যেরূপভাবে আকীদা ও আমল 
পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নিজের পূর্ণতা লাভ করলে, অনুরূপভাবে অপরের পূর্ণতা অর্জনের 
জন্যও সচেম্ট থাকা চাইঃ সুতরাং লোকদেরকে) সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ 
কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং (এই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে 
নিষেধ করতে গিয়ে বিশেষভাবে এবং সকল অবস্থায় সাধারণভাবে) তোমার উপর 
যে বিপদাপদ আপতিত হবে, তাতে ধৈর্য ধারণ করবে। এটা (এরূপ ধৈর্য ধারণ ) 
উন্নত মনোবল ও সৎসাহসিকতাপূর্ণ কাজ এবং (স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এ উপদেশ 
প্রদান করেন যে, হে বৎস) মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না এবং ভূ-পৃষ্ঠে দস্তভরে পদ- 
চারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহু কোন দাস্তিক ও আত্মগবাঁ লোককে ভালবাসেন 
না। এবং চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। [খুব ছুতগতিতেও চলো না, যা 
ব্যক্তিত্ব ও মান-মর্ষাদার পরিপন্থী---এতে পড়ে যাওয়ারও সস্ভাবনা রয়েছে। আবার 
আত্মাভিমানীদের ন্যায় একেবারে গণে গণেও পা ফেলো না; বরং কৃন্নিমতা- 
বিমুক্ত মধ্যম গতি, বিনম্র ও সাদাসিধে চালচলন অবলম্বন কর। যা অন্য আয়াতে 
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ছাঃ ঠা এ ৩%: (তারা ধরাপৃষ্ঠে অতি বিনম্রভাবে চলাফেরা করে) 


এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে] এবং (বোক্যালাপের সময়) অনুচ্স্বরে কথা বলবে। 
(অর্থাৎ শোরগোল করে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কিন্তু তার অর্থ এ নয়.যে, এমন 
মৃদু স্বরে কথা বলবে যে, অপর লোক তা শুনতেও পাবে না। পরবতী পর্যায়ে হৈ- 
হল্লোড়ের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে,) বস্তুত গাধার 
চীৎকারই স্বরসমূহের মধ্যে নিরুষ্টতর। (সুতরাং মানুষ হয়ে গাধার ন্যায় বিকট রবে 
চীৎকার করা শোভা পায় না। এ্রতত্তিন্ন উচ্চরবে চীৎকার কোন কোন সময় অপরকে 
পীড়া দেয় ও তাদের বিরক্তির কারণ ঘটায় )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়্যুব আ)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তার খালাতো 

ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। “বায়যাবী” ও অন্যান্য তফসীরে রয়েছে যে, , তিনি দীর্ঘায়ু 

লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আ)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। একথা অন্যান্য 

রেওয়ায়েত থেকেও প্রমাণিত যে, মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ)-এর কালেও 
বর্তমান ছিলেন। 


তফসীরে দুর্রে মনসুরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী লোকমান 
জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন--কাঠ চেরার কাজ করতেন। (ইবনে আবী 
শায়বাহ্‌, আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুন্যির প্রমুখ যুহদ্‌ নামক গ্রন্থে এরূপ 
বর্ণনা করেছেন।) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রো)-র নিকটে তাঁর (লোকমান ) 
অবস্থাদি সম্পর্কে জিক্তেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা ও খেবড়া নাক বিশিষ্ট, 
বেটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ রে) বলেন যে, তিনি ফাটা 
পা ও পুরো ঠোট বিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন ।----(ইবনে কাসীর) 


জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের খিদমতে কোন মাস- 
‘আলা জিজ্ঞেস করতে হাযির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, তুমি 
কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিনজন 
মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁরা মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত--হযরত বিলাল, হযরত 
ওমর বিন খাত্তাব কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত “মাহজা' এবং হযরত লোকমান (আ)। 

প্রাচীন ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মতে হযরত লোকমান কোন নবী ছিলেন না; 
বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিম্ট মনীষী ছিলেন $ ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন 
ইসলামী মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত 
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ইকরামা রো) থেকে বণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্ত এর বর্ণনা সূত্র সৈনদ) 
দুর্বল। ইমাম বাগাবী বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্তাবান 
ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না।---মোযহারী) 


ইবনে কাসীর রে) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ্‌ (রা) থেকে এক 
বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ্‌ পাক হযরত লোকমানকে নবুয়ত ও হিক্মত 
(প্রজ্ঞা )-__দুয়ের মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হিক্মতই (প্রজ্ঞা) 
গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া 
হয়েছিল। তিনি আরয করলেন যে, “যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে 
থাকে তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন ।” 


হযরত কাতাদাহ রো) থেকে আরও বণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট 
এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল যে, আপনি হিক্মতকে (প্রক্তা) নবুয়ত থেকে সমধিক 
গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার 
দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার 
ইচ্ছা ব্যতীতই প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ্‌ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, 
যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় 
চেয়ে নিতাম তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো।---(ইবনে কাসীর ) ্‌ 

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞ 

A A 


কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তাঁর প্রতি কোরআনে বণিত যে নির্দেশ {৩১ (আমার 


A 


প্রতি কৃতজ্ততা প্রকাশ কর )--তা ইলহামের মাধ্যমেও হৃতে পারে, যা আল্লাহ্র ওলীগণ 
লাভ করে থাকেন। 


মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরীয়তী মাস- 
‘আলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ (আ)-এর নবুয়ত 
প্রাগ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদানকার্ধ পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর 
তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের 
বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্তানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব 
বিন মুনাব্বেহ বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের 
চাইতেও বেশি অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি ।---কুরতুবী) 


একদিন হযরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে বহু 
জ্ানগর্ভ কথা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি 'এসে জিড্েস করলো যে, আপনি 
কি সেই ব্যক্তিয়ে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো। লোকমান বললেন, হ্যা--- 
আমি সে লোকই। অতপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ 
করলেন যে, আল্লাহ্‌র গোটা সুষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং 
আপনার বাণী শোনার জন্য দুরদুরান্ত থেকে লোক এসে জমায়েত হয় £ প্রতি-উত্তরে 


সূরা লোকমান ১৯ 


লোকমান বললেন. যে, এর কারণ আমার দুটি কাজ---এক. সর্বদা সত্য বলা, দুই. 
অপ্রয্লোজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত 
লোকমান বলেছেন, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। 
যদি তুমি.তা গ্রহণ কর তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে 
কাজগুলো এই £ নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে 
তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার 
পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর 
প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা ।---€(ইবনে 
কাসীর) 


হযরত লোকমানকে প্রদত্ত হিকমতের অর্থ কি? ৮:০৯ শব্দটি কোরআনে 
করীমে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে---বিদ্যা, বিবেক, গাস্তীর্য, নবুয়ত, মতের বিশু- 
দ্ধতা। ্‌ 

আবু ‘হাইয়্যান’ বলেছেন যে, হিকমত বলতে সেসব বাক্য সমষ্টিকে বোঝায় 
যদ্দ্বারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তাদের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে এবং যা 
মানুষ সংরক্ষণ করে অপরের নিকটে পৌছায়। ইবনে আব্বাস রো) বলেন যে, হিকমত 
অর্থ---বিবেক, প্রক্তা ও মেধা ।. আবার কোন কোন মনীষী বলেন, জ্ঞানানুসারে কাজ 
করার নাম হিকমত। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মধ্যে কোন প্রকারের বিরোধ বা 
বৈপরীত্য নেই।--_এগুলো সবই হিকমতের অন্তর্গত। উপরের তফসীরের সার-সংক্ষেপে 
হিকমতের অনুবাদ প্রজা” বলে এবং তার ব্যাখ্যা « কার্ষে পরিণত ক্তান বলে করা 
হয়েছে, যা সর্বব্যাপী ও অত্যন্ত সম্পম্ট। 


উল্লিখিত আয়াতে হযরত লোকমানকে প্ৰজ্ঞা (হিকমত) প্রদানের কথা বর্ণনার 


ASF A 


পর বলা হয়েছে £ ৪ /০৪1 ul €আমার কৃতক্ততা স্বীকার কর) এতে এক 


সম্ভাবনা তো এই রয়েছে যে, এখানে ls (আমরা বললাম) শব্দটি উহ্য আছে 


বলে ধরে নেওয়া। অর্থ হবে এই যে, আমি (আল্লাহ্‌) লোকমানকে প্রক্তা (হিকমত ) 
প্ৰদান পূর্বক এ নি দিলাম যে, আমার প্রতি কৃতজতা প্রকাশ কর। আবার কোন কোন 


মনীষী বলেন যে, ১৪৮1৩ 1 স্বয়ং হিকমতেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ লোকমানকে 


থে হিকমত প্রদান করা হয়েছিল তা হলো তার প্রতি আমার রুতজতা প্রকাশের নির্দেশ-- 
যাসে কার্যে পরিণত করেছে। তখন এর মর্মার্থ হবে এই যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও 
করুণাবলীর জন্য ক্ৃতক্ততা প্রকাশ করা সবশ্রে্ঠ হিকমত! অতপর এ বিষয় অবহিত 
করে দেন যে আমি যে শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলাম--তা আমার কোন নিজস্ব 
লাভের জন্য নয়। আমার কারো কৃতক্ততার কোন প্রয়োজন নেই; বরং এ নির্দেশ 


২০ তকফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


তারই উপকারার্থে দিয়েছি । কারণ আমার চিরন্তন বিধান, যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত 
নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, আমি তার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো । 


অতপর মহাত্মা লৌকমানের কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বাণী বর্ণনা করা হয়েছে, 
যেগুলো তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন, যাতে অন্যান্য লোকও 
উপকৃত হতে পারে। সেজন্য কোরআনে করীমও সেসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ উল্লেখ 
করেছে। 


এসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধিতা। 
তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো, কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির নাকরে আল্লাহ্‌ পাককে 
গোটা বিশ্বের শ্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা । সাথে সাথে আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য 
কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ্‌ পাকের কোন সৃষ্ট বস্তুকে 
স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পনন মনে করার মত গুরুতর এ দুনিয়াতে আর কিছু হতে 


In পা জেরা পা AW +৩. ৮ গপ31 


_ পারে না। তাই তিনি বলেছেন £ ৪০ ০50 এও 80 ও 1 dS SY 


(হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ্র অংশী স্থির করো রা অংশী স্থাপন করা গুরুতর 
জুলুম।) পরবতী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্য উপদেশ্য ও জ্ঞানগর্ভ বাণী- 
সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন । 
শিরক যে গুরুতর অপরাধ; সুতরাং কোন অবস্থাতেই এর নিকটবাঁ না হওয়ার 
হিদায়তের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন। 


মাতাপিতার র্ূুতজতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরয; কিন্তু আল্লাহ্‌ 
পাকের নিদেশ-বিরোধী হলে অন্য কারো আনুগত্য জায়েয নয় £ আল্লাহ্‌ পাক ফরমান 
যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতামাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজ্ততা স্বীকারের 
বিশেষ তাকীদ রয়েছে এবং নিজের (আল্লাহ্র) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতক্ততা 
প্রকাশের সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু শির্ক এমন গুরুতর অন্যায় ও মারাত্মক অপরাধ যে, মাতাপিতার 
নির্দেশে এমনকি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না। যদি কারো 
পিতামাতা তাকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন 
এ বিষয়ে পিতামাতার কথাও রক্ষা করা জায়েয নয়। 


এখানে যখন পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের কুতজতা স্বীকা- 
রের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হিকমত ও অন্তনিহিত রহস্য এই বর্ণনা 
করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে 
অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল 
উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট 
বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন 
ঝামেলা পোহায়েছেন, যাতে দিনরাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে 


সূরা লোকমান ২১ 


তার দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়োছ। আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেন্্রে মাকেই যেহেতু 
অধিক ঝক্রি-ঝামেলা ডি? হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার 


অগ্রে রাখা হয়েছে 2 টি ৬৮1 ৬৫০ ৮৪ ০১158 SI bye 55 
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(৬ ৮৭ 
তি পে রি ৩৯১ আয়াতের মর্ম ইহাই। অতপর 4 ০৯ ৬ ৩15 


আয়াতে বলা হয়েছে ঘে, আল্লাহ্‌ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন-বিষয়ে পিতা- 
মাতাকে মান্য করাও হারাম । ্‌ 


ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি £ যদি পিতামাতা আল্লাহ্‌র অংশী স্থাপনে বাধ্য 

করার চেস্টা করেন, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ হল তাঁদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় 

মানুষ স্ভাবখত সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের 

পক্ষে পিতামাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ প্রদর্শন করে তাদেরকে 
অপমানিত করার অদশংকা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির ভ্বলন্ত প্রতীক-_-প্রত্যেক 

 বস্তরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের পা তর অনুসরণ ty করার 


নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে £ ও 5১৮০ ৬১ ১১ { ণ ৩৪ এ 


অর্থাৎ দীন সংক্রান্ত ব্যাপারে তো তাদের কথা মানবে না। কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম 
--যথা শারীরিক সেবাযত্র বা ধনসম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত 
নাহয়ঃ বরং পার্থিব বিষয়াদিতে সাধারণ নিয়মানুষায়ী কাজকর্ম করবে। তাঁদের, 
প্রতি বেয়াদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর 
দিও না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোট কথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে 
তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে. তা ততো অপারকতা হেতু 
বরদাশত করবে। কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে । অন্যান্য ব্যাপারে 
যেন মনোকম্টের কারণ না ঘটে সে সম্পকে সচেতন থাকবে । 


বিসেষ দ্রষ্টব্য ---এ আয়াতে দুধ ছাড়ানোর কাল ঘষে দু'বছর বলা হয়েছে--- 
তা প্রচলিত সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী । এখানে এর কোন ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট বর্ণনা 
নেই যে. এর চাইতে বির দুধ পান করালে তার কি হকুম। এ মাস'আলার 


PAT TAS ৫1 তা পা CIA 


ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সূরায়ে আহ্‌কাফ এর 18 ০১5 ৪১ 5 ১০> আয়াতে 


ইনশাল্লাহ্‌ করা হবে। 


মহাত্মা লোকমানের দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্কে ঃ অটুট বিশ্বাস রাখতে 
হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ্‌ 
পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাধীন; এবং সব কিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য 
রয়েছে। কোন বস্ত যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা সাধ রণ দুষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, 


২২ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অনুরূপভাবে কোন বস্ত যত দূরেই অবস্থিত থাক না কেন.অথবা কোন বন্ত যত গভীর 
আধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন হান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে 
থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে চান উপস্থিত করতে 
OE he & রর 00 5৫ 4৮ পঞ্ভ 2৮৮91 ্‌ 
? Jd ug ID lie Sd এ j টি 
পারেন । ডি ৮৮ 001 1 শিএর = 
মর্মার্থ তাই) যাবতীয় বস্ত মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয় থাকা-- 
ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল । 


মহাআ লৌকমানের তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কে ঃ অবশ্য করণীয় 
কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার 
সাথে সাথে অন্যান্য কাজের পরিশুদ্ধির কারণ ও মাধ্যমও বটে । যেমন নামায 


প কপার্রিত rd Wir Is GS 
সম্পর্কে মহান পালনকর্তার ইরশাদ রয়েছে 8 -০ ৮০০৪1 ৬৩৪ ০৪৭ ৪৪৩৭ ০1 


LAMA তা 


এ ls (নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অন্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে )। এজন্য 


অবশ্য করণীয় সকাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। 
19 পা ঞ্চপ্। 


৪91০) ১ | 948- অর্থাৎ হে বৎস! নামায প্রতিষ্ঠা কর । যেমন আগে বলা 


হয়েছে যে, নামাধ প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায পড়ে নেওয়া নয়; বরং যাবতীয় অংগসমূহ ও 
নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা---যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢপদ 
থাকা---এসবই নামায প্রতিষ্ঠার মর্মের অন্তর্গত ৷ | 


মহাআঁ লোকমানের চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে £ ইসলাম একটি 
সমম্টিগত ধর্ম--বাক্তির সাথে সাথে সমস্টির সংশোধন এ জীবন ব্যবস্থার প্রধান ও 
গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাধের ন্যার অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই 
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও 
দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে-_ মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহবান কর ও অসৎ কাজ 
থেকে বিরত রাখ। এক. নিজের পরিশুদ্ধি, দ্বিতীয়. গোটা মানবকুলের পরিশুদ্ধি 
এর উভয্নটাই পালন করতে বেশ দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম সাধনার প্রয়োজন 
হুয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের পরি” 
শুদ্ধির উদ্দেশ্য সৎ কাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শত্রুতা ও বিরোধিতাই 


জুটে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে সাথে এরূপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, 
ASSIA AT AM পা 1 9 
35501 00 ure De { ৩09 ০০1৮০ ৩ 7০ 15-অর্থাৎ এসব কাজ 


পি 


পা পা জগ পার্ট dd IL AA 


সম্পন্ন করতে ষে দুঃখ-কম্টের সম্মুখীন হবে তাতে ধৈর্য ধারণ করে স্থিরতা অবলম্বন 
করবে। 


সূরা লোকমান ২৩ 


চি 
মনীষী লোকমানের পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিষ্টাচার সম্পকে £ ০5 


পা ঞশা 


৩ ৩1১৯ yi) -এর উৎপত্তি 7৮০ ধাতু থেকে-_যার অর্থ উটের এক 


প্রকার ব্যাধি-_মার ফলে এর ঘাড় বেঁকে হ্বান্ন। যেমন মানুষের লাকওয়া' নামক 
প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যাযস। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা । 
যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাৎ বা কথোপকথনের সমস্ত মৃখ ফিরিয়ে রেখো 
না---যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচ- 


পাপা AT তার 


রণের পরিপন্থী, ১০১) ৪৩৯57 হন শব্দের অর্থ পর্বভরে উদ্ধতোর 


সাথে বিচরণ করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক ভূমিকে খাবতীয়ন বস্তু হতে নত ও পতিত 
করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের স্বষ্টিও এ মাটি দিয়েই । তোমরা এর উপর দিয়েই 


চলাফেরা কর-_নিজের নিগৃত় তত্ব বুঝতে চেস্টা কর। আত্মাভি মানীদের ধারা অনুসরণ 
[০ BB 3 লা % 


কমর জবংকার গরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেনঃ SY Bl | 


টি 
£ AAS 


J = 5 ০ __আল্লাহ্‌ পাক কোন অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না। 


LAT A AA 


ক ১০০১ 51; 5 -_-অর্থাৎ নিজ গতিতে সমধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড় 


ধাপসহও চলো না, যা ভব্যতা ও শালীনর্তার পরিপন্থী । হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রচত- 
গতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা হানিকর (জামে সগীর হযরত আবু হুরায়রা 
থেকে বর্ণিত)। এরূপভাবে চলার ফলে নিজেও দুর্ঘটনায় 'পতিত হওয়ার আশংকা আছে 
বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো 
না-_-যা সেসব গর্বস্ফীত আআ্ভিমানীদের অভ্যাস যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের 
অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা 
অত্যধিক লজ্জা-সংকোচের দরুন দ্রুত গতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধি- 
্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অন্সরণে করা হয় 
তাও না-জায়েয । আর যর্দিএ উদ্দেশ্য না থাকে তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক । 
তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি অরুতক্ততা প্রদর্শন--সুস্থ থাকা ও রোগগ্রস্তদের 
রূপ ধারণ করা। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ ফরমান যে সাহাবায়ে-কিরামকে ইহুদীদের মত 
দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খুস্টানদের ন্যায় ধীর গতিতে চলতেও বারণ করা 
হতো; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চালচলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল। 


২৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হযরত আয়েশা রো) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মহুর গতিতে চলতে দেখলেন । 
মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষনি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকের নিকটে তার এরূপ- 
ভাবে চলার কারণ জিক্তেস করাতে তারা বললো যে, সে কারীগণের একজন £ সে যুগে 
যারা বিশুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম ছিলেন---সাথে সাথে কোরআনের ll 
আলিমও ছিলেন তাদেরকেই কারী বলে আখ্যায়িত করা হতো। সারকথা, সে একজন 
আলিম ও কারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা রো) ফরমান 
ঘে,খলীফা হঘরত উমর (রা) এর চাইতে অনেক উন্নতমানের কারী। কিন্ত তিনি যখন 
পথ চলতেন দ্রুতগতিতে চলতেন (কিন্ত এমন দ্রুত নয় যেমন ছুতত চলা নিষেধ )। তিনি 
কথা বলার সময় এমন আওয়াষে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়; 
(এমন ক্ষীণভাবেও নয় ষে, তিনি কি বললেন শ্রোত্ৃমণ্ডলীর তা আবার জিজক্তেস করার 
প্রয়োজন হয় )। 


Ad A ASIA রা 


৮2১১ 8৮০ ১০ PE 15 -_-অর্থাৎ তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর 


প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ করো না এবং হউগোল করো না। যেমন এইমান্্র ফারুকে আযম 
সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন উপস্থিত জনমণ্ডলী অনায়াসে 
তা শুনতে পায়, কোন প্রকারের অসুবিধা না হয়। 


A “A পপ ঢে 


SAM LATA ডে 

অতপর বলা হয়েছে 8 iol © ৬ -581)5৯119 — 
অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্ুতিকটু । এখানে 
সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। (১) লোকের সঙ্গে 
সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আত্মস্তরিতার সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা 
হয়েছে। (২) ধরাপৃষ্ঠে অহংকার ভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। (৩) 
মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে কথা 
বলতে নিষেধ করা হয়েছে। 


রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র আচার-আচরণেও এসব শুপের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল । 


শামায়েলে তিরমিধীতে হযরত হুসাগনন (রা) ফরমান--আমি আমার পিতা 
হযরত আলী রো)-র নিকট রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র মানুষের সাথে উঠাবসা ও মেলা- 
মেশার কালে আ হযরত (সা)-এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় 
তিনি বলেন $ 
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সূরা লোকমান ২৫ 


অর্থাৎ নবীজী (সা)-কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জল মনে হতো---তার চরিত্রে 
নম্রতা, আচার-ব্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তার স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথা- 
বার্তাও নিরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষা- 
রোপ করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যে সব দ্রব্য মনঃপূত হতো না 
সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু সেগুলো হালাল হলে এবং তার 
প্রতি কারো আকর্ষণ থাকলে) তা থেকে তাদেরকে নিরাশ করতেন না এবং সে 
সম্পর্কে কোন মন্তব্যও করতেন না (বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন), তিন বস্তু 
সম্পূর্ণভাবে (চিরতরে ) বর্জন করেছিলেন। (১) ঝগড়া-বিবাদ (২) le iis (৩) 


অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা। 
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(২০) তোমরা কি দেখ না আল্লাহ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, 
সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য 
ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে যারা জ্ঞান, 
পথনির্দেশ ও উজ্জল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ, সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে। (২১) তাদেরকে 
যখন বলা হয়, আল্লাহ্‌, খা নাঘিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন 
তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই 
অনুসরণ করব । শক্নতান যদি তাদেরকে জাহাম্গামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেস্স, 
তবুও কি? (২২) ঘে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্‌ অভিমুখী 
করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র দিকে । 

(২৩) থে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। আমারই 
দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত 


সরা লোকমান ' ২৭ 


করব। অন্তরে থা কিছু রয়েছে সে সম্পকে আল্লাহ, সবিশেষ পরিজ্ঞাত। (২৪) আমি 
তাদেরকে স্বল্পকালের জন্য ভোগবিলাস করতে দেব, অতপর তাদেরকে বাধ্য করব 
গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে। (২৫) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভো- 
মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌ । বলুন, সকল 
প্রশংসাই আল্লাহর । বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না। (২৬) নভোমগুলে ও 
ভূমণ্ডুলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর । আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, প্রশংসার । (২৭) পৃথিবীতে 
যত ব্লক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে 
কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞামম্ন (২৮) তোমাদের সুষ্টি ও পুনরুথান একটি শ্নান্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুথানের 
সমান বৈ নস্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি 
দেখ না যে, আল্লাহ: রান্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রান্ত্রিতে প্রবিষ্ট 
করেন £ তিনি চন্দুও সূর্ঘকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নিদিষ্ট কাল 
পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা ঘা কর, আল্লাহ্‌ তার 
খবর রাখেন? (৩০) এটাই প্রমাণ ঘে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তারা 
যাদের পূজা করে সব মিথ্যা । আল্লাহ, সবোচ্চ, মহান। (৩১) তুমি কি দেখ না 
যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর 
 নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন £ নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল , ক্কৃতত্ঞ ব্যক্তির জন্য 
নিদর্শন রয়েছে। (৩২) ঘখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, 
তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ভাকতে থাকে । অতপর তিনি যখন তাদেরকে 
স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। 
কেবল মিথ্যাচারী, অক্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্ীকার করে। 


তফসাীরের সার-সংক্ষেপ Co 
তোমরা কি (সৃষ্টি জগতে বিরাজমান চাক্ষুষ প্রমাণাদি দ্বারা) একথা উপলব্ধি 
করতে পার না যে, আল্লাহ্‌ পাক যাবতীয় বস্তু যা ভূ-মণ্ডল বা নভোমণগুলে অবস্থিত 
(প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) তোমাদের কাজ ও কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এবং 
তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে প্রদান 
করেছেন। (প্রকাশ্য যা চোখ-কান প্রভৃতির সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় এবং অপ্রকাশ্য 
যা জান ও বিবেকের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। এবং নিয়ামতরাজি দ্বারা সেসব 
_ নিয়ামত বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ পাক কর্তৃক নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ব্যবহারোপ- 
যোগী ও আয়ত্তাধীন করে দেওয়ার ফলে মানুষ লাভ করেছে। সুতরাং সব সম্বোধিত 
ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে এ থেকে একথা বোঝা যায় না। এসব 
দলীলাদি দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও) এমন কতক লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ 
পাকের (একত্ব ) সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা € অর্থাৎ বাস্তব ক্তান) কোন দলীল (অর্থাৎ 
বুদ্ধি ও বিবেক নিঃসৃত প্রমাণ-ভিত্তিক জ্ঞান) এবং কোন (সুস্পষ্ট) গ্রন্থ ( অর্থাৎ 


২৮ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বর্ণনাভিত্তিক প্রর্মাণ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান) ব্যতীতই তর্ক ও বাদানুবাদে প্রত হন্স। এবং যখন 
আল্লাহ পাক যে সব বিষয় অবতীর্ণ করেছেন, তাদের সেগুলো অনুসরণ করতে বলা 
হয় তের্থাৎ হক প্রমাণকারী দলীলাদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তা অনু- 
সরণ করতে) তখন প্রেতি-উত্তরে ) তারা বলে যে, (আমরা তো তা অনুসরণ করি) 
না। আমাদের পিতৃপূরুষকে যা করতে পেয়েছি আমরা ( তো) তাই অনুসরণ করবো । 
(পরে তাদের এ যুক্তি খণ্ডন করে বলা হচ্ছে যে”) যদি শয়তান তাদের---পূর্ব- 
পৃরুষকে জাহান্নামের শাস্তির প্রতি তের্থাৎ পথভ্রষ্টতার প্রতি যা দোষখের শাস্তির কারণ ) 
আহবান করতে থাকে তবুও কি! তারা তাদেরই অনুসরণ করবে? এর মর্ম এই 
যে, এরা এমন শল্রুভাবাপন্ন ও হঠকারী যে, যুক্তি ও প্রমাণের দিকে আহবান করা সত্ত্বেও 
কোন প্রমাণাদি ব্যতীত এবং প্রমাণের বিরুদ্ধে পথজ্রচ্ট পিতৃপ্রুষের পথে চলতেই 
থাকে। এ তো বিভ্রান্তদেরই অবস্থা) আর যে ব্যক্তি সত্যানৃগামী, নিজ মুখমণ্ডল আল্লাহ্‌র 
সামনে নত করে (অর্থাৎ আকীদা-আমল উভয় ক্ষেত্রে একান্ত বাধ্য ও অনুগত থাকে। 
এর অর্থ ইসলাম ও তওহীদ) এবং € সাথে সাথে) যে নিষ্ঠাবান ও এঁকান্তিকতা 
্‌ সম্পন্নও বটে (অর্থাৎ নিছক বাহ্যিক ইসলাম নয়) তবে সে অত্যন্ত. সুদ্ঢ গ্রন্থি ধারণ 


' , করে নিয়েছে (অর্থাৎ সে প্রব্যক্তি সদৃশ হয়ে পড়েছে, যে কোন দুঢ রঙ্জু হাতে ধারণ 


করে গড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকে)। ফলে সে ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে অব্যাহতি 
পেয়েছে এবং পরিশেষে যাবতীয় কাজের পরিণাম ও ফলাফল আল্লাহ্‌র নিকটেই 
পৌছুবে স্তিরাং এসব আমলও অর্থাৎ হক ও বাতিলের অনুসরণের পরিণামফলও 
তার সম্মুখে পেশ করা হবে। বস্তুত তিনি প্রত্যেককে যথাযোগ্য পূরস্কার ও শাস্তি 
প্রদান করবেন।) এবং যে ব্যক্তি (হক প্রমাণকারী দলীলাদি থাকা সত্তেও ) কুফরী 
করবে তার এ কুফরী আপনার দুশ্চিন্তার কারণ না হওয়া উচিত। (অর্থাৎ আপনি সন্তাপ 
প্রকাশ করবেন না।) এদের সবাইকে আমার নিকটেই ফিরে আসতে হবে। সে দুনি- 
সাতে যা করেছে তখন আমি তা সবই বর্ণনা করে দেব। কেননা আল্লাহ্‌ পাক অন্তরের 
কথাও ভালরূপে জাত আছেন। (সুতরাং আমার নিকট কোন কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই--- 
সবকিছুই প্রকাশ করে যথাযোগ্য শান্তি প্রদান করবো। এ সম্পর্কে আপনি কোন চিন্তা 
করবেন না। যদি এসব লোক স্বল্পকালীন জীবনের উপর গর্বিত হয়ে থাকে তবে তা 
তাদের মারাত্মক ভূল। কেননা এ জীবনের কোন স্থায়িত্ব নেই। বরং) আমি তাদেরকে 
মান্র কয়েক দিন উপভোগের সময় দিয়েছি। অনন্তর তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে 
টেনে টেনে নিয়ে আসবো (সুতরাং এর উপর আত্মভ্ভরিতা নিছক মূর্খতা )। আর 
(ষে তওহীদের প্রতি তাদেরকে আমি আহবান করছি, তারাও এর মর্ম সমর্থন করে । 
কিন্ত ঠিক ফললাভের কাজে তা ব্যবহার করে না। তাই) আপনি যদি তাদেরকে 
জিক্তেস করেন যে, আকাশ ও পৃথিবী কে সৃন্টি করেছে? তবে তারা ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ 
পাক সৃষ্টি করেছেন” বলে উত্তর দেবে। (অতপর) আপনি বলুন! যাবতীয় প্রশংসা 
আল্লাহরই । (থে বিষয়টা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা তোমাদের স্বীকারোক্তির ফলে 
প্রমাণিত হয়ে গেল। এখন অপর বিষয়টি নিতান্ত স্পষ্ট যে, যা নিজেই সৃষ্ট তা উপাসনার 


সূরা লোকমান ২৯ 


যোগ্য নয়। সূতরাং কাম্য বস্তু তো প্রমাণিত হলো কিন্তু তা মানে না।) বরং 
তাদের অধিকাংশ ( তো গোটা বিষয় সম্পর্কেও) অবহিত নয় [তাই একেবারে 
_ সুস্পম্ট অপর বিষয়টির প্রতিও তারা দৃষ্টিপাত করে না যে, মাবৃদ (পৃজ্য) রূপে 
পরিণত হওয়া কেবল ভ্রম্টারই অধিকার---শুধু তাঁর জন্য মানায় এবং আল্লাহ্‌ পাকের 
স্বরূপ এবং মর্যাদা তো এই যে,] আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই 
কর্তৃত্বাধীন। (বস্তত তাঁর রাজত্ব এমনই বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ) এবং আল্লাহ পাক 
(স্বয়ং) সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী € এবং যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর অধিকারী । 
সুতরাং একমাত্র তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য) এবং (তার গুণাবলী এতই অগণিত 
_ যে,)ধরাপ্ৃষ্ঠে যত গাছপালা রয়েছে যদি তা সবগুলো কলমে রূপান্তরিত হয় (অর্থাৎ 
প্রচলিত কলমের সমান করে যাবতীয় গাছপালা খণ্ড খণ্ড করে যদি তা দিয়ে কলম 
তৈরি করা হয় এবং এটা স্স্প্ট যে, এরূপভাবে একই গাছ দিয়ে হাজার হাজার কলম 
তৈরি হবে এবং এই যে সমুদ্র---এর সাথে আরো সাত সমুদ্র সংযুক্ত হয়ে যদি 
কালিতে পরিণত হয় ) এবং সে সব কলম ও কালি দিয়ে আল্লাহ্‌ পাকের মহিমা কৃতিত্ব- 
গাথা লিখতে আরম্ত করা হয় তবে (কলম কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে )। আল্লাহ্‌র 
? বাক্যাবলী (অর্থাৎ যে সব বাক্যাবলী দিয়ে আল্লাহ্‌ পাকের প্রশংসা ও স্তুতি এবং 
* কুতিত্বগাথা বর্ণনা করা হয়) শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ পাক মহা প্রজ্ঞাবান 
, (অর্থাৎ তিনি ক্ষমতা ও জান এবং উভয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তার অধিকারী এবং এ দুটি 
গুণ যেহেতু অন্যান্য যাবতীয় গুণ ও কার্যক্রমের সহিত সম্পর্ক রাখে---সম্ভবত 
এজন্যই সাধারণভাবে যাবতীয় গুণ বর্ণনার পর আবার বিশেষভাবে এ দুটো গুণের 
উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা গুণের পরিপূর্ণতার এক অংশ ও 
নিদর্শন পরজগতও বটে---নির্বোধরা তো তা কঠিন বলে মনে করে---অথচ তিনি এমন 
ক্ষমতাবান যে) তোমাদের সবার প্রেথমবার) সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় বার) জীবন দান 
(তার পক্ষে) যেন ঠিক একটি মাত্র ব্যক্তিকে সৃষ্টি ও তাকে জীবন দানের ন্যায়। 
(যদিও এখানে স্থান দৃষ্টে পুনরু থানের বর্ণনাই উদ্দেশ্য ; কিন্তু সৃষ্টিতত্বের বর্ণনার 
মাধ্যমে প্রমাণিত করায় তা অধিক শক্তিশালী ও তাৎপর্যবহ হয়েছে ।) আল্লাহ্‌ পাক 
নিঃসন্দেহে সবকিছু দেখেন ও শোনেন। (অতপর যেসব লোক এসব প্রমাণাদি সত্ত্বেও 
কিয়ামতের বিচার দিবস অস্বীকার করে এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে গর্হিত ও অপকৃষ্ট 
কাজ এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্‌ পাক তাদের এসব কীর্তিকাণ্ড দেখেছেন--- 
শুনেছেন---এদের যথোচিত শাস্তিবিধানও করবেন। এরপর পুনরায় তওহীদের বর্ণনা 
প্রসংগে বলা হয়েছে যে,) তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারছ না যে, আল্লাহ রাতের 
(কিছু অংশ) দিনের ভেতরে এবং দিনের (কিছু অংশ) রাতের ভেতরে প্রবিষ্ট করে- 
ছেন এবং চন্দ্র-সূর্ধকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন ( যে,) এবং প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট 
সময় € অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত ) চলতে থাকবে এবং (তোমার কি) একথা (জানা 
নেই) যে, আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে জাত 
(সুতরাং শিরকী পরিহার করাই এ সম্পর্কের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। 


৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আর উপরে যেসব কার্যাবলী কেবল মহান আল্লাহ, পাকের সহিত নির্দিষ্ট করা 
হয়েছে) তা এ কারণে যে, শুধু আল্লাহ্‌ পাকই নিখুত ও পরিপূর্ণ সত্তার অধিকারী 
(ও অবিনশ্বর ) এবং এরা আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য যেসব বস্তুর উপাসনা করে তা 
সম্পূর্ণ অসত্য ও অযৌক্তিক এবং আল্লাহ্‌ প্রাক অতি মহান ও সবশ্রেষ্ঠ ( সুতরাং) 
এসব কার্যক্রম তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট । অবশ্য অন্যান্য সত্তা যদি অসত্য, নশ্বর ও 
মিযনমাণ না হতো বরং ‘নাউযুবিল্লাহ’ অপর কোন অবিনশ্বর সত্তার অস্তিত্ব থাকতো 


তবে এসব কার্যক্রম কেবল আল্লাহ্‌ পাকের জন্য শিট থাকতো না যা একেবারে 
সুস্পষ্ট । 


হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তোমার কি (আল্লাহ্‌র কদ্ধের) এ (প্রমাণ ) জানা নেই 

» আল্লাহ্‌ পাকের একান্ত অনুগ্রহেই সমুদ্র বক্ষে নৌকা চলাচল করে থাকে-_যেন 
রে এতে তোমাদেরকে স্বীয় কুদ্রতের) নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। ফেলত 
প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব স্বীয় স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রদান করে। 
অনুরূপভাবে) এতেও প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতক্ত ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র (কুদরতের) 
॥ অজস্ৰ নিদর্শন রয়েছে। (এ দ্বারা মু'মিনকেই বোঝানো হয়েছে; কেননা ধৈর্য 
ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করা .কেবল এদেরই বৈশিষ্ট্য। এতভিন্ন 
সবর ও শুক্র বিশ্বজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতেও অনুপ্রাণিত করে 
এবং প্রমাণ লাভের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা একান্ত আবশ্যক। তাই এই উভয় 
গুণ এ স্থলে বেশ উপযোগী হয়েছে। বিশেষত নৌকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে--কেননা, 
সমুখিত তরঙ্গমালা ধৈর্য ধারণের স্থল এবং নিরাপদে তীরে পৌছানো কৃতজতা প্রকা- 
শের স্থল। বস্তুত এসব ঘটনা সম্পর্কে যারা গবেষণা করেন প্রমাণ লাভের তওফীক 


তাঁরাই পেয়ে থাকেন) এবং (যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াত (৪7 ৬ ৩০) 


উক্ত কাফিরদের পক্ষ থেকে যেরূপভাবে দলীলের বিষয়াদির স্বীকৃতি পাওয়া যায়, 
কোন কোন সময় স্বয়ং দলীলের ফলশ্রুতি অর্থাৎ তওহীদ সম্পর্কেও স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন 
করে থাকে। যদ্দ্বারা তওহীদ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেল। তাই) যখন তাদেরকে শামি- 
য়ানা (অর্থাৎ মেঘমালা) সদৃশ তরঙ্জরাজি (তাদের চতুদিকে) পরিবেষ্টিত করে ফেলে 
তখন তারা অকপট বিশ্বাসে আল্লাহ্‌ পাককে আহ্বান করতে থাকে। অনন্তর যখন 
তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে ভূ-ভাগের দিকে নিয়ে আসেন, তখন তাদের কিয়দংশ 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করে (অর্থাৎ বক্র শির্ক পরিহার করে তওহীদের সরলতম মধ্যপথ 
অবলম্বন করে) এবং (কিয়দংশ আবার আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে বসে। 
এবং) যারা প্রবঞ্চক ও অক্বৃত্ত কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে 
(অর্থাৎ নৌকায় যে তওহীদের প্রতিজ্ঞা করেছিল তা ভংগ করে ফেলে এবং ভূ-ভাগে 
পৌছুতে পেরেছে বলে যে কৃতক্ততা প্রকাশ করা উচিত ছিল তাও ছেড়ে দেয় )। 


সূরা লোকমান ৩১ 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
মহান আল্লাহ্র সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলী অব- 
 লোকন করা সত্ত্বেও কাফির ও মুশরিকগণ স্বীয় শির্ক ও কুফরীতে অনড় রয়েছে বলে 
সূরার প্রারস্তে “তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী ছিল। আর অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ-অনুগত 
মুগমিনগণের প্রশংসা-স্ততি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোক- 
মানের উপদেশাবলীও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লিখিত আয়াতে 
আল্লাহ্‌ পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখী জান ও ক্ষমতা এবং সুষ্টিকুলের প্রতি তার 
অজস্র রুপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তওহীদের প্রতি আহবান করা হয়েছে। 


ATLA - পাও ASAT 
১১ ওত শত এ পপি ০৯০ অর্থাৎ আল্লাহ পাক নভো- 


মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্ত তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন-_-অনুগত করে 
দেয়ার অর্থ কোন বন্তকে কারো আক্তাবহ করে দেওয়া। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মগুলের 
সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং অনেক বস্তই তে। মানুষের মর্জির বিপরীত কাজ 
করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান সেগুলো মানুষের আক্তাবহ হওয়ার 


তো কোন সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, JE অর্থ কোন বস্তুকে কোন বিশেষ 


কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা । আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু 
মানুষের অনুগত করে দেওয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ 
সাধনে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্ত তো এমন যে, সেগু- 
লোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আক্তাবহও করে দেওয়া 
হয়েছে--তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু 
এমনও আছে যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে --ফলে তা মানব- 
সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত---কিন্তু প্রতিপালকোচিত হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে 
সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়নি। যেমন নভোমণ্ডলে অবস্থিত সৃষ্টি- 
জগৎ, গ্রহ-নক্ষন্ত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ, ব্লম্টিবাদল প্রভৃতি; যেগুলো মানুষের আক্তাবহ করে 
দেওয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলীর বিভিন্ন- 
তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতি- 
বিলম্বে উদিত হোক । আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়নই 
কামনা করতো । একজন রৃম্টি কামনা করতো; অপরজন উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে 
আছে বলে র্রঙ্টি না হওয়াই কামনা করতো । এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীত- 
ধর্মী চাহিদা আকাশমগ্ডলের বস্তসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উত্ভব 
ঘটাতো। এজন্যই আল্লাহ. পাক এসব বস্ত মানব সেবায় নিয়োজিত অবশ্যি রেখে- 
ছেন; ক তার আক্তাবহ করে রাখেননি । এও এক প্রকারের করায়ত্তকরণই বটে । 


পপ Er ন Er AIMT uA পা 


৮৮৩ ০ ৮০ pile i 1578 ক [ অর্থ পরিপূর্ণ 


৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।॥। সপ্তম খণ্ড 


করে দেওয়া । যার অর্থ আল্লাহ, পাক তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল 
প্রকারের নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নিয়ামত বলতে সেসব নিয়ামত- 
কেই বোঝায় যা মান্ষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে । যেমন 
মনোরম আকুতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন 
স্সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ 
আকৃতি-প্ররুতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন- 
সম্পদ, জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা---এ সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়া- 
মত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভূ্জ। তদ্প দীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে 
দেওয়া, আল্লাহ্‌-রস্‌লের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের 
উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শব্দের মোকাবেলায় মুসলমানদের প্রতি 
সাহায্য ও সহায়তা--_এসবই প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহের পর্যায়ভূক্ত। আর গোপনীয় 
নিয়ামত সেগুলো যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত---যথা ঈম্মান, আল্লাহ্‌ পাকের 
পরিচয় লাভ এবং জ্ঞানবৃদ্ধি, সচ্চরিন্ত্র, পাঁপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিত 
শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি। 


ঢিলে, তা পাপা শি A A AAA 


A ad 

La Lio wr” ৬০) Le ৩. ৪) 5---এই আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ তার 
জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার এবং তার নিয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে 
একেবারে অসীম ও অফ্ুুরস্ত,---কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোন 
কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথ্যটুকুই সুস্পম্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু 
তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে যদি সেগুলোর 
সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে 
রূপান্তরিত করে দেওয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ্‌ তাআলার প্রক্তা ও জ্ঞান-গরিমা 
এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ 
হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি 
মান্ত্র সমুদ্র কেন--যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভূ ক্ত করে নেওয়া হয় তবুও 
সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ্‌ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরি- 


ৃ ৬ টা > pl 
সমাগ্তি ঘটবে না। এ ৩০০৮ -এর ভাবার্থ আল্লাহ্‌ পাকের জানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় 


বাক্যাবলী।----(রাহ ও মাষহারী) আল্লাহ্‌ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাবলীও এর 
অন্তর্ভূ ক্র । সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিইঃ বরং এর অর্থ এই 
যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয় 
তা সত্তেও এগুলোর পানি দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রক্তাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। 
এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে--সীমিত করে দেওয়া উদ্দেশ্য 


নয়। যার প্রর্মাণ কোরআনের অন্য এক আয়াত---যেখানে বলা হয়েছে 8 ০ 55) 45 


সূরা লোকমান | | : | ৩৩ 


Aur BH CAT Ar AT IATA পা পাপা Aur 


Lag | “AD AS 
৪3 ৩৩ ০৯০ ও ৮৯ ৬০১ ০০৪০৩০৪।এ (৫ 


রি ১০ us 8) 2অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তনসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে 


সুজ লালা 


যদি সমুদ্রকে কাদিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্র শন্য হয়ে যাবে--একিন্ত 
সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সম্দ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত 
করলেও অবস্থা একই থাকবে। এ আয়াতে ধ/&০ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর সমুদ্র 
সংযুক্ত হয়ে তার সাথে অনুরূপ ত্তীয়টা, অনুরূপ চতুর্থটা-_-মোটকথা সমুদ্রসমূহের 
যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেওয়া হোক না কেন-এগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ্‌র 
মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে 
একথা সুষ্পষ্ট যে, স্‌ সাতটি কেন, সাত হাজারও যদি হয় তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ 


অবশ্যই হবে--কিন্ত 4)1 ১৬1৫ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত--কোন 
সসীম বপ্ত অসীমকে কিরপে সীমিত করতে পারে £ 


কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদী পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাধিসি 
হয়েছে । মহানবী হযরত (সো) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন তখন কিছু: সংখ্যক ইহুদী 


পরাতে AA “Ww 


পাদ্রী হাযির হয়ে কোরআনের আয়াত ওঠা এ ৩০1১৩ 1৩5 (অৰ্থাৎ 


ee 


তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ প্রদান করা হয়েছে) প্রসংগে আপতির 
সুরে বললো, আপনি (নবীজী) বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান 
প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, না 
আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন? মহানবী হযরত (সো) বললেন----আমার 
উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতিও এবং ইহুদী-খুস্টানগণও। তখন তারা 
আপত্তি করে বললো---আমাদেরকে তো আল্লাহ, পাক তওরাত প্রদান করেছেন----যা 


A“ 4/.98 এ পার 


৪৯ ০৪ ০9 ১ ৬ অর্থাৎ সকল বস্তর (রহস্য) বর্ণনাকারী । তিনি বললেন, এও 


আল্লাহ্‌র জানের তুলনায় অতি নগণ্য । আবার তওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে সে সম্পর্কেও 
তোমরা পুরোপূরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্তানের তুলনায় যাবতীয় আসমানী 
গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীর সমম্টিগত জ্তানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের 
সমর্থনেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। ্‌ 


ল লালা পাড়ে পাস তা 


Be Blast ০১০৮ ৩৪ ৩ ৩19) 3 হে-কাসীর) 


৩৪ 45, মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


৩ 
ALS টে 3৬ 3৮ 
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(৩৩) হে মানব জাতি ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় 
কর এমন এক দিবসকে যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুন্ও তার 
পিতার কোন উপকার করতে পারবে না । নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য |. অত- 
এব পাথিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধেণকা না দেয় এবং আল্লাহ্‌, সম্পকে প্রতারক 
শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে । (৩৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই 
কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে । তিনিই রুটি বর্ষণ করেন এবং গর্ভীশয়ে যা থাকে, তিনি 
তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য নে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে 
না কোন. দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে । আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত । 


১ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর € এবং কুফরী ও শির্ক 
পরিহার কর) এবং সেদিনের ভয় কর যেদিন না কোন পিতা স্বীয় পুত্রের জন্য, না 
কোন পুত্র স্বীয় পিতার জন্য কোন দাবী আদায় করতে সক্ষম হবে। সেদিনের আগমন 
একেবারে অবশ্যম্ভাবী । কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাকের অঙ্গীকার রয়েছে। আর 
আল্লাহ্‌ পাকের অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে সত্য প্রেতিগন্ন) হয়। সুতরাং এ পাখিব জীবন 
তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে। (সৃতরাং এর প্রবঞ্চনায় পড়ে আল্লাহ্‌ পাক 


তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না রা যেন রি না কর। যেমন এরা বলে বেড়াতো 
1525 0প6 MA A 3 


এক ৯০৩৪ ৩15) ০০৯) ) 5০, অর্থাৎ যদি আমাকে আমার 


পালনকর্তার সমীপে ফিরে যেতেও হয় তবে নিশ্চয় তার নিকটেও আমার জন্য অতি 
চমৎকার আয়োজন থাকবে )। নিঃসন্দেহে কেবল আল্লাহ্‌ পাকই কিয়ামতের সংবাদ 


স্রা লোকমান . ৩৫ 


রাখেন এবং তিনিই (স্বীয় জানানুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সূতরাং এ সম্পর্কেও পূর্ণ 
জ্ঞান কেবল তাঁরই তরে নিদিষ্ট ।) এবং (গর্ভবতীর ) গর্ভাশয়ে যা (পৃত্র না কন্যা ) 
রয়েছে তা কেবল তিনিই জানেন। এবং কোন ব্যক্তিই জানে না যে, আগামীকাল সে 
কি কাজ করবে। (এ সম্পর্কেও শুধু তিনিই জ্ঞাত) এবং কোন ব্যক্তি জানে না যে, 
তার মৃত্যু কোথায় হবে (এ সংবাদও শুধু তাঁর জ্ঞানেই রয়েছে। কেবল এগুলো কেন, 
যত অদৃশ্য বন্ত রয়েছে) নিঃসন্দেহে আল্লাহ, পাকই সেসব কথা জানেন। (এবং এ- 
গুলো সম্পর্কে) পরিপূর্ণভাবে জাত (এ ক্ষেত্রে অপর কারো অংশীদারিত্ব নেই)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
উপরোল্লিখিত আয়াতদ্রয়ের প্রথম আয়াতে মু’মিন-কাফির নির্বিশেষে সমগ্র মানব- 


কুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ, তা'আলা ও কিয়ামত দিবস দয ভয় প্রদর্শন 
ঢে পাটি পা 
করে সেজন্য প্রস্ততি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে ঃ 0৩1 0 


AIG ক 59 


৪ J 15851 ---অর্থাৎ হে মানবজাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে 


আল্লাহ, পাকের মূল বা অন্য কোন গুণবাচক নামের স্থলে ‘রব’ (---পালনকর্তা ) বিশেষ- 
ণটি চয়ন করার মধ্যে এ ইঞ্জিত রয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় করার যে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে, তা কোন হিংঘ্র জন্ত বা শঙ্জু সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক 
হয়ে থাকে সেরূপ ভয় নয় । কেননা আল্লাহ্‌ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা---সুতরাং 
তার সম্পর্কে এ ধরনের কোন আশংকা থাকা বান্ছনীয় নয়। বরং এ স্থলে সে ধর- 
নের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেঠ ও শুরুজনের প্রতি তাঁদের মানমর্যাদা ও 
প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন পুত্র পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে 
ভয় করে। অথচ এ'রা তার শশ্ত্. বাক্ষতি সাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাঁদের সন্তম 
ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা ও ওস্তাদের অনুসরণে ও 
নির্দেশ পালনে বাধ্য করে। এ খানেও একথাই বোঝানো হয়েছে--যেন আল্লাহ্‌ পাকের 
মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, ষেন তোমরা 
অনায়াসে তার অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার। 


মি পা পাঠ পা পাড়ে কপি + a A” 4০৪ 


(৫2 ৮2 সেদিনকে. ভয় কর, যেদিন কোন পিতাও স্বীয় পুত্র উপকার 


I a 
সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন পুর্ও স্বীয় পিতার কোন কল্যাণ সাধন 
করতে পারবে না। 


৩৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ।॥ সপ্তম খণ্ড 


এখানে এ শ্রেণীর পিতা-পুন্রকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন মু'মিন 
অপরজন কাফির। কেননা, মুমিন পিতা স্বীয় কাফির পুত্রের শাস্তি বিন্দুমান্তও হ্রাস 
করতে পারবে না এবং তার.কোন উপকারও সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে 
মু'মিন পুন্র কাফির পিতার কোন কাজে আসবে না। 


এরূপ নিদিষ্টকরণের কারণ, কোরআন করীমের অন্য আয়াতসমূহ এবং 
হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত---যেখানে একথা স্পম্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়া- 
মতের দিন পিতামাতা. সন্তানের জন্য এবং সন্তান পিতামাতার জন্য সুপারিশ কর- 
বেন। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কোরআনে 


TATA “A 


AS IG ৮4. AIAG পা চিঠি পাও 


 করীমে রয়েছে £ ০০] ০৪৪ ৪৯১১ (৪15 pel ns 
৯ পে ৬ 5 


৪8১ ১ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে 


তাদের অনুসরণ করেছে-_আর তারাও মুমিনে পরিণত হয়েছেঃ আমি এ সন্তান-সন্ভতি- 
দেরকে তাদের পিতামাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলী এ 
স্তরে পৌছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতামাতার কল্যাণে কিয়ামতের দিন তারা 
এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে যে, পিতামাতার স্তরে তাদেরকে পৌছে দেওয়া হবে। 
কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মৃগমিন হতে হবে--যদিও কাজকর্মে কোন জুটি 
ও শৈথিল্য থেকে থাকে । 


ATT 14 AS 


অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে 8 5.5 (৪১ 913২ ০৪ 


AT Fue 


5 ১০ (১০৭৬ 


রি ৯০৪৩৯ চি পপ শা 


1৪৯১ ১১৪৯ 1511 2039 be £42 অর্থাৎ তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর 


স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতামাতা, 
স্রীগণ ও পুন্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ করবে। যোগ্য বলতে মু'মিন হওয়া 
বোঝানো হয়েছে। 


এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি, অনুরূপভাবে 
স্বামী এবং স্ত্রী মু'মিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণীভুক্ত হয় তবে হাশর ময়দানে একের 
দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েতে 
সন্তান কর্তৃক পিতামাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বণিত আছে। সুতরাং উল্লি- 
খিত আয়াতে বণিত বিধি যে, হাশর ময়দানে কোন পিতা সন্তানের বা কোন সন্তান 
পিতার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না--তা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন 
এদের মধ্যে একজন মু'মিন এবং অপরজন কাফির হবে ।----(মাযহারী ) 


সূরা লোকমান ৩৭ 


ফায়েদা £ঃ এখানে একথা প্ৰণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে দিতি পুত্রের কোন 
AT তা 


উপকার সাধন করতে পারবে না--এ স্থলে ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে ১5 5 ৪ J y 


শা ওে A 


০১১ ০১----এই শব্দসমূহের ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দুটো পরিবর্তন 


1 a” 
সাধিত হয়েছে। এক. একে বিশেষ্যবাচক বাক্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত. 
এখানে ১৪৪ শব্দের পরিবর্তে ১৪১) 6০ শব্দ গৃহীত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, তুলনা- 


মূলকভাবে ক্রিয়াবাচক বাক্যের চাইতে বিশেষ্যবাচক বাক্য অধিক জোরদার হয়ে 
থাকে। বাক্যের এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা 
পিতাপুত্রের মাঝে বিদ্যমান। তা এই যে, সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা অধিকতর 
গভীর। পক্ষান্তরে পিতার জন্য সন্তানের ভালবাসা দুনিয়াতেও সে স্তর পর্যন্ত পৌছাতে 
পারে না। আর এখানে হাশর ময়দানে উপকার সাধনে উভয়ের অক্ষমতার কথাই 
বলা হয়েছে। কিন্তু সন্তানের কোন উপকার সাধন না করার কথা বিশেষ জোর 


দিয়ে বলা হয়েছে। আর ১১ 5 শব্দের স্থলে ১) ৮০ শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য এইযে, 
১৪১১ বলতে শুধু সন্তানগণকেই বোঝানো হয় আর ১১১ শব্দ অধিকতর ব্যাপক। 


--সন্তানগণের সন্তানগণও এর অন্তভূক্ত। এতে অপরদিক দিয়ে এ বিষয়েরও সমর্থন 
পাওয়া গেল যে, স্বয়ং উরসজাত পুন্রও পিতার কোন কাজে আসবে না। তাহলে 
পৌন্ত্র ও প্রপৌন্রের কথা বলা নিষ্পয়োজন। 


অপর আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লহ পাকেরই জন্য নিদিষ্ট 
থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর 
মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে। 


ATA পপ ATA পক পা টি তা পলে 


CIN be phy ns ৭3৮৭ ১22 ৪০ ০ ৮০১০ Hf 


FAI Aw GAS A AS পা পাতা 3 চিপ পা পাতা 


৩৩০১ ৩৪১1 সিডি 2১ ১০ 


অর্থাৎ কিয়ামত সম্পৰ্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌ পাকেরই রয়েছে (অর্থাৎ কোন্‌ 
বছর কোন্‌ তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগভভে কি 
আছে. তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ কন্যা না পুন্তরঃ কোন্‌ আকুতি-প্ররুতির) এবং আগামী 
কাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না (অর্থাৎ ভাল মন্দ কিলাভ করবে) 
অথবা কোন্‌ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে তাও কেউ জানে না। 


প্রথম তিন বস্ত সম্পফিত ক্তান যদিও একথা স্পম্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্‌ 
পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জান নেই। রি বাত প্রকাশভংগী থেকে 


৩৮ .. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌ পাকের অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই 
সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তদ্ধয় সম্পর্কে একথা স্পম্টভাবেই বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে 
সূরায়ে আন'আমের আয়াতে ৮ ৫: অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ) বালে আখ্যা- 


পানি ওে পাঠ পা & পা পা ন পপ 


য়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে 383 1 ৪4 3 ০% 1 i ৪ ১৯০ 


_-অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্‌ পাকের নিকটই অদৃশ্য জানভাণ্ডারের চাবিকাঠি, তিনি ভিন্ন 
অন্য কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। হাদীসে একে ৮৮৯১] £- ৮১০ বল আখ্যায়িত 


করা হয়েছে ঃ নি ৩০-৩-৫ ৬৬০ - ce --এর বহুবচন, যার অর্থ তালা খোলার 


চাবি। সুতরাং এর অর্থ অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল---যার সাহায্যে অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের 
দ্বার উন্মুক্ত করা হয় । | 

অদৃশ্য জ্ঞান সম্পকিত মাস"'আলা 8 এ মাস'আলার প্রয়োজনীয় বর্ণনা সূরায়ে 

310 GG পা ঞ পি A TA APIS as 

নামলের আয়াত4&1 } 1 ul 2) ঠা ৬ 17০০) 5 ৩০৮০  05এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াতে যাবতীয় অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌ পাকেরই 
জন্য নিদিষ্ট বলে স্পম্টভাবে বলা হয়েছেঃ এবং পূর্ববর্তী ও পরবতী গোটা উশ্নমতের 
আকীদা-বিশ্বাসও এই। আলোচ্য আয়াতে যে পাঁচ বস্তু উল্লেখ করে এর জ্তান কোন 
সৃষ্টির নেই, কেবল আল্লাহ্‌ পাকেরই রয়েছে বলে যা বলা হয়েছে তা শুধু এ কয়টিকেই 
নিদিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যথায় সুরায়ে নামলের আয়াতের 
সহিত বৈপরীত্য দেখা দেবে। বরং এ পাঁচ বস্তুর বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশার্থে সেগুলো 
এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিশেষীকরণ ও গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, 
সাধারণত যেসব অদৃশ্য বস্তুর তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে মান্ষ আগ্রহান্িবিত--তা এ পাঁচ 
বস্তই। এ ছাড়া অদৃশ্য জানের দাবীদার জ্যোতিষিগণ যেসব বস্তুর তথ্য মানুষের 
নিকটে প্রকাশ করে নিজেদেরকে অদৃশ্য জানের অধিকারী বলে প্রমাণ করতে চায়--- 
তাও এ পাঁচ বস্তই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, জনৈক ব্যক্তি মহানবী হযরত 
(সো)-কে এ পাঁচ বস্তু সম্পকে জিজ্তেস করার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়, 
যাতে এ পাঁচ বস্তর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌ পাকের রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 


| ইবনে উমর রো) ও ইবনে মসউদ রো) হতে বণিত হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 
(0৬45 ৩২ ১৯1 ৩০1) od BH 6৯ 4$ €১ ৬০ ৮০১ 91 অর্থাৎ 
পাঁচটি বাতীয় যাবতীয় বন্তর ঢাবি আমকে প্রদান করা হয়েছে--এতে ০১) 51 


স্বয়ং একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এ পাঁচ বস্তু ব্যতীত যে সব অদৃশ্য জ্ঞান নবীজির 
অজিত ছিল তা আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল। সুতরাং 


সূরা লোকমান ্‌ ৩৯ 


তা অদৃশ্য জ্ঞানের সংজ্ঞাভুক্ত নয়। কেননা নবীগণকে (সো) ওহী এবং ওলীগণকে 
ইলহামের মাধ্যমে যে অদৃশ্য তথ্যাবলী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবগত করানো হয় তা 
প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য জ্ঞানই নয়---যার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধি- 


2 afr 


কারী বলা যেতে পারে। বরং সেগুলো এক = ৬5 { -অৰ্থাৎ অদৃশ্য বার্তা আল্লাহ্‌ 


পাক যখন চান এবং যতটুকু চান ফেরেশতাকুলকে, নবীগণকে এবং তাঁর মনোনীত 
ATA 3 পালা 


সিদ্ধ পুরুষগণকে প্রদান করেন। কোরআন করীমে এগুলোকে শখ) 1 


AeA 
-_অদৃশ্যবার্তাসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে---বলা হয়েছে £ এ চাপ ] uw 


AT 


SE) / (৪4৯, 23. অৰ্থাৎ রিনি অদৃশ্য 055 যা ওহীর মাধ্যমে আমি আপ- " 


কি ছি 


ৃ সতরাং হাদীসের মর্মার্থ এই যে, এ পাচ বস্তুকে তো আল্লাহ্‌ পাক নিজ সত্তার 
' সাথে এমনভাবে নিদিষ্ট করে রেখেছেন যে, ৮৯) এ1৩১1--অদৃশ্য বার্তা হিসেবেও 


ফেরেশতা বা নবীগণকে এ জ্ঞান প্রাদান করা হয়নি। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অদৃশ্য 
জ্ঞানের অনেক কিছু নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। 


এ বক্তব্য থেকেও এ পাঁচ বন্ত বিশেষভাবে উল্লেখের আরও এক কারণ জানা গেল। 


আরও একটি সন্দেহ ও তার উত্তর £ উল্লিখিত আয়াতে একথা প্রমাণিত হলো 
যে, সাধারণ অদৃশ্য জ্ঞান যা আল্লাহ্‌ পাকের বৈশিষ্ট্য. তন্মধ্যে বিশেষ করে উক্ত পাচ 
বস্তু এমন যে, যার জ্ঞান কোন নবী সো)-কে ওহীর মাধ্যমেও প্রদান করা হয় না। 
সুতরাং এসব বস্ত সম্পর্কে কারো কিছু জানার কথা নয়। অথচ আল্লাহ্‌ পাকের 
ওলীগণ সম্পর্কে এমন অসংখ্য ঘটনা .বণিত আছে যে, তারা বৃষ্টি বর্ষণের আগাম সংবাদ 
দিয়েছেন বা কোন গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে তথ্য. সরবরাহ করেছেন বা কারো সম্পর্কে 
কোন কাজ করা বানা করার অগ্রিম সংবাদ. দিয়েছেন, কারো মৃত্যুস্থান নিদিষ্ট করে 
বলে দিয়েছেন এবং তাঁদের এসব আগাম বার্তা বাস্তবে ঠিক প্রমাণিতও হয়েছে। 


অনুরূপভাবে কোন কোন গণক ও জ্যোতিষশাস্্রবিদ এসব বস্ত সম্পর্কে কিছু 
কিছু তথ্য প্রদান করে থাকে এবং কখনো কখনো তা ঠিকও হয়ে যায়। তবে এ পাচ 
বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই সংগে কিভাবে নিদিষ্ট রইলো? 
এর এক উত্তর তো উহাই যা “সূরায়ে নামলে সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে 
এবং সংক্ষিপ্তভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্ররুত প্রস্তাবে অদৃশ্য জ্ঞান (ইল্মে 
গায়েব) তাকেই বলা হয়, যা কোন প্রচলিত ও স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে হয় নাঃ 


৪০ তফসীরে মাণ'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বরং কোন মাধ্যম ছাড়া নিজে নিজেই হয়। এসব জ্তান যদি নবীগণ (সা)-এর ওহীর 
মাধ্যমে, ওলীগণের ইলহামের মাধ্যমে এবং গরণক ও জ্যোতিষিগণের নিজস্ব গণনা বা 
অন্য কোন স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে অজিত হয় তৰে তা ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য 
জ্ঞান নয় বরং অদৃশ্য বার্তা (৯৯ ০৮১1)-যা আংশিকভাবে কোন ব্যক্তিগত 
ব্যাপারে কারো অজিত হয়ে যাওয়া উল্লেখিত আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ 
আয়াতের সারমর্ম এই যে, সমগ্র সুষ্টি ও যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কিত এ পাঁচ বস্তুর 
পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ্‌ পাক কাউকে ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন নি। ইলহামের 
মাধ্যমে কোন এক-আধটা ঘটনা প্রসংগে আংশিক জ্তানলাভ, এর পরিপন্থী নয়। 


ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জান সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 8 বরেণ্য 
ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী রে) তাঁর তফসীরের 
সংশ্লিষ্ট টীকায় এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্য বহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। 
যদ্দ্বারা উল্লিখিত সব ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। তা এই যে, গায়েব দু'প্রকারের। 
(এক) অদৃশ্য নির্দেশাবলী, যথা শরীয়তের নির্দেশাবলী, আল্লাহ্‌ পাকের যাত ও সিফত, 
সন্তা ও গুণাবলী সম্পফিত জ্তানও এর অন্তর্গত, যাকে ইলমে আকায়েদ বলা হয়। আর 
শরীয়তের সেসব নির্দেশা যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ পাকের কোন কোন্‌ কাজ পছন্দ- 
নীয়, কোন্গুলো অপছন্দনীয়, তা জানা যায়---এসব বন্ত গায়েব বা অদৃশ্যই বটে।, 


দ্বিতীয় প্রকার 8 _ ৩ 55 (অদৃশ্য ঘটনাবলী ) অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য 


ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। প্রথম শ্রেণীভুক্ত অদৃশ্য বন্তসমূহের ক্তান হক তা'আলা নবী 
ও রস্লগণ (স)-কে প্রদান Be যার উল্লেখ কোরআনে করীমে এরূপভাবে 
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রয়েছে £ _ 5" ১ এ" 11 ESN (516৮8 ১১ --অৰ্থাৎ 


আল্লাহ্‌, পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় রসূল ব্যতীত না কেহ তাঁর গোপনীয় ও অদৃশ্য 
তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না। 

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ঠহস্টত OU 551 (ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী) 
--এর পূর্ণ জ্ঞান তো হক তা'আলা কাউকে প্রদান করেন না--তা সম্পূর্ণভাবে সেই মহান 
সত্তার সাথে নিদিষ্ট। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনার আংশিক জান যখন এবং যতটুকু 
চান প্রদান করেন। এরূপভাবে মূল অদৃশ্য জ্ঞান তো পুরোপুরিই আল্লাহ্‌র জন্য নিদিষ্ট। 
অনন্তর তিনি নিজ অদৃশ্য ও গোপনীয় জান হতে অদৃশ্য নির্দেশাবলীর জ্ঞানতত্ব সম্পর্কে 
_ ওহীর মাধ্যমে নবীগণ সো)-কে তো স্বাভাবিকভাবেই অবহিত করেন। তাঁদের প্রেরণের 
উদ্দেশ্যও এটাই। শ্র্ ও 159 (ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর) আংশিক জানও 
যতটুকু আল্লাহ্‌ পাক চান নবী ও ওলীগণকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন। 
যা আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে একে ইল্মে গায়েব বা অদৃশ্য জান বলা 
চলে না_-বরং গোপন বার্তা (৮৮ 2৬১1) বলা হয়। 


সূরা লোকমান . রা ৪১ 


আয়াতের শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ঃ এ আয়াতে পাঁচ বস্তর জ্ঞান হক 
তাআলার জন্য নিদিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুর্ুত্বসহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সৃতরাং 
“পাঁচ বস্তুকে একই শিরোনামভূক্ত করে এগুলোর জ্ঞান মহান আল্লাহরই জন্য নিদিষ্ট 
করে অন্য কোন সুজ্টির এক্ান নেই-_এ কথা বলে দেওয়াই বাহ্যত বান্ছনীয় ছিল বলে 
মনে হয়। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বস্তর জ্ঞান 
তো ইতিবাঁচকভাবে আল্লাহ পাকের জন্যই নিদিষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও 
অপর দু'বস্ত সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বর্ণনা 
করা হছে: আবার প্রথম তিন বস্তুর মধ্য হতে কিয়ামতের বর্ণনা এরূপভাবে করা 


ডি 3A EAA Er) 


হয়েছে ৮8০৮ vie § Sk 41 ৩)অর্থাৎ কিয়ামতের তথ্য কেবল আল্লাহ্‌ পাকেরই 
জানা টি দ্বিতীয় বস্তুর না শিরোনাম পাল্টিয়ে ক্রিয়াবাচক বাক্যে এরূপভাবে 


পা ATA 3 wel 


করা হয়েছে ০ dy অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখানে বৃষ্টি 


সম্পফিত জ্ঞানের কোন উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ রয়েছে। : 


রা Fehr 4 


, তৃতীয় বস্তর বর্ণনা আবার শিরোনাম পাল্টিয়ে এরূপভাবে করা হয়েছে £ Lb ৩ 


সা | 
১১৮ ০% শিরোনামের এরূপ পরিবর্তন বাক্য বিন্যাসের এক প্রকার রীতিও বলা 


যেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু অভিনব তত্ব ও তাৎপর্য 

_ পরিলক্ষিত হবে, যা হযরত থানবী রে) “বয়ানুল কোরআনে? বর্ণনা করেছেন। এর 
_ সংক্ষিপ্তসার এই যে, শেষোক্ত দু'বন্ত অর্থাৎ আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন 
করবে এবং সে কোন্‌ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে যা মানুষের নিজ সত্তা-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, 
মানুষের এগুর্লোর জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারতো। এ সম্ভাবনা 
অপনোদনের উদ্দেশ্যে এ দুয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই 
বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদ্দ্বারা প্রথম তিন বস্তর জান ও তথ্য আল্লাহ, 
ব্যতীত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা 
যখন মানুষ নিজ কার্যাবলী ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল 
সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টি বর্ষণ ও মাত্গর্ভের গভীর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন 
জণ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কিঃ সর্বশেষ বন্ততে কেবল মৃত্যুস্থল সম্পর্কে মানু- 
ষের জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ মৃত্যুস্থলের ন্যায় মৃত্যুক্ষণও মানুষের 
জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যস্থল নিদিষ্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলীর 
পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, সে যেখানে বসবাস 
করছে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্তত যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানটি দুনিয়াতে 
। তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্ষণ যা অনাগত ভবিষ্যৎকাল॥ এখনো অতিত্ব 


t 
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পর্যস্ত লাভ করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত্যুস্থান কার্যত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা 
জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ যার 
এখনো অস্তিত্বও নেই তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে। 


মোটকথা এখানে এক বস্তুর নিষেধের সাথে সাথে অপর বস্তসমূহের নিষেধ 
অতি উত্তমভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বস্তকে নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা 
করা হয়েছে। প্রথমোক্ত তিন বস্ত প্রকাশ্যতই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে 
মানুষের জ্ঞানের কোন অধিকার না থাকাটাই সুস্পম্ট। এ জন্য এক্ষেত্রে হাঁ-সূচক 
শিরোনাম অবলম্বন করে সেগুলো হক তা'আলারই জন্য নিদিষ্ট বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্য- 
রূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, কিয়ামত 
তো এক সুনিদিষ্ট বিষয়---এতে কোন নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও রুচ্টি 
বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়--এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। 
কিন্তু ক্রিয়াবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এজন্যই ইহাকে উভয় স্থানেই ব্যবহার 
করা হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের (সন্তান ধারণ) ক্ষেত্রে তো আল্লাহ্‌ 


পাকের ইলমের উল্লেখ রয়েছে $ p>) ঠা ৪ ৮ ৯৯2 (অর্থাৎ মাতৃগর্ভে কি 


রয়েছে তা তিনিই জানেন) এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে ইলমের উল্লেখ নেই। এর 
কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুষর্জিকভাবে এও ব্যক্ত করে 
দেওয়া হয়েছে যে, রুষ্টির সাথে মানবজাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা 
মহান আল্লাহ্‌ কর্তৃকই বষিত হয়। এতে অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। 
অতএব এ সম্পকিত জ্ঞান বাক্যের বর্ণনাভংগী থেকেই প্রমাণিত হয়। 


১৩৯৯) ৪) ৪০ 
সরা হাড়াচাত 


মক্কায় অবতীর্ণণ ৩ রুূক, ৩০ আয়াত 
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পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার নামে আরম্ভ ৷ 
(১) আলিফ-লাম-মীম,(২) এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকতার নিকট থেকে : 
এতে কোন সন্দেহ নেই । (৩) তারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? বরং 
এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্পূদায়কে 
সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি | সম্ভবত এরা 
সুপথ প্রাপ্ত হবে। 











তফদসীরের সার সংক্ষেপ 


আলিফ-লাম-মীম (যার অর্থ আল্লাহ্‌ পাকই জানেন)। এটা অবতরিত গ্রন্থ 
(এবং) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। (এবং) এটা বিশ্বজগতের পালনকর্তার 
পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে । (যেমন এ গ্রন্থের অলৌকিকত্ব ও অনন্যতার প্রমাণ এ গ্রন্থ 
স্বয়ং। অবিশ্বাসী) লোকেরা কি. এরূপ কথা বলে যে, এ গ্রন্থ পয়্গম্থর (সা)-এর 
স্বকপোল কল্পিত রচনা (অর্থাৎ এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অম্লক ও মিথ্যা--ইহা মানব 
রচিত নয়) বরং ইহা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে (আগত) সম্পূর্ণ সত্য গ্রন্থ 
--যেন আপনি (এর মাধ্যমে) সেসব লোকদের (আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে) ভীতি 
প্রদর্শন করেন যাদের নিকটে আপনার পূর্বে কোন ভন প্রদর্শনকারী আগমন করেন নি। 


88 তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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হয়েছে । যার মর্ম এই যে, মহানবী হযরত সো)-এর পূর্বে মন্ধার কুরায়শগণের নিকট 
কোন নবী আগমন করেন নি। কিন্তু এ দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের 
দাওয়াতও তাদের নিকট পৌছেনি। কেননা, নি করীমের অপর এক আয়াতে 


স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে ছে, ডা ড7৭1 ৩৩ ৩)1 57 অর্থাৎ দুনিয়াতে 


এমন কোন সম্পুদায় নেই, যার মাঝে আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কে কোন তয়প্রদর্শক এবং তার 
পক্ষ থেকে কোন দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি। 


এ আয়াতে J ১3__ শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ 


আল্লাহ্‌ পাকের প্রতি আহবানকারী, চাই তিনি রসূল ও পয়গম্বর হোন বা তাদের 
কোন প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলিম হোন। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্পুদায় ও দল- 
সমূহের নিকটে তওহীদের দাওয়াত পৌছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা স্বস্থানে 
সম্পূর্ণ ঠিক এবং আল্লাহ্‌ পাকের সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামর্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম 
আব্‌ হাইয়্যান বলেন যে, তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোন কালে, কোন স্থানে 
এবং কোন সম্পৃদায়ে কখনো ছিনন ও ক্ষুন্ন হয়নি। যখনি এক নবুয়তের উপর দীর্ঘ” 
কাল অতিবাহিত হওয়ার পর সেই নবুয়ত ভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলিমগণ 
নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নবী বা রসূল প্রেরিত হতেন। এ দ্বারা 
এ কথা বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও জন্ভবত তওহীদের দাওয়াত 
পূর্ব থেকেই অবশ্য পৌছেছিল। কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং 
কোন নবী বা রসূল বহন করে এনেছিলেন---হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলিম- 
গণের মাধ্যমে পৌছেছিলঃ সুতরাং এ সুরা এবং সূরায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার 
যেসব আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আরবের কুরায্মশ গোন্রে তার পূর্বে কোন 
7০ তেয়প্রদর্শক) আগমন করেন নি, তখন. এ বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী 


নবী-রসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ এই হবে যে, এ সম্পূদায়ে অপনার পূর্বে কোন 
রসূল বা নবী আগমন করেন নি। যদিও অন্যান্য উপায়ে তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত 


এখানেও পে ছেছিল। 


_. রসূলুল্লাহ সে)-র প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, 
তাঁরা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর দীনের (জীবন বিধান) উপর অবস্থিত ছিলেন। 
তওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পুজা করতে ও প্রতিমার 
নামে কোরবানী করতে তারা ঘৃণা প্রকাশ করতেন। 


সূরা সাজদাহ ্‌ ৪৫ 


রাহুল মা'আনীতে মুসা বিন ওক্বা হতে এ রেওয়ায়েত বণিত হয়েছে যে, 
ওমর বিন নুফায়েল যিনি মহানবী হযরত সো)-এর নবুয়ত প্রাস্তির পূর্বে তার সাথে 
_ সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু নবুয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল এ সালে হয়, যে সালে 
কুরায়শগণ বায়তুল্লাহ্‌ পুনঃ নির্মাণ করেন এবং এটা তাঁর নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর 
পূর্বের ঘটনা ।--ম্সা বিন ওকবাহ তাঁর সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 
কুরায়শদেরকে . প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কোরবানী 
করাকে গহিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্লিকদের জবাইকুত জন্তর 
. গোশত খেতেন না। ্‌ 


আবু দাউদ তায়ালেসী উমর বিন নুফায়েল-তনয় হযরত সায়ীদ বিন উমর 
(রা) হতে (ধিনি 'আশারায়ে-মুবাশশারাহভূক্ত সাহাবী ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, 
তিনি নবীজির খেদমতে আরফ করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে 
তিনি তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন-_প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জাপন করতেন। 
এমতাবস্থায় আমি তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে পারি-কিঃ রসূলুল্লমহ, (সা) 
ফরমান যে হ্যা, তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েষ। তিনি কিয়ামতের দিন : 
এক স্বতন্ত্র উম্মতরাপে উঠবেন ।-- (রাহুল ) 


অনুরূপভাবে ওরাকা বিন নাওফেল যিনি হুযূর (সো)-র নবুয়ত প্রাগ্তির প্রারস্তিক 
স্তরে এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পর্বে বর্তমান ছিলেন--তিনি তওহীদের 
উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রসূলুল্লাহকে সো) দীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প . 
প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলঘ্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনা 
প্রমাণ করে যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তো 
বঞ্চিত ছিলেন না। কিন্তু তাদের মাঝে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ্‌ পাকই 
ভ'ল জানেন। এ তিন আয়াত-_-কোরআন যে সত্য এবং রসুলুল্লাহ, যে প্রকৃত নবী 
তা প্রমাণ করে। | 
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(8) আল্লাহ,যিনি নভোমণ্ডল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে 
সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের 
কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না £ (৫) তিনি 
আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতপর তা তাঁর কাছে 
পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনাক্ম হাজার বছরের সমান। 
(৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৭) যিনি তাঁর 
প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা 
করেছেন। (৮) অতপর তিনি তার বংশধর সৃঙ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে । 


(৯) অতপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে 
দেন কর্ণ, চক্ষু ও অস্তঃকরণ । তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । ্‌ 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষে 


তিনিই আল্লাহ্‌- যিনি ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং উভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় 
সৃষ্ট বস্তু ছয় দিনে স্বষ্টি করেছেন! অনন্তর (রাজ সিংহাসন সদুশ) আরশের উপর 
(যেরূপ তাঁর মান ও মহান মর্ষাদা উপযোগী সেরূপভাবে ) সুপ্রতিষ্ঠিত (ও বিকশিত ).. 
হয়েছেন। €তিনি এমন মহান যে তাঁর সম্মতি ও অনুমোদন) ব্যতীত কোন সাহায্য 
কারী ও স্পারিশকারী থাকবে না। (অবশ্য তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ কার্ধকর -. 
হতে পারে কিন্তু সাহায্যের সাথে অনুমতি সংশ্লিচ্ট থাকবে না) সুতরাং তোমরা কি 
অনুধাবন কর না (থে এমন মহান সপ্তার কোন শরীক হতে পারে না) তিনি (এমন. 
খে) আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত (যত কিছু আছে) সব কিছুর পরিকল্পনা (ও ব্যবস্থা- 
পনা) তিনিই করেন। অতপর প্রত্যেক বস্তু তাঁর সমীপে এমন একদিন পৌছে যাবে, _ 
তোমাদের গণনানুসারে যার পরিমাণ এক হাজার বছরের সমান হবে (অর্থাৎ কিয়াম 
তের দিন যাবতীয় বস্ত এবং তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছু তাঁর সমীপে উপস্থিত হবে__যেমন 


< 3 ATA টি তা নিন AL তা 
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সূরা সাজদাহ ৪৭ 


ফিরে যাবে ।) তিনিই অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বন্তর (তথ্যাদি ) সম্পর্কে সম্পূর্ণ জাত” মহা 
. প্ররাক্রান্ত ও পরম করুণাময় । তিনি যাবতীয় সৃষ্ট বস্ত অত্যন্ত নিপুণভাবে সৃষ্টি 
করেছেন (অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে সেগুলো স্থজ্টি করেছেন সম্পূর্ণভাবে তার উপযোগী করেই 
স্থষ্টি করেছেন) এবং মানব [ অর্থাৎ হযরত আদম (আ)] সৃষ্টির সূচনা করেছেন 
মাটি দিয়ে। তৎপর তুচ্ছ পানির সারাংশ _-( অর্থাৎ বীর্য) থেকে মানবের (অর্থাৎ 
আদম জ)-এর বংশধর সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর (মাত্গর্ভে ) তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুসংগঠিত 
করেছেন এবং তন্মধ্যে নিজ (পক্ষ) থেকে আত্মা ফুৎকার করে দিয়েছেন। এবং 
(ভূমিস্ট হওয়ার পর) তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তঃকরণসমূহ (অর্থাৎ বাহ্যিক 
ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অনুধাবন যন্ত্র) প্রদান করেছেন--( এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও 
রুপা নির্দেশক এসব বপ্তসমূহের স্বাভাবিক দাবি এটাই, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর-_যার সর্বোচ্চ রূপ হলো তওহীদ কিন্তু) তোমরা অত্যল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
রহ মোটেও কর না)। 


্‌ জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর এবং সূরায়ে 
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অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ ইজি বছর হবে। 

এর এক সহজ উত্তর তো এই-_যা “বয়ানুল-কোরআনে' উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বলে মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ মনে হবে। এরূপ 
দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট 
দীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদেরনিকউ কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন 
কতক লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে আবার সেদিনটি অন্যদের নিকট 
পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে। ্‌ 

তফসীরে রাহুল মা'আনীতে ওলামা ও স্ফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো 
কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। 
কোনটাই কোরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন__ 
সাহাবায়ে ফিরাম ও তাবিয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ-- 
তাহলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ্‌ পাকের জ্ঞান ও অবগতির উপরই 
ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ব তাঁদের জানা নেই, একথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। 


এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন £ ১৯7৮১ ৩১ ৮০ 8৯ ৩৩৪ 
DT Ae TE NOT 
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+গ 41 অর্থাৎ এ দুদিন এমন যাহা আল্লাহ্‌ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ 
দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাকই সর্বাধিক জাত এবং আল্লাহ্‌ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় 
সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অবান্ছনীয় বলে মনে করি ইহা 
আবদুর রাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন )। 


দুনিয়ার সকল বস্তই মুলত উত্তম ও কল্যাণকর, অকল্যাণ ও অপক্চ্টতা শুধু, ৰ 


€ পালা পা 5.3 “AAT 


তার ভ্রান্ত ব্যবহারের কারণে £ঃ 4৯ ৪ 5 ১১৯৯৯ 1 এ অর্থাৎ যিনি 


যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশ্ব-জগতে তিনি 
যাকিছু সৃজ্টি করেছেন, তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করে- 
ছেন। সুতরাং এ প্রতিটি বস্তুই মূলত এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী । এদের মধ্যে 
নারির ডর ১ মুনের করি মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন £ 


“A A 


3৯ ও ০৮৯ ক ৩০৪৮ ৩৫০ ৪ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মানবকে 


অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আরুতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্ত 
_বাহ্যত যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন-_কুকুর, শূকর সাপ, বিচ্ছ, 
সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হুয়। 
কিন্ত, গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলো কোনটাই অপকুষ্ট অমঙ্গলকর নয়। 
জনৈক কবি বলেন £ 
UF dle) EH SH PRD UO 
(১৮০9-১৬-৬3 ০১ esr 
বিশ্বমাঝারে পাবে না কিছু অকেজো অসার 
অকর্মা হেথা নাহি কিছু লীলাক্ষেন্ত্রে আল্লাহ্‌র | 


হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনু- 


2 


যঙ্গিক বস্ত তে” এর অন্তর্গত। অর্থাৎ যে সব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী 


ও দৃশ্যমান যথা_ প্রাণীজগত, উদ্ভিদ জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য 
বস্ত যথা, স্বভাব-চরিন্র ও আমলসমূহ সবই এর অন্তভূক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিজ ও 
কুস্বভাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, লোভ, যৌন কামনা প্রভৃতি ও প্ৰকৃতিগতভাবে খারাপ 
নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহাত না হওয়ার দরুন এগুলো অপরুষ্ট ও অকল্যাণ- 
কর প্রতিপন্ন হয়। যথাস্থলে ব্যবহাত হলে এগুলোর কোনটাই খারাপ ও অমঞ্লজনক 
নয়। কিন্তু এ দ্বারা এসব বস্তর স্ন্টিগত দিকই উদ্দেশ্য--যা নিঃসন্দেহে শুভ ও সুন্দর 
কিন্ত আমলের অপর দিক মানব কর্তৃক তা সাধন ও অর্জন--অর্থাৎ কোন কাজ সম্পর্কে 


সূরা সাজদাহ ৪৯ 


নিজস্ব ইচ্ছা নিয়োজিত করা। এ দিক দিয়ে সবকিছু শুভ ও সুন্দর নয়, আল্লাহ পাক যেগুলো 
করতে ০ এসি সেগুলো সুন্দর ও কল্যাণকর নয়; অশ্লীল ও অপকৃষ্ট । 
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৮৯০০ ৪ ০ ১ -_ ইতিপূর্বে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে 


যে, আল্লাহ্‌ পাক বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বস্ত অতি সুন্দর. ও নিখ তভাবে সৃষ্টি করেছেন। 
অতপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর 
সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থে এ কথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে 
আমি সব্বোত্তষ সেরা সৃস্টি করে তৈরী করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও 
সর্বোৎকৃষ্ট বলে সেশ্রেষ্ঠ নয়। বরং'তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্ত---বীর্য। 
অতপর তাঁর অনন্যক্ষমতা ও অসাধারণ সৃজ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিরুষ্টতম বন্তকে 
সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন সেরা সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন। 
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(১০) তারা বলে, আমরা মৃত্তিকাম্স মিশ্রিত হয়ে গেলেও পূনরায় নতুন 
করে সজিত হব কি? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। 
(১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিম্নোজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ 
হরণ করবে । অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবতিত হবে। 
(১২) যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির 
হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম । এখন 
আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব ৷ আমরা দূঢ়বিশ্রাসী হয়ে গেছি। 
(১৩) আমি ইচ্ছে করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম ; কিন্তু আমার 
এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জ্বিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ/ই জাহান্নাম 
পর্ণ করব । (১৪) অতএব এ দিবসকে ভূলে হাওয়ার কারণে তোমরা মজা 
আস্বাদন কর । আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম । তোমরা তোমাদের ক্কৃতকর্মের 
কারণে স্থায়ী আহযাব ভোগ কর । (১৫) কেবল তারাই আমার আয্ম়াতসমূহের 
প্রতি ঈমান আনে, খারা আয়াতসমূহ দারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে 
পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকতার সপ্রশংস পবিভ্রতা বর্ণনা করে । 
(১৬) তাদের পার্শ্ব শঘণ থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তার ডাকে 
ভয়ে ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্য করে । 
(১৭) কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কিকি নম্নন-প্রীতিকর প্রতিদান লুঙ্থায্মিত 
আছে। (১৮) ঈ্ানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ £ তারা সম্মান নম্ন ৷ (১৯) ঘাবা 


সরা সাজদাহ ্‌ ৫৯ 


উমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের ক্কৃতকর্মের আপ্যায়ন- 
স্বরাপ বসবাসের জান্নাত । (২০) পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ডিকানা জাহান্নাম । 
যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া 
হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহাম্নামের ঘে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার 
প্রাদ আস্বাদন কর । (২১) গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি 
আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবতন করে । (২২) যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার 
জায়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর নে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার 
চেয়ে জালিম আর কেঃ আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব। 
Lo ——— — 
তঙ্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 
এবং এসব (কাফিরগণ) বলে যে, আমরা যখন মাটিতে (মিশে ) একেবারে বিলীন 
হয়ে যাবো তখন কি আমরা (কিয়ামতের দিন) আবার নবজন্ম লাভ করবো (এদের 
বাহ্যিক কথাবার্তায় বোঝা যায় যে, তারা কিয়ামত দিবসের পুনরল্থান ও পুনর্মিলন 
সম্পর্কে কেবল বিস্ময়ই প্রকাশ করছে না) বরং (প্রকৃত প্রস্তাবে) এসব লোক স্বীয় 
পালনকর্তার সন্দর্শন সম্বন্ধেও অবিশ্বাসী ( এবং আলোচ্য আয়াতে ঁ ৪9৯ 1-- প্রশ্ন বোধক 
বাক্যের ব্যবহার অস্বীকৃতি প্রকাশার্থেই ব্যবহাত হয়েছে ) আপনি (উত্তরে) বলে দিন যে, 
(আল্লাহ্র পক্ষ হতে) মৃত্যু সংঘটন কার্ষের নির্ধারিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বিয়োগ 
ঘটাবেনঃ তৎপর তোমরা স্বীয় পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। (উত্তরের মাঝে 
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আসল উদ্দেশ্যই এই ৬১২7৮ প্রত্যাবর্তিত হবে এবং ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 
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মাঝখানে (৪১ $“%-__তোমাদের মৃত্যু ঘটবে একথা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে-_ফেরেশতার 


মাধ্যমে তোমাদের প্রাণবিয়োগও ঘটবে-্যারা প্রাণ বের করার সময় তোমাদেরকে 
_মারধরও করবেন ! যেমন অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে $ 
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AST AT 
অর্থাৎ হে নবী, আপনি যদি ফেরেশতাগণ কর্তৃক কাফিরদের মুখমণ্ডল (শরীরের 
 সম্মুখাংশ) ও পশ্চাদাংশে আঘাত করে করে মৃত্যু ঘটানোর করুণ অবস্থা দেখতে পেতেন। 
সুতরাং মৃত্যুর পরিশতি কেবল মাটির সাথে মিশে যাওয়াই নয়. যেমন তোমাদের উক্তি 


dl Ws (: 3 1 2 দ্বারা বোঝা যায় এবং তাদের---প্রত্যাবর্তিত হওয়া-কালীন অবস্থা ) 


বদ আপনি দেখতে পেতেন--যখন এসব অপরাধীগণ (নিজ কৃতকর্মের জন্য চরমভাবে 


৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


লঙ্জিত হয়ে) স্বীয় পালনকর্তার সম্মুখে নতশিরে (দাঁড়িয়ে) থাকবে (এবং বলতে 
থাকবে) হে আমাদের পালনকর্তা (এখন) আমাদের চোখ-কান খুলে গেছে (এবং 
পয়গন্রগণ যে কথা বলেছেন তা সবই সত্য ছিল ) সুতরাং আমাদেরকে ( পৃথিবীতে ) 
আবার প্রেরণ করুন। আমরা (এবার গিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে) সৎকাজ করবো । 
(এখন) আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে। এবং তাদের এরাপ বক্তব্য সম্পূর্ণ 
অসার প্রতিপন্ন হবে। কেননা) যদি আমি এরূপ ইচ্ছা করতাম (যে তারা অবশ্যই 
সঠিক পথ লাভ করুক) তবে আমি প্রত্যেক লোককে তার (মুক্তি ও কল্যাণের ) রাস্তা 
(ইস্পিত লক্ষ্যে পৌছানো রূপ স্তর পর্যন্ত ) অবশ্যই প্রদান করতাম (যে তারা অবশ্যই 
সঠিক পথ লাভ করুক) তবে আমি প্রত্যেক লোককে তার (মুক্তি ও কল্যাণের ) রাস্তা 
(উপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানো রাপ স্তর পর্যন্ত) অবশ্যই প্রদান করতাম €ষেরূপভাবে 
তাদেরকে কাম্য পথ প্রদর্শনার্থে হিনায়ত প্রদান করেছি।) কিন্তু আমার এই (চিরন্তন 
সুনির্ধারিত) কথা (অগণিত হিকমত দ্বারা ) সপ্রমাণিত যে, আমি নরককে মানব- 
দানব উভয়ের (মধ্যে খারা কাফির তাদের দ্বারা) অবশ্যই পরিপূর্ণ করে দেব। 
(এবং কতক হিকমতের বর্ণনা সূরায়ে ছদের শেষ ভাগে অনুরূপ আয়াতের তফসীরে 
বর্ণিত হয়েছে।) তখন (তাদেরকে 'বলা হবে) এখন তোমরা যে দিনের সন্দর্শন 
সম্বন্ধে বিদ্মৃত হয়েছিলে তার আস্বাদ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের বিস্মৃত 
হলাম € অর্থাৎ করুণা ও দয়া থেকে বঞ্চিত করে দেওয়াকে বিস্মৃত হয়ে গেছে বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং) আমি যে তাদেরকে আস্থাদ গ্রহণ করতে বলেছি তা 
কেবল দু-এক দিনের জন্য নয়। (বরং এর নিগুঢ় তত্ব এই ঘে,) স্বীয় পাপ কর্মসম্হের 
বদৌলতে চিরন্তন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর। (এতো হলো কাফিরদের অবস্থা ও পরি- 
পতি। পরবর্তী পর্যায়ে মুমিনগণের অবস্থা ও তাদের পরিরামের কথা বর্ণিত হয়েছে। 
অর্থাৎ) আমার আয়াতসমূহের প্রতি কেবল তাঁরাই বিশ্বাস স্থাপন করে যাদেরকে যখনই 
এসব আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখনই তারা সিজদায় পড়ে যায় (যার 
বিশ্লেষণ পূর্বে সুরায়ে মরিয়মের চতুর্থ রুকুতে করা হয়েছে) এবং স্বীয় পালনকর্তার 
প্রশংসা-স্তুতি করতে থাকে এবং তারা (ঈমান লাভের দরুন ) অহঙ্কার করে না। 
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(যেমনটি হয় কাফিরদের বেলায়-_-1)+৯* ০৪ 5 গর্বস্ফীত হয়ে অবক্তাতরে 


মুখমণ্ডল ফিরিয়ে রাখে । এ তো তাদের বক্তব্য-বিশ্বাস ও চরিন্রগত অবস্থা । এবং তাদের 
আমলের অবস্থা এই যে, রাতের বেলায়) তাদের (শরীরের ) পাশ্ন দেশ শয্যা থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদা থাকে (ইশার ফরযের কারণে হোক বা তাহাজ্জুদের কারণে, এর ফলে 
সকল রেওয়ায়েতের সমন্বয় সাধিত হলো। কেবল আলাদাই থাকে না, বরং) এরূপভাবে 
(আলাদা থাকে ) যে, তারা স্বীয় পালনকর্তাকে (সওয়াবের ) আশায় এবং (শাস্তির ) ভয়ে 
আহবান করতে থাকে (নামায, দোয়া ও যিক্র সবই এর অন্তর্ভূক্ত ) এবং আমি তাদেরকে 
যা কিছু দান করেছি তা হতে ব্যয়. করে। (সারকথা এগুলো মু’মিনগণের গুণাবলী | 
তন্মধ্যে কতকগুলো এমন যেগুলোর উপর মূল ঈমান নির্ভর করে এবং কতকগুলোর 


সূরা সাজদাহ ৪৩ 


উপর ঈমানের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে) সুতরাং এদের জন্য অদৃশ্য ভাণ্ডারে এদের 
চোখ সৃশীতল ও পরিতৃপ্তকারী কি সব বস্তু বিদ্যমান রয়েছে, তা কেউ অবগত নয়। 
এগুলো তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ লাভ করবে । (এবং যখন উভয় দলের 
অবস্থা ও পরিণাম ফল জানতে পেলে) তবে (এখন বল তো) যে বিশ্বাস স্থাপনকারী 
সে অপরুস্ট দুম্কৃতিকারীদের অনুরূপ হতে পারে কি? তারা পরস্পর তবস্থাগত ও 
পরিণামগত কোনভাবেই ) সমতুল্য হতে পারে না (যা জানাও গেছে। বিশেষ করে 
পরিণামগত অসমত্ল্য হওয়ার বর্ণনা বিশেষ অবগতির জন্য আবার শুনে নাও যে )যেসব 
লোক ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে (পরকালে ) স্বর্গোদ্যানই তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান। 
বা তারা তাদের কৃত সৎকাজের বিনিময়ে আতিথ্য স্বরূপ লাভ করবে (অর্থাৎ অতিথি- 
বন্দের ন্যায় এসব বস্ত বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে লাভ করবে--অভাবপ্রস্ত 
ভিক্ষুকের ন্যায় গ্লানি ও অমর্ধাদার সাথে নয়) এবং যারা নিদেশ অমান্যকারী, অবাধা, 
তাদের বাসস্থান নরক। যখন তারা এখান থেকে বের হতে চাইবে (এবং এতদুদ্দেশ্যে 
কিনারাভিমুখে অগ্রসর হবে । যদিও অত্যন্ত গভীর ও দ্বার রুদ্ধ হওয়ার দরুন বের 
হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু সে সময়ে তাদের এরূপ স্বাভাবিক গতিবিধির পর) পুনরায় 
তাদেরকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা সেই . 
নরকাগ্সির শাস্তি আস্বাদন কর_-যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেতে (কিন্তু 
অঙ্গীকাররুত শাস্তি তো পরকালে হবে এবং) নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে (পরকালে 
অঙ্গীকাররুত ) বুহত্তর শাস্তির পূর্বে নিকটতর ( অর্থাৎ ইহকালে ) শাস্তি প্রদান করবো 
(যথা, রোগব্যাধি, বিপদাপদ প্রভৃতি। কেননা কোরআনের বর্ণনানুযায়ী অসুখ-বিসুখ, 
বিপদাপদ প্রধানত মানবকৃত কুকর্মের কারণেই আসে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ 
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না তাদের জন্য বৃহত্তর শাস্তিই রয়েছে । এ প্রকৃতির লোকের প্রতি শাস্তি প্রয়োগে 
আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই) কেননা সে ব্যক্তি হতে অধিকতর অত্যাচারী কে-- 
যাকে স্বীয় পালনকর্তার আযমাতসমূহের্‌ সাহায্যে উপদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও উহা থেকে 
বিমুখ থাকে । (সুতরাং এদের শাস্তির যোগ্য হওয়া সম্পর্কে কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে 
পারে? তাই) আমি এরূপ অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। ্‌ 
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RS) ৩1৩০ ৩০০1 58 3 পূৰ্ববত আয়াতে কিয়ামত 


অস্বীকারকারীগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং ম্ৃত্যুতন্তে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার 
পর পৃনজাঁবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময়--তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে এ কথা 
বর্মিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তাভাবনা কর তবে এতে আল্লাহ পাকের 
কুদরত কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অজ্তানতা 
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ও নির্বদ্ধিতাবশত একথা মনে কর যে, স্বৃত্তু আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়ঃ কিন্ত 
ব্যাপার এমনটি নয়-_-বরং আল্লাহ্‌ পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্ষণ 
রয়েছে; এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। 
সেক্ষেত্রে আজরাঈল (আ)-এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য । সমস্ত প্রাণীজগতের : 
মৃত্যু তাঁর উপর ন্যস্ত, যে ব্যক্তির মৃত্যু যখন এবং যে স্থান নির্ধারিত রয়েছে ঠিক 
সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আস্নাতে এর বর্ণনাই রয়েছে। 


এখানে 5)! ৩০ এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়াতে রয়েছে 
Id tA IIE eT LA তা 


৯৪০১1 (৪১ Sun ১) অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়---এখানে 


&* বহবচনের শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজরাঈল (আ) 
একাকী এ কাজ সম্পন্ন করেন না--বহু ফেরেশতা তার অধীনে এ কাজে অংশগ্রহণ 
করেন। | 


আত্মবিয়োগ ও মালাকুল মউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ $ প্রখ্যাত মুফাস্সির 
মুজাহিদ বলেন, মালাকুল মউতের সম্মুখে গোটা বিশ্ব কোন ব্যক্তির সম্মুখে রক্ষিত 
বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার ন্যায়-_তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি 
এক “মারফ্‌* হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী “তাষকিরা'তে ইহা বর্ণনা করেছেন )। 
অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী সো) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মার্লাকুল- 
মউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। 
মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন--আমি প্রত্যেক মুগমিনের সাথে 
নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, ঘত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়- 
পর্বতে বা সমুদ্রে বসবাস করছে-_আমি এদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচবার দেখে থাকি 
এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর 
বলেন, ইয়া রস্লাল্লাহ্‌ (সা)! এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহ্র হুকুমে! অন্যথায় 
আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আমি কোন মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই। 


মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তরও প্রাণবিয্লোগ ঘটান ? £ উল্লিখিত হাদী- 
সের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও 
মালাকুল-মউতই ঘটায়। হযরত ইমাম মালিকও এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকমই বলেন। 
কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার 
বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট-_কেবল তার মান-মর্ধাদা রক্ষার্থে-_-অন্যান্য 
জীব-জন্ত আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীতই আপনা-আপনিই ম্ৃত্যু- 
বরণ করবে ।-_(কুরতুবী”র বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়া বর্ণনা করেন ) : 


এ বিষয়ই আবুশশায়েখ, উকাইলী, দায়লামী প্রমুখ হযরত আনাস (রা) থেকে 
রৈওয়ায়েত করেন যে, নবীজী সো) ইরশাদ করেছেন যে, জীবজন্ত ও কীট-পতঙ্গ সবই 
আল্লাহ্‌, পাকের প্রশংসা স্রতিতে মগ্ন (এই এগুলোর জীবন)। যখন এদের গণ কীর্তন 


সূরা সাজদাহ ৫৫ 


বন্ধ হয়ে যায় তখনই আন্কাহ্‌, পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তর মৃত্যু মালা- 
কুল-মউতে’'র উপর ন্স্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে উমর রো) 
থেকেও বর্ণিত আছে।---(মাযহারী ) 


অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌ পাক আযরাঈল (আ)-এর উপর 
গোটা বিশ্বের মৃত্য সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তখন তিনি € আযরাঈল ) আরষ 
করেন; হে প্রভু, আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব- 
জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভণ্'সনা করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত 
বিরাপ মন্তব্য করবে। প্রত্যু্তরে হক তা‘আলা বললেন 8৪ আমি এর সুরাহা এরূপভাবে 
করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য রূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম 
যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত 
করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে।---( কুরতুবী ) 


ইমাম বগভী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, 
রস্লুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন--যত প্রকারের রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে_ 
| এসবই মৃত্যর দূত-_-মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতপর যখন 
মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে তখন মালাকুল-মউত ম্ৃত্যুপথযান্রীকে সম্বোধন করে বলেন, 
ওগো আল্লাহ্‌র বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি 
গ্রহণের জন্য আমি রোগ ব্যাধি ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক রূপে কত সংবাদ কত দৃত পাঠিয়েছি। 
এখন আমি পেঁশছে গেছি। এরপর আর কোন সংবাদ প্রদানকারী বা কোন দূত আসবে 
না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে-__চাই স্বেচ্ছায় হোক 
বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক ।-_-€ মাহহারী ) 

মাসআলা £ কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত 
মালাকুল-মউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।--€(আহমদ কর্তৃক মামার 
থেকে বর্ণিত --মাযহারী ) 
্‌ 25522827388 SAI AT LAA পা 89535 1] তে পাশা 
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ছিল। অতপর ( ৬ ও $F ০1.) থেকে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মু’মিনগণের বিশেষ 


গুণাবলী ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে মু'মিনগণের 
এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্ব দেশ শয্যা থেকে আলাদা 
থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌ পাকের যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। 
কেননা এরা আল্লাহ্‌ পাকের অসন্তম্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পুণ্যের 
আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিকর ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল 
করে তোলে । 


৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তাহাজ্জদের নামায £ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে শষ্যা পরিত্যাগ করে 
যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জাদ ও নফল নামায--যা খুম থেকে 
উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান, মুজাহিদ, মালিক ও 
আওযায়ীর বক্তব্যও ঠিক একই রূপ) এবং হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও 
এর সমর্থন পাওয়া ঘায়। 


মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মায়া ইবনে 
জাবাল থেকে বর্ণিত আছেঃ তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সংগে সফরে 
ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি তাঁর (নবীজীর) সন্নিকটে গেলাম এবং আরজ করলাম ঃ 
ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ সো), আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি 
বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোযখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, 
তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্ত প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক যার তরে তা সহজ- 
লভ্য করে দেন তার জন্য তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল 
এই যে, আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। 
নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্‌ শরীফে হজ্জ 
সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন-_এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই 
(তা এই যে,) রোযা ঢাল স্বরাপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা মানুষের 
পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মান্ষের গভীর রাতের নার্মায। এই বলে 


পান এন পট 5 ! লা লালা 


কোরআন মজীদের উল্লিখিত আয়াত 7১1 ৮০০ fees sf 


তিলাওয়াত করেন । 


হযরত আবুদ্দারদা রো), কাতাদাহ (রা) ও যাহহাক রো) বলেন যে, সেসব লোকও 
শয্যা থেকে শরীরের পাশ্ব দেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা ইশা ও ফজর উভয় 
নামায জামা"আতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে 


ASSASS | পপ 
বিশুদ্ধ সনদসহ বৰ্ণিত আছে যে, উদ্লিখিত আয়াত ৮১1 (৮৪ 94 ১৮০ যারা 
ইশশার নামাযের পূর্বে শহ্যা গ্রহণ না করে, ইশার জামা'আতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, 
তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। 


আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাযিল 
হয়েছে যারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামায আদায় করে করে 
কাটান ( মুহাম্মদ বিম নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন।) এ আয়াত সম্পকে 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বঙ্গেন ষে, যে ব্যক্তি শুয়ে, বসে বা পার্খদেশে শায়িত অব- 
স্থায় চোখ উন্মিলনের সাথে সাথে আল্লাহ্‌ পাকের যিক্রে লিপ্ত হন, তারাও এ আয়াতের 


অন্তভূক্তি। 


সূরা সাজদাহ ৫৭ 


ইবনে কাসীর ও অন্যান্য তফসীরকার বলেছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে 
পরস্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তভূস্ত। এর 
মধ্যে শেষরাতের নামাযই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। “বয়ানুল কোরআনেও, 
ইহাই গ্রহণ করা হয়েছে। 


হযরত আসমা বিনতে ইয়াখীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করেছেন---কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌ পাক পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন 
তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক আহবানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সবষ্টিকুল শুনতে 
পাবে, দাঁড়িয়ে আহ্বান করবেন,--হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী! আজ তোমরা 
অবহিত হতে পারবে যে, আল্লাহ্‌, পাকের নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী 


পা 499 555 | ৮ পার্পা 


কে? অনন্তর সে ফেরেশতা তোপ ৩০ নিত (5১ ৮৮০ যাদের 


গার্থদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে) এরপ-গুণের অধিকারী লোকগণকে দীড়াতে আহবান 
জানাবেন। এ আওয়াজ শুনে এসব লোক দীড়িয়ে পড়বেন-_যাদের সংখ্যা হবে খুবই 
নগণ্য---(ইবনে-কাসীর।) এই রেওয়ায়েতেরই কোন কোন শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে 
_ হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতপর অন্যান্য সমগ্র লোক দীড়াবে 
. এবং তাদের থেকে হিসাব গ্রহণ 84 


45 পার পা পা পাপা ক, পা AS GTA eS 


“AS A 


৩৪০৭ 51৭ অর্থ নিকটতম ১১1 ৩১1৪ নিকটতম শাস্তি ) E 


ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং স্বহত্তম শাস্তি (5 ঠা ৩০১০ ) 
বলর্তে পারলৌকিক শাস্তি বোঝানো হয়েছে। 


আল্লাহর দিকে ঘারা ফিরে আঁনে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমত- 
স্বরূপ £ এর মর্ম এই যে, আল্লাহ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য 
সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ- 
ব্যাধি চাপিয়ে দেন। যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের 
কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। 


এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, পাপীদের প্রতি দুনিয়াতে আপতিত বিপদ-আপদ 
ও জরা-ব্যাধি এক প্রকারের রহমত স্বরূপ--যার ফলে স্থীয় নির্লিপ্ততা ও অসাবধানতা 
থেকে ফিরে এসে পরকালের গুরুতর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। অবশ্য যে সব 
লোক এরূপ দুর্যোগ দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত না হয়--তাদের পক্ষে এটা 
দ্বিগুণ শাস্তি, একটা দ্বনিয়াতেই নগদ, দ্বিতীয়টা পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্ত 


৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


নবী ও ওলীগণের ওপর যে বিপদাপদ আসে, তাঁদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরনের। এগুলো তাঁদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরাপ---যার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা উন্নত হতে 
থাকে। তার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির সময়ও তারা 
আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শাস্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন। 
কতক অপরাধের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই হয়ে যায়ঃ (৮ 3 | 


AAS ASI তা A 

uri ০৪০ 1_._বাহ্যত প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধকারা 4 
শব্দের অন্তভূত্তৎ এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে চাই ইহকালের হোক চাই পরকালে র- - 
উভয় এর অন্তর্গত। কিন্তু হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে তিন ধরনের শাস্তি 
পরকালের পূর্বে ইহকালেই পেয়ে যায়। (১) ন্যায় ও সত্যের বিপক্ষে পতাকা তলে প্রকাশ্য- 
ভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ, ২) পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্তাপন ও অবাধ্যতা প্রদর্শন, 
(৩) অত্যাচারীর সহযোগিতা করা (হযরত মাআষ বিন জাবাল থেকে ইবনে জারীর 
বর্ণনা করেছেন )। 


5৩৪৪১০৫১৫৩৪ 41 2 ৪11; 
৩৮৬১০১১৪৪৫০ ০৫৪ 2509 এ 
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সুরা সাজদাহ ৫৯ 


(২৩) আমি গ্সাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব আপনি কোরআন প্রাপ্তির 
বিষয়ে কোন সন্দেহ করবেন না । আমি একে বনী ইসরাঈলের জন্য. পথপ্রদর্শক 
করেছিলাম । (২৪) তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা 
মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত । তারা আমার 
আয়াতসমূহে দ্ঢু বিশ্বাসী ছিল । (২৫) তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, 
আপনার পালনকর্তাই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন । 
(২৬) এতে কি তাদের চোখ খোলেনি যে, আমি তাদের পুবে অনেক সম্পরদায়কে 
ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়িঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে । তারা কফি শোনে নাঃ (২৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উঁষর 
ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উদগত করি, ঘা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তরা 
_ এবং তারা । তারা কি দেখে না? (২৮) তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; কবে হবে 
এই ফয়সালা ? (২৯) বলুন, ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান তাদের কোন কাজে 
আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না । (৩০) অতএব আপনি তাদের 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন * তারাও অপেক্ষা করছে । 





তফঙসীরের সার-দংক্ষেপ 

নিশ্চয়ই আমি € আপনার ন্যায় হযরত) মুসা আ)-কেও গ্রন্থ প্রদান করে-: 
ছিলাম (যা প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে বহু দুঃখ-যন্ত্রণা "বরদাস্ত করতে হয়েছিল | 
সৃতরাং আপনারও তা বরদাস্ত করা উচিত। এক সান্তনা তো এই ! অনন্তর অনুরাপ- 
ভাবে আপনাকেও এ্রশী গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে ।) সুতরাং আপনি (আপনার ) এ গ্রন্থ 


লাভ করা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। (যেমন আল্লাহ্‌ পাকের ইরশাদ 
0৮3৬4 পাঠিণা পা 
11১1 sD 5 নিট আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে । সুতরাং 


আপনি এশী গ্রস্থের অধিকারী এবং আল্লাহ কতৃক রস্লরূপে সম্থেধিত ব্যক্তি। 
আপনি যখন এরাপভাবে আল্লাহ্‌র নিকটে মনোনীত, তখন যদি গুটিকয়েক নির্বোধ 
আপনাকে গ্রহণ না করে তবে বিচলিত ও দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই। এও এক 
প্রকার সান্ত্বনা) এবং আমি সেই (মুসা আ-র) গ্রন্থকে ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য 
পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (অনুরূপভাবে আপনার গ্রন্থের মাধ্যমেও অনেকে হিদায়ত- 
প্রাপ্ত হবে। সুতরাং আপনি প্রসন্ন থাকুন। এও এক প্রকার সান্ত্বনা) এবং আমি 
সেই ইসরাঈল বংশীয়দের মধ্যে বহুসংখ্যক ধর্মীয় অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলাম--- 
যারা আমার নির্দেশ মত সঠিক পথ প্রদর্শন করতো । যখন তারা দুঃখ-কম্টের সময় 
ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং আয্মাতসমূহের উপর স্থির বিশ্বাসী ছিল। (তাই তারা সেগুলো 
প্রচার ও প্রসার এবং সুষ্টিকলের হিদায়ত করতে গিয়ে দুঃখ-কম্ট বরণ করতো । 
এতে রয়েছে মু’মিনগণের জন্য সান্ত্বনা যে, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর! যখন তোমরা 
বিশ্বাসের অধিকারী এবং বিশ্বাস চায় ধৈর্য ধারণ---তাই তোমাদের পক্ষে ধৈর্য ধারণ 


৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ সময়ে আমি তোমাদেরকেও ধর্মীয় অধিনায়ক করে দেব। 
এতো ইহলৌকিক সান্তনা এবং তোমাদের এক পারলৌকিক সান্তনাও ধারণ করা 

উচিত। সে সান্ত্রনার বস্তু এই ষে) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন সেসব 
বিষয়ের (বাস্তব ও কার্যকর) মীমাংসা করে দেবেন যেগুলো সম্পর্কে তারা পরস্পর 
মতবিরোধ করছিল। অর্থাৎ মৃগমিনগণকে বেহেশত এবং কাফিরদেরকে নরকে, নিক্ষেপ 
করবেন এবং কিয়ামতও খুব দূরে নয়। এ থেকেও সান্ত্বনা লাভ করা উচিত। 
এ বক্তব্য শুনে কাফিরেরা দু'প্রকারের সন্দেহ পোষণ করতে পারত ।---প্রথমত আমরা 


এ কথাই বিশ্বাস করি না যে কুফরী আল্লাহ্‌র নিকটে অপছন্দনীয়---যেমন JA) 


তিনি মীমাংসা করবেন,----শব্দ দ্বারা বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত----আমরা কিয়ামত 
সংঘটিত হওয়াই অসম্ভব বলে মনে করি। সামনে উভয় সন্দেহ অপনোদনের জন্য দুটি 
পৃথক বক্তব্য পেশ করা হয়েছে---১. কুফরী গর্হিত ও অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে যে 
তারা সন্দেহ পোষণ করে; তবে কি একথা তাদের পথ প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, 
আমি তাদের পূর্বে (শিরক ও কুফরের জন্য) কত জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি! 
(অর্থাৎ তাদের ধ্বংস প্রক্রিয়া থেকে এবং নবীর ভবিষ্যদ্বাণী মৃতাবিক স্বাভাবিক 
রীতি ভংগ করে সংঘটিত হওয়া থেকে খোদার রোষাগ্নি বিচ্ছরিত হচ্ছিল---যদ্দ্বারা 
কুফরী যে নিন্দিত ও গর্হিত তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এসব লোক যাদের বসবাসের 
স্থানসমূহের (সিরিয়া ভ্রমণকালে) যাতায়াত করে (অতিক্রম) করে । এ ক্ষেত্রে : 
(কুফরী গহিত হওয়ার) সুস্পষ্ট লক্ষণাদি বিদ্যমান রয়েছে। এরা কি অতীত 
কালের জনমণ্ডলীর ধ্বংস সংশ্লিষ্ট কাহিনীসমূহ শুনতে পায় না (যা বহুল প্রচারিত 
ও সর্বজনবিদিত ও আলোচিত। দ্বিতীয় বিষয়---কিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে তাদের 
সন্দেহ পোষণ।) তবে কিতারা এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করছে নাযে, আমি (মেঘমালা 
ও নদীনালা প্রভৃতির মাধ্যমে) বিশ্ুক্ষ ভূমিতে পানি পৌছিয়ে থাকি এবং তার সাহায্যে 
শস্যাদি উৎপাদন করে থাকি---যাহা হতে তাদের (গৃহপালিত) পশুসমূহ এবং তারা 
নিজেও ভক্ষণ করে থাকে । তবে তারা কি দিবারান্রি) এসব কিছু অবলোকন 
করছে নাঃ €এ হলো মৃত্যর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেমন পূর্বেও 
কয়েক জায়গায় তার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সুতরাং উভয় সন্দেহের অবসান ঘটলো 
এবং) এরা (কিয়ামত ও বিচারের বর্ণনা শুনে বিস্ময়ভরে বিদ্র.পাত্মক সুরে) বলে 
যে যদি তোমরা € তোমাদের এ কথায়) সত্য হয়ে থাকো তবে বেল তো) এ মীমাংসা 
কবে সম্পন্ন হবেঃ আপনি বলে দিন যে (তোমরা তো অহেতুকভাবে এর তাকীদ 
দিচ্ছ। তোমাদের জন্য তো তা হবে কঠিন বিপদের দিন। কেননা) সে মীমাংসার 
দিনে কাফিরদেরকে তাদের ঈমান (মোটেও) কোন সুফল প্রদান করবে না। (এবং : 
তাদের অব্যাহতি লাভের একই পথ ছিল তাও হাতছাড়া) আর, (অব্যাহতি লাভ 
তো দূরের কথা, সে শাস্তি হতে এক মুহর্তের তরেও) তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে 
না। সুতরাং [হে নবী সো)] আপনি (বিদ্রপাত্মক) কথাবার্তার প্রতি €( মোটেও) 
লক্ষ্য করবেন না (যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে সন্ত্রাস ও মনোকম্টের উদ্রেক করবে। 


সূরা সাজদাহ্‌ ৬১ 


এবং আপনি (প্রতিশ্ত মীমাংসার) প্রতীক্ষায় থাকুন কিন্ত সত্বর জানা যাবে বে, 
কার প্রতীক্ষা বাস্তবানুগ এবং কারটা নয়। যেমন তাদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্‌ পাকের 


0 IA তা ASL Aw পা AIG AY 


উজি ৫১০ Ca দীর্ঘ এ 18-০ )/4১--অর্থাৎ আপনি বলে দিন-_ 


তোমরা প্রতীক্ষারত থাক; অনন্তর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকবো । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


LUA AA A AS ৰব পা Re 
85 ৩০) ০ 8২7০ ৮৪ ১৯ ৮১-- 20৪ শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ---এ আয়াতে 
ৃ ॥ ০ শি এল লা a 
কার সাথে কার সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মূফাস্সিরগণের মধ্যে মতভেদ 
‘রয়েছে। ‘তফসীরের সার-সংক্ষেপে’ ১$ &)_র ‘যমীর’ সের্বনাম) কিতাব----অর্থাৎ 
কোরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ্‌ 


হযরত মুসা (আ)-কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ্‌ 
পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। 


যেরূপভাবে কোরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ৬১০৭ ০১15. 
৩10৯0 অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে। 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) এবং কাতাদাহ্‌ রো)-র ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন 
যে, 85১- -র যমীন (সর্বনাম) হযরত মুসা আ)-র দিক ধাবিত হয়েছে। 
এ আয়াতে হযরত মুসা আ)-র সাথে রস্লুল্লাহ্‌র (সা) সাক্ষাতের সংবাদ দেয়া 
হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন নাষে, 
হযরত মুসা আ)-র সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মি'রাজের 
রাতে এক সাক্ষাতকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসসম্হ দ্বারা প্রমাণিত; 
অতপর কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে। 


হযরত হাসান বসরী (রে) এর ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন যে, হযরত মৃসা 

১ (আ)-কে এরঁশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেরূপভাবে মানুষ তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস 
পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন 
বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফিরদের প্রদত্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষুপ্র হবেন 
নাঃ বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা. 
বরদাশত করুন। 


AAS rr 


কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়ার দুটি শর্তঃ ৮-৯5 


A HH বডি তার্পা ASL Bh ক পা পাক কন rw ASA 


পা নটি 
৩৪ 68 ৬০ ঠি55 205০ ৬৯ ৩০৮ ৪ ৩৩ ০৪২ ৮০৫1 (৪+০-_-অর্থাৎ, 


৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আমি ইসরাঈল সম্পরদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম, 
যারা তাঁদের পয়গম্থরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে 
হিদায়ত করতেন---যখন তাঁরা ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের. উপর 
স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন। . 


ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে জাতির নেতা ও পুরোধার 
মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, তার দুটি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দুটি কারণ 
বর্ণনা- করা হয়েছে---১. ধৈর্য ধারণ করা, ২. আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর অটুট 
বিশ্বাস স্থাপন করা । আরবী ভাষায় সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর 
শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃঢ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ, পাকের আদেশসমূহ 
পালনে অটল ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ্‌ পাক যে সব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত 
বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা । শরীয়তের যাবতীয় 
নির্দেশই এর অন্তর্গত---যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় 
কারণ আল্লাহ্‌ পাকের আয়াতসমূহের উপর সুদুঢ় বিশ্বাস স্থাপন---আয়াতসমূহের মর্ম 
অনুধাবণ করা এবং অনুধাবনান্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা---উভয়ই এর 
অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জানগত দক্ষতা ও সাফল্য । 


সারকথা, আল্লাহ্‌ পাকের নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব " 
লোকই, যারা কর্ম ও জ্ঞান--উভয় দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এ স্থলে কর্মগত পূর্ণতা ও 
 দক্ষতাকে জানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ জানের স্থান 
স্বভাবত কর্মের পূর্বে; এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকটে কর্মহীন 
শিক্ষা ও ক্তানের কোন মুল্য নেই। 


ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য 
উদ্ধৃত করেন। তা এই 808 ১১ ১ ৬০ ৮০ ঠা 0০৩ 5৯৪৪) 20৮০১ ৩7 অর্থাৎ 
ধৈৰ্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাত করা যায়। 


EAT SF OOAJr ৮. / পালা এপ পাতা 


৩১৯ ৪ ৪১৯১9) ৬৪ ১৮ গা পাও 5 31578751 


অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে নাষে, আমি শুক্ষ ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্দ্বারা 
নানা প্রকারের শস্য সমুদগত হয়। 4) শুক্ষ ভূমিকে বলা হয়--যেখানে কোন 
বুক্ষলতা উদগত হয় না। 

_ ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা ঃ শুক্ষ ভূমিতে পানি প্রবাহের । 
অনন্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরুলতা উদগত হওয়ার বর্ণনা কোরআনে 


করীমের. বিভিন্ন জায়গায় এরূপভাবে করা হয়ে যে---ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়--ফলে 
ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে 


স্রা সাজদাহ্‌ ৬৩ 


ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদগত করার 
কথা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান 
থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুক্ষ ভূ-ভাগে সাধারণত ছি 
হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়। 


এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি 
বহন করার যোগ্যও নয়।---যেখানে পুরোপুরি বৃচ্টি ববিত হলে দালান-কোঠা বিধ্বস্ত 
হবে, গাছপালার মুলোৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই .এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ পাক 
এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বষিত 
হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতপর পানি প্রবাহিত করে এমন 
ভূমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলোর বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই।---যেমন মিসরের 
ভূুমি। কিছু সংখ্যক তফসীরকার ইয়ামনের ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা 
করেছেন।---যেমন ইবনে আব্বাস ও হাসান রো) থেকে বণিত আছে। 


প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমি এর অন্তর্ভুক্ত । মিসরের ভূমি বিশেষভাবে 
এর অন্তর্গত---সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার . 
অন্যান্য দেশ হতে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌছে---সাথে করে সেখানকার 
অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে । তাই মিসরবাসিগণ সেখানে ব্ঙ্টি না. 
হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নতুন পানি ও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়। 


STATA পা] 1 প + AS Are 


৯ ০ ৩9) 9 9---অৰ্ধাৎ কাফিররা পরিহাসছলে বলে থাকে . 


যে, আপনি কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন 
সংঘটিত হবে ?---আমরা তো এর কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।---আমরা তো 
মুসলমানদেরকে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি । 


AS A ডে রা LAT AY 


এর উত্তরে হক তা'আলা ফরমান ৪ 10৯5 এ ১ ৮০৯) ॥ ৫3 PRS 


AZ “TA 


৪ ০} { ----অৰ্থাৎ আপনি তাদের প্রত্যুত্তর একথা বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের 


বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো, সেদিন তোমাদের জন্য তা সমূহ বিপদ বহন করে 
আনবে । কেননা, যখন আমরা বিজয় লাভ করবো সেদিন তোমরা কঠিন শান্তিতে 
জড়িয়ে পড়বে। চাই ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে বা পরকালে এবং যে মৃহ্তে 
কারো উপর আল্লাহ্‌র শান্তি আপতিত হয় তখন তার ঈমান আর গৃহীত হয় না।--- 
(ইবনে-কাসীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)। 


IATA TA | 


কোন কোন বিজজন ৮০ (i (৬৩৩ --এর অর্থ কিয়ামতের দিন বলে বর্ণনা 
করেছেন । উপরে “তফসীরের সার-সংক্ষেপ” অংশে তাই গ্রহণ করা হয়েছে । 


১ 
সরা আহযাব 


মদীনায় অবতীর্ণ, ৯ রুকু, ৭৩ আয়ঃত 
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পরম করুণাময় আল্লাহর নাগে আরন্ত। রঃ 


(১) হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও কপট বিশ্বাসীদের কথা 
মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । (২) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ 
থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন । নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ 
মে বিষয়ে খবর রাখেন। (৩) আপনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। কার্ধনিবাহীরূপে 
আল্লাহই যথেভ্ট। | ্‌ 


_ লিল ল শশী —  — 


জতফসীরের সারসংক্ষেপ 


হে নবী! আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন--( অন্য কাউকে ভয় করবেন না 
---এবং তাদের ধমকের প্রতি মোটেও ভ্রক্ষেপ করবেন না) এবং কাফির (যারা 
প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে ) ও মুনাফিকদের (যারা গোপনে তাদের সাথে 
একমত পোষণ করে) অনুসরণ করবেন না এবং তাদের কথার প্রতি কর্ণপাতও 
করবেন না (বরং কেবল আল্লাহরই নির্দেশ পালন করবেন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ 
পাক মহাক্তানী ও প্রক্ঞাবান (তীর প্রতিটি নির্দেশ নানাবিধ কল্যাণ ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ) 
এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের অর্থ এই) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ওহীর 
মাধ্যমে যে আদেশ করা হয়েছে,তা অনুসরণ করুন। (এবং হে মানব সন্তান) আল্লাহ্‌ 
পাক নিঃসন্দেহে তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত । (তোমাদের 


সুরা আহযাব ৬৫ 


মাঝে যারা আমার নবীর বিরোধিতা করছে আমি তাদের সম্পূর্ণ হিসাব (নেব) এবং 
(হে নবী) আপনি (তাদের এরূপ ধমকী ও ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে) মহান আল্লাহ্‌র 

উপর ভরসা করুন। আর কার্যনির্বাহী অভিভাবকরাপে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। (এর 
_ শ্রকাবিলায় এদের যাবতীয় চক্রান্ত ও কুট-কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ ব্যাপারে 
আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আর যদি আল্লাহ. পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষাচ্ছলে 
আপনার প্রতি কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে তবে কোন ক্ষতি নেই বরং এতে 
কল্যাণই নিহিত । ্‌ ্‌ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এটা মাদানী সূরা। এর অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় আল্লাহ্‌ পাক সমীপে রসূলুল্লাহ্র 
(সা) বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা সংশ্লিষ্ট । এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামায় রসূল 
(সা)-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং তাঁকে দুঃখ-যন্তণা দেওয়া 
হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সুরার অবশিষ্ট বিষয়সমৃহও এগুলোরই পরিপূরক 
ও সহায়ক ৷ 


শানে নুঘূল £ এ সূরা নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। 
একটি এই যে, রসূলুল্লাহ সো) হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরীফ নিয়ে যান, 
তখন মদীনার আশেপাশে কুরায়জা, নযীর, বন্‌ কায়নুকাহ্‌ প্রভৃতি কতিপয় ইহুদী 
গোত্র বসবাস করত । রাহমাতুল্লিল-আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব 
লোক মুসলমান হয়ে যায়।; ঘটনাক্রমে এসব ইহুদীর মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজীর 
(সা) খিদমতে যাতায়াত করতে আরস্ত করে এবং কপট ও বর্ণটচোরা রূপ ধারণ করে 
নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে 
ঈমান ছিলনা । কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত 
পৌছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে 
স্বাগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং 
ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দ্বারা কোন 
অশালীন ও অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে 
সেগুলোর প্রতি তেমন প্তরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে 
আহ্যাবের প্রারভিক আয়াতসমূহ নাধিল হয়েছে।---(ক্রতুবী) 


ইবনে জারীর রো) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন৷ তা এই যে, হিজরতের পর ওয়ালীদ বিন মুগীরা, মুগীরা ও শায়বা বিন 
রাবীয়্াহ মদীনায় পৌছে মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে হযুরে পাকের খিদমতে এ 
প্রস্তাব পেশ করেন যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন 
তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ প্রদান করবো। আবার মদীনার মুনা- 
ফিক ও ইহদীগণ এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবী ও দাওয়াত 


বি 
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থেকে বিরত না থাকেন তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো । এমতাবস্থায় এ আয়াত- 
সমূহ নাযিল হয়।---( রাহুল-মা‘আনী ) 

সা’লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, 
হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মঙ্কার কাফিরগণ ও নবীজীর মাঝে “যুদ্ধ নয় চুক্তি’ স্বাক্ষ- 
রিত হওয়ার পর যখন আবু সুফিয়ান, ইকরামা বিন আবূ জেহেল ও আবুল আওয়ার 
সালামী মদীনায় পৌছে নবীজীর খিদমতে নিবেদন করতো যে, আপনি আমাদের উপাস্য 
দেব-দেবীদের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন---এবং কেবল একথা বলুন যে, (পর- 
কালে ) এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে । যদি আপনি 
এমনটি করেন তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো ।--- 
এভাবে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে। 


তাদের এ কথা রসূলুল্লাহ সো) ও সমস্ত মুসলমানের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় 
বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী (সা) 
ইরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধিচুক্ষিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে 
না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।---(রূহুল মা‘আনী ) 


এসব রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ 
বা অসামঞ্জস্য নেই। এসব ঘটনা ও উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 
হতে পারে। 


5 
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অনুসরণ করো না। আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব 
লোককে হত্যা করা চুক্তিভঙ্গের শামিল--_-যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফিরদের কথা অনুসরণ 
না করার নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছেযে, এ সব ঘটনা সম্পর্কে কাফিরদের যা 
মতামত, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে। 
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যে, সমগ্র কোরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য 
নবীকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন---6 5) ও - এ 38৪-০ 1 8 
প5৯ 0712 প্রভৃতি । বরং খাতামুন্াবিস্ল্যন সোট-কে কোরআন পাকের বা 


সম্োধন করা হয়েছে--তীর উপাধি--নবী বা রসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে। 
কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা 
হয়েছে---যা একান্ত জরুরী ছিল। 


সূরা আহযাব : ৬৭ 


এস্বলে আ হযরত সো)-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে--এক, 
আল্লাহ পাককে ভয় করার--অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা 
যেন লংঘন করা না হয়, দ্ুই--_-মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদীদের মতামত গ্রহণ না 
করার। প্রশ্ন হতে পারে ঘে, 'রস্লুল্লাহ্‌ সো) তো যাবতীয় পাপ -পঙিকিলতা থেকে মুক্ত। 
চুক্তি ভংগ করা মহাপাপ € কবীরা গোনাহ ) এবং উপরে শানে-নুযুল প্রসংগে কাফির 
মুশরিকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ; আর 
তিনি €( নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পবিভ্র --সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল ? 
রাহুল মা“আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসর নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর 
স্থির থাকা--যেমনভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন 


be 5 
এবং 44! 5 [--এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তি- 
চুক্তিতে আবদ্ধ মক্কার মুশরিকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সুতরাং 
চুক্তি লংঘন থেকে বেঁচে থার্কার জন্য 481 ৯1-এর মাধ্যমে প্রথম হিদায়ত করা 


হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোন মুসলমান মুশরিক---কাফিরদের অনুসরণের ইচ্ছাও 
পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে বলা হয়েছে। 


কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী করীম (সো)-কে 
সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উশ্মত---তিনি তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, 
_্তার দ্বারা আল্লাহ্‌ পাকের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণের কোন আশংকাই ছিল না। 
কিন্ত বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা 
হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রসূলুলাহ সো)-কে---যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে 
বেড়ে গিয়েছে । কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র রসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে 
কোন মানুষই এর আওতা-বহির্ভূত থাকতে পারে না। 


ইবনে-কাসীর বলেন ষে, এ আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের অনুসরণ থেকে বারণ 
করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোন ব্যাপারে পরামর্শ না 
করেন-_তাদেরকে অত্যধিক ওঠা-বসা, মেলা-মেশার সুযোগ নাদেন। কেননা, এদের 
সহিত অত্যধিক মেলামেশা ও পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার 
কারণরূপে পরিণত হতে পারে । সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের 
কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে 
তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। পরন্ত এ- 
ক্ষেত্রে এ ৬ 1 (অনুসরণ করা ) শব্দ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে. এরূপ পরামর্শ 
ও পারস্পরিক সম্পর্কে স্বভাবত তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে 
দাড়াতে পারে। সুতরাং এস্থলে পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্িবিত 
করতে পারে ; এরূপ কোন সুযোগও যাতে না হয় তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে । তাঁর 
পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। ্‌ 


৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লিখিত আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে শরীয়ত বিরোধী 
ও হকের পরিপন্থী উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও 
একান্ত যুক্তিযুক্ত । কিন্তু মুনাফিকগণ যর্দি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোন ইসলাম 
বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা আর মুনাফিক থাকে না---পরিক্ষার কফির হয়ে 
যায়-_-এমতাবস্থায় তাদের কথা স্বতন্্রভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই 
হতে পারে যে, মুনাফিকগণ একেবারে স্পম্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোন উক্তি করতো 
না, কিন্তু অন্যান্য কাফিরের সমর্থনে কথা বলতো । 


শানে নুযুল প্রসঙ্গে মুনাফিকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এটাকেই 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তো কোন কথাই থাকে না। 
কেননা এ ঘটনানৃযায়ী যেসব ইহুদী কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে 
তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। 
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এ আয়াতের উপসংহার চি ৪৪৩ 41 ৩ 21 বলে আল্লাহকে 


ভয় করার এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার 
তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা যে আল্লাহ্‌ যাবতীয় কর্মের পরিণতি 
ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্তাময়-_-মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও 
মংগল তাঁর পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফির ও মুনাফিকদের কোন 
কোন কথা এমনও ছিল যদ্দ্বারা অন্যায়-অশান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও 
সস্ভাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। 
কিন্তু এদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও মংগলের পরিপন্থী বলে হক তাআলা 
নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়। 
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ইহা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ---যেন আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথায় পড়ে 
তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু পৌছেছে, 
আপনি সাহাবায়ে কিরামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম ও 


পা ডি তা নি লী 


সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভূক্ত । তাই বহুবচন ক্রিয়া ৩১ 117৯3 ২০ ব্যবহার 


করে সতক করে দেওয়া হয়েছে। 
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অংশ বিশেষ। রা হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোন কাজে 
উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা 


সূরা আহযাব ৬৯ 


করুন। কেননা অভিভাবকরূপে তিনিই যথেম্ট। তার বর্তমানে আপনার অন্য কারো 
সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই । 


মাস'আলা ৪ উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দীন সংক্রান্ত 
কোন বিষয়ে কাফিরদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েয নয়। অবশ্য অভিজ্ঞ তাসংশ্লিষ্ট 
অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণে কোন দোষ নেই। 
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(8) আল্লাহ্‌ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হাদয় স্থাপন করেন নি। তোমাদের স্ত্রীগণ 
যাদের সাথে তোমরা “জিহার কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেন নি এবং তোমা- 
দের পোষ্য পুন্রদেরকে তোমাদের পূত্র করেন নি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র । 
আল্লাহ্‌ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন । (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের 
পিতৃপরিচয়ে ডাক । এটাই আল্লাহ্র কাছে ন্যায়সঙ্গত । যদি তোমরা তাদের পিতু- 
পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে 
তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ্‌ নেই, তবে ইচ্ছারুত হলে 
ভিন্ন কথা । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । ্‌ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌ পাক কারো বক্ষাভ্যন্তরে দু'টি অন্তকরণ তৈরী করেন নি এবং (অনুরূপ- 
ভাবে) তোমরা যে সব স্ত্রীকে মা সম্বোধন কর তাদেরকে তোমাদের মায়ে পরিণত 
করেন নি এবং (অনুরূপভাবে জেনে রাখ যে,) তোমাদের পোষ্য পুন্রণদরকে প্রকৃত পূত্রেও 
পরিণত করেন নি। এটা তোমাদের নিছক মৌখিক বাক্য যো অলীক---বাস্তবের সাথে 


৭০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥॥ সপ্তম খণ্ড 


সঙ্গতিহীন) এবং আল্লাহ্‌ পাক সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন। 
(এবং যখন পোষ্য পুত্র তোমাদের প্রকৃত পুন্ন নয় কাজেই) তোমরা এদেরকে € পালক 
পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করো না বরং) এদের (প্রকৃত) পিতৃগণের নামে আহবান কর। 
আল্লাহ্‌র নিকট ইহাই সুসঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতগণের পরিচয় নাজান তবে 
তাদেরকে তোমাদের ভাই বা বন্ধু বলে সম্বোধন কর। (কেননা তারা তোমাদের ধৰ্মীয় 
ভাই ও বন্ধ) আর এ ব্যাপারে তোমাদের ষে ভূললুটি হয়েছে তাতে কোন পাপ হবে না। 
কিন্তু হ্যা, যা তোমরা অন্তর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বলতে (তাতে অবশ্যই পাপ হবে) 
এবং (এ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাও ক্ষমা হয়ে যাবে কেননা) আল্লাহ্‌ পাক অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র প্রতি কাফির ও মুনাফিকদের পরা- 
মর্শানুযায়ী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নিদেশ রয়েছে। উল্লিখিত 
আয়াতসম্ছে কাফিরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা 
হয়েছে । প্রথমত বর্বর যুগে আরববাসিগণ অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে 
_ দুটি অন্তকরণ আছে বলে মনে করত। দ্বিতীয়ত নিজ পত্রীগন সম্পর্কে এ প্রথা বিরাজ- 
মান ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি স্থীয় ভ্রীকে তার মার পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে 
তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য, যাকে তাদের 
পরিভাষায় “জিহার” বলা হতো, তবে “জিহার'কৃত সে স্ত্রী তার কাছে চিরকালের জন; 


হারাম হয়ে যেত। ১85 এর উৎপত্তি ১৪5 থেকে-যার অর্থ-পিঠ। 


তৃতীয়ত তাদের মধ্যে এরাপ প্রথা ছিল যে, যদি কোন ব)ক্তি অপর কারো পুত্রকে 
পোষ্য পুন্ররূপে গ্রহণ করত, তবে এ পোষ্য পুত্র তার প্রকৃত পুন্র বলেই পরিচিত হতো ; 
এবং তারই পূত্র বলে সম্বোধন করা হতো; এ পোষ্য পুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পূন্রেরই 
মর্যাদাভূক্ত হতো। যথা---তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মীরাসের অংশীর্দার হতো এবং 
বংশ ও রক্তগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব মারীর সাথে বিয়্ে-শাদী হার।ম---এ পোষ্য 
পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপই মনে করা হতো। যেমন--বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার 
পরও উরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুধ্ভ্রর 
তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো । 


বর্বর ঘুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামী 
আকাদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামী শরীয়তে একে রদ 
করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের বক্ষাত্যন্তরে একটি অন্তকরণ থাকে, না দুটি অন্তকরণ 
থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজনজ্ঞাত। এজন্য সম্ভবত এর অসারতার বর্ণনা অপর 
দুটো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকা স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের 
অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ মাঝে দু”টি অন্তকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতা ও 


সূরা আহযাব I ৭১ 


অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরূপভাবে তাদের “জিহার' 
ও পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অম্লক। 


অবশিষ্ট দুটি বিষয়---জিহার ও পালক পুত্রের হকুম---এগুলো এমন সব সামাজিক ও 
পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তভভূক্ত, ইসল।মে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । আল্লাহ, 
পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটি-নাটি পর্যন্ত কোরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য 
বিষয়ের মত নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজী (সা)-র 
উপর ন্যস্ত করেননি। এ দু’ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল খুশী যত হালাল- 
হারাম ও জায়েষ-না-জায়েয সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্পনাপ্ৰসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে 
রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে 
যা প্রকৃত সত্য, তা উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল-- 

AJ 153 GA পা ৯5 1 &। ০9৩ cA er 
তাই বলা হয়েছে ৪-(%০ (৪০ | ৪ -১)৪৮১ শে (15 jf J2> Le 
--অর্থাৎ এ ধারণা সম্পূর্ণ অম্লক যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলে 
ঘোষণা করে তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে 
যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত 
মা তো সে-ই, যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। 


এ আয়াতে ‘জিহারের’ দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার অন্ধকার যুগের 
ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের 
কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে “সূরায়ে মুজাদালায়' এরাপ বলাকে পাপ বলে 
আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার 
পর যর্দি জিহারের কাফফারা আদায় করে, তবে স্ত্রী তার তরে হালাল হয়ে যাবে। 
“সূরায়ে মুজাদালায়” জিহারের কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে 8 
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দ্বিতীয় কি পালক পৃন্্র সংশ্লিল্ট। এ টিন বলা হয়েছে ই das ৮০০ 
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aS ৮১৪1 ৯৮ ৪ এ, দ্র 41-5 ৬এ্রর বহুবচন, যার পালক ছেলে---আয়াতের 


মর্ম এই, যেমন রর মানুষের দুটি অন্তকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে 
সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় নাঃ অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত 
ছেলেতে পরিণত হয় না অর্থাৎ অন্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে 
না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাস‘আলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য 
হবেনা। সূতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা জী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু 
পোষ্য পূত্রের স্ত্রী পাল ক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না। 

যেহেত্‌ এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহ ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, সূতরাং এ 
নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে 
তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে 


৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


না। কেননা এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উতদ্ভবের আশংকা 
রয়েছে । 


বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে 
যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ বিন হারিসা রো)-কে যায়েদ বিন 
মুহাম্মদ সো) বলে সন্বোধন করতাম । [কেননা রসূলুল্লাহ সো) তাকে পালক ছেলে- 
রূপে গ্রহণ করেছিলেন।] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরি- 
ত্যাগ করি। 


মাসআলা £ এর দ্বারা বোঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুন বলে 
আহবান করে তা যদি নিছক স্লেহপরবশজনিত হয়---পালক পুক্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে 
না হয় তবে যদিও জায়েয, কিন্তু তবুও বাহ্যত যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন 
নয়।--(রূহুল বায়ান, বায়যাবী ) ্‌ | 


এ ব্যাপারটা কুরায়শদেরকে চরম বিদ্রান্তিতি ফেলে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত 
করে রেখেছিল । এমন কি নবীজী সো)-কে পর্যন্ত এ অপবাদ দেওয়ার ধুষ্টতা প্রদর্শন 
. করেছিল যে, তিনি নিজ পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। অথচ যায়েদ 
রো) তাঁর সন্তান ছিলেন না বরং পালকপুন্ন ছিলেন, যার বিবরণ এ সুরাতে পরে আছে। 
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(৬) নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার 
স্রীগণ তাদের মাতা । আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা 
আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া- 
দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহ্ফুজে লিখিত আছে। 





তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 

নবী (সা) বিশ্বাসিগণের সাথে তাদের নিজেদের চাইতেও নিবিড় সম্পর্ক রাখেন 
(কেননা মানুষ স্বয়ং তার উপকার ও ক্ষতি উভয়ই সাধন করতে পারে। কারণ মানব 
হাদয় যদি কলুষমুক্ত থেকে সঠিক পথে চলে, সৎকাজে আকুষ্ট হয়, তবে তো উপকার 


সূরা আহযাব . ৭৩ 


ও কল্যাণ ; কিন্তু যদি পাপকর্মে ধাবিত হয় তবে নিজ সম্তাই তার জন্য সমূহ বিপদের 
কারণ হয়ে দীড়ায়। পক্ষান্তরে নবীজীর শিক্ষা-দীক্ষা মানবের তরে কেবল কল্যাণ 
ও মঙ্গলই আনয়ন করে। হাদয় যদি কলুষমুক্তও থাকে এবং সঠিক পথেই ধাবিত 
হয়, তবুও এর লাভ নবীজীর লাভ ও উপকারের তুল্য হতে পারে না। কেননা, 
মানবমন ও বিবেক শুভ-অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে 
পড়ার আশংকাও রয়েছে। আর মঙলামঙ্গল সম্পর্কেও পুরোপুরি জ্ঞানও তার নেই। 
পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ সো) প্রদত্ত শিক্ষায় কোন বিভ্রান্তির আশংকা নেই। যেহেতু রসূল- 
ল্লাহ্‌ সো) মানবের তরে তাদের স্বীয় জন-প্রাণের চাইতেও অধিকতর উপকার ও 
কল্যাণ সাধনকারী, সুতরাং আমাদের উপর তাঁর অধিকার আমাদের প্রাণের চাইতে 
বেশী এবং এ অধিকার হলো আমাদের প্রতিটি কাজে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও 
তার প্রতি সমগ্র সৃন্টিকুলের চাইতে বেশী শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা)। আর নবী- 
পত্রীগণ তাঁদের মেঃমিনগণের) মা অর্থাৎ উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সো) মুর্মিনগণের আধ্যাত্মিক পিতা। যিনি তাদের প্রতি তাদের নিজের 
চাইতেও অধিক দরদী ও স্নেহপরায়ণ। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে তার পুণ্যবতী স্ত্রীগণ 
তাদের মায়ে পরিণত হলেন। অর্থাৎ তাঁরা মায়ের অনূরাপ ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভের 
অধিকারিণী। 


এ আয়াতে নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে সুস্পষ্টভাবে মূসলিম জাতির মা এবং ' 
রসূলুল্লাহ সো)-কে পরোক্ষভাবে আধ্যাত্মিক পিতা বলে আখ্যায়িত করার ফলে 
পোষ্য পুন্রকে পালক পিতার প্রতি সম্বোধন করার দরুন যেরূপ সন্দেহের উদ্রেক 
করত, এক্ষেত্রেও অনুরূপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারত; যার ফলশ্তি স্বরাপ 
সমগ্র মুসলিমের মাঝে পরস্পর আপন ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাওয়ার 
আপসে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয়ে যেত এবং মীরাসের ক্ষেত্রেও 
প্রত্যেক মুসলমান অপরের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো। এ সন্দেহ অপনোদনের 
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পাত নি বিধানানুষায়ী মীরাসের ক্ষেত্রে) অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণ 
অপেক্ষা পরস্পর নিবিড়তর সম্পর্ক রাখে। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের এ্রে) বন্ধুপণের 
সাথে (অসিয়তের মাধ্যমে) কোন সদ্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চাও তবে তা 
জায়েয আছে। এ কথাটি লাওহে মাহ্ফুষে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে হিজরতের সুচনা- 
পর্বে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে মুহাজিরগণকে আনসারদের মীরাসের অংশীদার করে 
দেয়া হয়েছিল; কিন্তু পরবতী সময়ে মীরাসের বাটোয়ারা আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের 
ভিত্তিতে সংঘটিত হবে )। 


& am 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্বেই বণিত হয়েছে যে, “সূরায়ে আহ্যাবের” অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রসূলু- 
ল্লাহ্‌ (সা)-র প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হারাম হওয়া সংগ্রিষ্ট। 
সূরার প্রারম্ভে মুশরিক ও মুনাফিকদের প্রদত্ত জ্বালা-যন্ত্রণার বর্ণনা দেওয়ার পর রসূলু- 
ল্লাহ (সো)-কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল । অতপর অন্ধকার 
যুগের তিনটি অযৌক্তিক প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি 
সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে মন্ত্রণাদান সংশ্লিষ্ট ছিল। কেননা 
কাফিরগণ হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পৃণ্যবতী যয়নব রো)-এর সাথে নবীজীর 
বিবাহ অনুচ্ঠিত হওয়ার কালে বর্বরযুগের এই পোষ্য পুন্র জনিত কুপ্রথার 
ভিত্তিতে এরূপ অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজ ছেলের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ 
করেছেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে যন্ত্রণা প্রদান-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু 
ছিল। আলোচ্য আয়াতে সমস্ত সুষ্টিকূলের চাইতে তার তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তার 


A SFA Ila ৩6 


অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। £)1 ute নিও 921 ০ 


_ ১৬০ ৪) 059 5 এর যে মর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে বর্ণনা করা 
হয়েছে, তা ইবনে আতিয়াহ্‌ € 8৯৪০ ১১9) প্রমুখের অভিমত---যা কুরতুবী ও অধি- 
কাংশ তফসীরকার গ্রহণ করেছেন, যার সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের 
পক্ষে আপনার সে) নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক 
আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হুকুম তাঁর (সা) হুকুমের পরিপন্থী হয় তবে তা পালন 
করা জায়েয নয়। এমনকি তাঁর (সো) নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার 
চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। 


সহীহ্‌ বুখারী প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা) থেকে বণিত আছে 

যে, হুযুরে পাক সো) ইরশাদ করেছেন ঃ 
ক চল 
অর্থাৎ এমন কোন মুর্পমমনই নেই, যার পক্ষে আমি সো) ইহকাল ও পরকালে সমস্ত 
মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙক্ষী ও আপনজন নই। যদি সম মনে 


চায় তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কোরআনের আয়াত £ 9 টে Al 
১৫৯১1 ৩৮ এজশ কি পাত কর। 


যার সারমর্ম এই যে, আমি প্রত্যেক মু'শিন-মুসলমানের জন্য গোটা সৃচ্টিকুলের 
চাইতে অধিক স্েহপরায়ণ ও মমতাবান। একথা সুস্পষ্ট যে, এর অবশ্যস্তাবী ফল 


সুরা আহযাব ৭৫ 


এরূপ হওয়া উচিত যে, নবীজীর প্রতি প্রত্যেক মুমিনের ভালবাসা সর্বাধিক গভীর 
হওয়া বান্ছনীয়। যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ৪ 


১) 5০9 ৮১১1১ ০০ তা আস ৩51 (৪৮ ৮১৯ ০০ 5 
১59৮০ - 71০০ ২ 08 7 ০৯০০1 ৮৮015 
অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার, 
অন্তরে আমার ভালবাসা নিজ পিতা, নিজ সন্তান এবং সমস্ত মানব হতে অধিক 
পরিমাণে না হবে। (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী) 


ASS পাড়ে ৫2 পাকি তা পপি 


৮৪১৪ 1 জী ত015-তীর পৃণ্যবতী ্রীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে 


আখ্যায়িত করার অর্থ---ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভূক্ত হওয়া । মা-ছেলের 
সম্পক-সংশ্লিষ্ট বিভিন আহকাম, যখা---পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। মুহরিম 
হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নয়। যেমন আয়াতের শেষে একথা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর 
নবীজীর শুদ্ধাচারিণী পত্বীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য 
এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম 
হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়। 


মাসআলা 8 উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবতী বিবি- 
গণের (রা) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী ও অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম 


যে, তাঁরা উম্মতের মা। উপরন্তু তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও দুঃখ দেয়া হয়, 
যা চরমভাবে হারাম । 


A 2 


১৮০৮৩ ৯? ০) 0; ' 3-123 21 1) 91 শব্দগত 
অর্থানুযায়ী সকল আত্মীয়-স্বজনই এর অন্তভূক্ত--চাই সেসব ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে 
ফকীহগণ “আসাবাত” (৩০ ৮৮০৮) বলে আখ্যায়িত করেছেন যা যাদেরকে বিশেষ পরি- 
ভাষানুষায়ী “আসবাতে'র মৃকাবিলায় ৬১ ১ 51 নামে নামকরণ করা হয়েছে। 
অবশ্য কোরআনী আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফিকাহর এ পরিভাষা নয় । 

সারকথা এইযে, রসূলুল্লাহ সো) ও তীয়, পত্রীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের 
সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয় কিন্তু মীরাসের ক্ষেত্রে 


তাদের কোন স্থান নেই বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বন্টিত 
হবে। 


' ইসলামের সুচনাকালে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে 
নির্ধারিত হতো। পরবতী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্কেই অংশীদারিত্ব 


৭৬ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া হয়েছে । স্বয়ং কোরআন করীমই তার বিস্তারিত 
বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত 
বিবরণ ইতিপূর্বে সুরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে ১%+ 4) এর পরে 
আবার শে J}? ৪০) 1 এর উল্লেখ এ ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্টতা ও স্বাতত্র্য প্রকাশের 
উদ্দেশ্যে করা হয়েছে । ্‌ 


কোন কোন মনীষীর মতে এ স্থলে মুমিনীন” (পি $* ) বলে আনসারগণকে 


বোঝানো হয়েছে । এখানে “মুমিনীন অর্থ ষে আনসার, তা মুহাজিরীনের মুকাবিলায় 
“মুমিনীন? শব্দ ব্যবহার থেকে বোঝা যায়। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে 
মীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববতাঁ হকুমের রহিতকারী নোসেখ) বলে বিবেচিত 
হবে। কেননা নবীজী হিজরতের প্রারক্িককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী 
ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নিদেশও 
প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ 
সংশ্লিষ্ট সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে---(কুরতুবী) 


/ & 5৮৮55 কপাল পাতা 


Gs ya 1০ 2 ৫), রি i 51৯৯১ ০ 1 অর্থাৎ উত্তরাধিকার তো কেবল 


আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে লাভ করা যাবে । কোন অনাসীয় উত্তরাধিকারী হতে 
পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাত্ত্বজনিত' সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে 
চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে--নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপতৌকন হিসেবে 
তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য অসিম্মতও করা. যাবে। 
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্‌ (৭) যখন আমি পয়গম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, 
ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসার কাছ থেকে অংগীকার নিলাম এবং অংগীকার 
নিলাম তাদের কাছ থেকে দুঢ় অংগীকার---৮) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা 


সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য! তিনি কাফিরদের জন্য মন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত 
রেখেছেন । 








সুরা আহযাব ৭৭ 
তফলীরের সার-সংক্ষেপ 
এবং (সে ক্ষণটি বিশেষভাবে সমরণযোগ্য ) যখন আমি সমস্ত পয়গম্বর থেকে (এ) 
অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম (যেন তাঁরা আল্লাহ্‌র আহ্‌ কামের অনুসরণ করেন---সমগ্র 
সৃষ্টিকুলকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও এর 
অন্তর্গত) এবং (সেসব পয়গম্থরগণের সাথে) আপনার নিকট হতেও অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছিলাম (অনুরূপভাবে) নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসা আ) থেকেও 
এবং (এটা কোন সাধারণ অঙ্গীকার ছিল না বরং) তাদেরকে অত্যন্ত সুদৃঢ় অঙ্গীকারে 
আবদ্ধ করেছিলাম যেন (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ পাক) সেসব সত্যবাদী ব্যক্তির 
থেকে অর্থাৎ, নবীগণ থেকে) তাদের সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন €ধেন 
এর ফলে তাঁদের মান-মর্যাদা এবং অমান্যকারীগণের বিপক্ষে প্রয়োজনীয় দলীল 
প্রতিজ্ঠিত হয়ে যায় । এই অঙ্গীকার ও তার অনুসন্ধান ক্রিয়া থেকে দুটো কাজ ওয়াজিব 
-- অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হলো। এক--যার উপর ওহী নাধিল হয় তাঁর পক্ষেও 
সে ওহীর অনুসরণ ওয়াজিব--দুই--সাধারণ লোকের উপর সাহেবে ওহী তথা ওহী- 
প্রাপ্ত পয়গম্থরের অনুসরণ ওয়াজিব) এবং কাফিরদের জন্য (যারা নবীর অনুসরণ 
থেকে পরান্ম,খ) আল্লাহ্‌ পাক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সূরার শুরুতে নবী করীম (সা)-কে তার উপর অবতরিত ওহী অনুসরণের 

নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ৮5১ ৮৮০ ০৬ ০৪৯7 ৩৩ ৮12 অর্থাৎ 
আপনার উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে ঘে ওহী অবতরিত হয়েছে, তা অনু- 
সরণ করুন। আর পূর্ববর্তী আয়াত ৬৯০ 5) 3 18) 91 ১৭01 এর মাধ্যমে 
মুখমিনগণের উপর সাহেবে ওহী--পয়গন্বর সো)-এর নির্দেশাবলী পালন করা ওয়াজিব 
বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে 
উল্লিখিত আয়াতদয়েও দুটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাহেবে ওহীর পক্ষে তার 
উপর অবাতরিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব 
অপরিহার্য। 
্‌ নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ $ উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও 

প্রতিশ্তি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকুল থেকে গৃহীত সাধারণ :' 
অঙ্গীকার হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন মিশকাত শরীফে ইমাম আহমদ রে) থেকে 
বণিত আছে £ 
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অর্থাৎ রিসালত ও নবুয়তসংশ্লিষ্ট অঙ্গীকার নবী ও রস্লগণ থেকে স্বতন্ত্র" 
রূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা-- আল্লাহ্‌ পাকের বাণী ঃ 
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নবীগণ (সা) থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুয়ত ও রিসালত সংশ্লিষ্ট 
দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর একে অপরের সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা 
প্রদান সম্পফিত। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদাহ রো) 
থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। পর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও 
নবীগণের সো) এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিন্লু যেন তাঁরা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে 

৯৭০৪) 54 ০৮) ৩৩০ অর্থাৎ মুহাম্মদ সো) আল্লাহ্‌র রসুল, 
তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না। 

নবীগণের এ অঙ্গীকারও “আল” জগতে সেদিনই গ্রহণ করা হয়েছিল যেদিন 
সমগ্র মানবকুল থেকে ৫5: ০৯৯) এর অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছিল ।-_-(রূহুল- 
‘ বায়ান ও মাযহারী ) 
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৪৪ 81 ৬১ ie সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা (সা) 


উল্লেখের পর পাঁচজনের নাম আবার বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
নবীকুলের মধ্যে তাঁরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী । এদের মাঝে রসূলে 
মকবুল (সা)-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও ৩' শব্দের মাধ্যমে 
নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। মার কারণ হাদীসের মধ্যে এরূপ বর্ণনা করা 
হয়েছে $ ্‌ 

(5 )৮4)5- অর্থাৎ আমি (নবীকুলের মাঝে ) সৃঙ্টিগতভাবে সকলের আগে, কিন্তু 
আবির্ভীবগতভাবে নবুষ্বত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে ৷-( মাযহারী ) 
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(৯) হে মুমিনগণ ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিগ্নামতের কথা ভমরণ 
কর, যখন শন্ুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতপর আমি তাদের বিরুদ্ধে 
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বান্ঝাবাগু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, ঘাদেরকে তোমরা দেখতে না। 
তোমরা ঘা কর, আল্লাহ, তা দেখেন। (১০) যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল 
উচ্চ ভূমি ও নিম্মভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দূষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত 
হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে । 
(১১) নে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল । 
(১২) এবং ঘখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে 
প্রদত্ত আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্তি প্রতারণা বৈ নয়। (১৩) এবং যখন তাদের একদল 
বলেছিল, হে ইয়াসরিববাঙী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই 
একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর খালি, অথচ 
সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা । (১৪) যদি শজু.পক্ষ চতু- 
দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত 
করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (১৫) 
অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিলে যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। 
আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (১৬) বলুন! তোমরা যদি মৃত্যু 
অথবা হত্যা থেকে গলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না । তখন 
তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে । (১৭) বলুন ! কে তোমাদেরকে 
আল্লাহ. থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের 
প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা ? তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহাষ্য- 
দাতা পাবে না। (১৮) আল্লাহ্‌ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা 
দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। 
(১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আনে, তখন আপনি দেখ- 
বেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায় । 
অতপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে 
বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ 
নিষ্ফল করে দিয়েছেন । এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ । (২০) তারা মনে করে শন, 
বাহিনী চলে যায়নি । ঘদি শন্ত্র বাহিনী আবার এনে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে 
যে যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল 
হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। (২১) যারা 
আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক হমরণ করে তাদের জন্য 
রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (২২) যখন মু"মিনরা শন বাহিনীকে দেখল, * 
তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌ 
ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই ব্বদ্ধি পেল। (২৩) 
মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে ক্কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ 
মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই 
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পরিবর্তন করেনি । (২৪) এটা এজন্যে যাতে আল্লাহ্‌ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্য- 
বাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা 
ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৫) আল্লাহ্‌ কাফিরদেরকে 
ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি । যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্‌ 
মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন! আল্লাহ, শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবী- 
দের মধ্যে যারা কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে 
নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে 
হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। (২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, 
ঘর বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা 
অভিযান করনি। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান । 





তফসীরের সা-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ 
কর, যখন তোমাদের উপর বিভিন্ন সৈন্যদল চড়াও করেছিল---€ অর্থাৎ 'উয়ায়না’র 
সৈন্যদল, আবূ সুফিয়ানের সৈন্যদল ও বনু কুরাইযার ইহুদী সৈন্যদল) অতপর 
আমি এক প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করলাম (যা তাদেরকে কিংকর্তব্যবিম্ত করে তুললো 
এবং তাদের ছাউনীগুলোর মূলোৎপান করে দিল।) এবং (ফেরেশতার সমন্বয়ে 
গঠিত) এমন সেনাবাহিনী প্রেরণ করলাম, যা তোমরা সাধারণভাবে) দেখতে পাওনি। 
(তবে কোন কোন সাহাবী যথা---হযরত হুযায়ফা রো) কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে 
মানুষের আকৃতিতে দেখতেও পেয়েছিলেন। অবশ্য ফেরেশতাগণ সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করেন নি; বরং কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য তাদেরকে প্রেরণ 
করা হয়েছিল) এক আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের (সে সময়ের যাবতীয় ) কার্ধাবলী দেখতে- 
ছিলেন। (যে তে'মরা অসাধারণ পরিশ্রম করে এক সুদীর্ঘ, প্রশস্ত ও গভীর পরিখা 
খনন করেছিলে এবং অতুলনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করে কাফিরদের মুকা'বিলায় সম্পূর্ণ 
অনড় ও অটল ছিলে। আর তোমাদের এ কার্যক্রমে সন্তস্ট হয়ে তোমাদের সাহায্য 
করছিলেন। এসব কিছু তখনই সংঘটিত হয়) যখন যেসব শেন্তু) পক্ষ তোমাদের 
উপরের দিক নিশ্নদিক হতে (অর্থাৎ চতুদিক থেকে পরিবেষ্টিত করে) তোমাদের 
উপর চড়াও করেছিল। (অর্থাৎ কোন সম্পূদায় মদীনার নিম্নাঞ্চল থেকে এবং কোন 
সম্পৃদায় মদীনার তর্ধ্বাঞ্চল থেকে অগ্রসর হলো) এবং যখন তোমাদের চোখ (ভীত 
উন্তরস্ত হয়ে) বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিলো এবং হাদপিণ্ড ওষ্াগত হওয়ার উপক্রম হয়ে- 
ছিল এবং তোমরা আল্লাহ্‌ পাক সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করতেছিলে (যেমন 
দুর্যোগকালে স্বাভাবিকভাবে নানাবিধ ধারণার উদ্রেক হয়। এগুলো সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত 
বলে এতে কোন পাপ নেই; এবং তা বিশ্বাসীগণের পরবতাঁ এ উক্তি'রও পরিপন্থী নয়--- 
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ও তাঁর রসূল যা সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের নিকট অঙ্গীকার আগাম উক্তি 
করেছিলেন এ তো তাই এবং আল্লাহ্পাক ও তাঁর রসূল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য 
বলেছিলেন। কেননা [9 শব্দ দ্বারা সম্মিলিত শত বাহিনী কর্তৃক মুসলমানদের 
উপর চড়াও করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু এ সংবাদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল ; সুতরাং এটা সংঘটিত হওয়া ছিল স্থির নিশ্চিত। কিন্তু এ 
ঘটনার ফলাফল ও পরিণতি ব্যক্ত করা হয়নি। সুতরাং এতে জয়-পরাজয়ের উভয় 
সম্ভাবনাই ছিল।) এ স্থলে মুমিনগণকে পুরোপুরি ) পরীক্ষা করা হয়েছিল (তাতে তারা 
সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিলেন) এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। 
এবং (এ ঘটনা সে সময় সংঘটিত হয়) যখন কপট বিশ্বাসীরা এবং যাদের অন্তকরণ 
(কপটতা ও দ্বিধা-শঙ্কার ) ব্যাধিতে আক্রান্ত এরূপ বলতেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর 
রস্ল তাদেরকে নিছক প্রতারণামূলক অঙ্গীকারই প্রদান করে রেখেছেন । ( যেরাপ- 
ভাবে মু'আত্তাব বিন কোশায়ের ও তার সঙ্গীরা এরূপ উক্তি তখন করেছিল যখন পরিখা 
খননকালে কোদালের আঘাতে কয়েকবার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল এবং হযূর (সা) 
প্রতিবারই ইরশাদ করছিলেন যে, আলোকরশ্মিতে আমি পারস্য, সিরিয়া ও রোমের 
রাজপ্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছি; এবং শীঘৃই তা তোমাদের করতলগত হবে বলে 
আল্লাহ্‌ পাক ওয়াদা করেছেন। কিন্তু সম্মিলিত শত্র বাহিনীর সমাবেশের ফলে যখন 
মুসলমানগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পত়াজ্জন তখন এরা বিদ্রপের সুরে বলাবলি করতে লাগল 
যে. অবস্থা তো এই অথচ রোম ও সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে---এ তো 
নিছক প্রতারণা। নুমাকিবন! একে আল্লাহর ওয়াদা ও তাঁকে (সা) রসূল বলে বিশ্বাস 


CHAS “ও পা পা পারা পা 
না করা সত্ত্বেও তাদের এ উক্তি-- +০) 5 1 ৬ ১৪, ৮ অর্থাৎ আল্লাহ ও 
তদীয় রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন---নিছক উপহাস ও বিদ্রপচ্ছলেই 
ছিল।) এবং (এ ঘটনা সে সময়ের) যখন সে সব মুনাফিকদের মাঝ থেকে কতিপয় 
লোক রেণক্ষেত্রে উপস্থিত অন্যান্যদেরকে) বলল---হে মদীনাবাসিগণ ! এখানে তোমাদের 
টিকে থাকার অবকাশ নেই (কেননা এখানে অবস্থান করা নির্ঘাত সৃত্যমুখে পতিত 
হওয়ারই নামান্তর মান্ত্র। সুতরাং (নিজ নিজ বাড়িতে) ফিরে যাও। (আউছ বিন 
কাইতী আরো কিছু লোকসহ এরূপ উত্তি করেছিল) এবং সে সব মুনাফিকদের 
মাঝে কতক লোক নবী করীম (সা)-এর নিকটে (নিজ নিজ বাড়ি) ফিরে যাওয়ার জন্য 
এই বলে অনুমতি চাইতে লাগলো যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত (অর্থাৎ কোলের 
শিশু ও নারীগণ রয়েছে--প্রাচীরগুলোও সে রকম নির্ভরযোগ্য নয়--হয়ত বা চোর 
ঢুকে পড়বে---এ উক্তি ছিল ‘আবু আবারা’ এবং অপর কিছু সংখ্যক হারেসাহ্‌ গোত্র- 
ভতুজ্তদের ) অথচ তারা ( তাদের ধারণানুষায়ী ) অরক্ষিত নয় ( অর্থাৎ তাদের চুরির 
ও অন্যান্য কোন বিপদাশংকা অবশ্যই ছিল না বা তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার পেছনে 
এরাপ উদ্দেশ্যও ছিল না যে, সন্তোষজনকভাবে ওখানকার যাবতীয় প্রশ্নোজন মিটানোর 
পর আবার রণক্ষেপ্রে চলে আসবে |) এরা কেবল পালাতে চাচ্ছিল । আর (অথচ 
তাদের অবস্থা এইযে, তাদের নিজ নিজ বাড়িতে থাকাবস্থায় ) যদি মদীনার চার দিক 


৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


থেকে তাদের মাঝে কেহ (কাফির সৈন্যদল ) প্রবেশ করে, অতপর যদি তাদের 
নিকটে বিশৃংখলা সৃষ্টির (অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সমরে উপনীত হওয়ার) 
আবেদন করা হয় তবে এরা ( সঙ্গে সঙ্গে) তা (ফাসাদ সৃষ্টির আবেদন ) গ্রহণ 
করে নেবে ; এবং তাদের বাড়িতে খুব অল্পই অবস্থান করবে € অর্থাৎ কেবল এতটুকু 
সময়ের জন্য অবস্থান করবে যাতে কেউ আবেদন করতে পারে এবং এরা তা মঞ্জুর 
করে নিতে পারে; এবং অনতিবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মকাবিলার 
জন্য গিয়ে উপস্থিত হবে এবং বাড়ির প্রতি কোন লক্ষঃই করবে না যে, আমরা যদি 
অপরের বাড়িঘরে লুট-তরাজ করতে যাই তবে কেউ হয়তো আমাদের বাড়িও লুষঠন 
করে নিতে পারে । তাই যদি এদের ইচ্ছা প্রকৃত প্রস্তাবেই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে 
থাকে তবে এখন কেন বাড়িতে অবস্থান করে না। সুতরাং একথা স্পচ্ট বোঝা 
যায় যে, আসলে এদের মুসলমানদের প্রতি রয়েছে শঞ্রুতা আর কাফিরদের সাথে 
গোপন সম্পীতি । তাই, মুসলমানদেরকে সাহায্য করা এদের মোটেই কাম্য নয়। 
বাড়ি অরক্ষিত থাকার কথা নিতান্তই ভাওতা মাত্র ।) অথচ এরা (ইতি) পূৰ্বে 
আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল যে, ( শন্তুর মকাবিলায় ) এরা পৃ প্রদর্শন করবে 
না। (এ অঙ্গীকার সে সময় করেছিল যখন কতক লোক বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
থেকে বিরত থাকায় কিছু সংখ্যক মুনাফিক কৃত্রিম দরদ ও সহানুভূতি প্রদর্শনাথে 
বলতে লাগলো যে, আফসোস ! আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি, অন্যথায় এমন 
করতাম অমন করতাম । কিন্তু যখন সময় আসলো---সব গোমর ফাঁস হয়ে গেল । ) 
আর আল্লাহ্‌র সাথে (এ ধরনের) যে সব অঙ্গীকার করা হয়, সে সম্পর্কে জিজাসাবাদ 
করা হবে । আপনি € গন ) বলে দিন যে, (তোমরা যে পালিয়ে ফিরছ---যেমন 


পো 


আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ ) 3 ঠা ৩১১২ এ অর্থাৎ তারা কেবল পালিয়ে 


থাকতে চায়) তবে তোমাদের এরূপ পালানো কোন উপকারে আসবে না, যদি তোমরা 
এর মাধ্যমে মৃত্যু বা হত্যা থেকে পালাতে চাও । এর ( পালানোর ) ফলে সামান্য 
কয়েকদিন ব্যতীত (নির্ধারিত অবশিষ্ট আয়ুক্ষাল ) জীবনে আর অধিক লাভবান হতে 
পারবে না। (অর্থাৎ পালানোর ফলে আমু বৃদ্ধি পাবে না। কেননা এর সময় নির্ধা- 
রিত। তা যখন নির্ধারিত তখন না পালালেও নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যুবরণ 
করতে পারবে না। সুতরাং অবস্থান করলেও কোন ক্ষতি নেই; আর পার্লালেও 
কোন লাভ নেই। সুতরাং পলায়ন করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও নিব দ্ধিতার পরিচায়ক । 
বস্তুত এই তকদীরের মাস‘আলা বিশ্লেষণ প্রসংগে তাদেরকে ) আপনি বলে দিন যে, 
যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে চান তবে তোমাদেরকে তাঁর থেকে 
কে রক্ষা করতে পারবে ( উদাহরণত যদি তোমাদেরকে তিনি ধ্বংস করতে চান তবে 
তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে সক্ষম হবে কি ?---যেমন তোমরা পালানোকে লাভজনক 
হবে বলে মনে কর।) অথবা সে কেযে তোমাদের উপর থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে 
রোধ করতে পারে যদি তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান? ( যথা, যদি 


সূরা আহযাব ৮৫ 


তিনি জীবন্ত রাখতে চান---যা পাখিব অনুগ্রহের অন্তর্গত, তবে কেউ তাতে প্রতিবন্ধকতা 
আরোপ করতে পারবে না---যেমন তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানকে তোমাদের জীবন 
হরণকারী ও আয়ু হ্রাসকারী বলে মনে হয় ) এবং (তারা যেন স্মরণ রাখে যে, ) 
আল্লাহ ভিন্ন নিজেদের কোন সাহায্যকারী পাবে না (যে তাদের কোন উপকার সাধন 
করতে পারে) আর কোন সহায়কও পারে না (যে তাদেরকে ক্ষতি ও দুঃখ-যন্ত্রণা 
থেকে রক্ষা করতে পারে। তকদীর সম্পকিত আলোচনার পর কপট বিশ্বাসীদের হীনতা 
ও নিন্দাবাদের বর্ণনাধারা প্নরারস্ত হয়েছে । (অর্থাৎ) আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের মধ্যকার 
. সে সব লোকদের € ভালভাবেই ) জানেন যারা (অপর লোকদের যুদ্ধে যোগদানের পথে ) 
অন্তরায় সৃম্টি করে এবং যারা নিজ (দেশীয় বা বংশোভ্ভত ) ভাইদেরকে বলে যে, 
আমাদের নিকটে চলে এস (ওখানে নিজেদের প্রাণ দিতে যাচ্ছ কেন ?2 একথা এক 
ব্যক্তি নিজের সহোদর ভাইকে গোশ্ত-রুটি খেতে খেতে বলছিল । মুসলমান ভাই 
আক্ষেপ করে বলতে লাগল, তুমি নিশ্চিন্তে বসে আছো অথচ নবীজী এমন দুঃখ- 
যন্ত্রণা ভোগ করছেন । সে বললো---মিয়া, তুমিও এখানে চলে আস) এবং €( তাদের 
ভীরুতা, অর্থলোলুপতা ও কৃপণতার অবস্থা এরূপ যে) তারা যুদ্ধে খুব কমই যোগ- 
দান করে। (এতো তাদের কাপুরুষতার দিক, আবার যদি যোগদান করেও, তবে ) 
তোমাদের প্রাতি কৃপণতা সহকারে € অর্থাৎ যোগদানের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমান- 
গণ সমস্ত গনীমতের মাল ভোগ করতে যেন সক্ষম না হয়, নামে মাত্র যৃদ্ধে 
যোগদানের ফলে গনীমতের মালে অন্তত অংশীদারিত্বের দাবি তো করতে পারবে ) 
সুতরাং (যখন তাদের কাপুরুষতা ও কুপণতা উভয়টাই প্রমাণিত হলো, যার মোটা- 
মুটি প্রতিক্রিয়া এই যে, ) যখন ( কোন ) আতঙ্ক ও ভীতিজনক জায়গা বা) অবস্থার 
সম্মুখীন হয় তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তারা আপনার প্রতি এমনভাবে 
তাকাচ্ছে যেন মৃত্য বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়ে তাদের চোখগুলো ঘুরছে ( এ তো কাপুরুষ- 
তার ফলশ্গতি ) অতপর যখন সে আতঙ্ক দূরীভূত হয় তখন সম্পদের € গনীমত ) 
লোভে তোমাদেরকে তীব্র ভাষায় ভৎসনা করতে থাকে (অর্থাৎ গনীমতের মাল 
পাওয়ার আশায় হাদয় বিদীর্ণ করে দেয় এবং এমন কঠোর ভাষায় কথা বলতে থাকে 
যে, আমাদের অংশ কেন থাকবে না £ আমাদের সহযোগিতায়ই তো তোমরা জয়লাভ 
করতে সক্ষম হয়েছ । এটা হলো কৃপণতা ও লোলুপতার পরিচয় ও লক্ষণ। এতো 
হলো তোমাদের সাথে তাদের ব্যাপার । আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এই যে,) 
এরা ( প্রারম্ভিক অবস্থায়) ঈমান আনেনি বলে আল্লাহ্‌ পাক তাদের যাবতীয় পুণ্য 
(প্রথম দিকেই ) বিকল করে দিয়েছেন (পরকালে কোন পুণ্যফল লাভ করবে না।) 
এবং একথা আল্লাহ্র পক্ষে একেবারে সহজসাধ্য ( অর্থাৎ এ ব্যাপারে কেউ আল্লাহ্‌র 
বিরোধিতা করে একখা বলতে পারে নাযে, আমরা এসব কৃত পুণ্যকর্মের প্রতিদান 
দেব। সম্মিলিত শন্রবাহিনীর সমাবেশকালেই তাদের অবস্থা ছিল এই। কিন্তু 
তাদের কাপুরুষতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, সম্মিলিত শত বাহিনী চলে যাওয়ার পরও ) 
তাদের এরূপ ধারণা ছিল যে, ( এখন পর্যন্ত ) এসব সৈন্য ফিরে যায়নি । (এবং 
তাদের চরম কাপুরুষতার দরুন তাদের অবস্থা এই যে,) যদি (ধরে নেওয়া হয় যে) 


৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এই ( প্রত্যাগমনকারী ) সৈন্যদল ( পুনরায় ফিরে ) আসে ( তবে ) এরা ( নিজেদের 
তরে) এ কামনাই করবে যে, কতইনা ভাল হতো যদি না আমরা শহরের বাইরে 
পল্লীগ্রামে ( কোথাও ) গিয়ে থাকতাম ( এবং সেখানে বসে বসেই পথচারীদের নিকটে ) 
তোমাদের খবরাখবর জিক্তেস করতে থাকতাম ( এবং এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না দেখতে 
পেতাম )। আর যদি € ঘটনা চক্রে এদের সকলে বা কিছু সংখ্যক পল্লীতে যেতে 
সক্ষম নাও হয়) বরং তোমাদের মাঝেই থেকে যায়” তবুও ( তিরস্কার-ভৎ সনা 
শোনেও তাদের লজ্জার উদ্রেক করবে না তবে নাম মাত্র ) লড়াইতে যোগদান করতো । 
(পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অনড় ও দৃঢ়পদ থাকাকে রসূল্ল্লাহ্‌ (সা)-র অনুসরণ এবং 
ঈমানের স্বাভাবিক চাহিদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মূনাফি'করা এই বলে লঙ্জা- 
বোধ করে যে, তারা ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এর স্বাভাবিক চাহিদা অনুশীল- 
নের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে এবং অকপট ও অকুত্রিম বিশ্বাসীগণকে এ সুসংবাদ 


“ TAT পা 
প্রদান করা হয়েছে যে, এরা নিঃসন্দেহে ৮) ki dl 2 ৮__এর শ্রেণীভুক্ত । 
তাই ইরশাদ হয়েছে যে,) তোমাদের জন্য (অর্থাৎ এমন সব লোকের জন্য) 
যারা আল্লাহ্‌ ও পরকাল সম্পর্কে ভয় পোষণ করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র 
যিকির করে (অর্থাৎ পূর্ণ মু’মিন তাদের তরে) রসুলুল্লাহ্‌ সো)-র মাঝে এক উত্তম 
আদৰ্শ বিদ্যমান (আর যখন স্বয়ং তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, তখন তার 
চাইতে অধিক প্রিয় এমন কে আছে যে, তার ( নবীজীর ). অনুসরণ না করে দুরে 
অবস্থান করে নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরবে) এবং (পরবতী পর্যায়ে মুনাফিকদের 
মুকাবিলায় খাটি মুমিনগণের আলোচনা হচ্ছে ) যখন মুমিনগণ সৈন্যদল-সমূহকে 
দেখতে পেল তখন বলতে লাগলো যে, এটা তো সে (স্থান) যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
ও তদীয় রসূল সো) ( পূর্বেই ) অবহিত করেছিলেন । (যেমন সূরা বাকারার এ 
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টো 6) 911 ০---কেননা সুরা-বাকারা, সূরা আহ্যাবের পূর্বে নাঘিল হয়েছে-- 


“ইতকানে” অনুরাগ উল্লেখ রয়েছে ।) এবং আল্লাহ্‌ পাক ও তাঁর রসূল (সা) সত্য 
বলেছেন এবং এ দ্বারা ( সম্মিলিত সৈন্যদল দেখে---যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা সম্পূর্ণ 
সত্য বিধায় ) তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরো উন্নতি ঘটলো € এটা তো সমস্ত 
মু'মিনকুলের সাধারণ গুণ, আবার কিছু সংখ্যক মুমিনের কতকগুলো বিশিষ্ট গুণাবলীও 
রয়েছে । সেগুলো এই যে,) এসব মুগমিনগণের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, 
যারা আল্লাহর সাথে যেসব কথার অঙ্গীকার করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে € এরাপ 
শ্রেণীবিভাগের অর্থ এটা নয় যে, কতক মুসলমান অঙ্গীকার করে তা সত্যে পরিণত 
করেনি। বরং এ শ্রেণীবিভাগ এই ভিত্তিতে করা হয়েছে যে. কতক মুমিন অঙ্গীকার না 


সূরা জাহধাব ৮৭ 


AMSAT 


করেও অনড় ও দৃঢ়পদ রয়েছে। আয়াতে DL 1, 4D {43 32 2-উন্নিখিত 


কপট-বিশ্বাসীদের মুকাবিলায় এ আয়াতে এসব অঙ্গীকারকারীগণের বর্ণনা সুস্পস্ট- 
ভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং এসব অঙ্গীকারকারীগণের দ্বারা হযরত আনাস বিন 
নাযার ও তাঁর সঙ্গীগণকে বোঝানো হয়েছে। এসব মহৎ ব্যক্তিবর্গ ঘটনাক্রমে বদরের 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম না হওয়ায় অনুতপ্ত হয়ে অঙ্গীকার করেন যে, অদূর 
ভবিষ্যতে যদি আবার কোন জিহাদ সংঘটিত হয় তবে প্রাণপণ পরিশ্রম ও অসাধারণ 
ত্যাগের দৃশ্য পরিলক্ষিত হবে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না) 
আবার (এসব অঙ্গীকারকারীগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ) এদের মধ্যে কতক তো নিজেদের 
মানত পূরণ করেছেন ( অর্থাৎ মানততুল্য অবশ্যপালনীয় অঙ্গীকার পূরণ করেছেন--- 
শাহাদত বরণ করেছেন এবং শেষ মুহ্র্ত পর্যন্তও পশ্চাদপসরণ করেন নি। তাই আনাস 
বিন নাযার রো) ও হযরত মাস'আব রো) যুদ্ধ করে করে শহীদ হয়ে যান । ) আবার 
এদের মাঝে কতক (এ অঙ্গীকার পালনের সর্বশেষ লক্ষণ-_-অর্থাৎ শাহাদত বরণের ) 
অভিলাষী € এখনও শাহাদত বরণ করেন নি) এবং (এখনো ) এরা ( এ ক্ষেত্রে ) 
বিন্দুমান্ত্র পরিবর্তন ঘটায়নি € অর্থাৎ নিজ সংকল্ে অটল ও অনড়। সুতরাং সমগ্র 
জাতি দু'শ্রেণীতে বিভক্ত € ১) মুনাফিক, কপট বিশ্বাসী যাদের বর্ণনা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে 
(২) মুমিনগণ, আবার মুগমিনগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত---অঙ্গীকারাবদ্ধ ও অঙ্গীকার- 


শার্গ তি তলা 


বিহীন । দৃঢ়তা হি শ্রেণীতে বিদ্যমান যেরূপ কোরআনের আয়াত ১৪1) ০) 


“A 


- ৮০ zl দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। অঙ্গীকারাবদ্ধগণ পূনরায় দু’ভাগে বিভক্ত, 


শাহাদত প্রাপ্ত---শাহাদতের তরে প্রতীক্ষারত । এ আয়াতসমূহ সর্বমোট চার শ্রেণীর 
বর্ণনা রয়েছে । পরবতী পর্যায়ে এ যুদ্ধের এক নিগৃঢ তত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে 
যে,) এ ঘটনা এ কারণে সংঘটিত হয়েছিল, যেন আল্লাহ্‌ পাক খাঁটি বিশ্বাসীগণকে 
তাঁদের সত্যবাদিতার যথাযথ প্রতিদান প্রদান করেন এবং কপটবিশ্বাসীদেরকে চাই শাস্তি 
প্রদান করেন বা তাদেরকে ( কপটতা থেকে ) তওবা করার তওফাীক প্রদান করেন । 
(কেননা এরূপ কঠিন সংকট ও দুর্যোগের মাঝে অকপট ও কপট উভয়ই একে অপর 
থেকে পৃথক হয়ে উঠে। আবার কখনো কখনো শাসনের দরুন কতক কৃত্রিম---কপট 
বিশ্বাসীও অকুত্রিম নিষ্ঠাবানরাপে পরিণত হয়। আর কতক সে অবস্থাতে থেকে যায়।) 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ পাক পরম ক্ষমাশীল ও মহান দয়াল । (তাই তওবা গৃহীত হওয়া 
অসম্ভব কিছু নয়। এখানে তওবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।) এবং € এ পর্যন্ত 
বিতিন্ন শ্রেণীর মুসলমানগণের অবস্থাসমূহের বর্ণনা ছিল। সামনে বিরুদ্ধবাদী কাফির- 
দের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে,) আল্লাহ্‌ তা"আর্লা কাফিরদেরকে 
(অর্থাৎ মুশরিকদেরকে ) ক্রোধপূর্ণ অবস্থায় (মদীনা থেকে) হটিয়ে দিয়েছেন। যেন 
তাদের কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি (এবং তারা ক্রোধে পরিপূর্ণ ছিল)। এবং সমর ক্ষেত্রে 


৮৮ ভফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


মুসলমানগণের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাকই যথেষ্ট ছিলেন (অর্থাৎ কাফিররা মূল যুদ্ধে 
উপনীত হওয়ার পূর্বেই প্রতিনিরত্ত হয়ে যায়। প্রাগধানযোগ্য যে, ছোট-খাটো বিক্ষিপ্ত 
যুদ্ধ এর পরিপন্থী নয়।) আর (এরূপভাবে কাফিরদেরকে হটিয়ে দেওয়া বিস্ময়কর 
কিছু নয়। কেননা) আল্লাহ পাক---মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী । তোর অসাধ্য কিছুই 
নয়। এ তো গেল মুশরিকদের অবস্থা। বিরোধী পক্ষের অপর দল ছিল কোরায়যা 
গোত্রভূক্ত ইহুদীগণ, যাদের বর্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে আসছে ।) যেসব আহলে কিতাব 
এই (মুশরিকদের ) সহায়তা করেছিল তাদেরকে (আল্লাহ. তা'আলা ) তাদের দুর্গসমূহ 
হতে নিচে নামিয়ে দিলেন যোর মধ্যে তারা আবদ্ধ ছিল) এবং তাদের অন্তরে তোমাদের 
ভয় সঞ্চার করে দেন, ফেদ্দ্বরুন তারা নিচে নেমে আসে । অতঃপর ) তোমরা কতককে 
তো হত্যা করতে লাগলে, আধার কতককে বন্দী করে নিলে। আর তোমাদেরকে তাদের 
ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদের অধিকারী করে দেওয়া হলো (এবং নিজের অনন্ত 
জানে তোমাদেরকে) এমন সব ভূমিরও (মালিক করে দেওয়া হলো) যার উপর তোমরা 
(এখনো পর্যন্ত) পদার্পণও করনি (এখানে সাধারণভাবে ভবিষ্যত বিজয়সমূহের এবং 
বিশেষভাবে স্থক্পকাল পরই অর্জিতব্য খাবার বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে) আর আল্লাহ্‌ 
পাক যাবতীয় বস্তর উপর পূর্ণভাবে ক্ষমতাবান (সুতরাং এসব কাজ তাঁর পক্ষে মোটেও 
অসাধ্য নয়)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সা)-র অনন্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং 
মুসলমানদের প্রতি তীর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদাঙও্ক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ 
পরিপ্রেক্ষিতে আহ্যাবের (সম্মিলিত বাহিনী ) যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কোরআন পাকের 
এ দু'রুকু অবতীর্ণ হয়েছে।---যাতে মুসলমানদের উপর কাফির ও মুশরিকদের সম্মিলিত 
আক্রমণ ও কঠিন পর্িবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র নানাবিধ অনুগ্রহ- 
রাজি এবং রসূলুল্লাহ (সো)-র বিভিন্ন মুজিষার বর্ণনা রয়েছে। আর আনুষঙ্গিকভাবে 
জীবনের বিভিন্ন দিক সংশ্লিষ্ট বহুবিধ হিদায়ত ও নির্দেশাবলী রয়েছে। এসব অমূল্য 
নির্দেশাবলীর দরুন বিশিষ্ট তফসীরকারকগণ আহযাবের ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করেছেন; 
বিশেষ করে কুরতুবী ও মাযহারী প্রমুখ তফসীরকার । তাই এখানে সে সব নির্দেশা- 
বলী সমেত আহ্যাবের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হলো ---যার অধিকাংশটুকু কুরতুবী 
ও মাযহারী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেটুকু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তারও 
যথাযথ উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে। 


আহযাবের যুদ্ধের বিবরণ £ ৮১7--২-)৯-এর বহুবচন, যার অর্থ পার্টি বা 


দল। এ যুদ্ধে কাফিরদের বিভিন্ন দল ও গোত্র একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ- 
ভাবে নিম্মল করার সংকল্প নিয়ে মদীনার উপর চড়াও করেছিল বলে এর নাম আহ- 
যাবের (সম্মিলিত বাহিনীর) যুদ্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু এ যুদ্ধে শব্দের আগমন পথে 
নবীজী (সো)-র নির্দেশানূযায়ী পরিখা খনন করা হয়েছিল, এজন্য একে খন্দক (পরিখার ) 


সূরা আহযাব ৮৯ 


যৃদ্ধও বলা হয়। আর আহযাব যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যেহেতু বন্‌ কুরায়্যার যুদ্ধও 
সংঘটিত হয়-_ উল্লিখিত আয়াতসমূহেও যার বর্ণনা রয়েছেঃ সুতরাং এ যুদ্ধও হ্যা 
যুদ্ধরই অংশ বিশেষ---যা বিস্তারিত ঘটনার মাধ্যমে জানা যাবে। 


রসূলুল্লাহ সো) যে বছর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তার পরের 
বছরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় ওহদের যুদ্ধ। আহযাবের যুদ্ধ 
সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এটা পঞ্চম হিজরীর ঘটনা 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে । যা হোক, হিজরতের সূচনা থেকে এ যাবত মুসলমানদের 
উপর পর্যায়ক্রমে কাফিরদের আক্রমণ চলে আসছিল । আহযাবের যুদ্ধের আক্রমণ 
হয়েছিল দুঢ় সংকল্প, অটুট মনোবল, অভূতপূর্ব শক্তি-পরাক্রম ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। 
তাই হযরত (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল অপরাপর সকল যুদ্ধের 
চাইতে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সঙকুল। কেননা এ যুদ্ধে আক্রমণকারী কাফিরদের 
সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মত ছিল বলে বলা হয়। পক্ষান্তরে 
মুসলমানদের মোট সংখ্যা মাত্র তিন হাজার---তাও আবার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম 
ও অস্ত্রশস্রহীন--তদুপরি সময়টা ছিল' রর মীর কোরআনে করীম ঘটনার 


LATA 


ভয়াবহতা এরূপভাবে বর্ণনা করেছে ঃ ্ ৮০01 ০৫ i (চোখ বিস্ফারিত হয়ে 


পপ A 3 ASIA we 


উঠেছিল ) ৮০) ০ 51 ০৩২5 (হাৎপিগ--অর্থাৎ প্রাণ ছিল কণ্ঠাগত) 


LCD পাক ASF AST 


FA 
53 19) 992 (এবং তারা কঠিন কম্পনে নিপতিত হয়)। 


এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য যেমন কঠিন ও সঙ্কটউময় ছিল, ঠিক তেমনই আল্লাহ্‌ 
পাকের অদৃশ্য সাহায্য-সহযোগিতার বদৌলতে মুসলমানগণের পক্ষে এর পরিণাম ফল 
এমন মহান বিজয় ও চরম সাফল্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, বিপক্ষ মুশরিক ইহুদী ও 
কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেংগে চুরমার হয়ে যায়-- 
এবং মুসলমানদের উত্থর ভবিষ্যতে আবার আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে---তারা 
এমন যোগ্য আর রইল না। তাই এটা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটা চূড়ান্ত 
ফয়সালার যুদ্ধ---যা চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরীতে মদীনার মূল ভূ-খণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল । 


ঘটনার সূচনা এরূপভাবে হয় যে, নবীজী (সো) ও মুসলমানগণের প্রতি চরম 
শত্রুতা পোষণকারী বন্‌ নাধীর ও আবৃ-ওয়ায়েল গোন্তভূত্ত বিশজন ইহুদী মক্কায় গিয়ে 
কুরায়শ নেতৃরন্দকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করলো। 
কুরায়শ নেত্র্ন্দ মনে করত যে, যেরূপভাবে মুসলমানগণ আমাদের প্রতিমা পৃজাকে 


a GG 


৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কুফরী বলে আখ্যায়িত করে, আমাদের ধর্মকে অপরুম্ট বলে ধারণা করে” আমাদের 
ধর্ম সম্পর্কে ইহুদীদের ধারণাও ঠিক একই রকম ।---সুতরাং তাদের সহযোগিতা ও 
একাত্মতার আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইহদীদেরকে প্রশ্ন করলো 
যে, মুহাম্মদ (সো) ও আমাদের মাঝে ধর্ম ব্যাপারে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য রয়েছে 
তা আপনারা জানেন---আপনারা এ্রশী গ্রন্থানুসারী প্রক্তাবান লোক। সুতরাং একথা 
বলুন যে, আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের (মুসলমানের ) ধর্ম । 


রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নতুন ব্যাপার নক্নঃ সেসব ইহুদীরা নিজেদের 
অন্তরস্থ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাদেরকে নিঃসংকোচে এ উত্তর দিয়ে দিল 
যে, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ সো)-এর ধর্মের চাইতে উত্তম। এ উত্তরে তারা খানিকটা . 
সান্ত্বনা লাভ করলো । এতদসন্ত্বেও ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াল যে, আগত এই বিশজন 
ইহুদী পঞ্চাশজন কুরায়শ নেতাসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালে 
নিজেদের বুক লাগিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে এ অঙ্গীকার করলো যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা 
পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ সে)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। 


আল্লাহ্‌র ধৈর্য $ আল্লাহ্‌র ঘরে-_-সে ঘরেরই দেয়ালে বুক লাগিয়ে আল্লাহ্‌র শত্রুরা 
তদীয় রসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার ও সংকল্প গ্রহণ করছে---এবং যুদ্ধের নতুন 
প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃম্তিসহ নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। এটা ছিল আল্লাহ্‌র ধৈর্য ও অনুগ্রহের 
বিস্ময়কর প্রকাশ । কাহিনীর শেষভাগে তাদের এ অঙ্গীকারের করুণ পরিণতি সম্পর্কেও 
অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুদ্ধে তারা সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। 


এই ইহুদীরা মক্কার কুরায়শদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আরবের এক খ্যাতনামা 
সমরকুশলী গোত্র বন্‌ গাতফানের নিকটে পৌছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মক্কার 
কুরায়শদের সাথে এ ব্যাপারে এঁক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্র- 
সারকদেরকে এক যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আপনারাও 
এ বিষয়ে আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোন। সাথে সাথে ঘুষ হিসাবে এ প্রস্তাবও পেশ করল 
যে, এক বছরে খায়বারে ঘে পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হবে তার সম্পূর্ণট্ুকু, কোন কোন 
বর্ণনামতে তার অর্ধেক, বন্‌ গাতফানকে প্রদান করা হবে। গাতফান গোত্র প্রধান উয্াইনা 
বিন হাসান উপরোক্ত শর্তে তাদের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যথারীতি যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করে। 


পারস্পরিক ছুক্তিপন্্র মৃতাবিক আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যুদ্ধের সাজ সরঞজাম- 
সহ তিনশ ঘোড়া ও এক হাজার উট সমেত চার হাজার কুরায়শ সৈন্য মন্কধা থেকে 
রওয়ানা হয়ে মাররে যাহরান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বনু আসলাম, 
বন আশজা, বনূ মুররাহ, বনূ কেনানাহ, বনু ফাযারাহ, বনু গাতফান প্রমুখ গোল্পের 
লোক এদের সাথে মিলিত হয়। যাদের মোট সংখ্যা কোন সৃন্ত্রানুযায়ী দশ হাজার, কোন 
সূননানুযায়ী বার হাজার, আবার কোন সৃন্রানুষায়ী পনের হাজার বর্ণনা করা হয়েছে। 


সূরা আহযাব ৯১ 


মদীনার উপর বৃহত্তর আক্রমণ £ বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের বিপক্ষীয় কাফির 
সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আবার ওহদের যুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন 
হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রত্যেক বারের চাইতে অনেক বেশি। সাজ- 
সরঞ্জামও প্রচুর---আর এটা সমগ্র আরব ও ইহুদী গোত্রের সম্মিলিত শক্তি । 


মুসলমানগণের হুদ্ধ প্রস্তুতি---(১) আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা (২) পারস্পরিক 
পরামর্শ----€৩) সাধ্যানুসারে বাহ্যিক বন্তগত বাহন ও উপকরণ সংগ্রহ ঃ রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) এ সম্মিলিত বাহিনীর সংবাদ প্রাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে তার মৃখনিঃস্ৃত সর্ব প্রথম 


FA A “A 7 ASIA 


বাক্যটি ছিল--_-0$% 51 (১5 481 ০১৯ মহান আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য যথেষ্ট 


এবং তিনিই আমাদের সবৌত্বম নিয়ামক ।) অতপর মুহাজির ও আনসারদের নেত্‌- 
স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একভ্র করে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। যদিও 
প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই---তিনি সরাসরি 
বিধাতার ইংগিত ও অনুমতিসাপেক্ষে কাজ করেন; কিন্তু পরামর্শে দু'ধরনের লাভ 
রয়েছে; (১) উম্মতের মাঝে পরামর্শের রীতি চালু করা, (২) মুর্মমনগণের অন্তকরণে . 
পারস্পরিক এঁক্য ও সংহতির উন্বোষ সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার 
প্রেরণা পুনর্জাগরণ ।উপরন্ত যুদ্ধ ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তা- 
ভাবনা করা হয়েছে । পরামর্শ সভায় হযরত সালমান ফারসী রো)-ও উপস্থিত ছিলেন। 
যিনি সদ্য জনৈক ইহুদীর দাসত্ব শুংখল থেকে মুক্তি লাভ করে ইসলামের খিদমতের 
জন্য প্রস্ততি নিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরূপ পরিস্থিতিতে পারসিকদের 
রণকৌশল হচ্ছে শত্রর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিখা খনন করে তাদের 
প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়া । রসূলুল্লাহ সো) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে পরিখা খননের 
নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন। 


পরিখা খনন ঃ শন্তুদের মদীনার সস্তাব্য প্রবেশদ্বার “সালা” পর্বতের পশ্চাৎ্ব্তী 
পথের সমান্তরালে এ পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিখার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের নক্সা 
নবীজী স্বয়ং অংকন করেন। এই পরিখা "শায়খাইন' নামক স্থান হতে আরম্ভ করে 
“সালা” পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যস্ত সম্প্রসারিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা “বাতহান' 
উপত্যকা ও “রাতুনা” উপত্যকার সংযোগস্থল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ্য 
ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশস্ততা ও গভীরতার সঠিক পরিমাণ কোন 
রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিক্ষার যে, এতটুকু গভীর ও প্রশস্ত 
অবশ্যই ছিল, যাতে শন্রুসৈন্য তা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। হযরত 
সাল্মান রো)-এর পরিখা খনন প্রসংগে বলা হয় যে, তিনি প্রত্যহ পাঁচ গজ দীর্ঘ ও পাঁচ 
গজ গভীর--এ পরিমাণ পরিখা খনন করতেন।---(মাযহারী) এ থেকে প্রমানিত হয় 
যে, পরিখার গভীরতা পাঁচগজ পরিমাণ ছিল। 


মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা £ঃ এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যাছিল সর্বমোট তিন 
হাজার এবং ঘোড়া ছিল সর্বমোট ৩৬ টি। 


৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পূর্ণ বয়স্কতা লাভের জন্য পনর বছর নির্দিষ্ট হয় £ মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে 
কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকও ঈমানী জোশে উদ্বদ্ধ হয়ে দীঁড়িয়ে পড়ে। রস্লু- 
ল্লাহ্‌ সো) পনর বছরের চাইতে কম বয়স্ক বালকগণকে ফেরত পাঙিয়ে দেন। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ বিন উমর, যায়েদ বিন সাবেত, আবু সাঈদ খুদরী, “বারা বিন আঘিব প্রমূখ 
এঁদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন মৃকাবিলার উদ্দেশ্যে, রওয়ানা হয়, 
তখন যে সব মুনাফিক মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতো, তারা গড়িমসি করতে 
লাগলো। কিছুসংখ্যক তো অক্তাতসারে চুপে চুপে বের হয়ে গেল । আবার কিছু সংখ্যক 
মিথ্যা ওষর পেশ করে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র নিকটে বাড়ি ফিরে যাওগ্বার অনুমতি চাইতে 
লাগলো । উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে এ সব মুনাফিকের প্রসংগে কয়েকটি আয়াত 
নাধিল হয়েছে।---( কুরতুবী ) 


সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শুংখলা বিধানের উদ্দেশ্যে বংশ ও গোন্রগত শ্রেণীবিভাগ 
ইসলামী প্রক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থী নয়ঃ রস্লুল্লাহ্‌ (সো) এই যুদ্ধে মুহাজিরদের 
পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারিসা রো)-কে এবং আনসারে'র পতাকা হযরত সা‘আদ 
বিন ওবাদাহ্‌ (রা)-কে প্রদান করেন। এ সময়---মৃহাজির ও আনসারের মধ্যকার 
ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃঢ় ছিল এবং সকলে পরস্পর ভাই-ভাই ছিলেন। 
কিন্তু শৃংখলা বিধান ও ব্যবস্থাগত সুবিধার জন্য মুহাজির ও আনসারদের নেতৃত্ব গ্ৃথক 
করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যবস্থাপনাগত সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ইস- 
লামী এঁক্যও জাতিত্বের পরিপন্থী নয়; বরং প্রত্যেক দলের উপর দায়িত্বভার পৃথকভাবে 
অর্পিত হলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহান্ভূতি ও সহযোগিতাবোধ সুদৃঢ় হয়। এ বুদ্ধের 
সর্বপ্রথম কাজ-_-পরিখা খননের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাবোধ 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । 


পরিখা খননের দায়িত্বভার বন্টন ৪ রসূলুল্লাহ, (সা) মুহাজির ও আনসার সমন্বয়ে 
গঠিত সমগ্র সৈন্যকে দশ দশ ব্যক্তি সম্বলিত দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের উপর 
চল্লিশ গজ পরিমাণ পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত সালমান ফারসী 
(রা) যেহেতু পরিখা খনন পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও এ কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন 
এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কারো অন্তর্গত ছিলেন না, তাই তাকে নিজ নিজ দল- 
ভুক্ত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মাঝে কিছুটা প্রতিযোগিতার 'ভাব পরিলক্ষিত 


হওয়ায় নবীজী সো) এই মীমাংসা করলেন 3 ০) 951 ৩০০ ৩) ৯ অর্থাৎ 
সালমান আমার পরিবারভূক্ত। 


যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী, স্থানীয় ও বহিরাগত বৈষম্য ঃ 
অধুনা বিশ্বে মানুষ পরদেশী বহিরাগত অধিবাসীগণকে সমমর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক । 
কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক দল যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করা গৌরবজনক বলে 
মনে করতো। তাই রসূলুল্লাহ সো) সালমানকে নিজ পরিবারভূত্, করে বিবাদের পরি- 
সমাম্তি ঘটান এবং কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার অন্তরভূক্ত করে দশজনের 


সূরা আহযাব ৯৩. 


পৃথক দল গঠন করেন। হযরত আমর বিন আউফ রো), হযরত হুযায়ফা রো) প্রমুখ 
মুহাজির এ সম্মিলিত দলের অন্তর্গত ছিলেন। 

একটি বিশেষ মুণজিঘা 8 পরিখার যে অংশ হযরত সালমান রো) প্রমুখের উপর 
ন্যস্ত ছিল, ঘটনাক্রমে সেখানে এক সুকঠিন, মস্থণ ও সুবিস্তৃত প্রস্তরথণ্ড পরিলক্ষিত 
হয়। হযরত সালমান রো)-এর সহকারী হযরত আমর বিন আউফ রো) বলেন যে, এ 
্রস্তরখণ্ড আমাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিকল করে দেয় এবং আমরা এটা কাটতে অক্ষম 
হয়ে পড়ি। অতপর আমি সালমান রো)-কে বলি যে, এখানে খানিকটা বাঁকা করে 
খনন করে মূল পরিখার সাথে মিলিয়ে দেওয়া অবশ্য সম্ভব। কিন্তু আমাদের নিজস্ব 
মতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) অংকিত রেখা পরিত্যাগ করে অন্যত্র পরিখা খনন করা বান্ছনীয় 
নয়। সুতরাং আপনি রসূলুল্লাহ সো)-র সাথে পরামর্শ করুন যে, এখন আমাদের কর্তব্য 
কি হবে। 

বিধাতার সতর্ক সংকেত £ এই সুদীর্ঘ তিন মাইল পরিখা খনন করতে গিক্সে 
কোন খননকারীই কোন দুর্জয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন নি, কিন্তু সম্মুখীন “হলেন 
পরিখার পরামর্শদাতা হযরত সালমান রো) স্বয়ং। আল্লাহ্‌ পাক এ কথা প্রমাণ করে 
দিলেন যে, পরিখা খননের ক্ষেত্রেও তাঁর সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই, যাবতীয় 
যন্ত্রপাতি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে এ শিক্ষাই নিহিত রয়েছে যে, সাধ্যান্‌সারে বাহ্যিক 
ও বস্তুগত মাধ্যম ও উপকরণ সংগ্রহ করা অবশ্য ফরয---কিন্তু এগুলোর উপর নির্ভর 
করা বৈধ নয়। যাবতীয় বস্তুগত উপকরণ ও বাহন সংগৃহীত হওয়ার পরও মু’মিনের 
কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত । 


হযরত সালমান রো) রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিরত 
 করলেন। রসূলুল্লাহ (সো) স্বয়ং নিজ অংশের খননকার্ষে লিপ্ত থেকে সেখান থেকে 
পরিখার মাটি স্থানান্তরিত করছিলেন। হযরত বারা বিন আযিব রো) বলেন, আমি ' 
দেখলাম যে, নবীজী সো)-র শরীর ধুলো-বালিতে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, 
তীর পেট ও পিঠের চামড়া পরিদুষ্ট হচ্ছিল না, এমতাবস্থায় সালমানকে কোন পরামর্শ 
বা নির্দেশনা দিয়ে নবীজী (সো) স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পরিখায় অবতরণ 
করে সালমান রো)-এর নেতৃত্বে খননকার্ষে লিপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তভূক্ত হয়ে 
যান এবং নিজ হাতে কোদাল ধারণ করে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রচণ্ড আঘাত 


পা পালা ee ABT 


হানেন আর এ আয়াত পাঠ করেন ০ 5) of 5 (অর্থাৎ আপনার 


পালনকর্তার অনুগ্রহ সত্য সত্যই পূর্ণ হয়েছে ) প্রথম আঘাতেই পাথরের এক-তৃতীয়াংশ 
কেটে যায়। সাথে সাথে প্রস্তরখণ্ড থেকে এক আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয় । অতপর 
তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত হেনে উল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ 


৮ পাতে পা WP ABT 


॥১০ 2৩১০০ 5১) 8০৫ ৮০৯ _ দ্বিতীয়বারের আয়াতে আরো এক-তৃতীয়াংশ কেটে 


মায় ও পূর্বের ন্যায় আবার আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। তৃতীয়বার সেই পুরো আয়াত 


৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পাঠ করে তৃতীয় আঘাত হানেন। এ আঘাতে অবশিস্টাংশ কেটে যায়। অতপর 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) পরিখা থেকে উঠে আসেন এবং পরিখার পাশে রক্ষিত চাদর তুলে নিয়ে 
এক পাশে বসে পড়েন। সে সময়ে হযরত সালমান রো) আরয করেন, ইয়া রস্লালাহ্‌ 
সো),আপনি পাথরের উপর যতবার আঘাত করেছিলেন ততবার সে পাথর থেকে আলো ক- 
রশ্মি বিচ্ছরিত হতে দেখেছি। রসূলুল্লাহ সো) হযরত সালমানকে জিজ্ঞেস করলেন, 
সত্যি কি তুমি এমন রশ্মি দেখেছ£ তিনি আরঘ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ ! আমি তা 
স্বচক্ষে দেখেছি। | 


রসূলুঞ্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করলেন, প্রথম আঘাতে নিঃসৃত আলোকচ্ছটায় ইপ্নামান 
ও কিসরার পোরস্য) বিভিন্ন নগরের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাই এবং হযরত জিবরাঈল 
আমীন আমাকে বললেন যে, আপনার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব শহর জয় করবে, 
আর দ্বিতীয় আঘাতে নিঃস্থত আলোকরশ্মির সাহায্যে আমাকে রোমের লোহিত বর্ণের 
প্রাসাদসমূহ প্রদর্শন করানো হয় এবং জিবরাঈল, আ) এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, 
আপনার উম্মতগণ এসব শহরও অধিকার করবে। নবীজী (সা)-র এই ইরশাদ শুনে 
মুসলমানগণ স্বস্তি লাভ করলেন এবং ভবিষ্যতের সুমহান বিজয় ধারা সম্পকে তাদের 
পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপিত হলো। 


মুনাফিকদের কটাক্ষপাত£ সে সময়ে যেসব মুনাফিক পরিখা খনন কাজে অংশ 
নিয়েছিল, তারা বলতে লাগল, তোমাদের কি মুহাম্মদ সো)-এর কথায় বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে নাঃ তিনি তোমাদেরকে কিরূপ অবাস্তব ও অমূলক ( ভবিষ্যদ্বাণী শোনাচ্ছেন ) 
যে, মদীনার পরিথা গহবরে তিনি হীরা, মাদায়েন ও পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখতে 
পাচ্ছেন । আবার তোমরা নাকি সেগুলো অধিকার করবে! নিজেদের অবস্থার প্রতি 
একটু তাকাও ।-_তোমাদের নিজ শরীরের খবর লওয়ার মত হ'শক্তান নেই---পায়খানা 
্র্নাব করার মত সময়টুকু পর্যন্ত নেই। অথচ রোম-পারস্য প্রভৃতি দেশ নাকি 
অধিকার করবে । এসব কটাক্ষপাতের পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ 
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34581 1১১১4 অর্থাৎ যখন কপট বিশ্বাসী ও ব্যাধিগ্ৰস্ত অস্তরবিশিষ্ট 
লোকেরা বঝতে লাগল যে, আল্লাহ্‌ ও তদীয় রসূল (সা) প্রাত্ত প্রতিশ্টতি ও অঙ্গীকার 
প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ আয়াতে Shen SoD বাক্যে সে সব 
কপট বিশ্বাসীদের অবস্থা বিরত হয়েছে যাদের অন্তর কপটতা ব্যাধিতে আচ্ছন্ন । 


ভেবে দেখুন যে, মুসলমানগণের ঈমান এবং রসূলুল্লাহ সো)-র ভবিষ্যদ্বাণীর উপর 
পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কিরাপ কঠিন পরীক্ষা ছিল। সর্বদিক থেকে কাফিরদের দ্বারা 


সূরা আহযাব ৯৫ 


পরিবেষ্টিত এবং চরম বিপদ ও দুর্যোগের মুখোমুখি--পরিখা খননের জন্য প্রয়োজনীয় 
শ্রমিক নেই, হাড়-কীপানো প্রচণ্ড শীতের মাঝে আয়াস সাপেক্ষ পরিখা খননের এরূপ কঠিন 
দায়িত্ব নিজেদের মাথায়ই তুলে নিয়েছেন । সকল দিক থেকে ভয়ভীতি বাহ্যিক উপকরণ 
ও অবস্থা দৃষ্টে নিজেদের টিকে থাকা ও নিছক অস্তিত্বট্রুকু বজায় রাখা সম্পর্কে আস্থা- 
বান থাকাই কঠিন। এমতাবস্থায় তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি---বৃহত্তম সাম্রাজ্য রোম 
ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ ও আগাম বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকারে সম্ভব ? 
কিন্ত সমস্ত আমল থেকে ঈমানের মূল্য অধিক হওয়ার কারণ এই যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি-_- 
বাহ্যিক বাহন ও উপকরণসম্হ সম্পূর্ণ পরিপন্থী হওয়া সত্তেও রস্ল সো)-এর ইরশাদের 
প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা শংকা দ্বিধার উদ্রেক করে না। 


উল্লিখিত ঘষ্টনাতে উম্মতের জন্য বিশেষ নির্দেশ 8 একথা কারো অজানা নয় যে, 
সাহাবায়ে কিরাম রো) নবীজীর কেমন উৎসর্গিত প্রাণ সেবক ছিলেন ।---তারা কখনো 
এটা কামনা করতেন নাযে, মজুরের এই কঠিন ও প্রাণান্তকর, পরিশ্রমে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-ও 
অংশগ্রহণ করুন । কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামের মনের সান্ত্বনা ও পরিত্প্তি 
এবং উম্মতের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিশ্রমে সমভাবে অংশ নেন । নবীজী 
(সা)-র জন্য তাঁর সাহাবায়ে কিরামের উৎসর্গ এবং ত্যাগ তাঁর অনন্য ও অনুপম 
গুণাবলী এবং নবুয্ধত ও রিসালতের ভিত্তিতে তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু দৃশ্যমান কারণ- 
সমূহের মাঝে বৃহত্তম কারণ এটাই ছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় 
প্রতিটি কায়-ক্লেশ, অভাব-অনটন ও দুঃখকস্টে পুরোপুরি শরীক থাকতেন,---শাসক- 
শাসিত, রাঁজা-প্রজা, নেতা-অনুসারী জনিত বৈষম্য ও পার্থক্যের কোন ধারণাও সেখানে 
ছিল না। আর যখন থেকে মুসলিম শাসকমগ্ডলী এ নীতি বর্জন করেছে তখন থেকে 
এ বিভেদ ও বিচ্ছেদের উন্মেষ ঘটেছে ।--নানাবিধ অশান্তি---উচ্ছংখলতা মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠেছে। 


যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ হওয়ার অমোঘ বিধান ঃ উল্লিখিত ঘটনায় নবীজী 
এই দুর্জেয় প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে কোরআনের আয়াত-_ 
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৮০ ০ ১০ নি, ৩১ ৮১ ৪5 ৬১০) পাঠ করেন । 


ৃ ৮ পাপা 
সুতরাং বোঝা গেল যে, এ আম্নাত যে কোন কঠিন সমস্যা ও বিপদ থেকে উদ্ধারের 
এক অমোঘ ব্যবস্থাপল্ল---অব্যৰ্থ বিধান । 


সাহাবায়ে কিরামের অনন্য ত্যাগ $ উপরে জানা গেছে যে, প্রত্যেক দশ গজ 
পরিমাণ খননের জন্য দশজন করে লোক নিথুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট 
যে, কতক লোক. অধিক দক্ষ ও সবল এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম । সাহাবায়ে 
কিরামের মধ্যে ষাঁদের খনন কার্ষের নির্ধারিত অংশ সম্পন্ন হয়ে যেত তাঁরা তাঁদের 
কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেবে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতেন না; বরং ফাঁদের কাজ 
অসমাপ্ত রয়েছে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন ।---( কুরতুবী, মাযহারী ) 


৯৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কো'রআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


দীর্ঘ পরিখা ছ’দিনে সমাপ্ত হয়ঃ সাহাবায়ে কিরামের শ্রম সাধনার ফলাফল 
ছ’দিনেই প্রকাশিত হলো---এই সুদীৰ্ঘ, প্রশস্ত---গভীর পরিখা ছ’দিনেই সম্পন্ন হয়ে 
গেল !---( মাযহারী ) 


হযরত জাবির (রা)-এর দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত এক চাক্ষুষ মু‘জিযা $ 
এই পরিখা খননকালে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন হযরত জাবির 
(রা) নবীজী (সা)-কে ক্ষুধায় কাতর বলে উপলব্ধি করে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন যে, 
রান্না করার মত কিছু থাকলে তা রান্না কর। স্ত্রী বললেন যে, বাড়িতে এক সা" 
(সাড়ে তিন সের) পরিমাণ যব আছে---তা পিষে নেই। স্ত্রী আটা তৈরি করে 
পাকাতে লেগে গেলেন ! বাড়িতে একটি ছাগল ছানা ছিল, হযরত জাবির রো) তা 
জবাই করে তৈরি করে ফেললেন । অতপর মহানবী হযরত সো)-কে ডেকে আনতে 
রওয়ানা হলেন। স্ত্রী ডেকে বললেন যে, নবীজীর সাথে তো সাহাবায়ে কিরামের এক 
বিশাল জমাত রয়েছে। তাই কেবল নবীজী (সা)-কে চুপে-চুপে একা ডেকে আনবেন। 
সাহাবায়ে কিরামের এই বিশাল জমাত এলে কিন্তু লজ্জিত হতে হবে। হযরত 
জাবির রো) নবীজী (সা)-র নিকট প্ররুত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন যে, 
কেবল এ পরিমাণ খাবার রয়েছে । কিন্তু নবীজী (সা) সাহাবায়ে কিরামের বিশাল 
জমাতকে সম্বোধন করে বললেন জাবির রো)-এর বাড়িতে দাওয়াত----সবাই চলো । 
হযরত জাবির রো) বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাড়ি পৌছে স্ত্রীকে অবহিত করায় তিনি 
চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে স্বামীকে জিক্েস করলেন যে, নবীজী (সা)-কে 
খাবারের পরিমাণ ক্তাত করেছেন কিনা £ হযরত জাবির রো) বললেন যে, হ্যা, তা 
করেছি । মহীয়সী স্ত্রী তখন নিশ্চিত হয়ে বললেন যে, তবে আর উদ্বেগের কারণ 
নেই ।---নবীজী (সা) স্বয়ংই এখন মালিক ; যেমনি খুশি তিনিই ব্যবস্থা করবেন । 


ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা এ ক্ষেত্রে নিষ্পৃয়োজন । এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) স্বহস্তে রুটি ও তরকারি পরিবেশন করেন---এবং জমাতভুক্ত প্রত্যেকে পূর্ণ 
তৃপ্তি সহকারে পেট পূরে খান । হযরত জাবির রো) বলেন ঘে, এই বিগাল জমাত খাওয়ার 
পরও হণড়ির গোশত বিন্দুমান্ত্ হাস পেল না এবং মথিত আটা অপরিবতিতহ রয়ে গেল । 
আমরা পরিবারের সকল সদস্যও পেট পুরে খেয়ে অবশিস্টাংশ প্রতিবেশিগণের মাঝে 
বন্টন করে দিলাম । 


এরূপভাবে ছ'দিনে পরিখার খননকার্ষ সম্পন্ন হওয়ার পর শল্রসৈন্যের সম্মিলিত 


বাহিনী এসে পড়ল, রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) সালা’ ( 44৯ ) পর্বত 
নিজেদের পশ্চাতে ফেলে সৈন্যগণকে সারিবদ্ধ করেন। 


কুরায়যা গোত্রের ইহুদীদের চুক্তি লংঘন ও সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষাবলম্বন $ 
এ সময়ে দশ-বার হাজারের সম্পূর্ণ সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সাজ-সরঞ্জামহীন 
নিরস্ত্র তিন হাজার লোকের মুকাবিলা যুক্তি-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে । তদুপরি আবার 
নতুন কিছুর সংযোজন হলো । সম্মিলিত বাহিনীভুক্ত বনূ নযীর গোন্নপতি হুইয়াই বিন 


সূরা আহযাব ৯৭ 


, আখতাব---যে রসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলকে এঁক্যবদ্ধ করতে বিশিষ্ট 
ডমিকা পাল্লন করেছিল---মদীনা পৌছে ইহুদী গোল্র বন্‌ কুরায়যাকেও নিজেদের 
দত্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে । বনূ কুরায়যা রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র সাথে মৈত্রী 
চুক্তিবদ্ধ ছিল বলে একে অপর সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন ছিল। বন্‌ কুরায়যার নেতা ছিল 
কাম্ধ বিন আসাদ । হইয়াই বিন আখতাব তার উদ্দেশে রওয়ানা করলো । এ 
সংবাদ পেয়ে কা'ব তার দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল-_যাতে হুইয়াই সে গর্ত 
পৌছতে না পারে । কিন্ত হুইয়াই দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল । 
কা'আব দুর্গের ভেতর থেকেই উত্তর দিল যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে মৈত্রী- 
চুক্তিতে আবদ্ধ এবং এ যাবত তারা চুক্তির শর্তাবলী পুরোপুরি পালন করে আসছে । 
“চুক্তির পরিপন্থী কোন আচরণই পরিলক্ষিত হয়নি, সুতরাং আমরা এরূপ চুক্তিতে 
আবদ্ধ বলে আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারছি না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হুইয়াই বিন 
আখতাব দরজা খোলার এবং কা'বের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে 
লাগলো এবং সে ভেতর থেকে অস্বীকৃতি জানাতে লাগল, কিন্তু কাবকে পুনঃ পুনঃ 
ধিক্কার দেওয়ায় অবশেষে সে দরজা খুলে হুইয়াইকে ভেতরে ডেকে নিল, হুইয়াইর 
মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে অবশেষে কা'ব তার ফাঁদে পড়ে গেল ও সম্মিলিত 
. বাহিনীর সাথে অংশ গ্রহণ কক্কবে বলে অঙ্গীকার করল । কিন্তু কা'ব যখন গোন্রের 
অন্য নেতুরন্দের নিকটে একথা প্রকাশ করলো তারা সমস্বরে বলে উঠলো যে, 
অকারণে মুসলমানদের সহিত চুক্তিভংগ করে মারাত্মক ভুল করেছ । কা'বও তাদের 
কথায় নিজের ভুল অনুবাধন করে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করল । কিন্তু 
পরিস্থিতি তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল । অবশেষে এ চুর্তি লংঘনই বন্‌ 
কোরায়যার ধ্বংস ও পতনের কারণ হয়ে দীড়ায়--যার বিবরণ পরে আসছে । 


রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এই সংকটময় মুহ্্তে বন্‌ নাষীরের চুক্তি 
ভঙ্গের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সম্মিলিত বাহিনীর আগমন পথে পরিখা খননের 
মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এ গোল্র মদীনার অভ্যন্তরেই অবস্থান 
করছে বলে এদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি--তা নিয়ে বিশেষভাবে চিত্তাগ্রস্ত 
ও বিচলিত হয়ে উঠলেন । কোরআন করীমে ‘কাফিরদের সম্মিলিত সৈন্য তোমাদের 
TATA TMS 


| 528 এ বাক্য সম্পর্কে যে বলা হয়েছে hut 03005 ur 


এর ব্যাখা প্রসংগে কোন কোন বিশিষ্ট তফসীরকার এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন 


cA 


যে, ও $5---উপর দিক থেকে আগমনকারী দ্বারা বনু ফুরায়যাকে এবং ০৯০ | 
নিম্নদিক থেকে আগমনকারী দ্বারা সম্মিলিত বাহিনীর অধশিষ্টীংপকে বোঝানো 
হয়েছে । 


সি) 


৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


রসূলুল্লাহ (সা) চুক্তিভঙ্গের মূল তত্ব ও সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার 
উদ্দেশ্যে আনসারের 'আউস গোত্রের নেতা হযরত সাণ্দ বিন মায়াকে এবং খাযরাজ 
গোত্রের নেতা হযরত সাদ বিন ওবাদাহ্ফে কা'বের সাথে আলোচনার জন্য প্রতি- 
নিধিরূপে প্রেরণ করেন । তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে দেন যে, দুক্তিভঙ্গের 
ব্যাপারটা যদি অসত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে তা সকল সাহাবায়ে-কিরামের সামনে 
খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেবে, আর যদি সত্য হয় তবে আকার ইঙ্গিতেবলবে 
যাতে আমরা বুঝে নিতে পারি, যাতে সাধারণ সাহাবীগণের মাঝে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার 
উদ্রেক না করে। এই মহান ব্ক্তিদ্বয় ওখানে পৌছে দুক্তিভঙ্গের সুস্পষ্ট লক্ষণ 
দেখতে পান। তাদের ও কা“বের মাঝে বাদানুবাদ ও কড়া কথাবার্তাও হয় । ফিরে 
এসে পূর্বনিরশমত আকার-ইঙ্গিতে চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা সঠিক বলে হুযূর সো)-কে 
অবহিত করেন । 


এ সময় মুসলমানদের সাথে মৈন্রীচুক্তিতে আবদ্ধ--ইহুদী গোত্র বন্‌ কুরায়যা 
প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তখন যারা কপটতাসহ মুসলমানদের সাথে অবস্থান 
করছিল, তাদের কপটতা প্রকাশ পেতে লাগলো। কেউ কেউ তো খোলাখুলিভাবে 
রসূলুল্লাহ সো)-র বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে আরম্ত করলো, যেমন উপরে বলা হয়েছে 
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৬ ৬০)! 0 +83 ১ 1-আবার কতক মিথ্যা অমূলক অজুহাত তুলে যুদ্ধক্ষেত্ 
থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে নবীজী (সা)-র নিকটে অনুমতি চাইতে লাগলো । যার বর্ণনা 
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উল্লিখিত আয়াতে £১! 8) $= ৬ $+? ১! বাক্যে রয়েছে। 


এখন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ছিল এই যে, পরিখার দরুন আক্রমণকারী সম্মিলিত 
বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এর অপর প্রান্তে মুসলিম সৈন্য অবস্থান 
করছিল । সর্বক্ষণ উভয়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত ছিল। এ অবস্থায়ই প্রায় 
একমাস কেটে যায়---খোলাখুলি ভাগ্য নির্ধারিত কোন যুদ্ধও হচ্ছিল না-_আবার 
কখনো নিশ্চিন্তে শংকামুক্ত থাকাও যাচ্ছিল না। দিবা-রান্রি সর্বক্ষণ রসূলুল্লাহ সো) ও 
সাহাবায়ে কিরাম পরিখা প্রান্তে অবস্থান করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্ষে নিয়োজিত 
থাকছেন যদিও রসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বয়ংও এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কম্টে শরীক 
ছিলেন, কিন্তু সমগ্র সাহাবায়ে কিরামের চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে কালাতিপাত 
নবীজীর পক্ষে সবিশেষ পীড়াদায়ক ছিল । 


রসুলুল্লাহ্‌্র একটি যুদ্ধ কৌশল £ হুযূর (সা) এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, 
গাতফান গোন্রপতি খায়বারের ফলমূল ও খেজুরের লোভে এসব ইহদীর সাথে যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছে । তিনি বনূ গাতফানের অপর দুটি গোন্ত্রপতি উয্লাইনা বিন হাসান ও 
আবুল হারিস বিন আমরের নিকটে দূত মারফত প্রস্তাব পাঠালেন যে, তোমরা যদি 
স্বীয় সহচররুন্দসহ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাও তবে তোমাদেরকে মদীনায় উৎপন্ন ফলের 


সুরা আহযাব ৯৯ 


এক-ততীয়াংশ প্রদান ক'রা হবে। এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা চলছিল | এ প্রস্তাবে উভয় 
নেতা সম্মতিও প্রদান .করেছিল---চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় হয় ভাব । কিন্তু রসূলুল্লাহ 
(সা) তাঁর অভ্যাস মূতাবিক এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করার 
সিদ্ধান্ত নিলেন । আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের দুই বরেণ্য নেতা---হযরত সাণ্দ 
বিন মায়া ও সাদ বিন ওবাদাহ্‌কে ডেকে তাদের সাথে পরামর্শ করলেন । 


হযরত সা'দ (রা)-এর ঈমানী জোশ £ উভয় নেতাই আরয করলেন যে, হুযুর, 
আপনি যদি এ কাজ করতে আল্লাহ্‌ পাক কর্তৃক আদিস্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাদের 
কিছু বলার নেই---তা মেনে নেব ৷ অন্যথায় বলুন এটা কি আপনার স্বাভাবিক মত না 
আমাদেরকে পরিশ্রম ও কায়ক্লেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এরূপ চিন্তা করছেন £ 


রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন যে, এটা বিধাতার নিদশও নয় বা আমার 
ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ইচ্ছাও এরূপ নয় বরং তোমাদের দুঃখকম্টের কথা বিবেচনা 
করে এ পথে অগ্রসর হচ্ছি। কেননা তোমরা সকল দিক থেকে পরিবেষ্টিত। আমি 
এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে বিপক্ষদলের শক্তি ভেংগে দেওয়ার পরিকল্পনা 
করেছি। হযরত সা'দ (রা) আরয করলেন---হে আল্লাহ্‌র রস্ল!-_-আমরা যে সময়ে 
প্রতিমা প্জারী ছিলাম---মহান আল্লাহ্‌কে চিনতাম না--তার উপাসনা আরাধনাও 
করতাম না-_সে সময়েও এ নগরের এসব লোক এ শহরের কোন ফলের একটি দানা 
পর্যন্ত লাভের: আশা প্রকাশ করতে সাহস পেত না। অবশ্য যদি না তারা আমাদের 
মেহমান হয়ে আসত এবং মেহমান হিসাবে তাদেরকে খাইয়ে দিতাম---অথবা খরিদ 
করে নিত। আজ যখন আল্লাহ্‌ পাক মেহেরবানীপূর্বক তাঁর পরিচয় প্রদান করে ধন্য 
করেছেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত করেছেন, তবে এখন কি 
আমরা তাদেরকে আমাদের ফল-মূল ও ধনসম্পদ চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে দেব ! তাদের 
সাথে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই । আমরা তাদেরকে তরবারির 
আঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই দেব না। যতদিন পৰ্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের ও তাদের 
মাঝে চুড়ান্ত ফয়সালা না করে দেন। 


- ব্স্লুল্লাহ্‌ (সা) হযরত সা'দের সুদৃঢ় মনোবল ও ঈমানী মর্যাদাবোধ দেখে 
নিজের মত পরিত্যাগ করে ইরশাদ করলেন যে, তোর্মাদের ইচ্ছা-_-যা চাও তাই করতে 
পার। হযরত সা'দ রো) তাদের নিকট থেকে সুলেহনামার কাগজপত্র নিয়ে উহার 
লেখা মুছে বিলীন করে দেন। কেননা এ পর্যন্ত তা স্বাক্ষরিত হয়নি । গাণ্তফান গোল্র- 
পতি হারিস ও উয়্াইনা--যারা সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে মজলিসে এসেছিল, সাহাবায়ে 
কিরামের শৌর্ষবীর্য ও সুদৃঢ় মনোবল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং মনে মনে দোদুল্যমান 
হয়ে পড়লো । 


আহত হওয়ার পর হযরত সাদ বিন মা'আঘের দোয়া 8 এদিকে পরিখার উভয় 
দিক থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপের ধারা অবিরাম চলছিল । হযরত সা'দ বিন 
মাআয মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত বনী হারেসার ছাউনিতে তাঁর মায়ের নিকটে যান। 


১০০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হযরত আয়েশা রো) ফরমান যে, আমিও সে সময় এ ছাউনিতে ছিলাম । তখন পর্য্ত 
নারীদের জন্য পর্দা করার আয়াত নাযিল হয়নি । আমি হযরত সা‘দকে একটি ছোট 
বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম---যার মধ্য থেকে তার হাত বের হয়ে পড়ছিল 
এবং তার মা তাকে বলেছিলেন যে, অতিসত্বর রসূলুল্লাহ (সা)-র পাশে চলে যাও । 
আমি তার মাকে বললাম যে, বর্মটা আরও কিছুটা বড় হলে ভাল হতো। তাঁর বর্ম 
বহিভ্ত হাত-পা আহত ও ক্ষত হওয়ার আশংকা আছে। মা বললেন, কোন ক্ষতি নেই। 
আন্মাহ যা করতে চান তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। 


হযরত সা'দ বিন মা'আয রো) সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করার পর তীরবিদ্ধ হন । 
তার একটি গুরুত্বপূর্ণ রগ কেটে যায়। অতপর সাদ (রা) এই দোয়া করেন, হে 
আল্লাহ! ভবিষ্যতে রসূলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে যদি কুরায়শদের আরো কোন আক্রমণ 
নির্ধারিত থেকে থাকে, তবে তার জন্য আমাকে জীবন্ত রাখুন । কেননা এটাই আমার 
একান্ত কামনা যে, আমি সে সম্পূদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নবীজীর প্রতি নানাভাবে 
নির্যাতন করেছে---মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে--এবং তাঁর আদর্শকে মিথ্যা 
বলে আখ্যায়িত করেছে। আর যদি আপনার জানা মতে এ যুদ্ধের ধারা সমাপ্ত হয়ে 
গিয়ে থাকে, তবে আমাকে আপনি শহীদী মৃত্যু প্রাদান করুন । কিন্ত যে পর্যন্ত বনূ 
কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমার চোখ শীতল না হয় সে 
পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়। 


আল্লাহ, পাক তাঁর দোয়াই গ্রহণ করেছেন ।--আহ্যাবের এ যুদ্ধকেই কাফিরদের 
সর্বশেষ আক্রমণে পরিণত করেন । এরপর থেকেই মুসলমানদের বিজয়াভিযানের সূচনা 
হয়---প্রথমে খায়বার, অতপর মন্কা মুকাররামাহ, এবং এরপর অন্যান্য দেশ ও নগর 
অধিকারভূক্ত হয়ঃ এবং বন্‌, কুরায়যার ঘটনা যা পরবর্তী পর্যায়ে বণিত হয়েছে যে 
তাদেরকে বন্দী করে আনা হয়; এবং তাদের ব্যাপারে মীমাংসার ভার হযরত মা"আয 
(রা)-এর উপর ন্যস্ত হয়। তার মীমাংসানুযায়ী এদের যুবক শ্রেণীকে হত্যা করা হয় 
এবং নারী ও বালকদেরকে বন্দী করে রাখা হয় । 


আহ্যাবের এই ঘটনাকালে সাহাবায়ে কিরাম ও রসূলুল্লাহ সো) সারারাত পরিখা 
দেখাশোনা করতেন । কোন সময় বিশ্রামের জন্য ক্ষণিকের তরে শয়ন করলেও কোন 
দিক থেকে ক্ষীণতম হট্টগোলের আভাস পেলেই অস্ত্রসঙ্জিত হয়ে ময়দানে চলে 
আসতেন । উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রো) ইরশাদ করেছেন যে, একই 
রাতে কয়েকবার এমন হত যে, তিনি ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য তশরীফ আনতেন এবং 
কোন শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে যেতেন । আবার ফিরে এসে আরামের জন্য 
শয্যায় খানিকটা গা লাগাতেন, পুনরায় কোন শব্দ পেয়েই বাইরে তশরীফ নিতেন । 


উশ্মূল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রো) বলেন যে, আমি অনেক যুদ্ধে--_ 
যথা খায়বারের যুদ্ধ, হোদায়বিয়া, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র 
সংগে ছিলাম। কিন্ত তিনি অন্য কোন যুদ্ধে খন্দকের (পরিখার) যুদ্ধের ন্যায় এত দুঃখ 


সরা আহযাব ১০১ 


কম্টের সম্মৃখীন হন নি। এ যুদ্ধে মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়---প্রচণ্ড 
শীতের কারণে ভীষণ যন্ত্রণা পোহাতে হয়। তদুপরি খাওয়া-দাওয়ার দ্রব্যসামগ্রীও ছিল 
একেবারেই অপর্যাপ্ত 1---€ মাষহারী ) 


এই জিহাদে রসূল্লাহর চার ওয়াক্ত্‌ নামায কাঁযা হয়ে যায় ঃ একদিন বিপক্ষ 
কাফিররা স্থির করল যে, তারা একবার সকলে সমবেতভাবে আক্রমণ করে কোন 
প্রকারে পরিখা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবে। এরূপ স্থির করে মুসলমানদের 
উপর প্রচণ্ড ও নির্মম আক্রমণ চালায় এবং সবন্র ব্যাপকভাবে তীর নিক্ষেপ করতে 
থাকে। এ নিয়ে রস্লুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে সারাদিন এত বেশি ব্যস্ত 
থাকতে হয় যে, নামায পড়ার পর্যন্ত সুধোগ পাননি ৷ সুতরাং ইশার সময় চার ওয়াক্ত 
নামায একই সাথে পড়লেন । 


রসূল্লাহ (সা)-র দোয়া ঃ যখন দুঃখ-যন্তরণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে, তখন নবীজী 
সম্মিলিত কাফির বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ এবং মুসলমানদের বিজয়ের জন্য 
মসজিদে ফাতবের ভিতরে সোম, মংগল ও বুধ---একাধারে এই তিনদিন বিরামহীন- 
ভাবে দোয়া করতে থাকেন । তৃতীয় দিন যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া 
কবূল হয় ৷ রসূলুলাহ সো) সহাস্য বদনে প্রফুল্পচিত্তে সাহাবায়ে কিরামের নিকটে তশরীফ 
এনে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন । সাহাবায়ে কিরাম বলেন যে, এর পর থেকে 
কোন মুসলমানের কোন প্রকারের কষ্ট হয়নি 1---€ মাহহারী ) 


সাফল্য ও বিজয়ের মাধ্যম এবং সূন্রসম্হের বহিঃপ্রকাশের সূচনা £ঃ গাতফান 
গোল্র ছিল শন্তরপক্ষের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর অসীম 
কুদরতে এ গোন্নভুক্ত “নুয়াইম বিন মাসুদ” নামক জনৈক ব্যক্তির অন্তর ঈমানের আলোকে 
উদ্ভাসিত করে দেন । তিনি হুযুর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত 
হওয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখনো আমার গোত্রের কেউ আমার 
ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারেনি--এখন আমাকে মেহেরবানী করে বলে দিন যে, 
আমি এ পর্যায়ে ইসলামের কি খিদমত করতে পারি । রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বললেন যে, 
তুমি একা মানুষ---এখানে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম হবে না। নিজ সম্পৃদায়ে ফিরে 
গিয়ে তাদের মাঝে অবস্থান করেই ইসলামের স্বার্থে যা সম্ভব হয় তাই কর । নুয়াইম 
(রা) অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন । মনে মনে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে 
 স্ব-গোত্রীয়দের মাঝে গিয়ে যা ভাল বিবেচিত হয় তাই বলা ও করার অনুমতি চাইলেন । 
হুযূর সো) তাকে অনুমতি দিলেন । ্‌ 


বন্‌ কুরায়যার সাথে নুয়াইমের অন্ধকার যুগ থেকেই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। 
তাদের নিকট গিয়ে তিনি বললেন---হে বন্‌, কুরায়যা ! তোমরা ভালভাবেই জান যে, 
আমি তোমাদের বহু পুরাতন বন্ধু । তারা স্বীকুতি জাপন করে বলল, আপনার বন্ধুত্ব 
ও কল্যাণবোধ সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমান্ত্র সন্দেহ নেই । অতপর হযরত নুয়াইম রো) 
বনু বুরায়যার নেতুরন্দকে নিতান্ত উপদেশপূর্ণ ও কল্যাণ কামনার সুরে জিক্তেস করলেন 


১০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে, তোমরা সবাই জান যে, মক্কার কুরায়শ হোক বা আমাদের গাতফান গোত্ৰ হোক 
বা অন্যান্য ইহুদী গোত্ৰ হোক---এদের কারো মাতৃভূমি বা দেশ এটা নয় । যদি তারা 
পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তাদের কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা 
তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মদীনা তোমাদের মাতৃভূমি, তোমাদের পরিবার-পরিজন, 
ধনসম্পদ সবই এখানে । যদি তোমরা তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর-- 
পরিণামে যদি এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তবে তোমাদের কি গতি হবে? 
তোমরা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে কি? তাই আমি 
তোমাদের হিতাকাঙক্ষী হয়ে এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, ঘষে পর্যন্ত এরা তাদের কিছুসংখ্যক 
বিশিষ্ট নেতাকে তোমাদের নিকটে যিম্মি হিসাবে না রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করো না---যাতে তারা তোমাদেরকে মুসলমানদের মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে 
পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়। তাঁর এ পরামর্শ বনু কুরায়যার বেশ মনঃপ্ত হলো 
এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তারা বলল যে, আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন । 


অতপর নুয়াইম রো) কুরায়শ দলপতিদের নিকটে যান এবং তাদের বলেন 
যে, আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের আন্তরিক বন্ধু এবং মুহাম্মদ (সা)-এর 
সংগে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি একটা সংবাদ পেলাম--আপনাদের একান্ত 
সুহৃদ বলে এ সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য । অবশ্যই 
আপনারা আমার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। সংবাদটি এই যে, বন্‌ কুরায়যা 
আপনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য তারা অনুতপ্ত এবং 
তারা মৃহাম্মদ (সো)-কে এ সম্পর্কে এই বলে অবহিত করে দিয়েছে যে, আপনারা কি 
আমাদের এ শর্তে সম্মতি প্রদান করতে পারেন যে, আমরা কুরায়শ ও গাতফান গোত্রের 
কতিপয় নেতাকে এনে আপনাদের হাতে তুলে দেব আপনারা তাদেরকে হত্যা করবেন, 
অতপর আমরা আপনাদের সাথে একত্রিত হয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব । 
মুহাম্মদ সো) তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এখন বনু কুরায়যা যিম্মি হিসাবে 
আপনাদের কিছু সংখ্যক নেতাকে তাদের নিকটে সমর্পণ করার জন্য দাবি পেশ করতে 
যাচ্ছে । এখন আপনাদের ব্যাপার---নিজেরা ভালভাবে ভেবেচিন্তে দেখুন । 


অতপর নুয়াইম রো) নিজের গোত্র বনূ গাতফানের নিকট গেলেন এবং তাদের- 
কেও এ সংবাদই শোনালেন । এর সাথে সাথেই আবু সুফিয়ান কুরায়শদের পক্ষ থেকে 
ইকরামা বিন আব্‌ জেহেলকে এবং বন্,গাতফানের পক্ষ থেকে ওয়ার্কা বিন্‌ গাত- 
ফানকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, তারা বন্‌ কোরায়যার নিকট গিয়ে একথা 
বলবে যে, আমাদের যুদ্ধোপকরণ নিঃশেষ হওয়ার পথে এবং আমাদের লোক অবিরাম 
যুদ্ধের কারণে ক্লান্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে--আমরা চুক্তি অনুসারে আপনাদের 
সাহায্য ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রতীক্ষারত । উত্তরে বনু কোরায়যা বলল, যে পর্যন্ত 
তোমাদের উভয় গোব্রের কিছু সংখ্যক নেতাকে যিম্মি হিসাবে আমাদের হাতে সমর্পণ 
না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। ইকরামা ও ওয়ার্কা 
এ সংবাদ আবু সুফিয়ানের নিকট পৌঁছালে পর গাতফান ও কুরায়শ নেতুৰৃন্দ পূর্ণভাবে 


স্রা আহযাব ১০৩ 


বিশ্বাস করলো যে, নুয়াইম বিন মাসুদ রো)-এর প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক। তারা বন্‌ 
ক্কুরায়যার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিল যে, আমাদের কোন লোক আপনাদের হাতে 
সমর্পণ করা যাবে না। এখন মনে চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করুন আর না চাইলে না করুন । এ অবস্থা দেখে হযরত নুয়াইম প্রদত্ত সংবাদের 
উপর বনু কুরায়যার বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও ঘনীভূত হল। এরূপভাবে আল্লাহ্‌ শৃত্র 
পক্ষের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি সুষ্টি 
করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে দেন! ৰ 


তদুপরি তাদের উপর আকাশ থেকে এই বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এলো যে, এক 
প্রচণ্ড বায়ু তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তার্দের তীবুগুলো ভুলুষিত করে দিল-_ 
চুলোর হাঁড়ি-পাতিল পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেল । তাদেরকে মূলোৎপাটিত ও ছিন্নভিন্ন 
করার জন্য এগুলো তো ছিল আল্লাহ পাকের বাহ্যিক মাধ্যম ও উপকরণ । তদুপরি 
অভ্যতন্তরীণভাবে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য আল্লাহ্‌ পাক তদীয় ফেরেশতা- 
মগ্ডলীকে প্রেরণ করেন ৷ উল্লিখিত আয়াতসম্হে আল্লাহ্‌. পাকের এই উভভয়বিধ সাহায্যের 


০ % 8৮ 5 6 A Aer AAS Aer 


বর্ণনা এরূপভাবে দেওয়া হয়েছে $ 55030 lo ying ৯3 নত ৩৮ ৩. 


অর্থাৎ অতপর আমি তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করে দেই এবং এমন 
এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেই, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল না। এর ফলে তাদের 
পক্ষে পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন পথ ছিল না। 


হযরত হুযায়ফা (রা)-র শন. সৈন্যের মাঝে গমন ও খবর নিয়ে আসার ঘটনা £ 
অপর দিকে রসূলুল্লাহ সো)-র নিকট হযরত নুয়াইম রো) অনুসৃত ভূমিকা ও কার্য 
বিবরণ এবং শব, বাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিজনিত ঘটনাবলীর সংবাদ পৌছুলে পর 
তিনি নিজেদের কোন লোক পাঠিয়ে শন্ররপক্ষের অবস্থা ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে 
সঠিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । কিন্তু শব্দের উদ্দেশে প্রেরিত সেই 
প্রচণ্ড হিম বায়ুর প্রভাব সমগ্র মদীনার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল । মুসলমানগণও এই 
ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েন। রান্ত্রিকাল সাহাবায়ে কিরাম সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম 
ও শন্রর মুকাবিলার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে প্রচণ্ড শীতের দরুন জড়সড় হয়ে 
বসে আছেন । সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ সো) বললেন যে, 
শন্তু পক্ষের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কি, 
যার বিনিময়ে আল্লাহ্‌ পাক তাকে জান্নাত প্রদান করবেন, উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবায়ে 
কিরাম রো)-এর সমাবেশ-_-কিন্ত অবস্থা এমন অপারক করে রেখেছিল যে, কেউ 
দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিলেন না। রসূলুল্লাহ্‌ সো) নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন । কিছুক্ষণ 
নামাযে লিপ্ত থাকার পর আবার জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন $ শত, সৈন্যদের 
মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার জন্য দাড়াতে পারে এমন. 
কেউ আছে কি ?---প্রতিদানে আল্মাহ্‌ পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন ॥ এবার 


১০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


গোটা সমাবেশ সম্পূর্ণ নিস্তখ্ধ। কেউ দীড়ালেন না। হুযুর (সা) আবার নামাযে 
দাড়ালেন, খানিকটা পরে তৃতীয়বারও একই রকম সম্বোধন করলেন, যে এ কাজ করবে 
সে আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে । কিন্তু সমবেত জনমগুলী সারাদিনের 
প্রাণাস্তকর পরিশ্রম, উপরের প্রচণ্ড শীত এবং কয়েক বেলা থেকে অভুক্ত থাকার দরুন 
এমন কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউ সাহসে ভর করে দীড়াতে পার- 
ছিলেন না। 


হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হোষায়ফা বিন ইয়ামান রো) বলেন £ অতপর 
রসূলুল্লাহ সো) আমার নাম ধরে বললেন যে, তুমি যাও । আমার অবস্থাও অন্য 
সকলের মতই ছিল । কিন্তু নাম ধরে আদেশ করার দরুন তা পালন করা ব্যতীত 
কোন উপায় ছিল না ।---আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম; কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর থরথর 
করে কাঁপছিল । তিনি তাঁর হাত আমার মাথা ও মুখমণ্ডলে বুলিয়ে বললেন---শল্রু 
সেনাদের মাঝে গিয়ে কেবল সংবাদটা নিয়ে আমাকে দেবে এবং আমার নিকট ফিরে 
আসার আগে অন্য কোন কাজ করতে পারবে ন।। অতপর তিনি আমার নিরাপত্তার 
জন্য দোয়া করলেন । আমি তীর-ধনুক তুলে নিয়ে সমর সঙ্জায় সজ্জিত হয়ে শত, 
শিবির অভিমুখে রওয়ানা করলাম । 


এখান থেকে রওয়ানার পর এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেলাম । তাঁবুতে 
অবস্থানকালে শরীরে যে কম্পন ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি এমনভাবে 
চলতে ছিলাম যেন কোন গরম গোসলখানার ভেতরে আছি । এভাবে আমি শজু, 
সেনাদের মাঝে পৌছে গেলাম ৷ দেখতে পেলাম যে, ঝড়ে তাদের তাঁবু উৎপাটিত হয়ে 
গেছে---হাঁড়িপাতিল উল্টে পড়ে আছে । আবূ সুফিয়ান আগুনের পাশে বসে তাপ নিচ্ছিল । 
তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে আমি তীর-ধনুক প্রস্তুত করতে উদ্যত হলাম । এমন 
সময় হযূরের সে আদেশ স্মরণ পড়ল যে, ওখান থেকে ফিরে আসার আগে অন্য কোন 
কাজ করবে না। আব্‌ সুফিয়ান একেবারে আমার নাগালের মধ্যে ছিল । কিন্তু হযূরের 
ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে তীর ধনুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম । আবূ সুফিয়ান 
অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরে যাওয়ার মর্মে ঘোষণা দিতে চাচ্ছিল । কিন্তু এ সম্পর্কে 
রিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল । নিথর নিস্তব্ধ 
গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে তাদের মাঝে কোন গুপ্তচর অবস্থান করে তাদের 
সিদ্ধান্ত জেনে নিতে পারে এমন আশংকাও ছিল । তাই আবূ সুফিয়ান এরূপ হুশিয়ারি 
প্রদান করলেন যে, কথাবার্তা আরম্ভ করার পূর্বে উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকে যেন 
নিজের সম্মৃখবতী লোককে চিনে নেয়---যাতে বহিরাগত কোন লোক আমাদের পরামর্শ 
শুনতে না পায়। 


হযরত হোযায়ফা রো) বলেন £ এখন আমি প্রম্মাদ গুণতে লাগালাম যে, যদি 
আমার সম্মুখবতীঁ লোক আমার পরিচয় জিজেস করে তবে হয়ত আমি ধরা পড়ে 
যাব। তাই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে নিজে অগ্রণী হয়ে নিজের 


সূরা আহযাব ১০৫ 


সম্ম্খস্থ ব্যক্তির হাতের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, 
আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, আমি অমুকের ছেলে অমুক---সে হাওয়াযিন 
গোত্রের লৌক ছিল। আল্লাহ্‌ পাক এভাবে হযরত হোষায়ফা রো)-কে শঙ্জর হাতে বন্দী 
হওয়া থেকে রক্ষা করলেন । 

. আবূ সুফ্ষিয়ান যখন এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন যে, সমাবেশ তাদের রর 
লোকদেরই-_-অপর কেউ নেই, তখন তিনি উদ্বেগজনক অবস্থাবলী, বন্‌ কোরায়যার 
বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধ সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করে বল- 
' লেন যে, আমার মতে এখন আমাদের সকলের ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও ফিরে 
চল্ছি। একথা বলার সাথে সাথেই সৈন্যদের মাঝে পালাও পালাও রব পড়ে গেল 
এবং সবাই ফিরে চল্লো । 


হযরত হোযায়ফা রো) বলেন যে, আমি যখন এখান থেকে ফিরে রওয়ানা কর- 
লাম, তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার আশেপাশেই কোন গরম গোসলখানা 
আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখছে । ফিরে গিয়ে হুযূর সো)-কে নামাষরত দেখতে 
পেলাম । সালাম ফেরানোর পর আমি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি 
আনন্দে হেসে ফেললেন । এমনকি রাতের আধারেও তাঁর দীতগুলো চমকে উঠছিল। 
অতপর রসূলুল্লাহ সো) আমাকে তীর পায়ের দিকে স্থান করে দিয়ে তাঁর গায়ে জড়ানো 
চাদরের একাংশ আমার গায়ের উপর জড়িয়ে দিলেন । আমি ঘুমিয়ে পড়লাম । যখন 


ভোর হয়ে গেল তখন তিনি আমাকে এই বলে সজাগ করলেন--- ১৩ 5১ ৪ ” 
হে ঘুমকাতুরে উঠ ! | 


আগামীতে কাফিরদের মনোবল ভেংগে যাওয়ার সুসংবাদ £ বুখারী শরীফে 
হযরত সুলায়মান বিন সারদ রো) থেকে বণিত আছে যে, আহযাব ফিরে যাওয়ার পর 
রস্লুল্লাহ্‌ সো) ফরমান $9/85) 10৯৯ 59 3১ 0৯৭37559551 
এখন থেকে আমরাই আক্রমণ চালাবো, ওরা আক্রমণ করতে আর সাহসী হবেনা। 
অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাদের দেশে পৌছে যাব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করব । এরূপ 


ইরশাদ করার পর রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরাম রো)-সহ মদীনায় ফিরে আসেন 
এবং সুদীর্ঘ একমাস পর তারা নিরস্ত্র হন । 


প্ৰণিধানযোগ্য বিষয় £ঃ হযরত হোযায়ফা রো)-সংশ্লি্ট এ ঘটনা মুসলিম শরীফে 
বণিত আছে। ঘটনাটি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ ।---নানাবিধ উপদেশাবলী এবং রসলুল্লাহ্‌ 
_ সো)-র বেশ কিছুসংখ্যক মু'জিযা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিন্তাশীল সুধীবর্গ নিজে নিজেই 
তা অনুধাবন করে নিতে পারবেন---বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়োজন নেই। 


বন্‌, কুরায়ঘার যুদ্ধ £ রসূলুল্লাহ্‌ সো) এবং সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় পৌঁছার 
পর পরই হঠাৎ করে জিবরাঈল (আ) হযরত দাহ্ইয়ায়ে কালবীর আকুতি ধারণ করে 


১৪. 


১০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তশরীফ আনেন এবং বলেন যে, যদিও আপনারা অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন-- 
ফেরেশতাগণ কিন্তু তাদের অস্ত্র সংবরণ করেন নি । আল্লাহ্‌ পাক আপনাদেরকে বনী 
কোরায়যার উপর আক্রমণ করতে হুকুম করেছেন এবং আমি আপনাদের আগে আগে 
সেখানে যাচ্ছি। 


রস্লুল্লাহ্‌ তাঁর এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচার করে দেওয়ার জন্য জনৈক 
সাহাবী রো)-কে প্রেরণ করেন যে 8৮৯ NS yl 7০01 ৩ ০৮ এ 8 
অর্থাৎ কোরায়যা গোত্রে না পৌছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামায না পড়ে। 


সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বনূ, 
কোরায়যা অভিমুখে রওয়ানা করেন । রাস্তায় আসরের সময় হলে পর কিছু সংখ্যক 
সাহাবায়ে কিরাম নবীজীর বাহ্যিক নির্দেশ মুতাবিক আসরের নামায আদায় করলেন 
না বরং নিদিষ্ট স্থল বনূ কোরায়যা পর্যন্ত পৌছে আদায় করলেন । আবার কতক 
সাহাবী এরূপ মনে করলেন যে, হুযূর সো)-এর উদ্দেশ্য আসরের সময় থাকতে থাকতে 
বন কোরায়যা পৌছে যাওয়া । সুতরাং আমরা যদি পথে নামায আদায় করে আসরের 
সময় থাকতে থাকতেই সেখানে পৌছে যাই তবে হুযুরের হুকুম অমান্য করা হবে না। 
তাই তারা আসরের নার্মায যথাসময়ে পথিমধ্যেই আদায় করে নিলেন । 


পরস্পর বিরোধী মত পোষণকারীর কোন পক্ষই দোষী নয় বলে কেউই ভৎ সনা 
গাওয়ার খোগ্য নন ঃ রস্লুল্লাহ্‌ সো) সাহাবায়ে কিরামের এই বিপরীতমুখী কার্যক্রম 
গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কোন পক্ষকেও ভৎসনা করেননি । উভয় পক্ষই 
সঠিক পন্থী বলে সাব্যস্ত করেন। তাই বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম এই মূলনীতি 
বের করেছেন যে, যাঁরা প্রকৃত মুজতাহিদ এবং যাঁদের ইজতিহাদের সত্যিকার যোগ্যতা 
রয়েছে তাঁদের বিপরীতমুখী মতামতের কোনটাই ভ্রান্ত ও অপরুম্ট বলে মন্তব্য করা 
চলেনা । উভয় পক্ষই নিজ নিজ ইজতিহাদানুযায়ী কাজ করলেও সওয়াবের অধিকারী 
হবেন । ্‌ 


বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য বের হওয়ার কালে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
পতাকা হযরত আলী রো)-কে প্রদান করেন। বন্‌ কুরায়যা রস্লুল্লাহ্‌ (সা) ও সাহা- 
বায়ে কিরামের আগমন সংবাদ পেয়ে সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয় । মুসলিম বাহিনী 
এ দুর্গ অবরোধ করেন । ্‌ 


কুরায়যা গোন্রপতি কা“বের বক্তা ঃ কুরায়যা গোত্রপতি কা'ব--যে নবীজীর 
সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহযাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল---সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোত্রের 
সম্মুখে অবস্থার নাজুকতা বর্ণনার পর তিন প্রকারের কার্যক্রম পেশ করে £ 


(১) তোমরা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র অনুসারী হয়ে 
যাও। কেননা আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি (সা) সত্য নবী---যা তোমরাও 


সরা আহযাব ১০৭ 


জান এবং তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তওরাতেও সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তোমরা 
নিজেরাও তা পাঠ করেছ । যদি তোমরা এমন কর তবে ইহজগতে নিজেদের ধন- 
প্রাণ ও সন্তান-সন্ততিদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং তোমাদের পরকালও শুভ ও 
শান্তিময় হবে। 


(২) অথবা তোমরা নিজেদের পুন্র-পরিজন ও স্ত্রীগণকে নিজ হাতে হত্যা করে 
বীর বিক্রমে যুদ্ধ করার পর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও। 


(৩) তৃতীয় পথ এই যে, শনিবার মুসলমানদের উপর অতকফিতভাবে আক্রমণ 
কর। কেননা মুসলমানগণ জানে যে, আমাদের ধর্মে শনিবার হুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। 
তাই তারা সে দিন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে । আমরা অতফিতভাবে 
আক্রমণ করলে জয় লাভের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে । 


গোন্রপতি কা'বের এ বক্ততার পর গোভ্রের সমস্ত লোক জবাবে বলল যে, 
প্রথম প্রস্তাব---অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা 
আমরা তওরাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। 
এখন রইল দ্বিতীয় প্রস্তাব, নারী ও শিশুরা কি অপরাধ করেছে যে আমরা তাদেরকে 
হত্যা করব ! অবশিষ্ট তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কথা হল--ইহা স্বয়ং তওরাতের হুকুম 
ও আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী । তাই এটাও আমরা করতে পারি না। 


অতপর সকলে এ ব্যাপারে একমত হল যে, রস্লুলাহ্‌ সো)-র সামনে অস্ত্র ছেড়ে 
দিয়ে তিনি যা করেন তাতেই রাখী থাকব । আনসারদের মধ্যে যারা আউস গোল্পভূক্ত 
ছিলেন---তারা প্রাচীন কাল থেকেই বন্‌ কোরায়যার সাথে একটা মৈশ্রীচুক্তিতে আবদ্ধ 
ছিলেন। তাই আউস গোল্রভূত্ত সাহাবায়ে কিরাম হুযূর (স)-এর খিদমতে আর 
করলেন যে, তাদেরকে আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করলেন 
যে, তোমাদের ব্যাপার তোমাদেরই এক নেতার উপর ন্যস্ত করতে চাচ্ছি। তোমরা এতে 
রাখী আছ কি-না? তারা এতে রাষী হয়ে গেলে পর নবীজী বললেন যে, তোমাদের 
সেনেতা সা'আদ বিন মুয়ায---এর মীমাংসার ভার আমি তাঁর উপর ন্যস্ত করছি । 
এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি জানালো । 


খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'আদ বিন মৃয়ায (রো) বিশেষভাবে ক্ষত-বিক্ষত হন । 
তাঁর সেবা-যত্বের জন্য রস্লুললাহ্‌ (সা) মসজিদে নববীর গণ্ভীতেই তাবু টানিয়ে দেন। 
রসূলুল্লাহ, (সা)-র নির্দেশ মুতাবিক বন্‌ কোরায়যাতুক্ত কয়েদীদের মীমাংসার ভার 
হযরত সা'আদ বিন মৃয়াষের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এদের মধ্যে যারা যুবক 
যোদ্ধা রয়েছে, তাদেরকে হত্যা করে দেওয়ার এবং নারী, শিশু ও বুদ্ধদেরকে যুদ্ধবন্দীর 
মর্যাদা দেওয়ার রায় প্রদান করেন । ফলে এ সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হয়। এরায় 
দেওয়ার অব্যবহিত পরেই হযরত সা‘আদ (রা)-এর ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল 
এবং এর ফলেই তিনি পরলোক গমন করেন। আল্লাহ পাক তার তিনটি দোয়াই কবুল 
করেছেন । প্রথমত আগামীতে কুরায়শ আর যেন রসূলুল্লাহ সো)-র উপর আক্রমণ 


১০৮ ২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


করতে সাহস না পায় । দ্বিতীয়ত বন্‌ কুরায়যা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যেন 
পেয়ে যায় যা আল্লাহ্‌ পাক তাঁর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করেন। তৃতীয়ত তিনি শহীদের 
মৃত্যু বরণ করেন । 


যাদেরকে হত্যা করা সাব্যস্ত হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ায় 
তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রসিদ্ধ সাহাবী আতিয়া কুরাযী (রা)-ও এদের অন্যতম। 
হযরত যুবায়ের বিন বাতাও এদের অন্তভূক্ত ছিলেন! হযরত সাবেত বিন কায়েস 
(রা) অ" হযরত (সা)-এর নিকট দরখাস্ত করে এদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন । এর 
কারণ এই যে, অন্ধকার যুগে যুবায়ের বিন বাতা তার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করেছিল । তা এইযে, অন্ধকার যুগে বুয়াসের যুদ্ধে হযরত সাবেত বিন কায়েস রো) 
যুবায়ের বিন বাতার হাতে বন্দী হন। যুবায়ের তাকে হত্যা না করে তার মাথার 
চুল কেটে মুক্ত করে দেয় । 


অনুগ্রহের প্রতিদান এবং জাতীয় মর্যাদাবোধের দুটি অনন্য ও বিস্ময়কর উদা- 
হরণ ঃ হযরত সাবেত বিন কায়েস যুবায়ের বিন বাতার মুক্তির নির্দেশ লাভ করে 
তার নিকট গিয়ে বললেন যে, তুমি বুয়াসের যুদ্ধে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করেছিলে তারই প্রতিদান হিসাবে তোমার এই মুক্তির ব্যবস্থা করলাম। যুবায়ের 
বলল যে, সম্ত্ান্তজন অপর জন্তান্তজনের প্রতি এরূপ ব্যবহারই করে থাকে । কিন্তু 
একথা বল দেখি যে, যে বাক্তির পরিবার-পরিজন বেঁচে থাকবে না, তার বেঁচে থাকার 
সার্থকতা কি £ একথা শুনে হযরত সাবেত বিন্‌ কায়েস হুযূর (সা)-এর খিদমতে গিয়ে 
তার পরিবার-পরিজনকেও মুক্ত করে দেবার আবেদন করলেন। তিনিও তা গ্রহণ 
করলেন । যুবায়ের আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলল যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট কোন 
মানুষ তার ধনসম্পদ ব্যতীত কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সাবেত বিন্‌ কায়েস 
পুনরায় হযরত নবী করীম সো)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার ধনসম্পদও ফেরত 
দেওয়ার আবেদন করলেন? এটাই ছিল একজন মু'মিনের শালীনতা ও রুতক্ততাবোধের 
' উদাহরণ---হযরত সাবেত বিন্‌ কায়েস রো) তা প্রদর্শন করেছিলেন । 


অতপর যখন যুবায়ের বিন্‌ বাতা স্বীয় পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ ফেরত 
প্রাঞ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হল তখন সে হযরত সাবেত বিন্‌ কায়েস রো)-এর নিকট ইহুদী 
সম্পুদায়ের বিভিন্ন নেত্র্ন্দের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলল যে, চীনা দর্গণের 
ন্যায় উজ্জ্বল ও সাদ মুখমণ্ডল বিশিষ্ট ইবনে আবিল হুকায়েক, কোরায়যা গোল্রপতি 
কা'ব বিন কুরায়যা ও আমর বিন কুরায়যার অবস্থা কি? উত্তরে বললেন যে, 
তাদের সবাইকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে । অতপর আরো দুটি দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করায় তাদেরকেও হত্যা করে ফেলা হয়েছে বলে সংবাদ দেওয়া হলো । 


একথা শুনে যুবায়ের বিন্‌ বাতা হযরত সাবেত বিন্‌ কায়েস রো)-কে বলল যে, 
আপনি আমার অনুগ্রহের প্রতিদান পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং নিজ দায়িত্ব পুরো- 
পুরিই পালন করেছেন । কিন্ত এসব লোকদের অন্তর্ধানের পর আমি আমার বিষয়াষয় 


সূরা আহযাব ১০৯ 


জমাজমি আবাদ করব না। আমাকেও হত্যা করে তাদেরই দলভুক্ত করে দেন। 
হযরত. সাবেত রো) তাকে হত্যা করতে অস্বীরুতি জ্ঞাপন করলেন। অবশ্য তার 
পীড়াপীড়িতে অপর এক মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে ।---( কুরতুবী ) 


এটাই ছিল জনৈক কাফিরে'র জাতীয় অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ--যে সকল 
কিছু ফিরে পাওয়ার পরও নিজের সঙ্গীহারা অবস্থায় বেঁচে থাকা পছন্দ করল না। 
একজন মুমিন ও একজন কাফিরের এরূপ কর্মকাণ্ড এক এঁতিহাসিক স্মারক রূপে 
বিদ্যমান থাকবে । 


বন্‌ ঝুরায়যার বিরুদ্ধে এ বিজয় পঞ্চম হিজরীতে যিলকদ মাসের শেষে ও 
যিলহজ্ব মাসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হয় ।--( কুরতুবী ) 


প্ৰণিধানযোগ্য বিষয় ৪ আহযাব ( সম্মিলিত বাহিনী) ও বনূু কুরায়যার 
যুদ্ধদ্বয়কে এখানে খানিকটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার এক কারণ এই যে, স্বয়ং 
কোরআনেও এর সবিস্তার বর্ণনা দু’রুকৃ ব্যাপী স্থান দখল করে আছে। দ্বিতীয় কারণ 
এর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নানাবিধ উপদেশমালা, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র 
সুস্পষ্ট মু‘জিযাসহ আরো. বহু শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে। যেগুলোকে এ কাহিনীর 
মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিরোনামায় বর্ণনা করা হয়েছে । এ সম্পূর্ণ ঘটনা অবহিত হওয়ার 
পয উদ্লিখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার জন্য তফসীরের সার-সংক্ষেপ দেখে নেওয়াই 
 যথেস্ট---অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নিষ্পুয়োজন। অবশ্য কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য । 


(১) এই যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুঃখ-কম্টে পতিত হওয়ার কথা 
বর্ণনা করে এ দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বে মুসলমানদের এক অবস্থা এরূপভাবে বর্ণনা করা 


AIL ABI | . 

হয়েছে যেঃ -U $4 4 ৬ ৬ 9১১এ---অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক সম্পৰ্কে তোমরা বিভিন্ন 
ধারণা পোষণ করছিলে। এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভত ধারণাসমূহকেই 
বোঝানো হয়েছে--যেগুলো সঙ্কটকালে মানব মনে উদয় হয়---যেমন মৃত্যু আসন্ন 
ও অনিবাৰ্য, বাঁচার আর কোন উপায় নেই ইত্যাদি। এরাপ ইচ্ছাবহির্ভ.ত ধারণা ও 


নর -কল্পনাসমূহ পরিপক্ক ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয় । অবশ্য এগুলো 
১ চরম দুধিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক । কেননা পর্বতবৎ অনড় 
এ দুঢ়পদ, সাহাবায়ে কিরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে । 


(২) মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে 


টি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাওতা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে টি 


লাগল $ 


জী ও বে ঠ3 5 পা পির ক 4 TAIT 


১১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


G AIS SG ৫98 পাশা 


) রি ) 1.8) $০) ০ যখন কপট বিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা 


বলতে লাগল যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের এসব অঙ্গীকার প্রতিশ্ুতি প্রতারণা বৈ 
কিছুই নয়। এতো ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ কুফরীর বহিঃপ্রকাশ । পরবতী পর্যায়ে 
যেসব মুনাফিক কার্যত-__বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল তাদের 
দ্ুশ্রেণীর বর্ণনা রয়েছে । প্রথম শ্রেণী---যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগল---যারা 


LI A LALIT 0 


বলতে লাগল ঃ nn) G0 ple Y ২০১ 9৯ __ অর্থাৎ হে ইয়াসরিববাসীগণ ! 


তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই সুতরাং ফিরে চল । আর অপর শ্রেণী যারা 
ছল-চাতুরী বের করে হযরত (সা)-এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল । যাদের 


AAIANSIT BG ৩০৮5 ঠ তত 5 ETAT 


অবস্থা এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ ৩ঠ ঠক ১০৬৪১ ৩১০৪: 


5৮058 ৩1 (অর্থাৎ এদের মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে 


যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে ।) 
কোরআন করীম এদের ছল-চাতুরীর স্বরূপ উদঘাটন বরিধিহ যে, ENR 


BH পান ঠিক BB A 


--আসলে এরা যৃদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, - J রঃ 1 এ ১৭ ৩1 


পরবতাঁ কয়েক আয়াতে এদের কু-কীতি ও অপরুষ্টতা এবং REE CHE সাথে 
এদের শন্ত্রতা, অতপর এদের করুণ ও মর্মন্তাদ পরিণতির বর্ণনা রয়েছে। 


এরপর অকপট ও খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসংগে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা 
করা হয়েছে । এরই প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ সো) অনুসরণ ও অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা 


AST চি Cad A“ 


ও অপরিহার্যতা এক মূলনীতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে৷ (এ ০৮ ০৬৪ 


পর পা AS 


৪৫৬৯ ৪ ৪৮1 4 4 5") (অৰ্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ (সা)-র মধ্যে 


নিরাকার আদর্শ রয়েছে ।) এ দ্বারা রসূলুল্লাহ (সা)-র বাণীসমূহ ও কার্যাবলী 
উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট মুফাস্সিরগণের 
মতে এর বাস্তব ও কার্যকরী রূপ এই যে, যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা) দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যস্ত পৌছেছে বলে প্রমাণিত, তা অনুসরণ 
ওয়াজিব ও অপরিহার্য । আর যেগুলো করা বা বর্জন করা উত্তম (মুস্তাহাব) হওয়ার 
স্তর পর্যন্ত পৌছেছে তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মুস্তাহাবের স্তরেই 
থাকবে 1--তা অমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। 


সরা আহযাব | ১১১ 


উল্লিখিত আয়াতসমূহের সর্বশেষ তিন যত বন্‌ কুরায়যার ঘটনা বিরত 


পণ পারছি পি পা 


হয়েছে। 1৪৮০ ০৩৭ ৩ ও ০৯ ভিত 23৯ ও জ৪ 33149 ঠি। টি 


অর্থাৎ যে সকল আহলে কিতাব সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর সহযোগিতা করেছে আল্লাহ্‌ 
পাক তাদের অন্তরে রসূলুল্লাহ সো) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে 
তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধনসম্পদ ও 
ঘরবাড়ি মুসলমানগণের স্বত্বভৃত্ত করে দেন। 


সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যান্রার সুসংবাদ প্রদান 
করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফিরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলমানদের 
বিজয় যুগের সূচনা হলো আর এমন সব ভূখণ্ড তাদের অধিকারভূক্ত হবে যেগুলোর 
উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি, যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কিরামের যুগে 
বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল 
তাদের অধিকারভুক্ত হয় । আল্লাহ পাক যা চান তাই করেন। 


নত ৩১ ৫১5৬5 $ 
ied ০ ৮০০৮ - EL 5 
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(২৮) হে নবী। আপনার পড়ীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার 
বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং 
উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। (২৯) পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ, তীর রসূল ও 
পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ্‌ মহা পুরস্কার 
প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে নবী-পত্রীগণ, ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল 
কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহ্র জন্যে সহজ । (৩১) 
তোমাদের মধ্যে ঘে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, 
আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং ভার জন্য আমি সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত 
রেখেছি । (৩২) হে মবী-পতীগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; ঘদি তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো 
না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা- 
: স্বার্তা বলবে । (৩৩) তোমরা গৃহাভ্যত্তরে অবস্থান করবে--ম্র্খতাযুগের অনুরূপ নিজে- 
দেরকে প্রদর্শন করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্‌ 
ও তাঁর রস্লের আনৃগত্য করবে । হে নবী-পরিবারের সদস্যবগগ ! আল্লাহ্‌ কেবল 
চান তোমাদের থেকে অপবিভ্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পর্ণরূপে পৃত-পবিত্ 
রাখতে । (৩৪) আল্লাহ্ব আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, ঘা তোমাদের গৃহে পতিত হয় 
তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সক্ষমদশী', সর্ববিষয়ে খবর রাখেন । 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 
হে নবী (সা)! আপনি আপনার পড়ীগণকে (রা) বলে দিন--(তোমাদের সামনে 
দু'টো স্পষ্ট কথা পেশ করা হচ্ছে--সে কথা দু'টো এই যে») যদি তোমরা পাথিব 
জীবনের (সুখ-্থাচ্ছন্দ্য ) এবং তার জৌলুস ও টাকচিক্য কামনা কর তবে আস 
_ € অর্থাৎ তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও ) আমি তোমাদেরকে কিছু ( পাথিব ) ধনসম্পদ 
প্রদান করব (অথবা এর অর্থ সেই যুগল বস্ত্র যা তালাকপ্রাপ্তা পড়ীকে তালাকের পর 
প্রদান করা মুস্তাহাব বা এর অর্থ স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালীন খোরপোষ উভয়ই এর অস্ত- 
ভূঁক্ত) এবং (সে সম্পদ প্রদান করে ) তোমাদেরকে অত্যন্ত শালীনতার সাথে বিদায় 
করব (অর্থাৎ সুন্নত অনুসারে তালাক দিয়ে দেব, যাতে যেখানে চাও গিয়ে পাথিব 
সম্পদ লাভ করতে পার ) আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌ পেতে চাও এবং € এখানে 


সুরা আহযাব ১১৩ 


আল্লাহকে পেতে চাওয়ার অর্থ) তাঁর রসূল (সা)-কে (চাও অর্থাৎ বর্তমান দীন-হীন 
দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থা বরণ করে রসূল সো)-এরই পরিণয়সূজ্রে আবদ্ধ থাকতে চাও ) 
এবং পরকালের (সুউচ্চ মর্যাদাসমূহ ) লাভ করতে চাও ( যা নবীজীর সাথে পরিণয়- 
সূত্রে আবদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে লাভ করা যাবে) তবে (এটা তোমাদের সদাচার ও 
সৎস্থভাবের পরিচায়ক । এবং) তোমাদের সংস্ভাব বিশিষ্ট পুণ্যবতীগণের জন্য 
আল্লাহ্‌ পাক (পরকালে ) বিশেষ প্রতিদান ও পারিতোষিক প্রস্তুত করে রেখেছেন । 
(অর্থাৎ এটা এঁ প্রতিদান যা নবী-পত্ীগণের জন্য নিদিষ্ট যা অন্যান্য নারীগণের 
প্রতিদান হতে উন্নততর এবং নবীজীর সাথে দাম্পত্যসূন্তরে আবদ্ধ না থাকলে তা থেকে 
বঞ্চিত হবে। যদিও সাধারণ দলীলাদি দ্বারা একথা' প্রমাণিত হয় যে, এমতাবস্থাতেও 
ঈমান ও সৎকর্মসমূহের প্রতিফল লাভ করবে । এ পর্যন্ত তো ইচ্ছা প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট 
বিষয়, যে ক্ষেত্রে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) তার পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে এ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন 
যে বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থেকে তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ থাকাকেই 
পছন্দ করে নিক অথবা তালাক গ্রহণ করুক । পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব নির্দেশ অবশ্য পালনীয় সেগুলো 
বর্ণনা করেছেন । ইরশাদ হচ্ছেঃ ) হে নবী-পত্বীগণ ! তোমাদের মধ্য হতে যে অশ্লীল 
আচরণ প্রদর্শন করবে [ অর্থাৎ এমন আচরণ যদ্দ্বারা নবীজী (সা) অতিষ্ঠ উদ্বেগাকুল 
হয়ে উঠেন । তবে] তাদেরকে (এ কারণে পরকালে ) দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। 
(অর্থাৎ অন্যান্য নারীগণ স্বামীর সাথে মন্দ আচরণের ফলে যে পরিমাণ শাস্তি ভোগ 
করতো তাঁর দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করবে ) এবং একথা আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষে ( একেবারে) 
সহজ € এমনটি নয় যে, দুনিয়ার শাসকবর্গের ন্যায় পর্যায়ক্রমে শাস্তি বৃদ্ধি করার পথে 
কারো পদমর্যাদা প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়াবে। ) আর তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহ্‌ পাক 
ও তার রসূলের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ যে সব কাজ আল্লাহ্‌ পাক অবশ্য করণীয় 
করে দিয়েছেন তা পালন করবে ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সো) স্বামী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 
তাদের উপর যে অতিরিক্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব আরোপিত হয় তা পালন করে ) এবং 
(অবশ্য করণীয় কর্মসমূহের বাইরে যে ) সৎকাজসমৃহ (রয়েছে, তা) করবে তবে 
আমি তার সওয়াবও দ্বিগুণ করে দেব এবং আমি তাদের জন্য € এই প্রতিশ্ত 
দ্বিগুণ প্রতিদান ছাড়াও ) এক (বিশেষ) উত্তম খাঝর (যা নবী-পত্ীগণের জন্য নিদিষ্ট 
থাকবে এবং যা কর্মফলের অতিরিক্ত হবে ) প্রস্তুত করে রেখেছি । € আনুগত্যের 
দরুন দ্বিগুণ পুরস্কার ও প্রতিফল এবং আনুগত্যহীনতার জন্য তদ্রপ দ্বিগুণ 
শাস্তির কারণ নবীজীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ থাকার সৌভাগ্য লাভ ---যে কথা 
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বলে বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে তাদের আনুগত্যও সাধারণ লোকের আনুগত্যের 
চাইতে অধিক প্রশংসনীয় ও অধিক পুরস্কার লাভের যোগ্য । সুতরাং পুরস্কার ও 
তিরস্কার, শান্তি ও শাস্তি উভয় ক্ষেত্রে তারা সাধারণ লোকের চাইতে বিশিষ্ট মর্যাদা ও 
স্বাতন্তেযর দাবীদার । আর বিশেষ করে প্রসংগত একথাও বলা চলে, উম্মাহাতুল 
মুমিনীনের (মুগমিনকুলের মহীয়সী মাতুবর্গ ) খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শন নবীজী 
(সো)-র অন্তরতুষ্টি ও শান্তি বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হবে । সুতরাং তাঁর (সা) তৃপ্তি ও 
তুষ্টি সাধন অধিক প্রতিদান ও পুরস্কার লাভের কারণ হবে । অপরপক্ষে এর বিপরীত 
দিকটাও অনুরূপই মনে করতে হবে । এ পর্যন্ত পুণ্যবতী স্ত্রী রো)-গণের প্রতি তার 
(সো) অধিকার সম্পকিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল । পরবতী পর্যায়ে অধিক গুরুত্ব আরো- 
পের উদ্দেশ্যে সাধারণ হুকুমাবলী সম্পকিত সম্বোধন তা এই যে) হে নবী-পত্বীগণ ! 
(তোমরা নিছক এ কারণে যেন গর্বস্ফীত ও উল্লসিত না হও যে, তোমরা নবীর 
অর্ধাঙ্গিনী--সৃতরাং সাধারণ ভ্ত্রীকুলের চাইতে বিশিষ্ট মর্যাদা ও স্বাতন্ত্যের অধিকারী 
এবং এ সম্পর্ক ও মর্যাদাই তোমাদের জন্য যথেম্ট । তাই এরূপ ধারণা যেন পোষণ 
নাকর। একথা ঠিকষে) তোমরা অপরাপর সাধারণ স্ত্রীলোকদের ন্যায় নও (নিঃ- 
সন্দেহে তাদের চাইতে তোমরা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী । কিন্তু তা শুধু এমনিতেই 
নয়; বরং এর সাথে একটি শর্তও জড়িত রয়েছে । তা এই যে) যদি তোমরা তাক- 
ওয়া অবলম্বন কর ( তবে তো তোমরা এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্ররুতপক্ষেই অন্যা- 
ন্যদের চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারিণী হবে ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। এমনকি 
দ্বিগুণ সওয়াব অর্জন করবে । পক্ষান্তরে যদি এ শর্ত প্রতিফলিত না হয় তবে এ 
শর্তই দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে দাড়াবে । যখন তাকওয়াহীন আত্মীয়তার সম্পর্ক 
সম্পূর্ণ মূল্যহীন) তখন ( তোমাদের পক্ষে সাধারণভাবে শরীয়তের যাবতীয় আহকাম 
এবং বিশেষভাবে পরবর্তী আয়াতসমূহ বণিত আহকামের অনুসরণ একান্ত বান্ছনীয়। 
আর সেসব আহকাম এই যে,) তোমরা (গায়রে মুহরম পুরুষের সাথে) কথা-বার্তা 
বলতে গিয়ে (যখন তা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়) কোমলতা'র আশ্রয় গ্রহণ 
করো না। (এর অর্থ এটা নয় যে ইচ্ছারুতভাবে কোমলতার আশ্রয় নিও নাঃ কেননা 
এটা ঘে গহিত তা একেবারে সুস্পষ্ট । নবীজী (সা)-র শুদ্ধচারিণী জ্রীগণের পক্ষে 
এরাপ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব । বরং অর্থ এইযে, যেমন করে নারীগণের স্বভাবগত 
ভংগী কোমল ও বিনমূভাবে কথা-বার্তা বলা, তোমরা এরূপ ভংগী ও নীতির অনু- 
সরণ করো না) কেননা (এর ফলে) এমন সব লোকের মনে ভ্রান্ত) ধারণার 
উদ্রেক করতে থাকে-যাদের অন্তঃকরণ কলুষতাপূর্ণ এবং অসৎ; বরং এক্ষেত্রে 
কৃপ্িমভাষে এই স্বাভাবিক ভংগী পরিবর্তন করে কথাবার্তা বল এবং নীতি পবিভ্রতা 
মোয়াফেক কথা-বার্তা বল (অর্থাৎ এমন ভংগীতে যা হবে অপেক্ষাকৃত কর্কশ যা 
সতীত্ব রক্ষায় সহায়ক--এবং ইহা অসদাচরণ রূপে গণ্য নয় । অসদাচরণ ওটাই 
যাতে অন্তর ব্যথিত হয় । অশ্লীল কামনা ও ঘৃণ্য লালসা প্রতিহত করাকে কষ্ট দেওয়া 
বলা হয়না । এতে তো কেবল কথা বলা সম্পর্কে হুকুম করা হয়েছে ৷) এবং € পর- 
বাঁ পর্যায়ে পর্দা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে আর উভয়ের মধ্যে সাধারণ বিষয় হল--- 
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সতীত্ব ও শুদ্ধাচারিতা । অর্থাৎ) তোমরা নিজ বাড়ীর মধ্যেই অবস্থান করতে থাক 
(অৰ্থাৎ---কেবল' শালীন পোশাক পরিধান করাই পর্দার জন্য যথেষ্ট মনে করো না; 
বরং পর্দা এরাপভাবে কর, যাতে শরীর বা পোশাক-পরিচ্ছদ কোনটাই দৃষ্টিগোচর 
না হয়। যেমন পর্দার যে পদ্ধতি অধুনা ও সন্ধান্ত পরিবারসমূহে প্রচলিত আছে যে, 
স্রীলোকগণ বাড়ী থেকেই বের হয়না । অবশ্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরে বের 
হওয়ার কথা অন্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।) এবং (পরবতী পর্যায়ে এ হকুমেরই 
তাকীদের জন্য ইরশাদ হয়েছে যে, ) প্রাচীন বর্বর যুগের রীতি মাফিক ঘোরাফেরা 
করো না (সে লময় পর্দার প্রচলন ছিল না---হোক না তা অশ্লীলতা বিবজিত। প্রাচীন 
বর্বর যুগের দ্বারা ইসলাম পূর্ববতী বর্বর যুগকে বোঝানো হয়েছে । এর মুকাবিলাম্ন 
পরবর্তী এক বর্বরতাও আছে---তা হলো আহকামে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পরও 
তার উপর আমল না করা। সুতরাং ইসলাম-পরবতাঁকালীন বর্বরতা উত্তরকালীন 
বর্বরতা বলে গণ্য হবে। তাই উপমাচ্ছলে পূর্বকালীন বর্বরতা বিশেষভাবে উল্লেখের 
কারণ সুস্পষ্ট । এর মর্মার্থ এই যে, উত্তরকালীন বর্বরতা চালু করে পূর্ববর্তী বর্বরতার 
অনুসরণ করো না---যেগুলোর মূলোৎপাটিত করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব । এ 
পর্যন্ত ছিল সতীত্ব ও শুদ্ধাচারিতা বিষয়ক আহকাম ।) আর (সামনে শরীয়তের অন্যান্য 
আহকাম সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে হযে, ) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত 
আদায় করবে (যদি তোমরা নিসাবের অধিকারী হও। কেননা উভয়টাই ইসলামের 
বিশিষ্ট রুকন । তাই এ দু'টোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ) এবং (তোমাদের 
জাত অন্যান্য যেসব হকুম রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ) আল্লাহ্‌ পাক ও তাঁর রসূলের কথা 
মেনে চল। ( আর আমি যে তোমাদের উপর এসব আহকাম পালন ও অনুসরণে 
দায়িত্ব আরোপ করেছি তা তোমাদের কল্যাণ ও মলার্থেই । কেননা ) আল্লাহ পাকের 
(শরীয়তানুষায়ী এসব নির্দেশ প্রদানের ) উদ্দেশ্য হে পয়গঘরের ) পরিবার-পরিজন 
তোমাদের থেকে ( পাপ-পঙ্চিলতা ও অবাধ্যতার ) আবিলতা দূরে সরিয়ে রাখা এবং 
তোমাদেরকে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, আমল-আকাদা ও চরিন্তরগতভাবে সম্পূর্ণ ) পৃত-পবিস্ত 
রাখা (কেননা বিরুদ্ধাচরণ পবিস্রতা অর্জনের পরিপন্থী এবং আবিলতা ও পঞ্চিলতার 
কারণ, এ থেকে বেঁচে থাকা আহ্‌ কাম সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব) এবং (যেহেতু 
এসব আহ্কামের উপর আমল করা ওয়াজিব এবং আমল-আহকাম সম্পফিত জান 
আর তা স্মরণ রাখার উপর নির্ভশীল সৃতরাং ) তোমরা আল্লাহ পাকের এসব 
আয়াতসমূহ (অর্থাৎ কোরআন ) এবং €আহ্কাম সম্পফিত ) যে ইলমের চর্চা 
তোমাদের গৃহে রয়েছে তা স্মরণ ( হাদয়ঙ্গম) করবে ( এবং এটাও মনে রাখবে যে,) 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক অত্যন্ত সৃক্মাদরশী ও গোপন তত্ক্তানের অধিকারী (সুতরাং 
অন্তরের গোপন কার্যক্রম সম্পর্কেও পুরোপুরি অবহিত এবং ) সম্পূর্ণ জাত (সুতরাং 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় আদেশসমূহ পালন ও নিষেধাবলীর 
প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা ওয়াজিব )। 


১১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এই সূরার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বস্তু ও কার্যাবলী 
পরিহার করার প্রতি তাকীদ প্রদান, যেগুলো রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র কষ্ট ও মর্মবেদনার 
কারণ হতে পারে । এতভিন্ন তাঁর সো) আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত নির্দেশা- 
বলীও রয়েছে । উপরে বণিত পরিখার যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা)-র প্রতি কাফির ও মুনাফিকদের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রদান পরিণামে নির্যাতনকারী 
কাফির ও মুনাফিকদের চরম লান্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের 
অত্লনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল । সংগে সংগে সেসব নিষ্ঠাবান মু’মিনগণের 
প্রশংসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ মর্যাদারও বর্ণনা ছিল, যারা রসূলুল্লাহ (সা)-র 
আদেশ-ইঙ্গিতে নিজেদের সর্বস্ব---কোরবান করে দিয়েছিলেন । 


উপরোল্লিখিত আয্মাতসমূহে নবীজী সো)-র পৃণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ 
রয়েছে যেন তাঁদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা হুযূরে পাকের (সা) প্রতি কোন দুঃখ- 
যন্ত্রণা না পৌঁছে £ সেদিকে যেন তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা . 
তখনই হতে পারে, যখন তাঁরা আল্লাহ্‌ পাক ও তার রসূল (সা)-এর প্রতি পূর্ণভাবে 
অনুগত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পত্বীগণকে রো) সম্বোধন করে কয়েকটি নির্দেশ 
রয়েছে৷ 


শুরুর আয়াতসম্হে তাদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা 
করা হয়েছে, এ সম্পফিত পৃণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা) কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক 
এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মজির পরিপন্থী ছিল, যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ্‌ সো) অনিচ্ছা- 
কৃতভাবেই দুঃখ পান । 


এসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসপ্রন্থে 
হযরত জাবের রো)-এর রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে বণিত হয়েছে, বলা হয়েছে, একদা 
পৃণ্যবতী স্ত্রীগণ রো) সমবেতভাবে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র থিদমতে তাদের জীবিকা ও অন্যান্য 
খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি পেশ করেন । বিশিষ্ট মুফাস্সির আবু হাইয়ান এর 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা তফসীরে বাহরে-মৃহীতে এরূপভাবে প্রদান করেন যে, আহযাব যুদ্ধের 
পর বন্‌ নযীর ও বন্‌ কোরায়যার বিজয় এবং গনীমতের মাল বন্টনের ফলে সাধারণ 
মুসলমানগণের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে । এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী 
ভ্রীগণ রো) ভাবলেন যে, আ হযরত (সো)-ও হয়ত এসব গনীমতের মাল থেকে নিজস্ব 
অংশ রেখে দিয়েছেন । তাই তাঁরা সমবেতভাবে আরষ করলেন----ইয়া রস্লাল্লাহ্‌ 
(সা)! পারস্য ও রোমের সাম্রাজীগণ নানাবিধ গহনাপন্র ও বহু মূল্যবান পোশাক 
পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে; এবং তাদের সেবা-যত্রের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে । 
আমাদের দারিদ্র্য পীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি স্বয়ংই দেখতে পাচ্ছেন । 
তাই মেহেরবানী পূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির 
কথা বিবেচনা করুন । 


সূরা আহযাঘথ ১১৭ 


রসূলুল্লাহ (সা) পৃণ্যবতী স্ত্রীগণের রো) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ বিলাসী 
রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিতে উপস্থাপিত 
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তারা নবীগ্ুহের 
প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি । এর ফলে নবীজী (সা) যে দুঃখিত 
হবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পারেন নি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও 
সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাষের উদ্রেক করেছিল । 
ভাষ্যকার আবূ. হাইয়ান বলেন যে, আহযাবের যৃদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা 
একথাই সমঘিত হয় যে, নবী-পত্বীগণের রো) এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তালাক গ্রহণের 
অধিকার প্রদানের কারণ । 


কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে পরবতী সূরায়ে তাহ্রীমে সবিস্তার বণিত 
হযরত যয়নব রো)-এর গৃহে মধু পানের কারণে স্ত্রীগণের রো) পারস্পরিক আত্মর্ধাদা- 
বোধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিই তালাকের অধিকার প্রদানের কারণ। এক্ষণে 
যদি উভয় ঘটনা কাছাকাছি সময়েই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে উভয়ই কারণরূপে 
বিবেচিত. হতে পারে । কিন্তু অধিকার প্রদান সংশ্লিষ্ট আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী 
দ্বারা একথারই সমর্থন অধিক মিলে যে, পৃণ্যবতী স্ত্রীাগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের 


BIAS A 


আথিক দাবিই এর কারণ ছিল। কেননা আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে ঃ ৮4০ 01 


জলা 


পা পানি 


১1 ৬72 ৬১) ৪৮১1 ৩১১১ অর্থাৎ যদি তোমরা পাথিব 
জীবনের জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর .. 


এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী জ্রীগণকে রো) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, 
তাঁরা নবীজী সো)-র বর্তমান দারিদ্র্য পীড়িত চরম আহিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে 
হয় তার সো) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের 
মাধ্যমে তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন । প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্রীলোকের তুলনায় 
পূরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন ! আর 
দ্বিতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ---তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাদেরকে দুনিয়ার অপরাপর 
লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং 
সুন্নত মুতাবিক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হবে ৷ 


তিরমিযী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রো) থেকে বণিত আছে 
যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাঘিল হয় তখন রসূলুল্লাহ সো) আমার থেকে 
ইহা প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আর আয়াত শুনানোর পর্বে বলেন যে, আমি 
তোমাকে একটি কথা বলব---উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার 
পিতামাতার সাথে পরামর্শের পর উত্তর দেবে । হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো) বলেন, 
আমাকে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে 


১১৮ তফদীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর সে) এক অপার অনুগ্রহ । কেননা তার 
অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতামাতা কখখনো আমাকে রসুলুজাহ (সো)-র থেকে 
বিচ্ছেদ অবলম্বনের জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন না। এ আয়াত শুনার সংগে সংগেই 
আমি আরয করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি 
যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্‌ পাক, তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে 
নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পৃণ্যবতী পত্নীগণকে রো) কোরআনে পাকের এ 
নির্দেশ শোনানো হলো। আমার ন্যায় সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন । রসূলুল্লাহ 
সো)-র সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মুকাবিলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ 
গ্রহণ করলেন না (তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সহীহ্‌ ও হাসান বলে মন্তব্য করা 
হয়েছে )। 7 | 


ফাক্সদা £ তালাক গ্রহণের দু'টো পদ্ধতি রয়েছে-- প্রথমটি এই যে, তালাকের 
অধিকার স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা, অর্থাৎ সে যদি চায় তালাকের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত 
করে নিতে পারে। দ্বিতীয়টি এই যে, তালাকের অধিকার স্বামীর নিকটেই থাকবে । 
অবশ্য যদি স্ত্রী চায় তখন সে তালাক দেবে । 


উল্লিখিত আয়াতে কোন কোন মুফাস্সির প্রথমটি এবং কোন কোন মুফাস্সির 
দ্বিতীয্নটি গ্রহণ করেছেন । হাকীমুল উন্মাত হযরত থানভী রে) বয়ানুল কোরআনে 
ফরমান যে, উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দসমূহ অনুযায়ী প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়টারই 
সম্ভাবনা রয়েছে। সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোন একটা নিদিষ্ট না হওয়া 
পর্যন্ত নিজের পক্ষ থেকে কোনটা নিদিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। 


মাসণআলা £ এ আয্মাত থেকে জানা গেল যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ 
স্থাপন সম্ভবপর না হয়, তবে স্ত্রীকে এ অধিকার প্রদান করা মুস্তাহাব ঘষে, চাই সে 
স্বামীর বর্তমান অবস্থার উপর তৃষ্ট থেকে তার সাথে যথারীতি বসবাস করুক, অন্যথায় 
সুন্নাত মুতাবিক তালাক দিয়ে যুগল বস্তদ্বয় প্রদান করে তাকে সসম্মানে বিদায় 
দেওয়া হোক । 


উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ ব্যাপারটি কেবল মুস্তাহাব বলেই প্রমাণ করা যায়-- 
ইহা ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নেই । কোন কোন ফিকাহ শাস্্বিদ্‌ এ আয়াত 
থেকেই ইহা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বের করেছেন । এ কারণেই কোন দরিদ্র ব্যক্তি 
যদি জ্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে আদালত তালাক 
দেওয়ার অধিকার স্ত্রীকেই প্রদান করে । এ মাস'আলার বিস্তারিত বিবরণ আরবী ভাষায় 
লিখিত আঁহ্কামুূল কোরআনের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ আয়াতেরই প্রসংগক্রমে বর্ণনা 
করা হয়েছে। 
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পুণ্যবতী স্রীগণের রো) একটি বৈশিষ্ট্য £ ৩০০ ৬ ১০ এ ০৪ 


সূরা আহযাব ১১৯ 


পালা পা এ পার পিছ পা হার পা 
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৪81 ৩) ০ ভৈ 21 ০% এ দু’ আয়াতে পুণ্যবতী জ্রীগণের (রা) এ বৈশিষ্ট্য 


বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপ কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে 
অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, তাঁদের এক পাপ 
দু’টোর স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে তাঁদের দ্বারা কোন নেক কাজ 
সংঘটিত হলেও অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবেন, আর তাঁদের 
একটি নেক কাজ দু'টোর স্থলাভিষিক্ত হবে । 

একদিক দিয়ে আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের ৫ => 1৮ 29) 1 ) এ আমলের 
প্রতিদান যা তারা অধিকার প্রদানের আয়াত ( JHE ৩০৪ ) নাযিল হওয়ার পর 
পাথিব ভোগ-বিলাস ও প্রাচূর্যের উপর নবীজী (সা)-ব সাথে দাম্পত্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার 
প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাঁদের একটি আমলকে 
দু'য়ের মানে উন্নত করেছেন। আর গুনাহ্র বেলায় দ্বিগুণ শাস্তি লাভও তাঁদের স্বতন্ত্র 
মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে । কেননা একথা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও বাস্তব ভিত্তিক 


যে, যাদের মান অমর্যাদা যত উন্নত সে অনুপাতে তাদের নিলিপ্ততা ও অবাধ্যতার 
শাস্তিও বৃদ্ধি পায়। 


পৃণ্যবতী শ্্রীগণের € ৬1০০ € 1591 ) উপর আল্লাহ্‌ পাকের অনুগ্রহরাজি 
ছিল অতি মহান। কেননা আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে নবীজী (সা)-র পত্বীরূপে মনোনীত 
করেছেন---তাদের গৃহে ওহী নাঘিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের নগণ্য জর টি-বিচ্যুতি 
আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত হবে ৷ যদি এ"দের দ্বারা কোন বেদনাদায়ক কথা 
বা আচরণ সংঘটিত হয়, তবে তা অন্যদের অনুরূপ আচরণের তুলনায় নবীজীর 
পক্ষে অধিকতর কঠিন ও মনোকম্টের কারণ । কোরআনে করীমের এসব শব্দ- 


3 ASI A রা 


সমূহে এর কারণের প্রতি ইঙ্জিত হয়েছে ঃ ০৩ তি ও i Le ৩১315 


ফায়েদা £$ সাধারণ উম্মতের তুলনায় পুণ্যবতী স্ত্ীগণ ( ৬১৪০০ ৫ ৮] ) 
তাঁদের কৃতকর্মের দ্বিগুণ ফল লাভ করবেন--এ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা 
বোঝায় না যে, উম্মতের কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে 
দ্বিগুণ পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের অধিকারী হতে পারবে না। বস্তুত আহ্‌লে 


১২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কিতাবের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের সম্পর্কে কোরআনে পাকে ইরশাদ 


4 পজ্ ৫ AS TAT ALAS পা 


হয়েছে ৩৯ চি ৯) | ৩১5 %৪ ৪ ঠা তাদেরকে দু'বার প্রতিদান প্রদান 
করা হবে)। 


রস্লল্লাহ (সা) রোম সম্রাটের নামে যে চিতি প্রেরণ করেন 78 এই 
ইরশাদান্সারে তিনি সো) তাতে রোমান সম্রাটকে লিখেন যে 85০) 48) 5 an 
৯১ ৮০ (আল্লাহ্‌ পাক আপনার প্রতিফল দু’বার প্রদান করবেন) । যেসব আহ্‌লে 
কিতাব (কোরআন ব্যতীত অন্য কোন গএঁশী গ্রন্থে বিশ্বাসী ) ইসলাম গ্রহণ করবে 
তাদের দু’বার প্রতিফল লাভের কথা তো কোরআনে পাকে- স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। 
অপর এক হাদীসেও তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দ্বিগুণ প্রতিফল লাভের কথা বণিত আছে, যা 
বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে (০০০১ £ 55৮) uty" IT ক rn আয়াত 
প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। 


আলিমের সৎকাজের প্রতিফল এবং পাপের শাস্তিও অন্যদের চাইতে অধিক $ 
ইমাম আব্‌ বকর জাস্সাস আহ্কামূল কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ পাক 
যে কারণে পণ্যবতী জ্রীগণের ( = 11৪-4 € 011) নেক কাজের জওয়াব ও 
পাপের শাস্তি দ্বিগুণ হবে বলে ঘোষণা করেছেন---তা হলো যে, তারা উলুমে নবুয়ত ও 
ওহীয়ে ইলাহীর বিশেষ অবতরণ স্থল । সুতরাং যে সব আলিম নিজ ইলম অনুযায়ী 
আমল করবেন, তীরাও তাঁদের আমলের সওয়াব অন্যদের চাইতে অধিক লাভ করবেন । 
পক্ষান্তরে যদি তারা কোন পাপ কাজে লিপ্ত হন, তবে শাস্তিও হবে অন্যদের চাইতে 
বেশি । 


৫৮০ পা 


Kite LID Ww an ৮ আরবী ভাষায় অশ্লীলতা, ব্যভিচার প্রভৃতি অর্থে 


# ৮ দর্টি ০ শা 
ব্যবহৃত হয় । এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পক্কিলতা অর্থেও কোরআনে পাকে বহু জায়গায় 
ব্যবহৃত হয়েছে । এ আয়াতে ৯৯৯৩ শব্দ যিনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হতে 
পারে না। কেননা আল্লাহ পাক সমস্ত নবীর শ্ত্রীকুলকে এই জঘন্য টি থেকে মুক্ত 
রেখেছেন । সমস্ত আছ্বিয়া আ)-র জ্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম 
সংঘটিত হয়নি । হযরত ল্ত ও নূহ আ)-এর স্ত্রীগণ তাঁদের ধর্ম থেকে পরান্খ ছিল 
__ অবাধ্যতা ও ও দ্বত্য প্রদর্শন করেছিল---যার শাস্তিও তারা লাভ করেছিল । কিন্তু 
তাদের কারো উপরই ব্যভিচারের অপবাদ ছিল না। আযওয়াজে মুতাহ্‌ হারাতের 
থেকে কোন প্রকারের অশালীনতা ও অশ্লীলতার বহিপ্রকাশ তো সম্ভবই ছিল না। 


সুতরাং এ আয়াতে ১৯১৬ অর্থ সাধারণ গুনাহ্‌ বা রসুলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দুঃখ-কষ্ট 


সূরা আহযাব ১২১ 


বা পা পণ 5 
দেওয়া । এ জায়গায় ১৯৯ ৩ শব্দের সাথে ব্যবহৃত ৬4৫০ শব্দের দ্বারা এ কথাই 
লা ৫6 পা 


প্রমাণিত হয়। কেননা যিনা বা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয় না। বরং 
তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে । সুতরাং ৬১০ £2০ ৬ এর অর্থ 


সাধারণ পাপ বা রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া । বিশিম্ট মুফাস্সিরগণের মধ্যে 
মোকাতেল বিন সোলায়মান এ আয়াতে ফাহেশার € &৯৯ ১ ) অর্থ রস্লুলাহ্‌ সো)-র 
নাফরমানী বা তাঁর নিকট এমন দাবি পেশ করা, ঘা তীর সো) পক্ষে পূরণ করা কঠিন 
বলে ব্যক্ত করেছেন 1---( বায়হাকী ) 


কোরআনে করীমে শান্তি লাভ কেবল € এও ৮৬৯ ৩১ -ফাহেশায়ে 
মোবাইয়েনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে৷ কিন্তু দ্বিগুণ সওয়াব ও 


BIA A IAD ALS 
+ 68 


প্রতিফল লাভের জন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে ; 48 (এপ ০৮০ (০ 2. 


জপ এ 


LT ATALT ASIA 


ও 1.০ 0০৯১ 2 ৪) * এর 4১ এখানে পি অর্থাৎ--আল্লাহ্‌ পাক ও তাঁর রসূল | 


(সা)-এর নি ও আনুগত্য শর্ত এবং সৎকাজও শর্ত। কেননা প্রতিফল ও সওয়াব 
তো কেবল তখনই লাভ করা যায়, যখন পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুকরণ পাওয়া যায়। 
কিন্তু শাস্তির জন্য কেবল একটি পাপই যথেষ্ট । 


পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হিদায়ত $ টি A ০০৬৪ 


ATA পট ছি তা ছি তা তা তাও 


J ০০ ০3৪8) ৩1 ৮০১১ ৩০ _ --পূর্ববতাঁ আয়াতসমূহে পুণ্যবতী 


জীগপকে (রা) রসূলুল্লাহ (সা) জি এমন সব দাবি পেশ করতে বারণ করা হয়েছে, 
তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন 
তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন, তখন সাধারণ নারীদের থেকে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু’য়ের সমতূল্য করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে 
তাদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রসূলুল্লাহ্‌ সা)-র সানিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে 
গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হিদায়ত প্রদান করা হয়েছে। এসব হিদায়ত যদিও পৃণ্যবতী 


জ্রীগণের € ৬৬৮০ ৫501 ) জন্য নিদিষ্ট নয়; বরং সমগ্র মুসলিম নারীকুলের 


' প্রতিই তা নির্দেশিত । কিন্তু এখানে তাঁদেরকে সো) বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাদের 
দুষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহ্কাম তো সমস্ত মুসলিম 


alla 


১২২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয় ৷ তাই এগুলোর প্রতি তাদের বিশেষ 


“পল IAT 


গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আর s LD re 32 (০৯৯৯ দ্বারা এ বিশেষত্বই 


বোঝানো হয়েছে । 


নবীজী (সা)-র পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? 
আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় রস্লুল্লাহ সো)-র পুণ্যবতী জ্্রীগণ 
বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্ৰৈষ্ঠ নয হযরত রি রি সম্পর্কে কোর- 


“A “iA 


আনের বাণী এই 2 ৬১ ০ ৩৪০15 855 841 4 ৩1 


(অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পৰি ও কালিমামৃক্ত 
করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন । ) এ দ্বারা হযরত 
মরিয়ম (আট) সমস্ত নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হন। তিরমিযী শরীফে 
হযরত আনাস রো) থেকে বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সো) ইরশাদ করেছেন---সমগ্র 
রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মৃ'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত 
ফাতেমা এবং ফিরাউন-পত্ী হযরত আসিয়া আ)-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট । এ 
হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিনজনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে । 


এ আয়াতে আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা বলা 
হয়েছে তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায়---নবী-পতীী হিসাবে । এদিক দিয়ে তারা 
নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্ত এ দ্বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না--যা অনান্য কোরআনের আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী 
---( মাযহারী ) 


পা পাপ 9 2A FAY 


2 Lb US এর পর 381 ১১ ॥ আল্লাহ্‌ পাক তাঁদের নবী- 


এশ 


পত্নী হিসাবে যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত, এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে 
সতক করে দেওয়া যেন তারা নবীজী সো)-র পত্বী হওয়ার সম্পর্কের উপর ভরসা করে 
বসে না থাকেন। বস্তত তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো তাক্ওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়ার 
অনুসরণ ও অনুকরণ ।----€ কুরতুবী ও মাযহারী ) 

এর পর আযওয়াজে মুতাহহারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হিদায়ত রয়েছে। 

প্রথম হিদায়ত £ নারীদের পর্দা সম্পফিত তাঁদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ 


AA AAT AT ee 


সংশ্লিষ্ট 84 95) ৩ 5০45১ ১ অর্থাৎ যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে 


কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে বাক্যাললাপের সময় কৃল্লিমভাবে নারী 


সূরা আহযাব ১২৩ 


কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে । অর্থাৎ এমন কোমলতা 
যা শ্রোতার মনে অবান্ছিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন এর পরে ধিরত হয়েছে 


ঠে তত ATA A পা পা এল লা 


১১ 0০ ১৯১ টুর ৬৪ ১1 cont অর্ধাৎ---এরাপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না 


যাতে TG অন্তর বিশিষ্ট লোকের মনে কুলালসা ও আকর্ষণের উদ্লেক করে। 
ব্যাধি অর্থ নিফাক ( কপটতা ) বা এর শাখা বিশেষ । প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন 
লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন লোক খাঁটি মু’মিন হওয়া সত্বেও 
যদি কোন হারামের প্রতি আকুষস্ট হয় তবে সে মুনাফিক নয় সত্য কিন্তু অবশ্যই 
দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট । এরাপ দুর্বল ঈমান যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে প্ররুত 
প্রস্তাবে তা কপটতারই (নিফাকের ) শাখা বিশেষ । কপটতার লেশ বিমুক্ত খাঁটি 
ঈমান বিশিষ্ট লোক কোন হারামের প্রতি আরুম্ট হতে পারে না ।---( মাযহারী ) 


প্রথম হিদায়তের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে 
অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত, যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল 
ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না 
বরং তারনিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে। নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিবরণ এই 
সরারই পরবতী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে । এখানে নবীজীর 
সহ-ধমিনীগণের বিশেষ হিদায়তসমূহের সহিত প্রাসংগিকভাবে যা এসেছে শুধু তারই 
ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে । আয়াতে বণিত বাক্যালাপ-সংশ্লিষ্ট হিদায়তসম্হ শ্রবণ 
করার পর উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের কেহ যদি পরপুরুষের সাথে কথা-বার্তা বলতেন, 
তবে মুখে হাত রেখে বলতেন---যাতে কণ্ঠস্বর পরিবতিত হয়ে যায় । এজন্যই হযরত 


আমর ইবনুল আস রো) ডি 58১ ৯1০ sls 
শক hj ০১৪ ০৮৯ ee] এ 1 অৰ্থাৎ নবী করীম (সা) নারী- 


দেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ ক'রতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন। 
--( তাবারানী-মাগ্হারী ) 


৷ স্াস‘'আলা ঃ এ আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে 
যে, নারীদের কণ্ঠস্বর সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ করা হয়েছে, যা যাবতীয় ইবাদত ও আহকামে অনুসৃত হয়েছে। পরপূরুষ 
শুনতে পায়---নারীদেরকে এমন উচ্চস্বরে কথা-বার্তা বলতে বারণ করা হয়েছে । 
নামাযের সময় ইমাম কোন ভূল করলে মুক্তাদিদের মৌখিকভাবে লুকমা দেওয়ার হুকুম 
রয়েছে । কিন্তু মেয়েদেরকে মৌখিক লুকমা দেওয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে 
যে, নিজের এক হাতের পিঠের উপর অপর হাত মেরে তালি বাজিয়ে ইমামকে অবহিত 
ক'রবে----মুখে কিছু বলবে না । 


টে ও সি রি 
ছি 


| টি 3 5 
দ্বিতীয় হিদায়ত---পর্ণ পর্দা করা সম্পক্কিত । ৪ টিটি ঃ 5 ৬১.) 


১২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


Vy রণ He তা ২ লি 
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অবস্থান কর এবং জাহিলিয়াত. যুগের নারীদের ন্যায় দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন 
করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী অন্ধযুগ বলে ইসলাম-পূর্ব অন্ধ যুগকে 
বোঝানো হয়েছে---যা বিশ্বের সবন্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
এরপর আবার অপর কোন অজ্ঞতার প্রাদুর্ভীবও ঘটতে পারে, যে সময় এই প্রকার 
নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতাই বিস্তার লাভ করবে । সেটা সম্ভবত এ যুগের অজ্ঞতাই 
যা অধুনা বিশ্বের সর্বন্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পকিত আসল হুকুম এই 
যে, নারীগণ গুহেই অবস্থান করবে ( অর্থাৎ শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত যেন বাইরে 
বের না হয় )। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অক্ত যুগের 
নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত---তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। 


€ চি শব্দের মূল অর্থ--প্রকাশ ও প্রদর্শন করা । এখানে এর অর্থ পরপ্রুষ সমীপে 


us ts 


স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করা । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ১0 ৩ sl tg yi 


(অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে)। নারীদের পর্দা সম্পকিত পর্ণ আলোচনা ও 
বিস্তারিত আহকাম এ স্রারই পরবর্তী অধ্যায়ে বণিত হবে ।' এখানে কেবল উল্লিখিত 
আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে । এ আয্নাতে পর্দা সম্পকিত দু*ট বিষয় জানা গেছে। 
প্রথমত---প্ররুত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই 
কাম্য---গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃজ্টি করা হয়েছে ; এতেই তারা 
পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে । বস্তুত শরীয়তকাম্য আসল পর্দা হল গৃহের অভ্যন্তরে 
অনুস্ত পর্দা । 

দ্বিতীয়ত, একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকীদে যদি নারীকে 
বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বেরহয়; 
বরং বোরকা বা গোটা শরীর আর্ত করে ফেলে--এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে । 


A oe A GG AT লা A AS 


যেমন সামনে সূরা আহযাবেরই 5৪৯) Ir ue 3০ ৩১ ০৯ 22 আয়াতে 


ইনশাআল্লাহ, বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । 
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গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় 8 ০১০ 58 ০৪ ৩৮ 


দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে । এর মর্ম এইযে, নারীর 
পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম । কিন্তু প্রথমত 


পাও টেপালা পা 


এ আয়াতেই ১৭ 7% 5 ছারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরি- 
প্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয় । বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ। 


সুরা আহযাব ১২৫ 


GAT TA AS 


দ্বিতীয়ত, এই সূরায়ে আহযাবেরই পরবতাঁতে উল্লিখিত ৫০ ৪৬৩ ut ০৪) 


রে A Pa 


১৪) 15৯ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের 


পপ 


বোরকা বা অন্য কোন প্রকারে পর্দা করে ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি আছে । 


এতত্তিন্ন রসূলুল্লাহ (সো) এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের 
অন্তর্গত নয়, তা স্প্ট করে দিয়েছেন। যেখানে পৃণ্যবতী সহধমিণীগণকে সম্বোধন 
করে বলা হয়েছে যে ঃ (৮০ 5) ৮৩ এ ১9 ০ 9 5৪ অর্থাৎ 
“প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া 
হয়েছে ।” এতভিন্ন পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রসুলুল্লাহ সো)-র আমল 
এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি 
রয়েছে । যেমন হজ্জ ও ওমরার সময় হুযূর (সা)-এর সাথে তার সহধমিণীগণের 
গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । অনুরূপভাবে তার সাথে তাদের বিভিন্ন 
যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে । আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া 
যায় যে, নবীজীর পৃণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মৃহরিম আত্মীয়দের সাথে 
সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির 
তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানৃষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন । এছাড়া নবীজী সো)-র 
জীবদ্দশায় তাদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল । 


শুধু হুযুর (সা)-এর সাথে ও তার সময়েই এমন ঘটেনি বরং হযুরের ইন্তেকালের 
পরও হযরত সাওদা ও যয়নাব বিনতে জাহশ (রো) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্ণ্যবতী 
স্রীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে । আর এ সম্পর্কে 
সাহাবায়ে কিরাম রো)-ও কোন আপত্তি তোলেন নি । বরং ফারুকে আযম রো)-এর 
খিলাফতকালে তিনি স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে তাদেরকে হজ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন । 
হযরত উসমান গনী রো)-ও আবদুর রহমান বিন আওফ রো)-কে তাঁদের ব্যবস্থাপনা 
ও তন্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন । হুযূর (সা)-এর ইন্তেকালের পর উম্মুল মু'মিনীন 
হযরত সাওদা ও হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের হজ্জ ও ওমরায় না যাওয়া এ 
আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল নাঃ বরং অপর এক হাদীসের ভিত্তিতে ছিল। তা এইযে, 
বিদায় হজ্জে রস্লুল্লাহ্‌ (সো) নিজের সাথে সহধমিণীগণকে হজ্জ সমাপনান্তে ফেরার 


পথে বলেন 474০১ ১27) [৮ 8 ৯ এখানে ৯০৪ দ্বারা হজ্জের দিকে ইত করা 
হয়েছে এবং 7৮৯-0%৯১-এর বহবচন। যার অর্থ---চাটাই। হাদীসের মর্ম এই 


যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল এজন্য হয়েছে । এরপর নিজেদের বাড়ির চাটাই 
আকড়ে ধরবে--সেখান থেকে বের হবে না। হযরত সাঁওদা রো) ও যয়নাব রো) 
হাদীসের অর্থ এরূপ করেছেন যে তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজ্জের জন্যই 


১২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন 1॥ সপ্তম খণ্ড 


বৈধ ছিল, এর পরে আর জায়েয নেই । বাকী অন্য সহধমিণাগণ, যাঁদের মধ্যে হযরত 
আয়েশা রো)-র ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকীহও শামিল ছিলেন, সবাই হাদীসের মর্ম এরূপ বলে 
মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদের এ সফর যেরূপ এক শরয়ী ইবাদত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে 
ছিল তোমাদের অনুরূপ উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়া জায়েয । অন্যথায় গুহেই 
অবস্থান করা অবশ্য কর্তব্য । | 

সারকথা এই যে, কোরআনে পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের 


G3 ASIF A পর ছি তা 


ইজমা (সর্বসম্মত মত) অনুসারে প্রয়োজন স্থলসমূহ ০১৯ 8) 5 ৩১.) 2 আয্নাতের 


মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ্জ-ওমরাহও যার অন্তর্ভুক্ত । আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, 
নিজের পিতামাতা, মুহরিম আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের 
সেবা-শুশ্রষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সার্মান 
বা অন্য কোন পন্থা না থাকে, তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও 
এরই আওতাভুক্ত । প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো-_অঙ্গ সৌষ্ঠব ও 
সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া ; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া । 


উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা লিদ্দীকা রো)-র বসরা গমন এবং উক্ত ষুদ্ধে 
(জংগে জামাল ) তার ভূমিকা সম্পকে রাফেযীদের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য 8 


উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোরআন পাকের 
ইঙ্গিত, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র আমল এবং সাহাবায়ে কিরাম রো)-এর ইজমা (সর্বসম্মত 
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রায়) দারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ ১4 ৮") 5 ৩) 2--আয়াতের 


আওতাবহিভূত---হত্জ ও ওমরাহ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভূক্ত । হযরত 
আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং সঙ্ষিয়্যা রো) হজ্জ উপলক্ষে মন্ধায় 
তশরীফ নেন, তাঁরা সেখানে হযরত উসমান রো)-এর শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট 
ঘটনাবলীর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক 
অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনম্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও 
উচ্ছংখলার আশংকায় বিশেষভাবে উৎ্কন্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন । এমতাবস্থায় 
হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত নোমান বিন বশীর, হযরত কা'ব বিন 
আযরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী রো) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌছেন। 
কেননা হযরত উসমান রো)-এর হত্যাকারীগণ এ"দেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা 
নিয়েছিল। এ'রা বিদ্রোহীদের সাথে শরীক হতে পারেন নি। বরং এ কাজ থেকে তাদেরকে 
বারণ করছিলেন । হযরত উসমান রো)-এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা এদেরকেও হত্যার 
পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌঁছেন এবং উম্মুল 
মু'মিনীন হযরত আয়েশা রো)-র খিদমতে এসে পরামর্শ চান । হযরত সিদ্দীকা রো) 
তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলীকে পরিবেস্টন 
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করে থাকবে সে পর্যস্ত যেন তাঁরা মদীনায় ফিরে না যান । আর যেহেতু তিনি তাদের 
প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন ; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে 
নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন । যে পর্যন্ত আমীরুল 
মুমিনীন রো) পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে শৃংখলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত 

আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের চতুরদিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার 
লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেস্টা করতে থাকুন, মাতে আমীরুল মু'মিনীন তাদের প্রতিকার ও 
প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হন । 

এসব মহাত্মারন্দ এ কথায় রাষী হয়ে বসরা চলে যেতে মনস্থ করেন । কেননা 
সে সময় তথায় মুসলিম সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল । এসব মহাত্মারন্দ তথায় যেতে 
মনস্থির করার পর তারা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দীকা রো)-র খিদমতে আরয | 
করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃংখলা পূনঃ প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনিও 
যেন তাদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন। 

সে সময়ে হযরত উসমান রো)-এর হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাত্ম্য এবং তাদের 
প্রতি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-র শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ অক্ষমতার 
কথা স্বয়ং নাহজুল-বালাগতের রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান । উল্লেখযোগ্য 
যে, নাহজুল-বালাগা শিয্না পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত । 
এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রা)-কে তার বেশ কিছুসংখ্যক সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ 
বন্ধুবৰ্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত উসমান (রা)-এর 
হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে 
আনবে । প্রতিউভ্তরে হযরত আমীরুল মু’মিনীন ফরমান যে, ভাই সকল ! তোমরা 
যা বলহু সে সম্পৰ্কে আমি অজ্ত নই । কিন্তু এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদীনা 
পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের ক্রীতদাস ও পাশ্ব বতী 
বেদুঈনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায্ন যদি তাদের শাড়ির নির্দেশ 
জারী করে দেই তবে তা কার্যকর হবে কিভাবে ? 


. হযরত সিদ্দীকা রো) একদিকে আমীরুল-মুগমিনীন রো)-এর অক্ষমতা সম্পর্কে 
- পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন । অপরদিকে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের 
_ কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছেন সে সম্পর্কেও পূর্ণভাবে অবহিত 

ছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীরা আমীরুজ-মু'মিনীন রো)-এর মজলিস- 
সমূহে সশরীরে শরীক থাকা সত্তববেও---তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি 


“বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলমিত হচ্ছিল, যারা, আমীরুল মুমিনীন 


(রা)-এর এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তাঁরা তাঁকে অভিযুক্ত 
করছিল । যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোন অশান্তি ও উচ্ছংখলার সুচনা না 
করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল-মুমিনীনের শক্তি 
সঞ্চার করে রান্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ-অনুযোগ ও 
ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে 


Cy 
* নভ্ী 


১২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন । সপ্তম খণ্ড 


তিনি (হযরত সিদ্দীকা ) বসরা রওয়ানা করেন । এ সময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ, 
বিন যুবায়ের রো) প্রমুখ তাঁর সাথে ছিলেন । এ সফরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উম্মুল 
মু'মিনীন রো) হযরত কাকার (রো) নিকট ব্যক্ত করেছেন, তা পরবর্তী পর্যায়ে বণিত 
হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতাঁর সময় মু’মিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে 
‘কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দীনি খিদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পষ্ট । এতদুদ্দেশ্যে যদি 
উম্মুল মু'মিনীন রো)-এর স্বীয় মুহরিম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ 
পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে “তিনি কোরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ 
করেছেন” বলে শিয়া ও রাফেষী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে, তবে তার কোন 
যৌক্তিকতা ও সারবত্তা আছে কিঃ 


মুনাফিক ও দুক্ধৃতকারীদের ঘষে অপকীতি পরবতাঁ পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ 
করেছিল, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো)-র কোন ধারণা বা কল্পনাও ছিল 
না। এ আয়াতের তফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ৷ উ্্রযুদ্ধের (জঙ্গে জামাল ) 
সবিস্তার আলোচনার স্থান এটা নয়। নিছক প্রকৃত সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে এ প্রসংগে 
সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা লিখা হচ্ছে মাত্র । 


পারস্পরিক বিভেদ ও দ্বন্ব-কলহের সময় সাধারণত যে সব অবস্থার সুষ্টি 
হয় ও যে সব রূপ ধারণ করে, সে সম্পর্কে চক্ষুক্মান ও অভিজতাসম্পন ব্যক্তিবর্গ 
গাফিল ও নিলিপ্ত থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, 
সাহাবায়ে কিরাম সমেত হযরত সিদ্দীকা রো)-র মদীনা হতে বসরা গমনের ঘটনাকে 
মুনাফিক ও দুক্ষৃতকারীরা আমীরুল-মু'মিনীন হযরত আলী রে)-র সমীপে বিকৃত করে 
এভাবে পেশ করে যে, এরা সব আপনার সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় 
সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বসরা যাচ্ছে । সুতরাং আপনি যদি সত্যি খলীফা হয়ে 
থাকেন, তবে যাতে এ ফিতনা অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য সেখানে গিয়ে অঙ্কুরেই 
এটা প্রতিহত করা আপনার একান্ত কর্তব্য । হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, 
হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট 
সাহাবী তাঁদের এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে খলীফা রো)-কে এ পরামর্শ দেন যে, 
সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করা পর্যন্ত আপনি তাদের মুকাবিলার জন্য 
সৈন্য প্রেরণ করবেন না। কিন্তু অপর মত পোষণকারীদের সংখ্যাই ছিল অনেক 
বেশি। হযরত আলী (রা)-ও এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সৈন্যদের সাথে বের হয়ে 
পড়েন এবং এই অপক্ম্ট অশান্তি সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করে । 


এরা বসরার সন্নিকটে পৌঁছে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হযরত উম্মুল 
মুমিনীনের খিদমতে হযরত কাকা (রা)-কে প্রেরণ করেন । তিনি উম্মুল মু’মিনীনের 
খেদমতে আরয করেন যে, আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? প্রত্যুত্তরে হযরত 


সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ ০" ৩০ ৯2 6 la 1 (8 ১91 অর্থাৎ হে প্রিয় বস ! 
মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। অতঃপর হযরত তালহা ও 


সরা আহযাব | ১২৯ 


হযরত যুবায়ের রো)-কেও হযরত কাকা রো)-র আলোচনা সভায় ডেকে আনা হল । 
হযরত কাকা রো) তাদেরকে বললেন যে, আপনারা কি চান। তাঁরা বললেন যে, 
হযরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ করা ব্যতীত আমাদের 
অন্য কোন দাবি বা আকাঙ্ক্ষা নেই। হযরত কাকা রো) তাদেরকে বোঝাতে চেস্টা 
করলেন, যে পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সুসংবদ্ধ ও সুসংহত না হয়, সে পর্যন্ত এটা 
কার্ধকর করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আপোস-মীমাংসা ও শান্তি-শৃষ্বলা প্রতিষ্ঠায় 
আত্মনিয়োগ করা আপনাদের একান্ত কর্তব্য । 


এসব মহান ব্যক্তিও একথা সমর্থন করলেন । হযরত কাণকা রো) ফিরে গিয়ে 
আমীরুল মুমিনীনকে এ সম্পর্কে অবহিত করায় তিনিও বিশেষভাবে সন্তস্ট ও আনন্দিত 
হন এবং সবাই ফিরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন । আর এ প্রান্তরে পরবতী তিন দিন 
পর্যন্ত অবস্থানকালে এমন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল যে, এ সম্পর্কে কারো বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ ছিল না যে, উভয় পক্ষের মাঝে শান্তিচুক্তি অন্ম্ঠিত হওয়ার ঘোষণা অনতিবিলম্বে 
প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে। চতুথ দিন ভোরে হযরত উসমান রো)-এর হত্যাকারীদের 
অনুপস্থিতিতে হযরত তালহা ও হযরত ষ্বায়েরের সাথে আমীরুল মু'মিনীনের সাক্ষাত- 
কারের পর এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হতে যাচ্ছিল । কিন্তু এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠা হযরত 
উসমানের হত্যাকারী দুর্বৃত্তদের মোটেও কাম্য ও মনঃপৃত ছিল না। তাই তারা এরূপ 
পরিকল্পনা গ্রহণ করল যে, তারা প্রথমে হযরত সিদ্দীকা রো)-র দলের মধ্যে প্রবেশ 
করে ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটত'রাজ আরভ্ভ করবে, যাতে তিনি ( হযরত সিদ্দীকা ) 
ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত আলী রো)-র পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে 
বলে মনে করেন। আর এরা এই ভূল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে হযরত আলী রো)-র 
সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের এ চাল ও কুট-কৌশল সফল হল । হযরত 
আলী রো)-র বাহিনীভুক্ত দুক্ষৃতকারীদের পক্ষ থেকে যখন হযরত সিদ্দীকা রো)-র 
জামাতের উপর আক্রমণ শুরু হল তখন তাঁরা একথা বুঝতে একান্ত বাধ্য ছিলেন যে, 
এ আক্রমণ আমীরুল মু”মিনীনের সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এদের পক্ষ 
থেকে প্রতি-আক্রমণও আরম্ভ হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে আমীরুল মুমিনীন যুদ্ধ ভিন্ন 
অন্য কোন গতি দেখতে পেলেন না। আর গৃহ-যুদ্ধের যে মর্মন্তাদ ঘটনা হওয়ার 


AT ডে Fad 1 0 
ছিল তা হয়ে গেল ০১5) * 1015 4801 তাবারী ও অন্যান্য প্রামাণ্য 


এতিহাসিকগণ এ ঘটনা ঠিক এরূপভাবেই হযরত হাসান রো), হযরত আবদুল্লাহ 
বিন জাফর রো), হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আব্বাস রো) প্রমূখ সাহাবায়ে কিরামের 


রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন।--_ ৮% ০১162) 
মোটকথা দুক্ৃতকারী পাপাচারীদের দুরভিসন্ধি ও কুট-কৌশলের পরিণতিতে 
সম্পূর্ণ অনিচ্ছারুতভাবে নিরপরাধ ও পৃত-পবিভ্র এ দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত 


৯. সি 


১৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হয়ে গেল, কিন্তু ফিতনা ও দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর উভয় মহান ব্যক্তিত্বই অত্যন্ত 
মর্মাহত ও বিচলিত হন। এ মর্মন্তাদ ঘটনা হযরত সিদ্দীকা রো)-র স্মরণ হলে তিনি 
এমন অজস্র ধারায় কাঁদতে থাকতেন যে, তাঁর দোপাটা পর্যন্ত অশ্চুসিক্ত হয়ে যেত । 
অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা)-ও এ ঘটনায় বিশেষভাবে মর্মাহত হন । ফিতনা ও 
দুর্যোগ স্তিমিত হওয়ার পর যখন তিনি নিহতদের লাশ স্বচক্ষে দেখতে তশরীফ নেন 
তখন নিজ উরুতে হাত মেরে মেরে বলতে লাগলেন যে, যদি এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার 
পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করতাম কতই না ভাল হত । 


কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, উম্মুল মুমিনীন রো) যখন কোরআনের 
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আয়াত ৩ 3% ৫ ৬452 পাঠ করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন ৷ ফলে তার 
দোপাট্টা অশ্চুসিক্ত হয়ে যেত |---( রূহুল মা‘আনী ) 


উল্লিখিত আয়াত পাঠকালে কেঁদে ফেলা এজন্য ছিল না যে, তিনি গৃহে অব- 
স্থানের বিরুদ্ধাচরণ পাপ বলে মনে করতেন অথবা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সফর 
নিষিদ্ধ ছিল। বরং বাড়ি থেকে বের হওয়ার দরুন যে অবান্ছিত ও অনভিপ্রেত হাদয়- 
বিদারক ঘটনা সংঘটিত হল তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবত সৃষ্ট সন্তাপ ও মর্মবেদনাই 
ছিল এর কারণ ( এসব রেওয়ায়েত ও যাবতীয় তথ্য তফসীরে রূহুল মা'আনী থেকে 
সংগৃহীত হয়েছে )। | . 


নবীজীর সহধর্মিণীগণের প্রতি কোরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হিদায়ত 8 


ae ন পা পা ডে প Lee পাজি পি 
my 5 48) ১ 158 5 91 ss! 5 sls! ৩১1 এ অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা 
কর, যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্‌ ও তার রসূল (সা)-এর অনুসরণ কর । 
দু'-হিদায়ত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বণিত হয়েছে । অর্থাৎ, পরপুরুষের 
সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার---বিনা প্রয়োজনে 
গৃহাত্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয্লাতে রয়েছে তিন হিদায়ত । 'এহল সর্বমোট 
পচ হিদায়ত---যা নারীকুল সম্পকিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত । 


এ পাঁচ হিদায়তের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানগণের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য 8 
উপরোক্ত হিদায়তসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবর্তী সহধমিণীগণের 
জন্য নিদিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন মুসলিম 
নারী-পুরুষই নামায, যাকাত এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা 
-বহির্ভৃত নয় । বাকী রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু-হিদায়ত । একটু 
চিন্তা করলে এও পরিক্ষার হয়ে যায় যে, উহাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের 
জন্য নিদিষ্ট নয়---বরং সমস্ত মুসলিম নারীগণের প্রতিও একই হুকুম ৷ এখন কথা 
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হল এসব হিদায়ত বর্ণনার পূর্বেই কোরআনে পাকে বলা হয়েছে যেঃ ০৮৯ ১৬) 
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পাটি 


অর্থাৎ পুণ্যবতাঁ নবী-পত্ীগণ যদি তাক্ওয়া ধারণ করে 


তবে তীরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। এদ্বারা বাহ্যত এ হিদায়তসমূহ 
নবী-পত্রীগণের জন্যই নিদিষ্ট বলে মনে হয়। এর স্প্ট জওয়াব এই যে, এ 
নিদিষ্টকরণ আহ্কামের দিক দিয়ে নয়; বরং এগুলোর উপর আমলের গুরুত্বের 
উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পৃণ্যবতী স্ত্রীগণ অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন । বরং 
এদের মর্যাদা-সর্বাধিক উন্নত ও উধ্বতম। সুতরাং যেসব হুকুম সমস্ত নারীকুলের 
প্রতি ফরয, এগুলোর প্রতি এদের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আল্লাহ্‌ 
মহীয়ান গরীয়ানই সর্বাধিক জ্ঞাত । ্‌ 


CA /২পত 5 3 পা ৮৩ পানী শা FIFA পা 


046০৯ ১5০0০৯5১০৮8 ২১০ ৩1 : 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবর্তী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে যেসব হিদায়ত প্রদান করা 
হয়েছে, সেগুলো যদিও তাদের জন্যে নিদিষ্ট ছিল না; বরং গোটা উম্মতের প্রতিই 
এসব হুকুম প্রযোজ্য । কিন্তু পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে এজন্য বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, 
যাতে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা ও নবীগৃহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব আমল 
ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ আয়াতে এই বিশেষ সম্বোধনের 
তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট আমল কের্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ 
হিদায়তের মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় কলুষতা বিমৃক্ত করে দেওয়া 

Un J শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক জায়গায় ॥/=3 ১ 


ATA “ AW দি 


প্রতিমা ও বিগ্রহ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। ৩৩ 581 ভা ৬০৪৭৮ al 5 আবার 


কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আযাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে 
ব্যবহৃত হয় । এ আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে । ( বাহরে মুহীত ) 


আয়াতে আহলে, বায়তের মর্ম কিঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্ষীগণকে 
সম্বোধন করা হয়েছিল বলে ভ্রীলিঙ্গ বাচক ক্রিয়া ব্যবহাত হয়েছে । কিন্তু এখানে 
পৃণ্যবতী স্তরীগণের সাথে সাথে তাদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতামাতাও আহলে 


489 ণাজও পাট পা এডি লি পা 


বায়তের ( ৮৮4? 0৯1! ) অন্তর্ভুক্ত । সেজন্যই পুংলিঙ্গ পদ RET and ব্যবহার 


করা হয়েছে । আবার কোন কোন মুফাস্সিরের মতে আহলে বায়ত দ্বারা কেবল 
নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত ইকরামা এবং হযরত মুকাতিল 
এ মতই পোষণ করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত হযরত সাঈদ 
বিন যুবায়েরের রেওয়ায়েতেও তিনি আহ্লে বায়তের অর্থ পুণ্যবতী জ্রীগণ রো) 


১৩২ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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বলেই মন্তব্য করেছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াত ৩০ ঠা SH ১.৯ ৮ 2 ০1 


পেশ করেছেন (ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন ) এবং পূর্ববর্তী 


শি | পলি 


আয়াতসমূহে Al # এ দিয়ে সম্বোধনও এরই সমর্থন করে। হযরত ইকরামা 


রো) তো প্রকাশ্য বাজারে উর? বলতে থাকতেন যে, এ আয়াতে আহলে বায়ত 
দ্বারা পুণ্যবতী স্রীগণকেই বোঝানো হয়েছে--কেননা এ আম্মাত তাদের শানেই নাযিল 
হয়েছে । তিনি বলতেন যে, এ সম্পর্কে আমি মোবাহালা পেন্র-পরিজনে'র মাথায় হাত 
রেখে শপথ ) করে বললে বলতেও প্রস্তুত আছি। 


কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করে- 
ছেন---এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান-হুসায়নও 
আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত । যেমন মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে 
বণিত আছে যে, একদা হযরত রসূলুল্লাহ (সা) বাড়ি থেকে বাইরে তশরীফ নিতে 
যাচ্ছিলেন । সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন । এমন সময় 
সেখানে হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রা)---এ রা 
সবাই একের পর এক তশরীফ আনেন। নবীজী (সা) এদের সবাইকে চাদরের ভিতরে 


HAL AW FIAT তা AS 58 SA টি পাও 


প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত st! ০৯1 ওটা লও এ এ ১৯৪ ৮১1 


PA Ad 5 পঞ্ তত 


1৮৪০১ ad ১9482 তিলাওয়াত করেন । আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ 


রয়েছে যে, আয়াত তিলাওয়াত করার পর তিনি ফরমান SH 9৯ ৪] ৮991 
(হে আল্লাহ্‌ এরাই আমার আহলে বায়ত ।---€ইবনে জারীর ) 


ইর্বনে কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে 
মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতাবলীর মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। যারা 
একথা বলেন যে, আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাযিল হয়েছে এবং আহলে বায়ত 
বলে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তাদের এ মত অন্যান্যগণও---আহ্‌লে বায়তের 
অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয়। সুতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহলে 
বায়তের অন্তর্গত । কেননা, এ আয়াতের শানে নুযূলও এই | শানে নুযূলের মর্ম 
আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । আবার নবীজীর 
ইরশাদ মৃতাবিক হযরত ফাতিমা, আলী, হাসান-হুসায়ন রো)-ও আহলে বায়তের 


অন্তর্গত। আর এ আয়াতের পূর্বে ও পরে উভয় স্থলে ৪ ০০) শিরোনামে 


সুরা আহযাব ১৩৩ 


সম্বোধনা করা হয়েছে এবং এজন্য স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদ ব্যবহাত হয়েছে। পূর্ববর্তী 


ATA ALATA প্র 


আক্লাতসমূহে এ 52) ৫ ০ ১ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পদ জীলিজ 


“ALA পা 


রাপে ব্যবহৃত হয়েছে । আর পরবর্তী পর্যায় এ ৮০ ৩75 ৩ 15-তেও স্ৰীলিঙ্গ- 


বিশিষ্ট পদে সম্বোধন করা হয়েছে । এই মধ্যবতী আয়াতেও পূর্বাপরের ব্যতিক্ম 
করে পংলিঙ্গ পদ ~~ ও fn এর ব্যবহারও একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে, 
এ আয়াতে কেবল নারীগণ অন্তরভু ক্র নয়, কিছুসংখ্যক পুরুষও এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 


AF তা পাটি তা শটে টি লা তা 


উল্লিখিত আয়াতে O83 Bl OB TEN le wo dy 


CA A 


159৮ দ্বারা স্প্টত একথাই বোঝানো হয়েছে যে, এসব হিদায়তের মাধ্যমে 


আল্লাহ্‌ পাক আহ্‌লে বায়তকে শয়তানের প্রতারণা, পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতাসমূহ 
থেকে রক্ষা করবেন এবং পবিভ্র করে দেবেন । মোটকথা এখানে শরীয়তগত পবিল্র- 
করণকে বোঝানো হয়েছে। সৃষ্টি ও জন্মগত পবিভ্রকরণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য তা 
বোঝানো হয়নি । কিন্ত এদ্বারা এ কথা বোঝা যায় না যে, এরা সব নিষ্পাপ; এবং 
নবীগণ (সা)-এর ন্যায় তাঁদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হওয়া সষ্তবপরই নয় । জন্মগত 
শুদ্ধাচারিতা ও পবিন্রুতার যা বৈশিষ্ট্য---সে সম্পর্কে শিয়া সম্পূদদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের 
থেকে ভিন্নমত পোষণ করে প্রথমত আহলে বায়ত শব্দ কেবল রসূলের সন্তান-সন্ততিদের 
জন্যই নিদিষ্ট বলে এবং পৃণ্যবতী স্ত্রীগণ এ'দের থেকে বহির্ভূত বলে দাবি করেছে। 
দ্বিতীয়ত উল্লিখিত আয়াতে পবিভ্রকরণ অর্থ তাদের জন্মগত নিক্ষল্ষতা বলে মন্তব্য করে 
আহ্‌লে বায়তকে নবীগণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এর উত্তর 
এবং মাস'আলার বিস্তারিত বর্ণনা আহ্কাম্ল কোরআন নামক গ্রন্থে সূরায়ে আহ্যাব 
অধ্যায়ে প্রদান করেছি, যাতে নিক্ষলুষতার সংজ্ঞা এবং তা নবী ও ফেরেশতাকুলের 
জন্য নিদিষ্ট থাকা এবং তাঁরা ব্যতীত অন্যকেও নিষ্পাপ না হওয়ার কথা শরয়ী 
প্রমাণাদিসহ সবিস্তার বর্ণনা করেছি। বিদগ্ধ সর্মাজ তা দেখে নিতে পারেন-__সাধারণ ৷ 
রি জন্য তা সি | 


“TA FSI AISA HAS A 


অর্থ কোরআন আর ৮৮৯৯৯ অর্থ রসূলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর 
সুন্নত ও আদর্শ । যেমন অধিকাংশ তফসীরকার ৮৮5৯ এর তফসীর সুন্নত বলে 
বর্ণনা করেছেন। ৩ $41 শব্দের দুটি ভাবার্থ হতে পারে---(১) এসব বিষয় স্বয়ং 


১৩৪ *  তফ্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


স্মরণ রাখা--যার ফলশ্রতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা । (২) কোর- 
আন পাকের খা কিছু তাঁদের গৃহে তাদের সামনে নাহিল হয়েছে বা রসূলুল্লাহ (সা) 
তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের 
আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌছে দেওয়া । 


হ্ায়দা 8 ইবনে আরাবী আহ্কামূল-কোরআন নামক গ্রহে লিখেছেন যে, এ 
আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি রসূল্ল্লাহ্‌ সা)-র নিকট 
থেকে কোন আয়াতে কোরআন বা হাদীস শুনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট 
পৌছে দেওয়া তার অবশ্য কর্তব্য । এমনকি কোরআনের যেসব আয়াত নবীজীর 
পৃণ্যবতী স্ত্রীগণের গৃহে নাযিল হয়েছে অথবা নবীজী (সা)-র নিকট থেকে তারা 
যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা 
তাদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে । আর আল্লাহ্‌ পাকের এ আমানত 
উম্মতের অপরাপর লৌকদের নিকট পৌছানো তাঁদের (পুণ্যবতী স্ত্রীগণের ) অপরিহার্য 
কর্তব্য । 


কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ ৪ এ আয়াতে যেরূপভাবে আয়াতে-কোর- 
আনের প্রচার-প্রসার .ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে, 
অনুরূপভাবে হিকমত (০০০৪৯ ) শব্দের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সো)-র হাদীসসমূহের 
প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতাম্লক করে দেওয়া হয়েছে । এ কারণেই সাহা- 
বায়ে কিরাম রো) সর্বাবস্থায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন । সহীহ্‌ বুখারী শরীফে 
হযরত মা'আষ রো) সম্পর্কেও এরূপ ঘটনা বণিত আছে খে, তিনি রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা)-র নিকট থেকে একখানা হাদীস শুনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা 
আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভূল বোঝাবৃঝ্িতে পতিত হতে পারে এরূপ 
আশংকা করে তিনি তা সর্বসাধারণের সামনে বর্ণনা করেন নি। কিন্তু যখন তার 
(মা*আযের) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একত্রিত করে তাদের সামনে 
সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে 
কারো সাথে আলোচনা করিনি | কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন । সুতরাং 
উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌছিয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। 
হযরত মাণআয হাদীসে-রসূল উম্মতের নিকট না পৌছানোর পাপে যাতে পতিত না 
হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বেই জনগণকে ডেকে এ হাদীস শুনিয়ে দেন। 


এ ঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামই কোরআনের 
এ হুকৃম পালন ওয়াজিব ও অবশ্যকরণীয় বলে মনে করতেন । আর সাহাবায়ে 
কিরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসমূহ জনগণের নিকট পৌছাবার ব্যবস্থা করতেন 
বলে হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব কোরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো! এ সম্পর্কে সন্দেহের 
অবতারণা করা কোরআনে পাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামান্তর ৷ 


সুরা আহযাব ১৩৫ 
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(৩৫) নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার 
নারী অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, 
ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালন- 
কারী পুরু, রোঘা পালনকারী নারী, যৌনাল হিফাঘতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাঘতকারী 
নারী. আল্লাহ্‌র অধিক ধিকিরকারী পুরুষ ও ঘিকিরকারী নারী--তাদের জন্য আল্লাহ্‌ 
প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। 

















তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিঃসন্দেহে ইসলামের কার্যাবলী সম্পন্নকারী পুরুষগণ, ইসলামের কার্যাবলী 
সম্পন্নকারিণী নারীগণ, ঈমান আনয়নকারী পুরুষগণ ও ঈমান আনয়ন কারিণী নারীগণ 
(৮৮০০৬ ও ৪০ ৬৬০ এর এই তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের মর্মার্থ দীন সংশ্লিষ্ট 
কার্ধাবলী---যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি এবং ৮১০ ও ৩৩০ এর 
অন্তর্গত ঈমানের অর্থ আকীদা-বিশ্বাসসমূহ। যেরূপ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর জিজ্ঞাসার. 
পরিপ্রেক্ষিতে হযরত (সো)-ও ইসলাম এবং ঈমান সম্পকে এরূপ উত্তর দিয়েছেন বলে 
সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বণিত আছে।) আনুগত্য স্বীকারকারী পুরুষ, আনুগত্য 
স্বীকারকারিণী নারীগণ, সত্যপরায়ণ পৃরুষ ও সত্যপরায়ণা নারীগণ, তথায় সত্য- 
পরায়ণ, কাজে-কর্মে সত্যপরায়ণ এবং ঈম'ন ও নিয়তে সত্যপরাপ়ুণ---এরা সবাই এ সত্য 
_ পারায়ণতার অন্তর্গত। অর্থাৎ এ'দের কথাবাতায় মিথ্যার লেশমান্তর নেই, কাজে-কর্মে 
কোন প্রকারের শৈথিল্য ও অনাসক্তি নেই এবং লোক দেখানোর মন-মানসিকতা এবং 
কপটতাও নেই) এবং ধৈর্য ধারণকারী পুরুষ ও ধৈর্য ধারণকারিণী নারীগণ (সকল 
প্রকারের ধৈর্যই-এর অন্তর্ভ.ক্ত । অর্থাৎ উপাসনা-আরাধনায় অটল ও দুঢ়পদ থাকা, 
পা্গ-পক্রিলতা থেকে নিজকে মুক্ত রাখা এবং বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করা) এবং 
বিনয়ী পূরুষ ও বিনয়ী নারীগণ, (নামায ও অন্যান্য ইবাদতে বিনয় এবং একাগ্রতাও 


১৩৬ তফপসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


খুশডর অন্তভূস্ত। যেন অন্তরও ইবাদতমূখী থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙগও অনুরূপ 
থাকে । অহঙ্কার ও আত্মন্তরিতার বিপরীত সাখ্ারণ বিনয়-নস্রতাও এর অন্তর্ভূক্ত । 
অর্থাৎ এরা গর্ব ও আত্মাভিমান থেকে মুক্ত আর নামাষ্‌ ও অন্যান্য ইবাদতে নম্রতা--- 
একাগ্রতা তাদের অবিচ্ছিন্ন গুণ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য ।) এবং দানশীল পুরুষ ও দান- 
শীলা নারীগণ (যাকাত ও অন্যান্য নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি সবই এর অন্তর্গত) আর 
রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারীগণ, স্বীয় গুপ্তাংগ সংরক্ষণ কারী পুরুষ ও গুপ্তা 
সংরক্ষণকারিণী নারীগণ এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও হ্মরণ- 
কারিণী নারীগণ (অর্থাৎ যারা ফরয ঘিকিরসমৃহের সাথে সাথে নফল যিকিরসম্হ 
আদায় করে) এদের জন্য আল্লাহ্‌ পাক ক্ষমা ও মহান প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কোরআনে পাকে সাধারণভাবে পূরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনু- 
ষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভূক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্য ঃ যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই 
কোরআনে পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন, কিন্তু সাধারণত সম্বোধন 
করা হয়েছে পুরুষদেরকে । আর নারীজাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত । সবক্র 


49 পা) পাতি BE পা 

7 ৩? 4)! 924১ শব্দ-সমচষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্জিকভাবে নারীদেরকেও 
সম্বোধনের অন্তর্ভ ক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই 
প্রচ্ছন ও গোপনীয় । এর মধ্যেই তাদের মান-মর্যাদা নিহিত । বিশেষ করে সমস্ত 
. কোরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিন্তে ইমরান 


ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নাম কোরআনে পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদেব 
প্রসংগ এসেছে সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা ৩5) 3 
ও €5 টা}! প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবত এই 
যে, কোন পিতার সাথে হযরত ঈসা (আ)-র সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই 


মায়ের সাথেই তাকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই তার (মরিয়মের ) 
নাম উল্লেখ করা হয়েছে । আল্লাহ্‌ পাকই সর্বাধিক জ্তাত। 


কোরআন করীমের এই প্রকাশভংগী যদিও এক বিশেষ প্রক্তা, যৌভ্তি'কতা 
ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল, কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীগণের হীনমন্যতা- 
বোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল । তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু 
রেওয়ায়েতে রয়েছে, যাতে নারীগণ রস্লুল্লাহ্‌ সো)-এর খিদমতে এ মর্মে আরঘ করেছে 
যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি---আল্লাহ্‌ পাক কোরআনের সবন্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন 
এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের € নারীদের) 
মাঝে কোন প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নিহিত নেই । সুতরাং আমাদের কোন ইবাদতই 
গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশংকা হচ্ছে । ( পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থেকে ইমাম বাগবী রেওয়ায়েত 


সুরা আহযাব ১৩৭ 


করেছেন) এবং তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আম্মারা থেকে, আবার কোন কোন 
রেওয়ায়েতে হযরত আস্মা বিনতে উমায়েস রো) থেকেও এ ধরনের আবেদন 
উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে--আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোল্লিখিত 
আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। 


উল্লিখিত আয্লাতসমহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের 
আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে । বলা 
হয়েছে, আল্লাহ্‌ পাক সমীপে মানমর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হল সৎ- 
কার্যাবলী, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার । এ ক্ষেত্রে নারীপুরুষের মাঝে 
কোন ভেদাভেদ নেই। 


অধিক পরিমাণে আল্লাহর ঘিকিরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য $ 
ইসলামের স্তস্ত পাঁচ প্রকারের ইবাদত । যথা---নামাষ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ। 
কিন্ত সমস্ত কোরআনে এর মধ্য থেকে কোন ইবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ 
নেই। কিন্তু কোরআনে পাকের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্র যিকির অধিক 
পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে । সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুম'আ এবং এই সূরায় 


রি লা ডে GA নি রর A ঢ রর 
৩১1)51১১ 1515 201 ৩৪৯) 015 (অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ- 


কারিগণ ও স্মরণকারিণীগণ ) বলা হয়েছে । এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে প্রথমত 
আল্লাহ্র যিকির সকল ইবাদতের প্রকৃত রূহ । হযরত মা'আয বিন্‌ আনাস রো) থেকে 
বণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-র নিকট জিজ্তেস করল যে, মুজাহিদ- 
গণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী কোন্‌ ব্যক্তি হবে £ তিনি 
সো) বললেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র যিকির করবে। অতপর জিজ্ঞেস করল 
যে, রোযাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সওয়াবের অধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, যে 
আল্লাহ্‌র যিকির সবচেয়ে বেশি করবে । এরূপভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ, সদ্কা 
প্রভৃতি সম্পর্কেও জিক্তেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি 
সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করবে, সে-ই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে 
( ইবনে কাসীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন )। 


দ্বিতীয়ত, যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে এটাই (যিকির) সহজতর । এটা আদায় করা 
সম্পর্কে শরীয়তও কোন শর্ত আরোপ করেনি---ওযূসহ বা বিনা ওষযুতে উঠতে-বসতে 
চলতে-ফিরতে সব সময়ে আল্লাহ্‌র যিকির করা যায় । এর জন্য মানুষের কোন 
পরিশ্রমই করতে হয় না, কোন অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি 
এত বেশি ও ব্যাপক যে, আল্লাহ্‌র ঘযিকিরের মাধ্যমে পার্থিব কাজকর্ম ও দীন 
(ধর্ম) ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববী ও পরবর্তী দোয়া; বাড়ি 
থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ি 


বে রি 


১৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ফিরে আসার দোয়া, কোন কারবারের স্চনাপর্বে ও শেষে রসূলুল্লাহ সো) নির্দেশিত 
দোয়া---প্রভৃতি দোয়ার সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোন সময়েই আল্লাহ্‌ সম্পকে 
অমনোযোগী ও গাফিল থেকে কোন কাজ না করে, আর তাঁরা যদি সকল কাজকর্মে 
এ নির্ধারিত দোয়াসম্হ গড়ে নেয় তবে পাখিব কাজ দীনে (ধর্মে ) পর্যবসিত হয়ে 


যাগ়। 
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(৩৬) আল্লাহ্‌, ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার 
পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্‌ ও তীর রসূলের 
আদেশ অমান্য করে,সে প্রকাশ্য পথন্্ম্টতায় পতিত হয়। (৩৭) আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ 
করেছেনঃ আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেনঃ তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার 
স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন 
বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ্‌ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার 
ভগ্ন করছিলেন; অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত! অতপর যায়েদ যখন 
যম্ননবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 
করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুন্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পক ছিন্ন করলে সেসব 


সূরা আহযাব ১৩৯ 


স্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুর্শমনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
কার্ষে পরিণত হয়েই থাকে। (৩৮) আল্লাহ নবীর জন্য যা নির্ধারিত করেন, তা করতে 
তাঁর কোন বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র চিরাচরিত বিধান। 
আল্লাহ্‌র আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত । (৩৯) দেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার 
করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন । তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ভল্ম করতেন না। 
হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌ যথেষ্ট। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


কোন মু'মিন পুরুষ ও ম্গমিন নারীর পক্ষে সম্তব নয় যে--যখন আল্লাহ্‌ ও তার 
রসূল (সা) কোন কাজের (তা পাথিব কাজই হোক না কেন---অবশ্য করণীয় বলে) ' 
নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সেকাজে সেসব মৃ’মিনগণের কোন অধিকার অবশিষ্ট 
থাকে (অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী করার বা না ক'রার) অধিকার থাকে না। বরং তা কার্ষে 
পরিণত করাই ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি (এরূপ বাধ্যতা- 
মূলক নির্দেশের পর) আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সা)-এর কথা অমান্য করে, সে স্পম্ট পথ- 
ভ্রষ্টতায় পতিত হল। আর (সে সময়ের কথা স্মরণ করুন ) যখন আপনি (উপদেশ 
ও পরামর্শছলে ) এ ব্যক্তিকে বলতে ছিলেন, যার প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছেন; 
( যথা ইসলাম গ্রহণের তওফিক দিয়েছেন -যা দীনী অনুগ্রহ এবং দাসত্ব থেকে 
মুক্তি দিয়েছেন---যা পাথিব অনুগ্রহ ) এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন 
( দীনী শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং মুক্ত করে দিয়েছেন; অতপর ফুফাত বোনের 
সাথে পরিণয়সূন্নে আবদ্ধ করে দিয়েছেন অর্থাৎ যায়েদ বিন হারিসা, যাকে তিনি 
বোঝাচ্ছিলেন ) যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে (যয়নব) তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও 
(এবং তার সাধারণ ভ্তরটি-বিচ্যুতিগুলো ধরতে যেও না---অন্যথায় তোমাদের মাঝে 
গরমিল ও সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। ) এবং আল্লাহকে ভয় কর। 
(আর তার সাধারণ অধিকারসমূহ আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না, অন্যথায় তা 
সামঞজস্যহীনতা'র উদ্রেক করে) এবং যেখন অভিযোগসম্হ সীমা অতিক্রম করে গেল 
--আকার ইঙ্গিতে সংশোধন ও সামঞ্জস্য বিধানের আশা আর অবশিষ্ট রইল না, 
তখন মুখে বলারই আশ্রয় নেওয়া হল ) আপনি নিজ অন্তরে সে কথা গোপন রাখছিলেন, 
যা আল্লাহ্‌ তা'আলা (পরিশেষে ) প্রকাশ করার ছিলেন এর অর্থ হযরত যয়নবের 
সাথে তাঁর (সা) বিয়ে--যখন হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দেবেন, যা আল্লাহ্‌ 


AAA Bo | 
পাক ৪১৯ 53 -এর সাহায্যে কথার মাধ্যমে এবং স্বয়ং বিয়ের মাধ্যমে প্রকাশ 
করছেন ] এবং ( এই শর্তসাপেক্ষ ইচ্ছার সাথে সাথে) আপনি মানুষের (রটানো 
দুর্নামের ) ভয় ও আশংকা করছিলেন । (কেননা সে সময় পর্যন্ত সম্ভবত এই 
বিয়ের মাঝে নিহিত গুরুত্বপূর্ণ দীনী কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা তাঁর মনে উদিত হয়নি। 
হযরত যয়নবের খেয়ালে কেবল পাথিব বিশেষ মঙ্গলের কথাই ছিল এবং পাখিব 


১৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বিষয়ে এরূপ আশংকা ক্ষতিকর নয়। বরং কোন কান ক্ষেত্রে কাম্যও বটে। যখন 
প্রশ্ন তুললে অপরের ধর্মীয় ক্ষতি ও অমঙ্গলের আশংকা থাকে এবং তাদেরকে এ থেকে 
অব্যাহতি দেওয়া উদ্দেশ্য হয়।) আর আপনার পক্ষে আল্লাহ পাকই তো ভয় করার 
অধিকতর যোগ্য (অর্থাৎ ) যেহেতু প্রকৃত প্রস্তাবে এতে ধর্মীয় মঙ্গল বিদ্যমান। যেমন 


পট 59 তা A+ 
পরবতী ঠা 558 & ৮ তে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং পুষ্টিকুল থেকে কোন 
আশংকা করবেন না। বস্তুত ধর্মীয় মঙ্গল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তিনি আর 
কোন প্রকারের আশংকা করেন নি, যার বর্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। অতপর যখন 
তার €( যয়নব ) থেকে যায়েদের মন উঠে গেল (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ গরমিল ও বনিবনা 
না হওয়ার দরুন তালাক দিয়ে দিল এবং ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন) 
আমি আপনাকে তার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম, যাতে মুসলমানদের 
মধ্যে নিজেদের পোষ্যপুন্রদের স্রীদের (বিয়ে) সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে; 
যখন তারা (পোষ্যপূত্রগণ ) এদের প্রতি অনাসক্ত ও বিরাগী হয়ে পড়ে (ও তালাক 
' দিয়ে দেয়। মোটকথা শরীয়তের এ নির্দেশ প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিল।) আর 
আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ তো প্রকাশ পাওয়ারই ছিল । € কেননা যুক্তি এটাই চাচ্ছিল। 
পরবতী পর্যায়ে অপবাদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে,) এ নবীর জন্য আল্লাহ্‌ 
পাক যে বিষয় পোথিবভাবে বা শরীয়তগতভাবে) নির্ধারিত করে দিয়েছেন সে সম্পকে 
নবীর উপর কোন দোষারোপ (এবং অপবাদ) নেই। যেসব নেবী) অতীত হয়ে গেছেন 
তাদের জন্যও আল্লাহ্‌ পাক এ রীতিই নির্ধারিত করে রেখেছেন (অর্থাৎ তাঁরা যেসব 
কাজের অনুমতি পেতেন নিঃসংকোচে তা সম্পন্ন করে ফেলতেন। এতে তারা দুর্নাম ও 
অপবাদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন নি। অনুরূপভাবে এ নবাও প্রশ্নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত 
হন নি) এবং €( সেসব পয়গম্বর কর্ত কও ) এ ধরনের যত কাজ সাধিত হয় (সেগুলো 
সম্পর্কেও ) আল্লাহ্‌র হুকুম ( পূর্ব হতেই ) নির্ধারিত হয়ে থাকে। 


(এবং তদনুসারেই তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তারা আমল করেন। 
তার অর্থাৎ নবীজীর ঘটনা মাঝে এ বিষয়ের অবতারণা, পুনরায় নবীগণের আলোচনার 
মধ্যে একে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা--সম্ভবত এ ইঙ্জিতই প্রদান করে ষে, এসব বস্তু 
অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্ট পাথিব বস্তসমূহের ন্যায় এমন হিকমত বিশিষ্ট ও তাৎপর্য 
সম্বলিত যে--তা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌র ইলমে নির্ধারিত ও সাব্যস্ত হয়ে থাকে । সুতরাং 
এ বিষয়ে নবীকে অপবাদ ও ভৎ সনা দেওয়া যেন আল্লাহ্‌কে অপবাদ দেওয়া। পক্ষান্তরে 
যে সব বিষয় ও কার্যাদি সম্পর্কে হক তাআলা স্বয়ং ভৎসনা ও নিন্দাবাদ জ্ঞাপন 
করবেন---যদিও সেগুলো পূর্বনির্ধারিত বলে অবশ্যই হিকমত বিশিষ্ট? কিন্তু তা 
ভৎ সনাস্থল ও শাস্তিযোগ্য হওয়া, এ কথাই প্রমাণ করে যে, সেগুলো অপকৃজ্টতা ও 
পাপ-পক্ষিলতার উপাদান সম্বলিত। সুতরাং এ অপরুষ্টতা ও পাপ-পকঙ্কিলতার পরি- 
প্রেক্ষিতে এসব কাজ ও বিষয়ের জন্য নিন্দাবাদ ও শাস্তিবিধান জায়েয । পরবর্তী 
পর্যায়ে নবীজীকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ওসব মহান পয়গম্বরের এক বিশেষ 
প্রশংসা বিরত হয়েছে । অর্থাৎ ) এসব (অতীত কালের পয়গম্থরগণ ) এমন ছিলেন 


সরা আহযাব ১৪১ 


যে, আল্লাহ্‌ তাআলার হুকুমসম্হ পৌছাতেন (যদি মৌখিকভাবে পৌছাতে নির্দেশিত 
হতেন তবে মৌখিকভাবে আর যদি কর্মের মাধ্যমে পৌছাতে নির্দেশিত হতেন তবে 
কর্মের মাধ্যমে ) এবং € এ পর্যায়ে ) আল্লাহ্‌কেই ভয় করতেন; এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য কাউকে ভগ্ন করতেন না। [সুতরাং তিনি এ বিয়ে তাবলীগে ফেলী অর্থাৎ কাজের 
মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পৌছানো বলে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ আশংকিত হওয়া 
দোষের নয়। কিন্তু এখন যেহেতু আপনি এ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন, সুতরাং পুনরায় 
এরূপ আশংকা করবেন না---রিসালতের পদমর্যাদা এরূপ হওয়াই দাবি করে । বস্তত 
এ কথা প্রকাশিত, হওয়ার পর তিনি আর এরূপ আশংকা করেন নি। যদিও আল্লাহ্‌র 
নির্দেশাবলী পৌছানোর ক্ষেত্রে তিনি কাউকে ভয় করতেন না---বস্তত এর সম্ভাবনাও 
ছিল না। তবুও নবী (আ) গণের ঘটনার উল্লেখ---একান্তভাবে হাদয়ে অধিক শক্তি ও 
সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে অধিক সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফরমান যে, 
আমলসম্হের ] হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেম্ট। (সুতরাং অপর কাউকে 
ভয় করা কেন ?--তার প্রতি ভৎ'সনাকারীকেও আল্লাহ পাক শাস্তি প্রদান করবেন। 

আপনি এ অপবাদ ও ভৎসনার দরুন বিচলিত ও সন্তাপগ্রস্ত হবেন না)। ৃ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ কথা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরায়ে আহযাবের অধিকাংশ 
আহকামই রসূলুল্লাহ, সো)-র প্রতি ভালবাসা, সম্মান ও পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট 
অথবা তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা পৌছানো নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত । 


উপরোল্লিখিত আয়াতসম্হও এ সম্পকিত কয়েকটি ঘটনা প্রসংগেই নাযিল 
| . 


এক ঘটনা এই যে, হযরত যায়েদ বিন্‌ হারিসা রো) এক ব্যক্তির ক্রীতদাস 
ছিলেন। অক্ততার যুগে রসূলুল্লাহ, সো) তাঁকে অতি অল্প বয়সে “ওকাষ' নামক বাজার 
থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন । আর আরব দেশের প্রথানৃযায়ী তাকে পোষ্য 
পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাঁকে “মুহম্মদ সো)-এর 
পুন্র যায়েদ নামে সম্বোধন করা হত। কোরআনে করীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের 
ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্য পুন্রকে তার প্রকৃত পিতার 


তি সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমাংশের আয়াতসম্হ 
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88 নথ UY ৯5৮৩ { নাহিল হয়েছে। এসব হুকুম নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে 


কিরাম রো) যায়েদ বিন্‌ মুহাম্মদ সো) নামে ডাকা পরিহার করেন এবং তার পিতা 
হারিসার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন । 


একটি সূক্ম কথাঃ সমগ্র কোরআনে নবী (সো)-গণ ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠ বিশিম্টতম 
সাহাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমান্ত্র যায়েদ বিন্‌ হারিসা রো)-র নাম রয়েছে। কোন 


১৪২ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কোন মহাত্মা এর তাৎপর্য এটাই বর্ণনা করেছেন যে, কোরআনের নির্দেশানুসারে 
রসূলুল্লাহ সো)-র সাথে তাঁর পুন্নত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান 
থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ্‌ পাক কোরআনে করীম তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এর 
বিনিময় প্রদান করেছেন। যায়েদ শব্দটি কোরআনে করীমের একটি শব্দ হওয়ার 
পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসের মর্মানুসারে এর প্রতিটি অক্ষর পাঠের বিনিময়ে আমলনামায় 
দশ দশ নেকী লিপিবদ্ধ হয়। কোরআনে পাকে কেবল তার নাম পাঠ করলে পর 
ত্রিশ নেকী লাভ করা যায় । 


রসূলুল্লাহ, সো) ও তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা 
সিদ্দীকা রো) ফরমান যে, যখনই তিনি সো) তাঁকে কোন সৈন্যবাহিনীভূত্ত করে 
পাঠিয়েছেন---তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন !---( ইবনে কাসীর ) 


বিশেষ জ্ঞাতব্য ইসলামে এই ছিল গোলামির মর্মার্থ---শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের 
পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্ষাদায় উন্নীত করা হয়েছে। 


যায়েদ বিন্‌ হারিসা রো) যৌবনে পদার্পণের পর রসূলুল্লাহ্‌ সো) নিজ ফুফাতো 
' বোন হযরত যয়নব বিন্তে জাহশ রো)-কে তার নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান । 
হযরত যায়েদ (রা) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের কালিমা বিজড়িত ছিলেন সুতরাং 
হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ জাহশ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি 
জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশমর্ধাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। 


পি AILS AS পা 


1 বি 
এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ৪ ॥1 এ ঠা কি ৩ ৫৮ নাঘিল হয়। 


যাতে. এ হিদায়ত রয়েছে যে, যদি রস্লুল্লাহ্‌ সো) কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন 
কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তবে সে কাজ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় । 
শরীয়তানুযায়ী তার তা না করার অধিকার থাকে না। শরীয়তে এ কাজ মূলত ওয়াজিব 
ও জরুরী না হলেও যেহেতু তিনি এ কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সুতরাং তার উপর 
সে কাজ ওয়াজিব ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । যে ব্যক্তি তা করবে না আয়াতের পরিশেষে 
একে স্পষ্ট গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 


হযরত খয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে 
নিয়ে বিয়েতে রাষী হয়ে যান। অতপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যার মহর দশটি ল।ল 
দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) ও ষাট দিরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) এবং 
একটি বার বরদারীর জন্ত, এক পরস্ত লাওয়াযষেমাত আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও 
পাঁচ সের খেজুর--রসূলুপ্লাহ্‌ সো) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। (ইবনে 
কাসীর) অধিকাংশ তফসীরকারের নিকট হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের বিয়ে 
সংশ্লিষ্ট ঘটনাই এ আয়াতের শানে-নুযূল।---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, মাযহারী ) 


ইবনে কাসীর প্রমুখ মুফাস্সির অনুরূপ আরো দু*টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। 
তন্মধ্যেও গ্রকথার উল্লেখ রয়েছে যে, উপরে বণিত আয়াত এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই 
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নাযিল হয়েছে । তন্মধ্যে একটি হযরত জুলায়বীব রো)-এর ঘটনা । তা এই যে, 
তিনি এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক 
ছিলেন। এই আনসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করলেন ৷ কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই রাযী হয়ে যান এবং যথারীতি 
বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায় । নবীজী (সা) তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে 
দোয়া করলেন । সাহাবায়ে কিরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধনসম্পদের 
এত আধিক্য ছিল যে, মদীনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়িটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও 
প্রাচ্যের অধিকারী এবং এর খরচের অংকও ছিল সবচাইতে বেশি। পরবর্তীকালে 
হযরত জুলায়বীব রো) এক জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। রসূলুল্লাহ্‌ সো) তার দাফন- 
কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন । 


অনুরূপভাবে উম্মে কুলসুম বিন্তে ওকবা বিন্‌ আবী মুয়ীত সম্পর্কেও হাদীসের 
রেওয়ায়েতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী) । প্রকৃত 
প্রস্তাবে এগুলোর মাঝে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই । এরূপ একাধিক ঘটনাই 
আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হতে পারে। 


বিয়ে-শাদীতে বংশগত সমতা রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তর ৪ উল্লিখিত বিয়েতে 
হযরত যয়নব ও তীর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌ রো)-র প্রথম পর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, 
উভয় পক্ষে বংশগত সমতা ও সাদৃশ্যের অনুপস্থিতি এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরীয়ত- 


:  সম্মত। রসূলুপ্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়্ে-শাদী সমমর্যাদাসম্পনন 


বংশে দেওয়া উচিত---যার সঠিক ব্যাখ্যা পরে আসছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এক্ষেত্রে . 
হযরত যয়নব রো) ও তাঁর ভাইয়ের আপত্তি কেন গৃহীত হলো না। | 


উত্তর এই যে, ধর্ময়ি দৃষ্টিকোণ থেকে দম্পতিদ্ঘয়ের উভয় পক্ষে সকল ক্ষেত্রে 
সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় । কোন কাফিরের সহিত কোন মুসলিম মেয়ের 
বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও মেয়ের এতে সম্মতি থাকে । কেননা এটা কেবল মেয়ের 
অধিকার নয় যে, শুধু তার সম্মতির কারণেই তা রহিত হয়ে যাবে; বরং আল্লাহ্‌র 
হক ও অধিকার এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক আরোপিত ফরয ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। 
পক্ষান্তরে বংশগত ও অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক--শকেননা 
এটা হলো মেয়ের অধিকার । আর বংশগত সমতার অধিকারের বেলায় মেয়ের সাথে 
সাথে তার অভিভাবকগণও শরীক আছে। যদি কোন বিবেকসম্পন্না পূর্ণ বয়স্কা 
মেয়ে ধনাত্য পরিবারভূক্ত হওয়া সত্বেও কোন দরিদ্র ছেলের সহিত পরিণয়সৃন্তরে আবদ্ধ 
হতে রাষী হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে দেয়, তবে তার সে অধিকার রয়েছে। 
কোন বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কোন মেয়ে ও অভিভাবকরন্দ 
যদি বংশগত সমতার দাবি পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক : 
স্থাপনে রাষী হয়ে যায়, যারা বংশগতভাবে তাদের চাইতে হেয়, তবে তাদের এ অধিকার 
রয়েছে। বরং ধর্মীয় মঙগলামঙগলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ ৰ 


১৪৪ তফসীরে মা'আরেফ্ল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


প্রশংসনীয় ও কাম্য । এ জন্যই রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বহ ক্ষেত্রে ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা 
করে এ অধিকার পরিহা'রপূর্বক বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন । 


কোরআন করীমের ব্যাখ্যা ও মর্মানুষায়ী একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, 
নারী-পুরুষ নিবিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের উপর রস্নুল্লাহ্‌ (সা)-র হক ও অধিকার সব- 


চাইতে বেশি। এমনকি স্বয়ং নিজের চাইতে বেশি। যেমন কোরআনে হাকীমে ইরশাদ 
4A IAT A LAT 
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নবীর হক স্বয়ং তাদের নিজেদের চাইতেও বেশি। তাই হযরত যয়নব ও আবদুল্লাহ্‌ 
ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ (সা) বংশগত সমতার অধিকার পরিহার করে হযরত যায়েদ 
বিন হারিসার সাথে বিয়েতে সম্মতি দানের নির্দেশ দেন, তখন এই হুকুমের সামনে 
নিজেদের মতামত ও অধিকার পরিত্যাগ করা তাদের উপর ফরয ও অপরিহার্য কতব্য 
হয়ে দীঁড়ায়। কিন্তু এতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করায় কোরআনে করীমে এ আয্মাত 
নাযিল হয়। 


এখন প্রশ্ন উঠে যে, যখন স্থয়ং রস্লুল্লাহ্‌ সো)-ও বংশগত সমতা বজায় রাখা 
প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা রাখলেন না কেন? এর উত্তর উল্লিখিত বর্ণনার 
মাঝেই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, অন্য কোন ধর্মীয় মঙ্গলের দিক বিবেচনা করে এই 
বংশগত সমতা পরিহারযোগ্য । রসূলুল্লাহ্‌ (সা) জীবদ্দশায়ও এরাপ ধর্মীয় মঙ্গলের 
কথা বিবেচনা করে বংশগত সমতার অবর্তমানেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে 
মূল মাস'আলার উপর কোন প্রভাব পড়ে না। 


সমতার মাসআলা £ বিয্বে-শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উভয়ের 
মাঝে স্বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, 
পরস্পরের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে জুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়-_ পরস্পর 
কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শরীয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে । কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, কোন উচু পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত 
নীচু পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে মানমর্যীদার মূলভিত্তি 
তাকওয়া, নিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতা, এক্ষেত্রে বংশগত কৌলীন্য যতই থাকনা কেন 
আল্লাহ্‌র নিকটে এর সবিশেষ গুরুত্ব নেই। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃংখলা 
বজায় রাখার জন্য বিয়ে-শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


এক হাদীসে রসূলুল্লাহ, (সা) ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে তাদের 
অভিভাবকগণের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রাপ্তবয়্স্কা মেয়েদের 
পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়ে ছুকানো সংগত নয়--লঙ্জা ও সন্্রমের 
দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকরন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা 
উচিত। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেওয়া 
উচিত। হাদীসের সনদ যদিও দুর্বল; কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তি ও 
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বাণীসমূহ দ্বারা সমধিত হওয়ায় এ হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্যতা 
অর্জন করেছে। ইমাম মুহাম্মদ রে) ‘কিতাবুল আসার’ নামক গ্রন্থে হযরত ফারুকে 
আযম (ো)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি এ মর্মে ফরমান জারি করে দেব-- 
যেন কোন সন্ত্রান্ত খ্যাতনামা বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন 
পরিবারে বিয়ে দেয়া না হয়---অনুরূপভাবে হযরত আয়েশাও হযরত আনাস রো)-এর 
প্রতি বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন যেন সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, 
যা বিভিন্ন সনদে বণিত আছে। ইমাম ইবনে হুমাম রে)-ও ফতহুল কাদীরে একথা 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন । ্‌ 


সারকথা এই যে, বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি 
যথাযথ গুরুত্ব আরোপ শরীয়তে বিশেষভাবে কাম্য---যাতে উভয়ের মধ্যে সম্পীতি 
ও মনের মিল স্থাপিত হয়। কিন্ত কুফর সোবিক সমতা বিধান) চাইতে অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক যদি সামনে আসে তবে কনে ও তার অভি- 
ভাবকবন্দের পক্ষে তাদের এ অধিকার পরিত্যাগ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে 
নেওয়া জায়েয আছে । বিশেষ করে কোন ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে 
এরূপ করা উত্তম ও অধিক কাম্য । যেমন সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন ঘটনা থেকে 
এ কথার প্রর্মাণ মিলে । এ দ্বারা এ কথাও বোঝা যায় যে, এসব ঘটনা কুফু'র 
(সমতা বিধান) মূল মাস"'আলার পরিপন্থী নয়। 


দ্বিতীয় ঘটনা 8 নবীজী সো)-র নির্দেশ মুতাবিক হযরত যায়েদ বিন হারিসার 
সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে মিল 
হয়নি। হযরত যায়েদ রো) হযরত যয়নব রো) সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত 
কৌলীন্যাভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন । 
অপর দিকে নবীজী সো)-কে ওহীর মাধ্যমে একথা জাত করানো হয় যে, হযরত যায়েদ 
(রা) হযরত যয়নবকে তালাক দিয়ে দেবেন; অতপর হযরত্ত যয়নব রো) হযূরে 
পাক (সো)-র পরিণয়সূত্নে আবদ্ধ হবেন। একদিন হযরত যায়েদ রো) রসূলুল্লাহ 
(সো)-র খিদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যয়নবকে তালাক দেওয়ার 
ইচ্ছে প্রকাশ করেন । নবীজী সো) যদিও আল্লাহ্‌ পাক কর্তৃক অবহিত হয়েছিলেন 
যে, ঘটনার পরিণতি এ পর্যায়ে গিয়ে গড়াবে যে, হযরত যায়েদ রো) হযরত যয়নব 
রো)-কে তালাক দিয়ে দেবেন, অতপর হযরত যয়নব রো) নবীজীর সহিত পরিণয়- 
সূত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু দু'কারণে তিনি হযরত যায়েদকে তালাক দিতে বারণ 
করলেন । প্রথমত, তালাক দেওয়া যদিও শরীয়তে জায়েয, কিন্ত পছন্দনীয় ও কাম্য 
নয় বরং বৈধ বস্তসম্হের মাঝে নিরুষ্টতম ও সর্বাধিক অবাল্ছনীয়। আর পাথিব 
দিক থেকে কোন কার্য সংঘটিত হওয়া শরীয়তের হুকুমকে প্রভাবান্বিত করে না। 
দ্বিতীয়ত, নবীজী সো)-র অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত যায়েদ 
তালাক দেওয়ার পর তিনি হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণ করেন তবে আরববাসী বর্বর 


মক ফারারারর 


১৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যুগের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এই অপবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে 
করেছেন! যদিও কোরআনে পাক সূরায়ে আহযাবের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্বর 
যুগের এ কুপ্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে খন্ডন করে দিয়েছে। এরপর কোন 
মুমিনের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টির আশংকা ছিল না; কিন্ত যে কাফিরদের কোর- 
আনের প্রতি কোন আস্থাই নেই, তারা বর্বর যুগের প্রথানুযায়ী পালক পুত্রকে সকল 
ব্যাপারে প্রকৃত পুন্নতুল্য মনে করে অপবাদের ঝড় তুলবে ।---এ আশংকাও তালাক 
প্রদান থেকে হযরত যায়েদকে বারণ করার কারণ হয়ে দাড়ায় । এ পরিপ্রেক্ষিতে 
হক তা‘আলার পক্ষ থেকে বন্ধুসুলভ দরদমাখা শাসনবাক্য কোরআনে পাকের এ 
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১ পপ. 3 
৮৩৯১ 1 ৬৯ 4812 ০০00 ১০০) 3 
অর্থাৎ ( সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনি, আল্লাহ্‌ পাক ও আপনি 
যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলছিলেন যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহা- 
ঘীনে থাকতে দাও। এ ব্যক্তি হযরত যায়েদ। আল্লাহ্‌ পাক তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত 
করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত, নবীজীর সাহচর্য লাভের গৌরব 
প্রদান করেন এবং নবীজী তাঁর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন--তাীকে গোলামি 


কর 


থেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে । দ্বিতীয়ত, নবীজী (সো) তাকে এমন শিক্ষাদীক্ষার 


মাধ্যমে গড়ে তোলেন যে, তার প্রতি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম পযন্ত সম্মান প্রদর্শন 
করতেন । পরবর্তী পর্যায়ে হযরত যায়েদের প্রতি নবীজী (সা)-র প্রয়োগকৃত উক্তি 


sn পে AN ATT A AT 


“৮, 
নকল করা হয়েছেঃ 5 12 5) ১ ৯% 1 অর্থাৎ নিজ স্ত্রীকে তোমার 


বিবাহাধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ওয় করার 
নির্দেশ এ মর্মেও হতে পারে যে, তার্লাক একটি অপরুষ্ট ও গহিত কাজ, সুতরাং এ 
থেকে বিরত থাক। আবার এ অর্থেগ ববিহৃত হতে পারে যে, বিবাহাধীনে বহাল 
রাখার পর স্বভাবগত গরমিল ও অবজ্ার“দরুন তাঁর অধিকারসমূহ আদায়ের বেলায় 
যেন কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন না করে । তাঁর (সা) এ উক্তি এ জায়গায় 
সম্পূর্ণ ঠিক ও যথার্থই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে 
অবহিত হওয়ার এবং অন্তরে হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণের বাসনা উদ্রেকির পর 
হযরত যায়েদের প্রতি তালাক না দেওয়ার উপদেশ এক প্রকারের বাহ্যিক ও 
আনুষ্ঠানিক হিতাকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশেরই পর্যায়ভূক্ত ছিল, যা রসূলের পদমর্যাদার 
সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে এ কারণে যখন এর সাথে জনমণ্ডলীর 


সরা আহযাব ০১৪৭ 


অপবাদের আশংকাও বিদ্যমান ছিল । তাই উল্লিখিত আয়াতে শাসন বাক্যের ভাষা 
ছিল এরূপ যে, আপনি যে কথা মনে মনে লুকিয়ে রাখছিলেন তা আল্লাহ্‌ পাক 
প্রকাশ করে দেবেন। যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত ঘয়নবের সহিত আপনার 
পরিণয় সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত রয়েছেন এবং আপনার 
অন্তরেও বিয়ের বাসনার উদ্রেক করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন রেখে এমন 
প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন যা আপনার মর্যাদার পরিপন্থী । 
জনমগ্ডলীর অপবাদের ভয় সম্পর্কে ফরমান যে, আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ ভয় 
তো করা উচিত কেবল আপ্াহ্‌কে । অর্থাৎ যখন আপনি জাত ছিলেন যে, এ ব্যাপার 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে---এতে যখন তাঁর অসন্তন্টির কোন আশংকাই নেই 
তখন নিছক মানুষের ভয়ে এ ধরনের উক্তি যু্তিত্যুক্ত হয়নি । 


এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট উপরে বণিত বিবরণ “তফসীরে কাসীর’ ‘কুরতুবী’ ও 


পা AL A 42 


'রাহল মা'আনী” থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং আয়াত dic ud ৬ ৪১ 


নি 


ধা রি -এর ব্যাখ্যা এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা 
যে, হযরত যায়েদ রো) হযরত ময়নবকে তালাক দিলে পর আপনি তাঁর পাণি গ্রহণ 
করবেন। এ ব্যাখ্যা হাকেম, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম প্রমূখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম 
হযরত আলী বিন হসায়ন ময়নুল আবেদীনের রেওয়ায়েত থেকে নকল করেছেন। 
রেওয়ায়েতের নকল নিম্ন প্রদত্ত হলো £ ্‌ 
১৯) 881৮৬০ 0 এ ৮৮ 5 আত এ) 2০ জা এল এটা ৬৯21 
৮12 8201 ক ¥ ৪ ১2 0 2-অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌, স্বীয় নবী সো)-কে 
একথা ওহীর মাধমে জাত করেছেন যে, হযরত যায়েদ অনতিবিলম্বে হযরত যয়নবকে 
তালাক দেবেন, অতপর যয়নব নবীজী (সা)-র সহিত পরিণয্নসূন্নে আবদ্ধ হবেন। 
(রাহুল মা“আনী--_হাকেমে তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত) । 
ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নি শব্দ সমষ্টি নকল 
করেছেন $ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক তার নবী (সো)-কে এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, হযরত 
যয়নবও অনতিবিলম্বে পুণ্যবতী জ্রীগণের অন্ততৃক্ত হয়ে যাবেন। অতপর যখন 


১৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হযরত যায়েদ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে নবীজী সো)-র খিদমতে উপস্থিত হন, 
তখন তিনি (সা) বলেন যে, আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিও না। 
অতপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন যে, আমি তো আপনাকে এ কথা বলে দিয়েছিলাম যে, 
আমি তাকে আপনার (সা) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দেব এবং আপনি এমন একটি 
বিষয় গোপন করে রেখে আসছিলেন, যা আল্লাহ্‌ প্রকাশ করে দেবেন। 


অধিকাংশ তফসীরকার যথা যুহরী, বকর ইবনুল আলা, কুশাইরী ও কাষী 
আবু বকর ইবনুল আরাবী প্রমুখ এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন, যে বিষয় অন্তরে গোপন 


রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওহীয়ে ইলাহী অনুযায়ী রেওয়ায়েতে ০০৬৯ তি তে 


এর তফসীর হযরত যয়নব রো)-র প্রতি ভালবাসা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে 
সম্পর্কে প্রখ্যাত মুফাস্সির ইবনে কাসীর মন্তব্য করেন যে, এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে 
কোনটাই বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য নয় বলে আমরা এগুলোর উল্লেখ বান্ছনীয় মনে করিনি। 


বস্তুত কোরআন পাকের শব্দাবলীতেও হযরত যয়নুল আবেদীন (রা)-এর 
রেওয়ায়েতে উপরে বণিত এ তফসীরেরই সমর্থন মেলে । কেননা এ আয়াতে স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ পাক বলে দিচ্ছেন যে, অন্তরে লুকায়িত বস্তু তাই ছিল যা আল্লাহ্‌ পাক প্রকাশ 
করে দেবেন। আল্লাহ্‌ পাক পরবর্তী আয়াতে যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হলো 


হযরত যয়নবের সাথে হুযুর (সা)-এর বিয়ে । যেমন--বলেছেন ৫ 24 অর্থাৎ আমি 


আপনাকে তাঁর (হযরত যয়নব) সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম ।--(রূহল 
মা‘আনী )। 


অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা বান্ছনীয় £ প্রশ্ন উঠে যে, মানুষের অপবাদ ও 
ভ্ৎ সনা থেকে বাঁচার জন্য রসূলুল্লাহ (সা) এমন বিষয়কে গোপন করলেন কেন, যা 
আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দীড়াল। এর উত্তর এই যে, এ ক্ষেত্রে কোরআন- 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আসল বিধান হল, যে কাজ করলে মানুষের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি 
এবং তাদের ভর্ৎ সনা ও অপবাদ দেওয়ার পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেগু- 
লোকে পরিহার করা সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই জায়েয যখন এ কাজ শরীয়তের মূল লক্ষ্য- 
বস্তুসমূহের অন্তর্ভূক্ত না হয় এবং হালাল-হারাম জনিত কোন দীনী নির্দেশ এর 
সাথে জড়িত না থাকে, যদিও কাজটি মূলত প্রশংসনীয়ই হয়। যার উদাহরণ 
নবীজী (সা)-র হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যথা নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, 
অক্ততা ও বর্বরতার যুগে যখন কা‘বাঘর নিমিত হয়, তখন এতে কয়েকটি কাজ 
হযরত ইব্রাহীম (আট) অনুস্ত রূাপরেখার উল্টো করা হয়। ১. কা'বা গৃহের অংশ- 
বিশেষ নির্মাণ বহিভ্ত করে রাখা হয়। ২. হযরত ইব্রাহীম (আট কর্তৃক নির্মাণ- 
কালে বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য দুটি দরজা ছিল, একটি পশ্চিম দিকে অপরটি 
পূর্বদিকে । ফলে বায়তুল্পাহ্র ভেতরে যাতায়াতে কোন প্রকারের অসুবিধা হতো না। 
জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা এতে দু'ভাবে হস্তক্ষেপ করল । পশ্চিম দিকের দরজা 
একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল এবং পূর্ব দিকের দরজা যা--ভূতলের প্রায় সম উচ্চতা 


সরা আহযাব ১৪৯ 


বিশিষ্ট ছিল, তা এতটুকু উ*দু করা হল যে, সিঁড়ি ব্যতীত সে দরজা দিয়ে প্রবেশ 
করা যেত না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাকে তারা অনুমতি দেবে কেবল সে-ই এর ভিতর 
প্রবেশ করতে পারবে । 

রস্লুল্লাহ্‌ (সো) ইরশাদ করেন যে, যদি নও-মুসলিমগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি 
সম্টির আশংকা না থাকত তবে আমি কা'বাঘর হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর রূপরেখা 
অনুযায়ী পুননির্মাণের ব্যবস্থা করতাম, এ হাদীস প্রত্যেক প্রামাণ্য গ্রন্থেই রয়েছে। 
এর দ্বারা বোঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ সো) মানুষকে ভূল বোঝাবুঝি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে 
তাঁর এ বাসনা শরীয়ত মতে প্রশংসনীয় হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন । অবশ্য 
এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অসন্তষ্টি জ্ঞাপন কোন ওহীও আসেনি । সুতরাং 
এ কাজ আল্লাহ পাকের নিকট গৃহীত হয়েছে বলেই বোঝা যায়। কিন্তু হযরত ইবরা- 
হীম (আ)-এর রূপরেখা অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্র পুননির্মাণ এমন কোন ব্যাপার নয়, 
যার উপর শরীয়তের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল অথবা যার সাথে হালাল-হারাম সংশ্লিষ্ট 
হুকুমসমূহ জড়িত । 


পক্ষান্তরে হযরত যয়নব রো)-এর বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালক পূত্রের 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও 
ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল । 
কেননা সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব, যখন 
হাতেকলমে বাস্তবে করে দেখান হয় । হযরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ পাকের 
নির্দেশ এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল। এ বক্তব্যের মাধ্যমে হযরত 
ইবরাহীম (আ)-এর নক্শা অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্‌ পুননির্মাণের পরিকল্পনা কার্ধকর না 
করা এবং আল্লাহ্‌ পাকের ইরশাদ মুতাবিক যয়নব রো)-এর বিয়ে কার্ধকরী করার 
মধ্যকার বাহাত প্রতীয়মান বিরোধ ও বৈপরীত্যের উত্তর হয়ে গেল। 


এ প্রসঙ্গে বোঝা যায়, যেন রস্লুল্লাহ্‌.সো) সূরায়ে আহ্যাবের প্রথম আয়াত- 
সমূহে বণিত এই হুকুমের, মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। এর কার্ষকর 
ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেন নি। তাই জানা 
ও ইচ্ছা থাকা সত্তেও তা গোপন রেখেছিলেন । উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক এটি 
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যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন করেছি যাতে মুসলমানগণ নিজেদের পালক পুন্তের তালাক- 
প্রাপ্তা স্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়। 


১৫০ তফসীরে মা'আরেফ্ল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


(৬১৩ 5)-এর শাব্দিক অর্থ আপনার সাথে তাঁর বিয়ে স্বয়ং আমি সম্পন্ন 


করে দিয়েছি । এর ফলে এ কথা বোঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক সম্পন্ন 
করে দেওয়ার মাধ্যমে বিয়ে-শাদীর সাধারণভারে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে . 
এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন । আবার এর অর্থ এরূপও হতে পারে 
যে, এ বিয়ের নির্দেশ আমি প্রদান করলাম, এখন আপনি শরীয়তী বিধিবিধান ও 
শর্তাবলী মৃতাবিক তা সম্পন্ন করে নিন । মুফাস্সিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম 
অর্থ এবং কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন । 


অন্যান্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে হযরত যয়নবের এরাপ উক্তি যে, তোমাদের বিয়ে তো 
তোমাদের পিতামাতা কর্তৃক সম্পন্ন হয় ; কিন্তু আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক আকাশে 
সম্পন্ন করেছেন---যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পরিলক্ষিত হয় । একথা উপরোক্ত উভয় 
অর্থের বেলায়ই প্রযোজ্য ৷ যা প্রথম অর্থে অধিক স্পষ্ট ; অবশ্য দ্বিতীয় অর্থও এর 
পরিপন্থী নয় । 


এপাশ রা 4 পাঠে 


বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উত্তরের সুচনা £ ৩০৩ ও৭ 9 এ ও 


GA 34৫ কটি তা তা ee FAT 


3০ ১৮০1) ১১ db yl ৬১৬5 ০45 এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 


উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী 
ক্রীগণ থাকা সত্তেও এ বিয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ?---ইরশাদ হয়েছে যে, 
এটা আল্লাহ পাকের চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদ সো)-এর জন্যই নিদিষ্ট নয় ঃ 
আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্জলের কথা বিবেচনা করে 
বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণের অনুমতি ছিল। তন্মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত 
সুলায়মান (আ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়- 
মান আ)-এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী ছিল। সুতরাং রসুলুলাহ্‌ (সা)-র 
বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিয়ে সহ একাধিক বিয়ের অনুমতি 
লাভ বিচিত্র কিছু নয় । এটা নবুয়ত ও রিসালতের মহান মর্যাদা ও তাক্ওয়া পরহিষয- 
গারীর পরিপন্থীও নয়। সর্বশেষ বাক্যে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী 
অর্থাৎ কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ্‌ 
পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে ঘা আছে 
তাই বাস্তবায়িত হবে। এ ক্ষেত্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের স্বভাব-প্রকৃতির 
বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসন্তষ্টি--পরিশেষে তালাক প্রদানের সংকল্প, এ সব কিছুই 
ভাগ্যলিপির পর্যায় ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ মান্র। 


পরবতাঁ পর্যায়ে অতীতকালে যেসব নবী আ)-র বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের 
অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে, তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা 


সূরা আহযাব ১৫১ 


1 | পা? 8টি ৬৪টি OA শত 


দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এ 2০০৮4 এ ঠিক এই ৩১ 1 অর্থাৎ নী 
নবীগণ (আট) সবাই আল্লাহ্‌ পাকের বাণীসমূহ নিজ নিজ উতর নিকটে পৌছিয়েছেন। 


একটি জ্ঞানগর্ভ নিগ্ঢ তত্ব ঃ সম্ভবত এতে নবীগণ (আ)-এর বহু সংখ্যক স্ত্রী 
থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এদের (আ) 
যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উম্মত পর্যন্ত পৌছা একান্ত আবশ্যক । পুরুষদের 
জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্ত্রী ও পুত্র-পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। 
এ সময় যে সব ওহী নাযিল হয়েছে বা স্বয়ং নবীজী যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন 
অথবা কোন কাজ করেছেন--এগুলো সবই উম্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল 
পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মাধ্যমেই সহজতরভবে উম্মতের নিকট পৌছানো সম্ভব ছিল। 
পৌছানোর অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতামুক্ত নয়। তাই নবীগণ (আ)-এর অধিক সংখ্যক 
স্ত্রী থাকলে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া 
পরিবেশের চরিত্র ও রূপরেখা সাধারণ উম্মত পর্যন্ত পৌছা সহজতর হবে। 


নবীগণ (আ)-এর যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই--- 


পা পাশা জিত নিত 


HY hol sD ২১ 22৩৯ 2 অর্থাৎ এসব মহাত্মা আল্লাহ্‌ পাককে 


ভয় করেন এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। ধর্মীয় কল্যাণ ও 
মজলার্থে কোন কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তাবলীগের জন্য যদি তাঁরা আদিষ্ট 
হন তবে এতে তারা কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরূপ করতে গিয়ে তাঁরা 
কোন মহলের কটাক্ষপাত ও বিরূপ সমালোচনারও কোন পরোয়া করেন না। 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ এখানে যখন সমগ্র নবীরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন না। অথচ এর 


পূৰ্ববৰ্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ ৮০) এস) (অৰ্থাৎ 
আপনি মানুষকে ভয় করেন )---এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লিখিত আয়াতে 
নবীগণ (আ)-এর আল্লাহ্‌ পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় না করা-_-এটা কেবল রিসালত 
সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং তবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-র মাঝে এমন 
এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভয় উদ্রেক করেছে, যা ছিল বাহ্যত একটি পার্থিব 
কাজ। তবলীগ ও রিসালতের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত- 
সমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একথা পরিক্ষার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও 
কার্কর তবলীগ এবং রিসালতের অংশ বিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত ও নিন্দাবাদের 
ভয় তাঁর কর্তব্য পথেও কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনি। তাই 
, অবিশ্বাসী কাফিরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্বেও এ বিয়েকে 


১৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খগ্ড 


বাস্তব রূপ প্রদান করা হয়েছিল। বস্তত অদ্যাবধিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের 
অবতারণা হতে দেখা যায়। 
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(৪০) মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রসূল 
এবং শেষ নবী। আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে জ্ঞাত। 


তহ্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


[ প্রথম আয়াতসমূহে হযরত যয়নব রো)-এর বিয়ে একটি শরীয়তী বিধান ও 
তত্ত্বের বাস্তব তবলীগ এবং নবীগণের সুন্নত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য ও প্রশংসনীয় 
বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। পরবতাঁ পর্যায়ে সেসব প্রশ্নকারীদের উত্তর দেওয়া হয়েছে, 
যারা এ বিয়ে গর্হিত মনে করে কটাক্ষপাত করছিল অর্থাৎ ] মুহাম্মদ সো) তোমাদের 
পুরুষগণের মধ্য থেকে কারো পিতা নন [ অর্থাৎ যেসব লোকের রস্ল্ল্লাহ্‌ (সা)-র সাথে 
সন্তানগত সম্পর্ক নেই। যেমন এ আয়াতে সাধারণ সাহাবাবুন্দকে সম্বোধন করে বলা 


হয়েছে *৪ ৬3) অর্থাৎ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন। এখানে 


নবীজী ব্যতীত অপরাপর লোকদেরকে এর আওতাভূত্ত করা হয়েছে। নবীজী এর 
আওতাভুক্ত নন। সুতরাং নিজ পরিবারের কোন ব্যক্তির পিতা হওয়া এর পরিপন্থী নয় । 
যার মর্মার্থ এই যে, সাধারণ উ্মতভূক্ত কারো সাথে তাঁর পিতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান নেই, 
যা কোন নিভূ'ল প্রমাণাদির দ্বারা তাদের তালাক-প্রদত্ত স্ত্রীর সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার 
কারণ বলে বিধ্চিত হতে পারে] কিন্তু অপর এক প্রকারের আত্মিক পিতৃত্ব অবশ্যই 
বিদ্যমান রয়েছে। বস্তুত ) তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (এবং প্রত্যেক রসূল আত্মিক অভি- 
ভাবক হিসেবে সমগ্র উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা) এবং (এই আধ্যাত্মিক পিতৃত্বের ক্ষেন্্ে 
তিনি এমন চরম উৎকর্ষ সাধন করেছেন যে, তিনি সমস্ত রসূলের মধ্যে সর্বোত্তম 
ও পূর্ণতম। বস্তুত তিনি) সকল নবীর মোহর বিশেষ (এবং যে নবী এমন হবেন 
তিনি আধ্যাত্মিক পিতৃত্বের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগণ্য। কেননা তাঁর এ আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব 
ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে । ফলে তার আধ্যাত্মিক সন্তান সর্বাধিক হবে। 
মোটকথা উম্মতের জন্য তাঁর পিতৃত্ব শারীরিক বা বংশগত নয়---বিয়ে হারাম হওয়া 
যার সাথে সম্পর্কিত; বরং এ পিতৃত্বের সম্পর্কটা একান্তই আধ্যাত্মিক। তাই পালক 
পুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া কোন আপত্তিজনক ব্যাপার নয়। 
বরং সমগ্র মানব তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করুক---আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব এ কথাই 
কামনা করে) এবং ঘেদি এরূপ ওয়াস-ওয়াসার উদ্রেক করে যে, এবিয়ে তো নাজায়েয 


সরা আহযাব ১৫৩ 


ছিল না, তবে সংঘটিত না হওয়াই উত্তম ছিল। এমতাবস্থায় কোন প্রশ্ন তোলার বা 
কটাক্ষ করার সুযোগই মিলত না। তবে একথা বুঝে নেওয়া উচিত যে) মহান আল্লাহ্‌ 
প্রত্যেক বস্তুর (অস্তিত্ব লাভ করাও না করার উপকার ও উপযোগিতা সম্পকে) ভাল- 
ভাবেই জাত। | 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় | 

উল্লিখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে, যারা বর্বর 
যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে নবীজীর সন্তান বলে মনে 
করতো এবং তিনি হযরত যয়নব (রা)-কে তালাক দেওয়ার পর নবীজীর সাথে তীর 
বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁর প্রতি পুণ্রবধূকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ভ্রান্ত 
ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেস্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রসূলুল্লাহ 
(সা) নন বরং তার পিতা হারিসা (রা)। কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকীদ 


এ 
WA WwW পালাল Bes Ae er 


দেয়াচ্ছলে ইরশাদ হয়েছে ৪ Ke yor tut ১৩৭০ 5 ৮৬৮০ (অৰ্থাৎ 


রস্লুল্লাহ (সা) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি- 
দের মধ্যে কোন পূরুষ নেই, তীর প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তিসংগত হতে 
পারে যে, তাঁর পুন্র রয়েছে এবং তার পরিত্যক্ত স্ত্রী নবীজীর পুন্ববধূ বলে তাঁর জন্য 
হারাম হবে। 


ASA Ped 


এই মর্মার্থ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ সমষ্টি চিট গর 151) বললেই 


চলত । তদস্থলে কোরআনে হাকীমে অতিরিক্ত 4] 5) শব্দ ব্যবহার করে এরূপ সন্দেহ 
অপনোদন করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র তো হযরত খাদীজা রো)-র গর্ভস্থ তিন 
পুত্র সন্তান কাসেম, তাইয়্েব ও তাহের এবং হযরত মারিয়ার গর্ভস্থ এক অন্তান ইব্রাহীম-- 
মোট চার পুন্র-সন্তান ছিলেন। কেননা এ'রা সবাই শৈশবাবস্থায় ইন্তিকাল করেন। 
এরা কেউই (পূর্ণবয়স্ক ) পুরুষ পর্যায়ে পৌছেননি। আবার এরূপও বলা যেতে পারে 
যে, এ আয়াত নাযিল হওয়াকালে কোন পুন্র সন্তান ছিল না। কাসেম, তাইয়্যেব, তাহের 

(রা) তো ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আর ইব্রাহীম তখন পর্যন্ত জন্মলাভই করেন নি। 


বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও কটাক্ষের উত্তর এ বাক্য দ্বারাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 
শা ০09 


পরবতী পর্যায়ে অপরাপর সন্দেহাবলী দৃরীকরণার্থে ইরশাদ করেন ঃ -&1 08৯) ১১৯ এ 


আরবী ভাষায় এ শব্দ পূর্ববর্তী বাক্যে কোন প্রকারের উনের অবকাশ থাকলে 
তা দূরীকরণার্থে ব্যবহাত হয়। এস্থলৈ রসূলুল্লাহ সো) সম্পর্কে যখন একথা বর্ণনা করা 


১৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম-খণ্ড 


হয়েছে যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পূরুষের পিতা নন; তখন এরূপ সন্দেহের 
উদ্রেক করতে পারে যে, নবীগণ প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ উহ্মতের জনক । এ পরি- 
প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ সো) সকল পুরুষ---বরং সমগ্র নারী-পুরুষের পিতা। তাঁর প্রতি 
পিত্ত্ব আরোপের কথা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে 'নবুয়তকেই অস্বীকার করার নামান্তর । 


পাকি এপ্স 4 পা 


481 dsm ৩৮ এ শব্দত্রয়ের মাধ্যমে এর উত্তর এরূপভাবে দেওয়া হয়েছে 


যে, প্রকৃত উরসী পিতা-__যে তিত্তিতে বিয়ে শাদী হালাল-হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলী 
আরোপিত হয়---তা ভিন্ন জিনিস! আর নবী হিসেব গোটা উম্মতের আত্মিক পিতা 
হওয়া ভিন্ন জিনিস, এর সাথে উল্লিখিত আহ্‌ কামের কোন সম্পর্ক নেই । সুতরাং সম্পূর্ণ 
বাক্যের মর্মার্থ এই দাঁড়াল যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন, 
কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা সকলেরই । 


এর মাধ্যমে কতক ম্শরিক কৃত অপর এক কটাক্ষেরও উত্তর হয়ে গেল। তা 
এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ সো) অপুত্রক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কারো মাধ্যমে তার বাণী ও 
কর্মধারা গতিশীল থাকতে পারে ও তাঁর বংশ বজায় থাকতে পারে--এমন কোন পুন্ত 
সন্তান তার নেই। কিছু কাল পরেই এগুলো মিটে যাবে। উপরোক্ত শব্দসমৃহের দ্বারা 
একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদিও তাঁর ওরসজাত পুত্রসন্তান নেই, কিন্তু তার নবুয়ত 
মিশনের প্রসার ও অগ্রগতি সাধনের জন্য উরসজাত পুন্র সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। 
এ দায়িত্ব রাহানী সন্তানগণই পালন করে যাবেন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং 
রসূল উম্মতের রূহানী পিতা; সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের সকলের চাইতে 
অধিক সন্তানের অধিকারী । 


এখানে যেহেত্‌ রসূলুল্লাহ সো)-এর বর্ণনা এসেছে এবং নবী হিসাচব, তিনি বিশেষ 


লালি EE ut 


ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে ৩৫ ">, 


বিশেষণে ভূষিত করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নবীকুলের মধ্যে 


tr] ad Pd 


অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জন। ৩৯ ৮১৬১ 


৮৩১ শব্দে দু'প্রকারের কিরাত রয়েছে। ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কিরাতে 
৮ ১ এর ৮৩ এর উপর যবর রয়েছে । অন্যান্য ইমামগণের কিরাতানুষায়ী উক্ত 
«৮; যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক ও অভিন্ন---অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব 
ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা ~~ এ. এর ৮ ঘের বিশিষ্ট হোক বা যবর 


বিশিম্ট---উভয়ের এক অর্থ শেষও রয়েছে। আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থেও ব্যব্হাত 
হয়ে থাকে । দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা শেষ অর্থই দীড়ায়। কেননা কোন বস্তু 
বন্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যের ও যবর বিশিষ্ট 


স্রা আহযাব ১৫৫ 


৬ শব্দ উভভয়টার উভয় অর্থই কাম্স, সিহাহ্‌, লিসানুল-আরাব, তাজুল-উরুস প্রভৃতি 
শীর্ষস্থানীয় আরবী অভিধানসমূহে রয়েছে। এই তফসীরে রাহল মা"আনীতে (১ 
এর অর্থ মোহরের সারমর্ম ও শেষ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। রাহুল মা'আনীর শব্দ- 
সমূহ এরূপ ঃ 

শি এ ০৬৪০ 0৬,১০১ ১৪৮০৯ ৮০) 801 ৮1 ৮ 315 
৩৬১১৯ শত এ 3৭91 অর্থাৎ ৮৪৬ পরযন্ত্ের নাম যার মাধ্যমে সমাপ্তি 
সাধন করা হয়। সুতরাং ৯৭1 অর্থ যার মাধ্যমে নবীগণের আগমন ধারার 
পরিসমাস্তি সাধন করা হয়েছে--যার সারকথা নবীগণের সর্বশেষ ব্যক্তি ।) তফসীরে 
বায়যাবী ও তফসীরে আহমদীতেও অনুরাপ বর্ণনাই রয়েছে। ইমাম রাগেব “মুফরাদাতুল 
কোরআনে” বলেন 8 ৩ ৩০০) ০91 8 55401 তি চট 8 ৪5৮91 টি ৬১ 
অর্থাৎ তাঁকে খাতেমে-নবুয়ত এজন্য বলা হয় যে, তিনি তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের 
পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা সাধন করেছেন । 


মাহকাম ইবনে সাবদাতে (৮ ১১ ৩১৪ 1 (৯০৮) রয়েছে £ HE, 
১15১১৮১৮১০১৮১ অর্থাৎ প্রত্যেকবন্তর ১৬৯ বা ৮৮/৮ সে 
বস্তুর শেষ পরিণতি ও পরিসমাগ্তিকে বলা হয়। 


সারকথা ১ এর 5  যবর বিশিষ্ট হোক বা যের বিশিষ্ট হোক উভয় 


অবস্থায় অর্থ এই যে, তিনি নবীকুলের আগমন ধারার সমাপ্তকারী অর্থাৎ তিনি সবার 
পরে প্রেরিত হয়েছেন । 


৫১ 811৮৯ এমন এক শুণ যা নবুয়ত ও রিসালতের পূর্ণতার ক্ষেত্রে 


তার সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা প্রত্যেক বশ্তুই ক্রমান্বয়ে উন্নতির 
দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শিখরে পৌছলে এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আর সর্বশেষ 
পরিণতিই এর মোক্ষম উদ্দেশ্য; স্বয়ং কোরআনও তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে ঃ 


eA AIA পা 9 সিপাঞ পাপা ASA AST শি চলার পাপা AAT 
৪ 


১০৪ ০০৯১2 বসি ৩ ১1৭ ০4511 অর্থাৎ আজ আমি 


তোমাদের দীন (জীবন-বিধান) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতও 
(অনুগ্রহ) পূর্ণ করে দিলাম । 


্‌ পূর্ববর্তী নবীগণের দীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূর্ণই ছিল,_-কোনটাই 
অসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু সার্বিক পরিপূর্ণতার কথা সর্বতোভাবে নবীজীর দীনের প্রতিই 


প্রযোজ্য, যা পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলীলস্বরূপ এবং সে দীন কিয়ামত পর্যন্ত চালু 
থাকবে । 


১৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এ ক্ষেত্রে এন ৩ বিশেষণ সংযোজনের ফলে এ বিষয়টাও একেবারে 
পরিক্ষার হয়ে গেল যে, নবীজী যেহেতু সমগ্র উম্য়তের জনকের মর্যাদায় ভৃষিত, সুতরাং 
তাঁকে অপুন্রক বলে আখ্যায়িত করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। কেননা ১৮১ i 
শব্দদ্বয় একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, পরবর্তাকালে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী 
গোটা মানবকুলই .তাঁর (নবীজীর) উম্মতভুক্ত। তাই তার উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য 
উম্মতের চাইতে অনেক বেশী হবে। ফলে নবীজী (সা)-র আধ্যাত্মিক সন্তানও অন্যান্য 
নবীগণের চাইতে বেশি হবে। শলা ৮4 ৬ বিশেষণটি একথাও বোঝাচ্ছে যে, সমগ্র 


উম্মতের প্রতি হযরতের সো) স্লেহ-মমতা অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিকতর হবে। 
তার পরে কোন ওহী বা নবীর আগমন হবে না বলে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় 
সমস্যার সমাধান ও যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার পথ বাতলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে 
পূর্ববর্তী নবীগণের একথা ভাবতে হতো না, কেননা তাঁরা জানতেন যে, জাতির মাঝে 
গোমরাহী ও বিভ্রান্তি প্রসার লাভ করলে তাঁদের পর অন্যান্য নবী আবির্ভূত হয়ে 
এসবের সংশোধন ও সংস্কার সাধন করবেন। কিন্তু খাতামুল আঘ্িয়ার সো) এ কথাও 
ভাবতে হতো যে, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত যে বিভিনমুখী অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন 
হবে সেগুলো সম্পর্কে উম্মতকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ তাঁকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে 
রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ) প্রদান করে যে, তাঁর পর অনুসরণযোগ্য যেসব 
ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে তাঁদের অধিকাংশের নামই তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। 
অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে অন্যায় ও অসত্যের যত পতাকাবাহীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে ওদেরও 
যাবতীয় লক্ষণ, অবস্থা ও তথ্যাদি এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন যেন একজন 
সাধারণ চিন্তাশীলেরও এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে । এ কারণেই 
রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য এমন উজ্জ্বল ও জ্যোতিষ্মান 
সম পথ রেখে গেলাম যেথায় দিবারান্রি দুটোই সমান--কখনো পথভ্রষ্ট হওয়ার 
আশংকা নেই। 


এ আয়াতে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, উপরে হুযূর (সা)-এর উল্লেখ ‘রসূল’ 
বিশেষণে করা হয়েছে। এজন্য বাহাত ০৮) বা ৩০০ ৮৮ 
শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসংগত ছিল বলে মনে হয়। অথচ কোরআনে হাকীম তদস্থলে 
১০) ৪৯ শব্দ গ্রহণ করেছে। 

কারণ এই যে, অধিকাংশ আলিমের মতে নবী ও রসূলের মাঝে পার্থক্য শুধু 
একটাই---তা এই যে, নবী সেসব ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলা স্ৃজ্টিকুলের পরি- 
শুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাদের প্রতি ওহী নাযিল করে ধন্য 


করেছেন, চাই তাঁদের জন্য কোন স্বতন্ত্র আসমানী গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরীয়ত নির্ধারিত হয়ে 
থাকুক--.অথবা পূর্ববর্তী কোন নবীর গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হিদায়তের জন্য 


সরা আহযাব ১৫৭ 


আদিম্ট হয়ে থাকুক--যেমন হযরত হারুন (আট হযরত মৃসা আ)-র গ্রন্থ ও শরীয়তের 
অনুর্সারীগণের হিদায়তে'র জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন । 


অপরপক্ষে “রস্ল” শব্দটি বিশেষভাবে এ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, খাঁকে স্বতন্ত্র 
্রস্থ ও শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে “রসূল” শব্দের চাইতে “নবী” শব্দের 
মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তিনি সো) নবীকুলের 
আগমন ধারা সর্মাপ্তকারী এবং সর্বশেষ আগমনকারী । চাই তিনি স্বতন্ত্র শরীয়তের 
অধিকারী নবী হোন বা পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হোন। এদ্বারাবোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌ 
পাকের নিকটে যত প্রকারের নবী হতে পারেন তাঁর (নবীজী) মাধ্যমে এ'দের সবার 
পরিসমাপ্তি ঘটলো। তাঁর পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না। 


ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীরে ফরমান ৪ 
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অর্থাৎ এ আয়াত এ আকীদার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই 
এবং যখন কোন নবী নেই তখন রসূল থাকার প্রশ্নই উঠে না। কেননা “নবী" ব্যাপক 
অর্থবোধক এবং ‘রসূল’ শব্দটি বিশিষ্টতা জ্ঞাপক। এটা এমন এক আকীদা, যার সমর্থন- 
স্চক বহুসংখ্যক প্রামাণ্য হাদীস রয়েছে যা সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট জামাতের 
দ্বারা বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে! এ আয়াতের শব্দগত বিশ্লেষণ খানিকটা 
বিস্তারিতভাবে এ জন্য করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে নবুয়তের দাবীদার গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানী এ আয়াতকে স্বীয় হীন উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় মনে করে 
এর তফসীরে নানাবিধ বিকৃতি ও মনগড়া সম্ভাব্যতা উদ্ভাবন করেছে। উপরোল্লিখিত 
বক্তব্যের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ---এগুলোর উত্তর হয়ে গেছে। 


খতমে-নবুয়্তের মাস'আলা ৪ রসূলুল্লাহ (সা)-র নবীকুলের, আগমনধারার 
পরিসমাপ্তকারী হওয়া, তাঁর সর্বশেষ-নবী হওয়া, তার পরে আর কোন নবী প্রেরিত 
না হওয়া এবং প্রত্যেক নবুয়তের দাবীদার মিথ্যাবাদী ও কাফির প্রতিপন্ন হওয়া--- 
এমন এক মাস'আলা যে সম্পর্কে প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণ এঁক্যবদ্ধ ও অভিন্ন মত 
পোষণ করে আসছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল 
না। কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায় এ সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টায় রত। তারা শত শত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে অশিক্ষিত ও 
অর্ধশিক্ষিত মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে প্রয়াস পাচ্ছে। সুতরাং আমি এ মাস'আলার বিশদ 
আলোচনা পূর্ণ 'তমে-নবুয়ত' নামে এক স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি। যাতে একশত আয়াত, 
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দু'শতাধিক হাদীস এবং পূর্ববতী মুসলিম মনীষিগণের অসংখ্য উক্তি ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে 
এ মাস'আলা বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করেছি এবং কাদিয়ানীদের দ্বারা সৃচ্ট অম্লক 
সন্দেহাবলীর যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছি। এখানে সেগুলো থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
কথা উল্লেখ করা হচ্ছে । ্‌ 

তাঁর খাতামুন্নাবিঈন হওয়া শেষ যঙ্মানায় হযরত ঈসা (আ)-র পুনরাবিভ্ভীবের 
পরিপন্থী নয় ঃ যেহেতু কোরআনে করীমের বেশ কিছু সংখ্যক আয়াত এবং প্রামাণ্য 
হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, শেষ যমানায় কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা আট) পুনয়ায় 
দুনিয়াতে আবির্ভূত হবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তদানীন্তন বিশ্বে বিরাজমান 
সকল প্রকারের গোমরাহীর মূলোৎপাটন করবেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা আমি আমার 


০৮৯৭1 45) 7 £87৭1 নামক পুস্তিকায় প্রদান করেছি। 


কোরআন-হাদীসের অসংখ্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হযরত ঈসা আ)-র 
আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং শেষ মানায় তাঁর পুনরাবির্ভাবের কথা মির্জা গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানী সরাসরি অস্বীকার করে নিজেই প্রতিশ্ুত মসীহ বলে দাবী করেছে 
এবং প্রমাণ স্বরূপ বলেছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের আট দুনিয়াতে পুনয়ায় 
আগমনের কথা যদি মেনে নেয়া হয় তবে এটা হুযূর সো)-এর ০১৯১১ ৩১ 
হওয়ার পরিপন্থী হবে। 


উত্তর একেবারে সুস্পস্ট--- একা fad ১ এবং সর্বশেষ নবী হওয়ার অর্থ 
আপনার পরে কোন ব্যক্তি নন্বী পদে অধিষ্ঠিত হবেন না। এ দ্বারা এ কথা বোঝা যায় না 
যে, তার পূর্বে যারা নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের নবুয়ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে 
বা এ জগতে এ'দের কারো পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে না। অবশ্যই হযরত (সা)-র 
পরে তার উম্মতের সংস্কার ও পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যিনিই আবিভ্ভত হবেন, তিনি স্বীয় 
নবুয়ত পদে বহাল থেকে আ হযরতের সো) প্রবর্তিত আদর্শ ও শিক্ষাদীক্ষার অনুসারী 
হয়েই এ উম্মতের পরিশুদ্ধি ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করবেন । যেমন সহীহ্‌ হাদীস- 
সমূহে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে 
বলেন ঃ 
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সূরা আহযাব . ১৫৯ 


অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সো)-র খাতামুন্নাবীঈনের অর্থ এই যে, তার আবির্ভাবের পরে 
নবুয়ত পদের পরিসর্মাস্তি ঘটবে। এখন আর কেউ এ গুণ ও পদের অধিকারী হবেন 
_না। এদ্বারা শেষ যর্মানায় হযরত ঈসা আ)-র দুনিয়ায় পুনঃ অবতরণের মাসআলা সম্পর্কে 
কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃন্টি হয় না--যে সম্পর্কে গোটা উম্মত একমত, কোরআন 
পাকেও এ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং তাওয়াতুরের € 3 5 ) সমমর্ধাদাসম্পনন 
হাদীসসমূহ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করছে। কেননা, তিনি এ জগতে আমাদের 
নবীজী (সা)-র পূর্বেই আবিভূত হয়েছিলেন । 


নবুক্নতের মর্মীর্থের বিরুতি সাধন এবং ছায়া ও উপনবীত্ব পদের আবিষ্কার ঃ 
এই নবুয়তের দাবিদার নবুয়ত দাবির পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে দুরভিস্দিমূলকভাবে 
এক অভিনব প্রকারের নবুয়ত আবিষ্কার করেছে---কোরআন-হাদীসে যার কোন অস্তিত্ব ও 
প্রমাণ নেই। অতপর বললো যে, এ ধরনের নবুয়ত কোরআনে বর্ণিত খতমে-নবুয়ত 
বিষয়ের পরিপন্থী নয়। যার সারকথা এই যে, সে নবুয়তের মর্মার্থ বিশ্লেষণে হিন্দ্‌ ও 
অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচলিত পথ অনুসরণ করেছে--তা এই যে, কোন ব্যক্তি 
অপর কোন ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই পরবর্তী ব্যক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ 
প্রসঙ্গে সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি নবীজীর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে তীর (নবীজীর ) 
_ রংগে রজিত হয়ে তাঁর রূপ পরিগ্রহ করেছে--তার আগমন বস্তুত স্বয়ং নবীজী সো)-র 
আগমন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে তাঁরই ছায়া ও প্রতিভূ, স্বরূপ। সুতরাং তার মতে তার এ 
দাবির কারণে খতমে-নবুয়তের আকীদা কোনভাবে প্রভাব।দ্বিত হয় না। ূ 
কিন্ত প্রথম কথা তো এই যে, ইসলামে নবাবিচ্ছৃত এই নবুয়তের উদ্ভব কোথা 
থেকে হলো। এতভিন্ন যেহেতু খতমে-নবুয়তের মাসআলা ইসলামী আকীদাসমূহের 
মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়; তাই রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এ মাসআলা 
এমন স্পম্টভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন, যাতে কোন বিরুতি সাধনকারীর পক্ষে 
এর অর্থে বিকৃতি ও ভূল ব্যাখ্যার কোন অবকাশই না থাকে । এই উত্তরের বিস্তারিত 
বর্ণনা আমার “খতমে নবুয়ত" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি 
বিষয় আলোচনা করেই প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানা হলো । 


বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি সমস্ত হাদীসগ্রন্থে সম্পূর্ণ নির্ভুল সনদের মাধ্যমে হযরত 
আবু হুরায়রা (রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন $ 
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১৬০ তফসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন 1 সপ্তম খণ্ড 


অর্থাৎ “আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা এ ব্যক্তির ন্যায়, যে অত্যন্ত 
দৃঢ়, সুসংবদ্ধ ও সৌন্দর্য মণ্ডিত করে একটি ঘর তৈরী করলো। কিন্তু সে ঘরের এক 
কোণে দেয়ালের একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা খালি রেখে দিল। অতপর মানুষ 
তা দেখতে সর্বক্ষণ আনাগোনা করতে থাকলো এবং এর নির্মাণ কৌশল ও পারিপাট্য 
দেখে সবাহ চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত হলো; কিন্তু সবাই বলতে লাগলো যে, ঘরের 
মালিক এ ইটটি বসিয়ে নির্মাণ কাজের পূর্ণতা কেন সাধন করলো না? রসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ফরমান যে, নবুয়তের এই সুরম্য অষ্টালিকার সর্বশেষ ইট আমি। কোন কোন হাদীসের 
শব্দ এরূপ যে আমি সে শূন্য জায়গা পূরণ করে নবুয়তরূপী প্রাসাদের পূর্ণতা সাধন 
করেছি।” 


এই তত্বপূর্ণ___তাণ্পর্যবহ উপমার সারকথা এই যে, নবুয়ত এক বিশাল অক্টালি কা 
ও সুরম্য প্রাসাদের ন্যায়---মহান নবীগণ (সা)-এর স্তস্ত স্বরূপ । নবীজী (সা)-র 
আবির্ভাবের পূর্বেই একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা ব্যতীত উক্ত নবুয়তের গোটা 
অক্টালিকার নির্মাণ কাজই সম্পন্ন হয়েছিল। হযরত সো) এই খালি অংশটুকু পূরণ করে 
উক্ত প্রাসাদের নির্মাণ কাজের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। সুতরাং নবুয়ত বা রিসালতের 
আর কোন অবকাশ নেই। এখন যর্দি কোন প্রকারের নতুন নবুয়ত বারিসালতের আবির্ভাব 
ঘটে তবে নবুয়তরূপ প্রাসাদে এর সঙ্কুলান হবে না। 


বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রস্থে হযরত আবু হুরায়রা রো) 
বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) ফরমান £ 
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অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের রাজদণ্ড ও শাসন ক্ষমতা স্বয়ং নবীগণের হাতে ছিল। 
এক নবীর তিরোধানের পর আরেক নববীর আবির্ভাব ঘটতো। আর্খার পরে কোন নবী 


আসবেন না, অবশ্যই আমার প্রতিনিধিগণ (খলীফা) আসবেন--যাদের সংখ্যা হবে 
অনেক । 


হযরত যেহেতু সর্বশেষ নবী, তার পর কোন নবী প্রেরিত হবেন না--সুতরাং 
উম্মতের হিদায়তের কাজ কিভাবে সমাধা হবে--উপরোক্ত হাদীস সে কথাও ব্যক্ত করে 
দিয়েছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তাঁর পরে উম্মতের হিদায়ত ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা 
তাঁর খলীফা (প্রতিনিধিগণের ) মাধ্যমে করা হবে। তাঁরা নবীজী সো)-র খলীফারপে 
নবুয়তের উদ্দেশ্যাবলী সম্পন্ন করবেন। যদি কোন প্রকারের "ছায়া নবী” বা উপনবীর 
অবকাশ থাকত, অথবা কোন শরীয়তবিহীন নবীপদ অবশিষ্ট থাকত, তবে অবশ্যই 
এখানে তার উল্লেখ এভাবে থাকত যে, অমুক ধরনের নবুয়ত বাকী রয়েছে, যদ্দ্বারা বিশ্বের 
শাসনকার্য ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হবে। 


সূরা আহযাব ১৬১ 


এই হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর সো) পর কোন প্রকারের 
নবুয়ত বাকী নেই। বরং. পূর্ববর্তী উষ্মতসমূহের হিদায়তের দায়িত্ব যেরূপে নবীগণের 
মাধ্যমে পালন করা হতো অনুরাপভাবে এ উম্মতের হিদায়ত তাঁর (নবীজীর ) খলীফাগণের 
সাহায্যে করা হবে। | 


মাসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসপ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও উম্মে কুর্যু 
কাবিয়াহ রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সো) ফরমান ঃ 
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অর্থাৎ “আমার পরে মোবাশ্বেরাত ব্যতীত নবুয়তের কিছুই বাকী নেই। সাহাবাগণ 
আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ সো), মোবাশ্বেরাত € ৩১0৯৮) কি বৃ? বললেন, 


সত্য স্বপ্ন---যা মুসলমান স্বয়ং দেখবে অথবা এ সম্পর্কে অপর কেউ দেখবে” ।---(তিবরানী 
হাদীসটিকে সহীহ্‌ বলে মত প্রকাশ করেছেন )। 


এ হাদীস কত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, শরীয়তবহ বা শরীয়তবিহীন অথবা 
মির্জা কাদিয়ানীর মন্তব্যানূসারে ছায়া বা আনুষঙ্গিক কোন প্রকারের নবুয়তই বাকী নেই; 
কেবলমাত্র মোবাশ্বেরাত বা সত্য স্বপ্নসমূহ থাকবে, যার মাধ্যমে মানুষ কিছু অভিজ্ঞতা 
অর্জন করতে পারবে। 


মাসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস বিন্‌ মালেক (রা) থেকে 
বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) ফরমান ঃ 
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অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমার মাধ্যমে রিসালত ও নবুয়ত পদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে 
---আমার পরে অপর কোন নবী ধা রসুলের আবির্ভ।ব ঘটবে না।” : 


এ হাদীস স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, তার পর শরীয়তবিহীন নবুয়ত 
পদও বিদ্যমান নেই। ছায়া বা উপ নবুয়ত পদ বলে ইসলামে এমন কিছুর অস্তিত্বই নেই। 


এ স্থলে খতমে নবুয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উদ্ধৃত কর। উদ্দেশ্য নয়__-দু'শত।ধিক 
হাদীস “খতমে নবুয়ত? নামক পুস্তিকায় একন্িত করা হয়েছে । উদ্দেশ্য---কয়েকটি 
হাদীস দ্বারা কেবল একথাই ব্যক্ত করা যে, কাদিয়ানীরা নবুয়ত পদ বিদ্যমান থাকার 
পক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে যে ছায়া বা উপনবী পদ আবিষ্কার করেছে--- 
ইসলামে এর কোন মূল) ও ভিত্তি নেই। এমনটি আছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তবুও 
উপরোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা একথা স্পম্ট হয়ে গেছে যে, তাঁর সো) পর কোন প্রকারের 
নবুয়তই বাকী নেই। 

2১-— 


১৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


এজন্যই সাহাবায়ে-কিরাম থেকে আরম্ভ করে আজ পধত্ত প্রত্যেক যুগ ও স্তরের 
মুসলমানগণ এ সম্পর্কে একমত যে, হযরতের পর কেউ কোন প্রকারের নবী বা রসূল 
হতে পারে না-_-যে এমন দাবি করবে সে মিথ্াবাদী, কোরআন অস্বীকারকারী ও কাফির। 
সাহাবায়ে কিরামের সর্বপ্রথম ইজমা এই মাস'আলার উপরই সংঘটিত হয়। এই পরি- 
প্রেক্ষিতেই প্রথম খলীফা সিদ্দীকে আকবর রো) ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামা 
প্রমুখের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তার সকল অনুসারীসহ তাকে হত্যা করেন । 


এ সম্পর্কে প্রথম যুগের ইমাম ও খ্যাতনামা উলামায়ে কিরামের উক্তি এবং ব্যাখ্যা- 
সমূহ “খতমে নবুয়ত” নামক পুস্তিকার ওয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
এখানে তার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হলো £ 


প্রখ্যাত মুফাস্সির হযরত ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে লিখেছেনঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় গ্রন্থ এবং রসূলুল্লাহ, (সা)-র বহু হাদীসের মাধ্যমে এ 
তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর (সা) পর কোন নবী বা রসূল নেই। যেন মানুষ এ কথা 
অনুধাবন করে যে, তাঁর সো) পরে যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, 
ভণ্ড, দত্জাল, পথন্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী---সে যত চালবাজির আশ্রয় নিক না কেন এবং নানা 
প্রকারের যাদু, এন্দ্রজালিক কলাকৌশল ও ভেলিকবাজি প্রদর্শন করুক না কেন, এগুলো 
সবই প্রজাবান ও বিদগ্ধ দমাজের নিকট অসম্ভব ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। 
যেমন করে আল্লাহ পাক ইয়ামেন প্রদেশে আসওয়াদ উনাইসী (নবুয়তের ) এবং 
ইয়ামামাহ্‌ প্রদেশে মুসায়লামা কাজ্জাবের মাধ্যমে এমন সব ভ্রান্তিকর ঘটনাবলী, অলীক 
ও অম্লক উক্তিসমূহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেগুলো দেখে-শুনে প্রতিটি জানী ও বিবেক- 
বান ব্যক্তি বুঝে নিয়েছেন যে, এরা উভয়ই মিথ্যাবাদী ও পথন্রস্ট। এদের প্রতি আল্লাহ্‌র 
অভিশাপ নিপতিত হোক । অনুরূপভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি নবুয়তের দাবি 
করবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফির। বস্তুত মসীহে-দাজ্জাল পর্যন্ত গিয়ে নবুয়তের ভণ্ড দাবি- 
দারদের এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটবে” 


সূরা আহযাব ১৬৩ 
ইমাম গাজ্জালী রে) তাঁর রচিত গ্রন্থ “কিতাবুল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদে, 


(১৮৯১০ 1 ৮5 ০ ৮০৩ 1 ৩০৬৬) উপরোগ্লিখিত আয়াতের তফসীর ও খতমে-নবু- 
সতের আকীদা প্রসংগে লিখেছেন ঃ 
৩০ ৯০ BS PEs Bo ore 3 PETRY 0850. ক ৮৯০১ 
১১০০০ ১9 ০০ ০০০ চির ৬০ ০৪০ ৯১8 ৬ 09 MSD chon bl 


অর্থাৎ “এ আয়াতে অন্য কোন ব্যাখ্যা বা বিশেষীকরণের অবকাশ নেই এবং যে 
ব্যক্তি আয়াতের বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নবুয়ত পদ এখনো বিদ্যমান আছে বলে 
মত পোষণ করবে, তার এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রান্তি প্রসূত। এরূপ ব্যাখ্যা তাকে 
কাফিরদের দলভুক্ত হওয়া থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই দেবে না। কেননা সে এ 
আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পাচ্ছে । যে আয়াত বিকল্প ব্যাখ্যাযোগ্য নয় বলে 
গোটা উম্মত একমত” । 

কাজী আয়াষ “শেফা" নামক গ্রন্থে নবীজী (সা)-র পরে নবুয়তের দাবিদারদেরকে 
কাফির মিথ্যাবাদী রস্লুল্লাহ্‌্র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ও উল্লিখিত আয়াতের সত্যতা 
অত্বীকারকারী বলে আখ্যাদান পুবক নিম্নরূপ মন্তব্য করেন $ 
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' অৰ্থাৎ “গোটা উম্মত এ ব্যাপারে একমত । এক্ষেত্রে উল্লিখিত আয়াতের বাহ্যিক 
অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বাহ্যত যেরূপ বোঝা যাচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে এ আয়াতের মর্মও 
তা-ই। তধিকন্তু আয়াতে বিকগ্গ ব্যাখ্যার অবকাশই নেই। বন্তত নবুয়তের দাবিদার- 
দের অনুসারী এসব উপদলের কুফরী সম্পর্কে কোন প্রকারের সন্দেহই থাকতে পারে 


না। বরং এদের কুফরী কোরআন হাদীস ও ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা অকাট্াভ।বে 
প্ৰমাণিত ৷” 


খতমে-নবুয়ত পুস্তিকার ওয় খণ্ডে শরীয়তের ইমাম এবং সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট 
উলামায়ে কিরামের বিপুল সংখ্যক বাণী সঙ্কলিত হয়েছে। আ'র এখানে যা বর্ণনা করা 
হয়েছে একজন মুসলমানের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। 
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১৬৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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(৪১) মু’মিনগণ তোমরা আল্লাহ্‌ কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (২) এবং 
সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র পবিভ্রতা বর্ণনা কর। (8৩) তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত 
করেন এবং তার ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন--অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে 
আলোকে বের করার জন্য। তিনি মূর্শমনদের প্রতি পরম দয়াল্‌। (88) যেদিন আল্লা- 
হর সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম । তিনি তাদের জন্য 
সম্মানজনক পৃরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন । (8৫) হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, 
স্সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (৪৬) এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে 
তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জল প্রদীপরূপে। (8৭) আপনি মুগমিনদেরকে 
সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিরাট অনূগ্রহ রয়েছে। (৪৮) 
আপনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা 
করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ্‌ কার্ধনিবাহীরূপে যথেষ্ট । 













তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে মুমিনগণ! তোমরা [ সাধ।রণত্াবে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি এবং বিশেষ- 
ভাবে এরূপ পুণ্যতম রসূল সো)-এর প্রেরণজনিত অনুগ্রহের কথা সমরণ করে এর শুকরিয়া 
আদায় করতে গিয়ে] আল্লাহ্‌ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর (যাবতীয় ইবাদতই 
এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে) এবং (এ ইবাদত ও যিকিরে সর্বক্ষণ স্থায়ী থাক । সুতরাং) 
সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) তাঁর গুণ-কীর্তন করতে থাক (অর্থাৎ মনে মনে বিভিন্ন 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে এবং মৌখিকভাবে । সুতরাং প্রথম বাক্যে যাবতীয় আমল 
ও ইবাদত এবং দ্বিতীয় বাক্যে সকল সময় ও কাল অন্তভূক্ত হয়েছে। অর্থাৎ কোন হুকুম 
পালন করবে আবার কোন হুকুম পালন করবে না এবং একদিন কোন কাজ করবে অপর- 
দিন তা করবে না এমনটি যেন না হয়। আর যেহেতু তিনি তোমাদের প্রতি বহুবিধ অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, সুতরাং অবশ্যন্তাবীরূপে তিনি সর্বাবস্থায় 
রুতক্ততা লাভের অধিকারী ও যিকিরের যোগ্য । বস্তত) তিনি এমন (দয়াশীল ) যে তিনি 
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(স্বয়ংও) এবং (তার হুকুমে ) তার ফেরেশতাগণ (ও ) তোমাদের প্রতি রহমত ও করুণা 
প্রেরণ করতে থাকেন। (তাঁর রহমত প্রেরণ করা অর্থ রহমত বর্ষণ করা এবং তার 
ফেরেশতাগণ কর্ত.ক প্রেরণ করা অর্থ রহমতের জন্য দোয়া করা। যেমন মহান আল্লা- 
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আয়াত দ্বারা দি । আর এরূপ রহমত প্রেরণ এজন্য ) যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
(এ রহমতের বদৌলতে ) তোমা দিগকে (অক্তানতা ও পথশ্রস্টতার ) আধার থেকে 
বিজ্ঞান ও হিদায়তের ),জ্যোতিপানে নিয়ে আসেন (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অসীম অনুগ্রহ 
ও ফেরেশতাকুলের দোয়ার বদৌলতে তোমরা ইলম ও হিদায়তের তওফিক লাভ করেছ 
এবং এর উপর স্থির রয়েছ যা সর্বদা নতুন প্রাণ লাভ করে যাচ্ছে) এবং (এ দ্বারা প্রমাণিত 
হল যে,) আল্লাহ্‌ পাক মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। (এবং মুগমিনদের 
অবস্থার প্রতি এ রহমত ইহকালেও রয়েছে এবং পরকালেও তাঁর করুণার বর্ষণ স্থলে 
পরিণত হবে)। বস্তত যে দিন আল্লাহ্‌ পাকের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটবে সেদিন তাঁদের 
প্রতি যে সালাম প্রদত্ত হবে তা হবে। (আল্লাহ্‌ পাকের স্বয়ং ইরশাদকৃত ) আসসালামু- 
আলায়কুম প্রথমত এ সালামই সম্মান প্রদর্শনের লক্ষণ--বিশেষ করে যখন এ 
সালাম আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত হবে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ 
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যে আল্লাহ্‌ পাক স্বয়ং জান্নাতবাসীদের প্রতি সম্বোধন করে ফরমান£ পি (পা 


এ সালাম তো হলো আত্মিক পুরস্কার---যার সারমর্ম সম্মান প্রদণন করা) এবং (পরবর্তী 
পর্যায়ে বাহ্যিক ও দৈহিক পুরস্কারের সংবাদ সাধারণ শিরোনামায় প্রদস্ত হয়েছে ষে) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের € মুগমিনগণের ) জন্য (জান্নাতে) উত্তর প্রতিদান তৈরী করে 
রেখেছেন । (অপেক্ষা কেবল তাদের পৌছবার, পৌছামান্ত্র তারা এসব পূর্ব প্রস্তত পুরস্কার 
ও প্রতিদান লাভ করবেন । পরে হুযূর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে) হে 
নবী! (সো) (আপনি গুটিকয়েক পরিহাসকারীদের কটাক্ষপ।তে বিচলিত হবেন ন।। যদি 
এসব নিবোধরা আপনাকে চিনতে সক্ষম না হয় ত্যবকি আসে যায়, মুমিনদের জন্য 
বেহেশতে যে সব অনন্য ও অনির্বচনীয় অনুগ্রহ ধারা ও রহমতসমৃহের কথা বিরত হয়েছে 
তা তোকেবল আপনার বক্তব্যই যথেষ্ট হবে। অন্য কোন প্রমাণাদির প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করা হবে না। সুতরাং এ দ্বারাই প্রমাণিত হয় ষে, তিনি আল্লাহ্‌ পাকের মত প্রিয় ও 
নৈকট্যপ্রাপ্ত। বস্তত) আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে এমন বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী রস্লরূপে প্রেরণ করেছি যে, আপনি (কিম়্ামতের দিন উম্মতের” পক্ষে স্বয়ং 
. প্লাজসাক্ষী) হবেন [ফলত আপনার বক্তব্যানৃসারে তাদের উম্মতের ) ফরসালা হবে। 
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যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন £ (৪০ ‘an ১০3৮3 নি) ৬১1 ১ ] 


১৬৬ তফসীরে মাণ'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এবং স্বয়ং মামলা বিজড়িত ব্যক্তিকে অপর পক্ষের মুকাবিলায় সাক্ষী মানা যে কত 
উন্নত মান মর্যাদার পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না----যার প্রকাশ ঘটবে কিয়া- 
মতের দিন] এবং (দুনিয়াতে তাঁর যে সব নিখুঁত ও পূর্ণ গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে 
তা এই ষে) তিনি মুমিনদের জন্য ) সুসংবাদ প্রদানকারী ও (কাফিরদের জন্যে) ভীতি 
প্রদর্শনকারী এবং (সাধারণভাবে সবাইকে ) আল্লাহ্‌ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি. সাপেক্ষে 
আহবানকারী (এবং এই সুসংবাদ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান নিছক 
তবলীগ ও প্রচার উপলক্ষে ) এবং (নিজ সত্তা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলীর উপাসনা-আরাধনা, 
আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিন্র প্রভৃতি সমম্টিগত অবস্থা বিচারে ) তিনি € আপাদমস্তক 
হিদায়তের আদর্শ হিসেবে) এক প্রদীপ্ত বাতির তুল্য। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি অবস্থা আলোর 
অনুসন্ধানকারীদের জন্য হিদায়তের মূল উৎস বিশেষ । বস্তুত কিয়ামত দিবসে এই 
মুমিনগণের প্রতি যে সব রহমত বর্ষিত হবে তা তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী ভীতি প্রদর্শন 
কারী, আহবানকারী ও প্রোজ্জল দীপ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুণাবলীর কল্যাণেই । সতরাং 
আপনি এতদসংক্রান্ত উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ও দুর্ভীবনা পরিহার করুন ) এবং নিজ পদোচিৎ 
দায়িত্ব ও কর্তব্যে মনোনিবেশ করুন। অর্থাৎ মুগমিনগণকে এ সুসংবাদ দিন যে, তাঁদের 
প্রতি আল্লাহ্‌ পাকের অসীম করুণা বর্ষিত হবে (অনুরূপভাবে কাফির ও কপট-বিশ্বাসী- 
দেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকুন । যা এক বিশেষ শিরোনামায় প্রকাশ করে বলেছেন 
যে,) এ কাফির ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না [নবীজী (সা)-র পক্ষে তো এরূপ 
সম্ভাবনাই ছিল না যে, তিনি কাফির ও মুনাফিকদের কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে দাওয়াত ও 
তবলীগের কাজ পরিত্যাগ করবেন । কিন্তু লোকের পরিহাস ও কটাক্ষপাত থেকে পরিত্রাণ 
পাওয়ার লক্ষ্যে হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ের মাধ্যমে যে বাস্তব ভিত্তি ও কার্যকর তব- 
লীগ উদ্দেশ্য ছিল তাতে তাঁদের খানিকটা শৈথিল্য প্রদর্শনের সম্ভাবনা ছিল। এটাকেই 
কাফিরদের কথা মেনে নেওয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে ।] এবং ওদের (এই কাফির 
ও মুনাফিকদের ) পক্ষ থেকে যে যন্ত্রণা দেওয়া হবে (যেমনভাবে এ বিয়ে প্রসংগে মৌখিক 
যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল আর তবলীগ ছিল বাস্তব আমল দ্বারা) সেগুলোর প্রতি জ্রক্ষেপও 
করবেন না (এবং কাজ কর্মের মাধ্যমে যন্ত্রণা পৌছানোর আশংকাও করবেন না। যদি 
এরূপ ধারণা মনে জাগে তবে) সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন। আর আল্লাহ্‌ 
পাকই কর্মকুশল ও অভিভাবকরূপে যথেষ্ট । তিনি আপনাকে যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা 
থেকে রক্ষা করবেন। আর তবলীগ করতে গিয়ে যদি বাহ্যত কোন প্রকারের মন্ত্রণা পৌছে 
---তা' অভ্যন্তরীণভাবে মূলত কল্যাণ ও উপকারে পরিণত হয়--যা উকিল ও যথেষ্ট 
হওয়ার মর্মে প্রদত্ত প্রতিশ্চতির পরিপন্থী নয় । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রস্ল্ল্লাহ, (সা)-র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান 
প্রদর্শন এবং তার প্রতি দুঃখ-যন্ত্রণা পৌছানো থেকে বিরত থাকার মর্মে প্রদত্ত উপদেশাহলী 
প্রসংগে আনুষঙ্গিকভাবে হযরত যায়েদ ও যয়নব রো)-এর ঘটনা এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র 
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সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর অনন্য ও অনুপম 
গুণাবলী বির্ত হয়েছে। আর তার সত্তা ও গুণাবলী গোটা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য 
সর্বশেষ নিয়ামত বলে তাঁর প্রতি কৃতক্ততা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতে 
অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌ পাকের যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


আল্লাহ্‌র যিকির এমন এক ছি রা ফরয এবং অধিক পরিমাণে 
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করার নির্দেশ রয়েছে £ 05৫08540553 1 টিপ এ 38] 8 হযরত 


ইবনে আব্বাস রো) বলেন যে, আল্লাহ্‌ পাক যিকির ব্যতীত এমন কোন ফরযই আরোপ 
করেন নাই যার পরিসীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত মেই। নামায, দিনে পাঁচবার এবং প্রত্যেক 
নামাযের রাকাত নির্দিষ্ট, রমযানের রোযা নির্ধারিত কালের জন্য, হজ্জও বিশেষ স্থানে 
বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-ক্রিয়ার নাম। যাকাতও বছরে একবারই ফরয 
হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র যিকির এমন ইবাদত যার কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত 
নেই। বিশেষ সময় কালও নিধারিত নেই অথবা এর জন্য দাড়ান বা বসার কোন বিশেষ 
অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র এবং ওষ্সহ থাকারও কোন শর্ত আরোপ 
করা হয় নি। প্রতি মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ 
রয়েছে সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ 
হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন- সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকিরের হুকুম রয়েছে। 


এজন্যই ইহা বর্জন করলে বর্জনকারীর কোন কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, 
যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহুশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদতের বেলায় অসু- 
স্থৃতা ও অপারগতার পরিপ্রেক্ষিতে মান্ষকে অক্ষম বিবেচনা করে ইবাদতের পরিমাণ 
হাস বা উহা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার অবকাশও রয়েছে। কিন্ত ঘিকরুল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ পাক কোন শর্ত আরোপ করেন নি। তাই উহা বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন 
অবস্থাতেই কোন ওষর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্ত এর ফযিলত-বরকতও অগণিত । 


ইমাম আহমদ রো) হযরত আবুদ দারদা রো) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) সাহাবায়ে-কিরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন 
বস্তুর সন্ধান দেব না, যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর 
নিকটে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধনকারী, আল্লাহ্‌র রাস্তায় 
সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শন্তরদের মুকা- 
বিলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদৎ বরণ করার চাইতে. উত্তম ? 
সাহাবায়ে কিরাম আরযঘ করলেন £ ইয়া রসুলুল্লাহ সেটা কি বস্তু; কোন আমল? 


৬ রা 
রস্লুল্লাহু ফরমান--০৭ 515 481 75০ “মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্‌ পাকের যিকির । 
---(ইবনে-কাসীর ) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী আরও রেওয়ায়েত করেন যে, 
হযরত আবু হুরায়রা (রা) ফরমান £ আমি নবীজী সো)-র নিকট থেকে এমন এক দোয্মা 
শিক্ষালাভ করেছি, যা কখনো পরিত্যাগ করি না। তা এই 


১৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খগ্ড 


৮৬৯15 SSS Sings BST USB pe | ill oad! 
(0৮21) 03822 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার ক্লুতজতা প্রকাশের,তোমার 
উপদেশের অনুসারী হওয়ার. অধিক পরিমাণে তোমার যিকির করার এবং তোম্ অছিয়ত 
সংরক্ষণের যোগ্য করে দাও ।---(ইবনে-কাসীর ) 


এতে রসূলুল্লাহ সো) আল্লাহ্‌ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর যিকিরের তওফিক 
প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন। 


জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ সো)-র খিদমতে আরয করলো ঘে, ইসলামের আমল- 
সমূহ, ফরয ও ওয়াজিবসমূহ তো অসংখ্য । আপনি আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত 
অথচ সবকিছু অন্ত্ভুস্তকারী কথা বলে দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্তমরূপে হাদয়গম করে নিতে 
সক্ষম হই। রসূলুল্লাহ (সা) ফরমান £ 


কণ্ঠ সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সরব ও তরতাজা থাকা চাই।” মুসনদ আহমদ ও ইবনে- 
কাসীর। হযরত আব্‌ সাঈদ রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ, সো) ফরমান $ 


bY) { . ঙ ৬ ‘v রি w . 
(CS on | awe) opis | 2৯ এল ৫6৩১ 481 57551 
অর্থাৎ “তুমি আল্লাহ্‌র যিকির এত অধিক পরিমাণে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল 
বলে আখ্যায়িত করে” (মুসনাদ-আহমদ, ইবনে-কাসীর ) 


হযরত আবদুল্লাহ বিন্‌ উমর রো) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সো) 
ফরমান--যে ব্যক্তি এমন কোন আসরে বসে যেখানে আল্লাহ্‌র যিকির নেই, তবে 
কিয়ামতের দিন এ আসর তার জন্য সন্তাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে ।--€ আহমদ 
ইবনে-কাসীর ) 


PA TAL AI TAU 


04৮০ 1 5 8:19 $ ৮৯৮৮ 5 অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা কর। 


সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা সকল সময়কেই বোঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র ঘিকিরে 
বিশেষ বরকত ও তাকীদ রয়েছে বলে আয্মাতেও এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় 
আল্লাহ্‌র যিকির কোন বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়। 


21 ওে পন 


১৪০৩০ 2 (০ st এ 5 ১) ৯ অর্থাৎ “যখন তুমি অধিক পরিমাণে 


আল্লাহ্‌র খিকিরে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় ষিকির করতে থাকবে, 
বিনিময়ে আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রতিদান ও মর্যাদা লাভ করবে যে, আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের 


সূরা আহযাব ১৬৯ 


প্রতি অজম্র ধারায় রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ 
তোমাদের জন্য দোয়+ করতে থাকবেন ।” 


উল্লিখিত আম্মাতে “৪ yo’ শব্দটি আল্লাহ, পাকের জন্য ব্যবহাত হয়েছে এবং 
ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও । কিন্তু উভয় স্থলে উহার অর্থ এক নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ্‌র 
« 88০৮ অর্থ তিনি রহমত নাধিল .করেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ তো নিজের 
তরফ থেকে কোন কাজ করতে সক্ষম নন। সুতরাং তাঁদের « ১1০ ” অর্থ এই যে, 
তারা আল্লাহর দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করবেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষে 8154০ অর্থ 
রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্পর একে অপরে'র পক্ষে এর. 
 অর্থদোয়া ৪15০ এ তিন অর্থেই ব্যবহাত হয়। সুতরাং যারা ৮-5/+৮০ শি ৭ 
তথা সামগ্রিক অর্থে শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাঁদের মতে “ 801-০” শব্দটি 
ব্যাপক অর্থবোধক । কিন্তু আরবী ব্যাকরণ বিধি অনুসারে ৮ re ৮4৮ যাদের 
নিকট বৈধ নয় তাদের মতে 3 ৩০ 7১ অর্থাৎ বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক হিসাবে 
আলোচ্য সকল অর্থেই ইহার ব্যবহার রীতিশুদ্ধ। 

ঠে পপরপকতক্া পক পকঠ জজ ৫ . 

Pr 2 92 7 2৭ পাস ইহ এই $ ৮০ এরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 
যা মু’মিনগণের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ্‌ পাকের সাথে 
এদের সাক্ষাৎ ঘটবে---তখন তার পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ আস্সালামু আলায়- 
কুমের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে আল্লাহ্‌ পাকের 
সংগে সাক্ষাতের দিন হলো কিয়ামতের দিন। আবার কোন কোন তফসীরকারের 
মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ও 
ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। আবার কোন কোন মুফাস্সির মৃত্যু 
দিবসকে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের 
সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল-মউত যখন কোন মুমিনের প্রাণ 
বিয়োগ ঘটাতে আসেন তখন তার প্রতি এ সুসংবাদ পৌছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা 
আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর £4) শব্দ এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
তাই এসব উক্তির মাঝে কোন বিরোধ ও অসামঞ্জস্য নেই । বস্তুত এ তিন অবস্থাতেই 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে ।---(রূহুল-মা“আনী ) 


১৭০ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


মাসআলা ঃ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পারস্পরিক 
অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্সালামু আলায়কুম হওয়া উচিত, চাই বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের 
প্রতি হোক অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক। 


পর. পার্টি তার কিতা GB ০60 পরে পা! 


রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশেষ গুণাবলী $5 ৬০১1 যা পাও 


চা 7 & cA Bucs + 
৮০ 1 


A 55 23১ দ 480] le by 1 835 052 ১৪ ৩ এটা 


পালিশ লা 


রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশেষ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমৃহের পুনরুল্লেখ। এখানে রসূলুল্লাহ 
(সা)-র পাঁচটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ৪ ৮০ ye ০১ (5515 
JE 1.4 ' is অর্থ ৪ তিনি কিয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান 
করবেন। যেমন সহীহ্‌ বুখারী, মুসলিম, নাসায্মী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসপ্রন্থে হযরত 
আবূ সাঈদ খুদরী রো) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, যার কিয়াদাংশ হলো 
এই ঃ কিয়ামতের দিন হযরত নূহ আ) উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, 
আপনি আমার বাণী ও বার্তাসমৃহ আপনার উম্মতের নিকটে পৌছিয়েছিলেন কি? 
তিনি আরয করবেন যে, আমি যথারীতি পৌছিয়ে দিয়েছি। অতপর তাঁর উম্মতগণ 
একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি ওদের নিকট আল্লাহ্‌র বার্তা পৌছিয়েছেন। অতপর 
হযরত নৃহ আ)-কেজিক্তেস করা হবে যে, আপনার এ দাবির স্বপক্ষে কোন সাক্ষী 
আছে কি? তিনি আরঘ করবেন যে, মুহাম্মদ সো) এবং তার উম্মত এর সাক্ষী। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উ্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করবেন 
এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে । তখন হযরত নূহ (আ)-র উম্মত এই 
বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে---সে সময়ে, 
এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘকাল পর এদের জন্ম। উম্মতে মুহাশ্মদীর 
নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত 
ছিলাম না। কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদের রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র নিকটে শুনেছি, যাঁর উপর 
আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস রয়েছে । এ সময় রসূলুল্লাহ সো)-র নিকট থেকে 
তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। 


সারকথা, রসূলুল্লাহ (সা) নিজ সাক্ষে)র মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন 
করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম। 


উম্মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাধারণ মর্ম এও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সা) 
স্বীয় উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল-মন্দ আমলের সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এ সাক্ষ্য এ 
ভিত্তিতে হবে যে, উম্মতের যাবতীয় আমল প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায়-_-অপর রেওয়ায়েতে 
সপ্তাহে একদিন রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র খিদমতে পেশ করা হয়, আর তিনি উম্মতের প্রত্যেক 
ব্যক্িকে তার আমলের মাধ্যমে চিনতে পান। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁকে উম্মতের 


সূরা আহযাব ১৭১ 


সাক্ষী স্থির করা হবে (সাঈদ বিন মুসাইয্ল্যেব থেকে ইবনুল মোবারক রেওয়ায়েত 
করেছেন--মাযহারী )। 


আর « 7৯০ ” অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের 

মধ) থেকে সৎ ও শরীয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেবেন এবং “3 ১১ ৮ 

অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী অর্থাৎ তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির 
ভয়ও প্রদর্শন করবেন। 

4191 ০৮ 9 -এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ্‌ পাকের সত্তা ও অস্তিত্ব এবং 
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সম্পর্কযুক্ত করায় একথাই বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ্‌ পাকের দিকে 
তার অনুমতি সাপেক্ষেই আহবান করবেন। এ শর্তের সংযোজন এ ইংগিতই প্রদান 
করে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য---যা আল্লাহ্র অনুমতি 


ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে । ৫) অর্থ প্রদীপ ১ জ্যোতিষ্মান 


রসূলুল্লাহ সো)-র পঞ্চম গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রদীপ 


বিশেষ । আবার কতক মনীষী ডা ৫) এর মর্মীর্থ কোরআনে পাক বলে উল্লেখ 


করেছেন । কিন্তু কোরআনে পাকের বর্ণনাধারা ও প্রকাশভংগী দ্বারা একথাই বোঝা 
যায় যে, ইহাও হযরত (সো)-এরই বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ । 


সমসাময়িক কালের বায়হাকী বলে খ্যাত প্রখ্যাত মুফাস্সির কাষী সানাউল্লাহ 
রে) তফসীরে-মাহারীতে ফরমান যে, তিনি সো) তো প্রকাশ্যভাবে ভাষার দিক 


দিয়ে “টা! 51৮52 0 আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী ) এবং অভ্যন্তরীণভাবে হাদয়ের 


দিক দিয়ে তিনি প্ৰদীপ্ত ও জ্যোতিষ্মান বাতি বিশেষ--অর্থাৎ যেমনিভাবে গোটা বিশ্ব. 
সুর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে, তেমনিভাবে সমগ্র মুমিনের হাদয় তাঁর অন্তর রশ্মি দ্বারা 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজন্যই সাহাবায়ে-কিরাম যারা ইহজগতে নবীজী (সা)-র সান্নিধ্য 
লাভে ধন্য হয়েছেন, তারা গোটা উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ও সবশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত । 
কেননা তাঁদের অন্তর নবীজীর অন্তর থেকে কোন মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি নূর ও ফয়েজ 
লাভ করার সুযোগ পেয়েছে । অবশিষ্ট উম্মত এ নূর সাহাবায়ে-কিরামের মাধ্যমে 
পরবতাঁ পর্যায়ে মাধ্যমের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে লাভ করেছেন এবং একথাও বলা 
যায় যে, সমগ্র আম্ষিয়ায়ে কিরাম বিশেষ করে রসূলে করীম সো) এ ধরাধাম থেকে অন্ত- 
ধানের পরও নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের কবরের জীবন সাধারণ লোকের 
কবরের জীবন থেকে বহু গুণে শ্রেঠ ও উন্নত, যার অন্তর্নিহিত তত্ব ও মাহাত্ম্য আল্লাহ 
পাকই ভাল জানেন। | 


১৭২ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যাহোক, উল্লিখিত জীবনের বদৌলতে কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিনগণের অন্তঃকরণ 
তাঁর পৃত-পবিভ্র অন্তর থেকে জ্যেতি লাভ করতে থাকবে । আরে ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা 
ও সম্মান রক্ষার প্রতি যত বেশি মত্রবান থাকবেন এবং যত বেশি বেশি দরূদ পাঠ 
করবেন, তিনি এ নূরের অংশ তত বেশি পরিমাণে লভ করবেন। রসূলুল্লাহ সো)-র 
জ্যোতিকে বাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ তাঁর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আলো 
সূর্যের আলোর চাইতে ঢের বেশি। সূর্ধকিরণে কেবল পৃথিবীর বাহ্যিক ও উপরিভাগই 
আলোকিত হয়। কিন্ত তার সে) আত্মার জ্যোতিতে গোটা বিশ্বের অভ্যন্তরভাগ এবং 
মুমিনদের অন্তর আলোকিত হয়। এই উপমার কারণ এই বলে মনে হয় যে, বাতির 
আলো থেকে নিজ ইচ্ছানুষায়ী উপকৃত হওয়া যায়। সর্বক্ষণ সে উপকার লাভ করা 
যায় ও বাতি পর্যন্ত পৌছনো সহজতর এবং তা অনায়াসেই লাভ করা যায়। পক্ষা- 
স্তরে সূর্য পর্যন্ত পৌছা একেবারে দুঃসাধ্য এবং সব সময় এর থেকে উপকার লাভ করা 
যায় না। 


কোরআনে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সা)-র এই গুণাবলী কোরআনের ন্যায় তওরাতেও 
উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইমাম বুখারী রে) নকল করেছেন যে, হযরত আতা বিন ইয়াসার 
, (রা) ইরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর ইবনুল আসের রো) 
সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ (সা)-র যেসব 
গুণের উল্লেখ রয়েছে, মেহেরবানীপূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, 
আমি তা অবশ্যই বলবো । আল্লাহর শপথ । রসূলুল্লাহ (সা)-র যেসব গুণের বর্ণনা 
কোরআনে রয়েছে, তা তওরাতেও রয়েছে । অতঃপর বললেন £ 
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অর্থাৎ হে নবী (সা)! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, 
ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের নেরক্ষরদের) আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থলরূপে প্রেরণ করেছি। 


আপনি আমার বান্দা ও রস্ল। আমি আপনার নাম ০5৮০ (আল্লাহ্‌র উপর ভর- 


সাকারী)রেখেছি। আপনি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও 
নন। আর না আপনি অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিদানকারী । বরং আপনি ক্ষমা করে 
দেন। পথভ্রষ্ট ও বক্র উম্মতকে সঠিক পথে দাঁড় না করিয়ে এবং তারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ 
না বলা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ পাক আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না। আপনার মাধ্যমে 
মহান আল্লাহ্‌ অন্ধচোখ, বধির কান ও রুদ্ধ হাদয়সমূহ খুলে দেবেন। 
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(৪৯) মৃ'মিনগণ, তোমরা ঘখন সু’মিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতপর তাদেরকে 

স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার 
অধিকার তোমাদের নেই ।' অতপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে এবং উত্তম পন্থায় 
বিদাম্ম দেবে । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে মুমিনগণ ! (তোমাদের বিয়ে সংশ্লিষ্ট হকুমসমূহের মধ্যে এটাও এক হকুম 
যে) যখন তোমরা মুসলিম মহিলাগণের সহিত পরিণগ্নসুত্রে আবদ্ধ হবে (এবং কোন 
কারণে যদি) তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও তবে তাদের উপর ইদ্দত 
পালন € ওয়াজিব) নয়---যা তোমরা গণনা করতে থাকবে (যেন তাদেরকে ইদ্দতকালে 
দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বারণ করতে পার। যেমন করে ইদ্দত পালন ওয়াজিব থাকা অবস্থায় 
দ্বিতীয় বিয়ে বারণ করা শরীয়ত মতেই জায়েয; বরং ওয়াজিব । যে ক্ষেত্রে ইদ্দত নেই) 
তখন তাদেরকে কিছু দ্রব্য-সামণ্রী বা টাকা-পয্নসা দিয়ে দাও এবং পূর্ণ সৌজন্য ও 
শালীনতার মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় কর। মুসলিম মহিলাদের ন্যায় আসমানী গ্রন্থে 
বিশ্বাসী মহিলাদেরও একই হুকুম। এখানে ১১৬১০ %*--এর উল্লেখ শর্ত হিসেবে নয় ঃ 
বরং এটা একটা প্রেরণাদায়ক উপদেশ ---এই মর্মে যে, মু’মিনগণের পক্ষে বিয়ের ক্ষেত্রে 
মুসলিম মহিলা নির্বাচন করাই উত্তম । 

হাতে স্পর্শ করা দ্বারা ইংগিতে স্রীসহবাসকে বোঝানো হয়েছে। সে সহবাস 
চাই যথার্থভাবেই হোক বা শরীয়ত সহবাস বোঝায় এমন কোন অবস্থার পরই 
€ ০৬১৯ ৬৮ )হোক। যথা তৃতীয় কারোর অবর্তমানে কেবল স্বামী-স্ত্রীর একান্তে 
নির্জনবাস হয়ে গেলে উহাও শরীয়ত অনুমোদিত সহবাসেরই অন্তর্গত। বস্তুত সহবাস 
প্ররুতভাবেই হোক বা সেরূপ পরিবেশে স্বামী-স্রীতে অবস্থানই হোক উভয় অবস্থাতেই 
ইদ্দত পালন ওয়াজিব হিদায়্া প্রভৃতি ফিকাহ গ্রন্থে এরূপ রয়েছে )। স্পর্শিত হওয়ার 
পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মোহরানা যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে অর্ধেক মোহরানা 
আদায় করলেই আম্মাতে কথিত স্ত্রীকে দেয় মাতা, (£€ ৮ ) আদায় হয়ে যাবে এবং 
0০৪ ০) সৌজন্যমূলক আচরণ অর্থ অনর্থক বাধা আরোপ করে না রাখা 


১৭৪ _ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এবং যে মাতা, (€ Le ১ প্রদান ওয়াজিব তা পরিশোধ করে দেয়া আর প্রদত্ত মাতা 
(€ ০০০ ) ফেরত না লওয়া, মৌখিকভাবেও কোন কটুবাক্য প্রয়োগ না করা। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূল্ল্লাহ্‌ (সা)-র গুটি কয়েক অনন্য গুণাবলী এবং তাঁর বিশিষ্ট 
মর্যাদার বর্ণনা ছিল। সামনেও তাঁর সেসব বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যা বিয়ে ও 
তালা'ক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে তার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত ; সাধারণ উম্মতের 
তুলনায় এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী । ইতিপূর্বে ভূমিকা হিসেবে তালাক 
সম্পর্কে একটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমস্ত মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য ৷ 

উল্লিখিত আয়াতে এ সম্পকে তিনটি হকুম বর্ণনা করা হয়েছে ই 

প্রথম হুকুম £ কোন মহিলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যথার্থ 
নিজনবাস (৬ঠ৯৬ ০১৮১ ) সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যদি কোন কারণে তাকে তালাক 
দেওয়া হয়; তবে তালাক প্রদত্তা মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। সে সংগে 
সংগেই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে হাতে স্পর্শ করার অর্থ (স্ত্রী) সহবাস । 
সহবাস হাকীকী কিংবা হুকমী হতে পারে এবং উভয়ের একই হুকুম যা তফসীরের সার- 
সংক্ষেপ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শরীয়ত অনুমোদিত সহবাস (₹৪০৪১০০সতি ) 
যথার্থ নির্জন বাস € অস০০ ৬১০১ ) এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায় । 


দ্বিতীয় হুকুম $ তালাক প্রদ্তা স্ত্রীকে সৌজন্যমূলকভাবে শিষ্টাচারের মাধ্যমে 
কিছু উপতৌকন প্রদান করে বিদায় করা উচিত। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপডৌকন 
প্রাদানপূর্বক বিদায় করা মুস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিব । যার বিস্তারিত 
বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে এবং সূরায়ে বাস্কারার আয়াত 
৩৯০০৭) ০৭০ ১3৮ 0 1 (£4০ 2 ৩1 সংশ্লিষ্ট বৰ্ণনা প্রসঙ্গে চলে 
গেছে। আর কোরআনের বাক্যে তা! ( £ ৮০০) শব্দ গ্রহণ সম্ভবত এ হিকমত 
ও তাৎ্পর্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে যে, “মাতা € €-০ ) শব্দটি অর্থগতভ়াবে অত্যন্ত 
' ব্যাপক। মানবের জন্য উপকারী ও লাভজনক যে কোন বস্ত এর অন্তর্গত। নারীর অবশ্য 
প্রাপ্য € ৮19 ৪৯৯ ) মোহরানা প্রডৃতিও এর অন্তভূস্ত। যদি অদ্যাবধি মোহরানা 
পরিশোধ না করে থাকে তবে তালাকের সময় সানন্দচিত্তে পরিশোধ করে দেবে এবং 
ওয়াজিব বহিভূত প্রাপ্য যথা--তালাকপ্রাপ্তা জ্রীকে বিদায়কালে এক জোড়া কাপড় 
প্রদানের যে বিধান রয়েছে তাও এর অন্তরভূক্ত। প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যা দেওয়া 


মুসতাহাব। (মাবসূত, মুহীত, রূহ) এ প্রেক্ষিতে ০১৯১%৮০ নির্দেশবাচক ক্রিয়া 
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cr (৩ ) সাধারণ প্রেরণা দানের জন্য ওয়াজিব ও ওয়াজিব-বহিভূত উভয় 
শ্রেণীই এর অন্তর্গত ।--(রূহ্‌) ্‌ 
প্রথিতযশা মৃহাদ্দিস হযরত আবদ্‌ বিন হোমায়েদ হযরত হাসান রো) থেকে 
রেওয়ায়েত করেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে “মাতা” (€ ০ ) প্রদান করা (মুস্তা- 
হাব। চাই তার সাথে যথার্থ নির্জন বাস) ১৯৯০০ ৩০৪৯ হয়ে থাক বা না থাক; 
তার মোহরানা নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক । ্‌ 


| | | ঞা 
তালাকের সময় দেয় পোশাকের বিবরণ ৫ বাদায়ে € ৫0০8 ) গ্রন্থে বর্ণিত আছে 
যে, তালাকের পর দেয় মৃত্য়া ( ৬৯০ ) অর্থ এ পোশাক যা স্রীলোকগণ বাড়ি থেকে 


বের হওয়ারকালে পরিধান করে---পায়জামা, জামা, ওড়না এবং আপাদমস্তক সমগ্র 
শরীর আরুত্ত করে ফেলে এমন একটি বড় চাদর এর অন্তভূক্ত ( আমাদের বাংলাদেশের 
ক্ষেত্রে সম্ভবত এদেশে সাধারণভাবে পরিধেয় পোশাক--শাড়ী, জামা, বোরকা অথবা 
আপাদমস্তক আর্ত করে এমন একটি বড় চাদর অন্তর্ভুক্ত হবে--অনুবাদক । ) যেহেতু, 
পোশাক-_-উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন সব শ্রেণীরই হয়, সুতরাং ফিকাহ শাস্্রবিদগণ এ 
সম্পর্কে এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি ধনাত্য পরিবারভূক্ত হয় তবে 
উত্তম শ্রেণীর পোশাক দিতে হবে । আর যদি উভয়ই দরিদ্র পরিবারের হয় তবে নিম্ন 
মানের--আর যদি একজন ধনী ও অপরজন গরীব হয় তবে মধ্যম মানের পোশাক দিতে 


হবে (নাফাকাত-- ৩ ৮৪৪১ অধ্যায়ে মনীষী খাসসাফের ( ৮০৯ ) উক্তি )। 


ইসলামে সদাচারের নধীরবিহীন শিক্ষা 8 গোটা বিশ্বে প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের 
নীতি কেবল বন্ধ-বান্ধব ও আপনজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । বড় জোর সাধারণ লোক 
পর্যন্ত সীমিত। সচ্চরিন্তর ও সদাচার প্রদর্শন ও প্রয়োগের সীমা কেবল এটুকুই নয় । 
বিপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ ও শন্রদের হক ও অধিকার আদায়ের তাকীদ বিধান কেবল ইস- 
লামেই রয়েছে । বর্তমানকালে মানব অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হয়েছে এবং এর জন্য কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে 
বিশ্বের জাতিসম্হ থেকে পূঁজি বাবত কোটি কোটি টাকাও সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্ত প্রথমত, 
এই প্রতিষ্ঠানগুলো (বৃহৎ পরাশক্তিসমূহের ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির খপ্পরে 
পড়ে আছে। দুর্গত মানুষের যতটুকু সাহায্য করা হয় তাও উদ্দেশ্য বিমুক্ত বা নিঃস্থার্থ- 
ভাবে নয়। আবার সব জায্নগায় বা সকল দেশও নয় ॥ বরং যথায় স্বীয় উদ্দেশ্য ও 
স্বার্থসিদ্ধি হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান যথারীতিই মানব সেবার 
দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে; তবুও এসব সাহায্য কোন এলাকায় কেবল তখনই পৌছে 
যখন সে এলাকা কোন সর্বগ্রাসী দুর্যোগ, মহামারী, ব্যাপক রোগব্যধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত 
হয়। ব্যক্তি মানুষের বিপদাপদ দুঃখ-যন্তরণার কে খবর রাখে? ব্যক্তিগত সাহায্যের 
জন্য কে এগিয়ে আসে? ইসলামের প্রজ্ঞাময় ও দৃরদর্শিতাপূর্ণ শিক্ষা দেখুন। তালাকের 
বিষয়টা একেবারে সুস্পষ্ট ঘে, নিছক পারস্পরিক বিরোধ, ক্রোধ ও অসন্তষ্টি থেকেই এর 


১৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্মত খণ্ড 


উ€্পত্তি। সাধারণত যার ফলশ্চতি এই হয়ে থাকে যে, যে সম্পর্ক একাত্মতা, প্রেম-প্রীতি ও 
ভালবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে পারস্পরিক ঘৃণা, 
বিদ্বেষ, শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবণতায় পরিণত হয়। কোরআনে করীমের উল্লিখিত 
আয়াত এবং অনুরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে ঠিক তালাকের ক্ষেত্রে মুসলমানদের 
প্রতি যেসব নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে, তাতে সচ্চরিন্ত্র ও সদাচরণের পুরোপুরি 
পরীক্ষা হয়ে যায় । মানব প্রবৃত্তি স্বভাবতই এটা চায় যে, যে নারী নানাবিধ দুঃখ-যাতনা 
ও ভ্বালা-যন্্রণায় অতিষ্ঠ করে তোলে পরিশেষে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পযন্ত বাধ্য 
করেছে, তাকে চরম লান্ছনা ও অবমাননাকর পরিবেশেই বের করে দেওয়া হোক এবং 
তা থেকে যতটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব গ্রহণ করা হোক। 


কিন্ত কোরআনে করীম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের প্রতি সাধারণভাবে ইদ্দত পালনের 
এক কঠিন ও অবশ্য পালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং স্বামী গৃহেই ইদ্দত 
পালনের শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের নাকরে দেওয়া তালাক 
দানকারীর প্রতি ফরয করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিও তাকীদ রয়েছে যেন সে এ 
সময়ে বাড়ি থেকে বের না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত ইদ্দতকালীন সময়ে স্রীর যাবতীয় 
খরচপন্ত্র বহন স্বামীর উপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত স্বামীর প্রতি বিশেষ 
_ তাকীদ রয়েছে যেন ইদ্দত পালনান্তে স্ত্রীকে যথারীতি পোশাক প্রদান পূর্বক সৌজন্যপূর্ণ- 
ভাবে স-সম্মানে বিদায় করে। যে সব নারীর সাথে কেবল বিষ্বে বাক্য পাঠ করা হয়েছে, 
স্বামী গৃহে আগমন, সহবাস বা নিজনবাসের সুযোগ হয়নি তাদেরকে ইদ্দত পালন পর্ব 
থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীর তুলনায় তাকে পোশাক প্রদানের জন্য 


ads ASIST 


স্বাসীর প্রতি অধিক তাকীদ রয়েছে। এরই সাথে তৃতীয় হুকুম এই যে ঃ uf 


mA TD তা 


/$৩এ > 1) অর্থাৎ অত্যন্ত সৌজন্যপূৰ্ণ পরিবেশে তাদেরকে বিদায় কর---যাতে এরূপ 


~~ 


বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে যেন---মৌখিকভাবে কোন কটুবাক্য প্রয়োগ না করে কোন 
প্রকারের কটাক্ষপাত বা নিন্দাবাদ না করে । 
বিরোধ ও মনোমালিন্যের সময় প্রতিপক্ষের অধিকার কেবল সেই রক্ষা করতে 
পারে, যার স্থীয় ভাবাবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য রয়েছে। ইসলামে যাবতীয় 
শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
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(৫০) হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে 
আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
আপনার করায়ত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, 
ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি ও খালাতো ভগ্নিকে, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। 
কোন মুর্গমন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে 
চাইলে সে-ও হালাল । এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-_-অন্য মুমিনদের জন্য নয়৷ 
আপনার অন্গুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মু'মিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা 
নির্ধারিত করেছি, আমার জানা আছে। আল্লাহ, ক্ষমাশীল, দয়াল্‌। (৫১) আপনি 
তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। 
আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। 
এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং 
আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, 
আল্লাহ জানেন। আল্লাহ, সর্বজ্ঞ, সহনশীল । ৫৫২) এরপর আপনার জন্য কোন নারী 
হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের 
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রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ, সব বিষয়ের উপর 
সজাগ নজর রাখেন। | 
Tt agi ne tate 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে নবী সো)! (কিছু সংখ্যক হুকুম কেবল আপনার জন্যই নির্দিষ্ট; যদ্দ্বারা 
আপনার স্বাতন্জ্য ও বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ পায়। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি এই প্রথমত ) 
আমি আপনার জন্য আপনার এই স্ত্রীগণকে (যারা বর্তমানে আপনার খিদমতে উপস্থিত 
আছেন এবং) আপনি যাঁদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন (তারা চার থেকে অধিক 
হওয়া সত্বেও) হালাল করে দিয়েছি। (দ্বিতীয় হুকুম) আর সেসব নারীগণকেও 
(বিশেষভাবে হালাল করা হয়েছে ) যারা আপনা'র মালিকানাধীন---যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
পাক গনীমত হিসেবে প্রদান করেছেন (এই বিশেষ ধরনের বর্ণনা পরবর্তী আনুষঙ্গিক 
জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাস'আলাসমূহ অধ্যায়ে আসছে । তৃতীয় হকুম ) আপনার চাচার 
কন্যাগণ ও আপনার ফুফুর কন্যাগণ ( অর্থাৎ তাঁর পিত্বংশীয় কন্যাগণ) এবং আপনার 
মামার কন্যাগণ ও খালার কন্যাগণ (অর্থাৎ মাত্বংশীয়া কন্যাগণ; কিন্তু এসব বংশীয়া 
কন্যাগণ সবাই হালাল নয় বরং এদের মধ্যে কেবল তারাই ) যারা আপনার সংগে 
হিজরতও করেছেন (সংগে অর্থ যারা এই হিজরতের কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং 
হিজরতও করেছেন। কিন্তু তা নবীজী (সা)-র সংগেই হতে হবে এমন কোন কথা নয়। 
এই শর্তানুসারে যারা একেবারে হিজরতই করেনি তারা বাদ পড়ে গেল। চতুর্থ হুকুম) 
সে মুসলিম নারীও € আপনার পক্ষে হালাল করা হয়েছে) যে কোন প্রকারের বিনিময় 
ব্যতীত (অর্থাৎ বিনা মোহরানায় ) নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করে দেয় (অর্থাৎ 
নবীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চায়) অবশ্যই এই শর্তে যে, নবীও তাঁকে পরিণয়- 
সূত্রে আবদ্ধ করতে রাখী হন। (মুসলিম শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাসী কাফির নারী 
বাদ পড়ে গেল। এদের সাথে নবীজীর বিয়ে জায়েয নয় এবং পঞ্চম হুকুম এই যে) 
এসব হুকুম আপনার জন্য নির্দিষ্ট, অন্যান্য মু’মিনদের জন্য নয় (তাদের জন্য ভিন্ন হুকুম।) 
বস্তুত সেসব হুকুমও আমার জ্ঞাত ( এবং কোরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের মাধ্যমে 
অন্যান্যদেরকেও এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে) যা আমি এদের সাধারণ মুমিনদের 
উপর এদের স্ত্রীগণের ও দাসীদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি (যা এসব হুকুম থেকে 


চি টে ক 


আলাদা, যেগুলোর মধ্যে নমুনা হিসেবে উপরে (০০ 131 আয়াতেও একটির 


উল্লেখ রয়েছে। সেখানে (১৯৯০১ শব্দের মাধ্যমে প্রত্যেক বিয়েতে মোহরানা অবশ্য 


দেয় বলে প্রমাণিত হয়। চাই তা হাকীকীভাবে হোক বা হুকুমীভাবে, চাই তা প্রস্তাব ও 
চুক্তিপত্রের মাধ্যমে হোক বা শরীয়তের হুকুম অনুসারে হোক । চতর্থ হুকুম অনুসারে 
নবীজীর বিয়ে মোহরানা বিমুক্ত রইল । এরূপ বিশেষীকরণ এজন্য ) যাতে আপনার 
উপর কোন প্রকারের অসুবিধা ও প্রতিকূলতা আরোপিত না হয় (সুতরাং যেসব বিশেষ 


সূরা আহযাব ১৭৯ 


হুকুমের মধ্যে অন্যান্যগুলির চাইতে ব্যাপকতা ও নমনীম্নতার অবকাশ রয়েছে যথা--- 
প্রথম ও চতুর্থ হকুম--এতে কোন প্রকারের অসুবিধা ও সংকীর্ণ তা না থাকার কথা তো 
সুস্পষ্ট । যেগুলোতে বাহ্যত সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা রয়েছে যথা---ত্তীয় ও পঞ্চম 
হুকুম। সেক্ষেত্রে অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা না থাকার অর্থ এই যে, আমি এ সীমাবদ্ধতা 
ও অসুবিধা কতকগুলো মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে আরোপ করেছি। যদি এ শর্ত ও সীমা- 
বদ্ধতা না থাকত তবে সেসব কল্যাণ লোপ পেয়ে যেত। এমতাবস্থায় আপনি কি অসু- 
বিধার সম্মুখীন হতেন তা আমার জানা। বন্তত এসব কল্যাণ ও মঙ্গলসমূহের কথা 
চিন্তা করেও আপনার প্রতি কিছু শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে এবং 
দ্বিতীয় হকুম সংক্রান্ত আলোচনা ‘আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাস‘আলাসমূহ’ অধ্যায়ে 
করা হয়েছে। এবং অসুবিধা দূরীকরণের বিবেচনা যে কেবল এসব বিশেষ হুকুমসমূহের 
বেলায়ই করা হয়েছে তা নয়। বরং ঘেসব হুকুম সাধারণ মুমিনদের সম্পর্কিত সেপ্ত- 
লোর ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেননা ) আল্লাহ্‌ পাক-__মহা ক্ষমা- 
শীল ও পরম দয়ালু। [সুতরাং দয়াপরবশ হয়ে যাবতীয় হকুমের ক্ষেত্রে সহজ-সাধ্যতা 
ও অনায়াস লব্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন এবং এসব সহজ সরল হকুমসমূহ 
পালনের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের শিথিলতা ও নির্লিপ্ততা পরিদৃম্ট হলে প্রায় সময়ই তা 
ক্ষমা করে দেন--যা তার অন্যান্য দয়া অনুকম্পার দলীল-_-যা হুকুমসমূহ সহজীকরণ 
ও অসুবিধা দূরীকরণের মূল। এ পর্যন্ত তো সেসব নারীগণের শ্রেণী বিন্যাসের আলো- 
চনা ছিল যাদেরকে তাঁর (সা) জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। এসব হালালকুত নারী- 
গণের মধ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে যত সংখ্যক তাঁর খিদমতে উপস্থিত থাকবে তাদেরকি কি 
হকুম-_-পরবতাঁ পর্যায়ে সেসব আলোচনা করা হয়েছে । অতঃপর ষ্ঠ হুকুম প্রসঙ্গে 
ইরশাদ হয়েছে যে] এদের মধ্যে আপনি যাকে চান (এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চান) নিজ 
থেকে দুরে রাখুন। (অর্থাৎ তাকে পালা প্রদান না করুন) এবং যাকে চান (যতক্ষণ 
ও যতদিন পর্যন্ত চান) নিজের সানিধ্যে রাখুন (অর্থাৎ তাকে পালা প্রদান করুন) 
এবং যাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে পুনরায় যদি কাউকে আহবান 
করতে চান তবুও আপনার কোন দোষ হবে না। (এই কথার মর্মার্থ এই যে, মহীয়সী 
জ্রীগণের সাথে রানি যাপনের ক্ষেত্রে পালার নীতি অনুসরণ করা আপনার উপর ওয়াজিব 
নয়। এতে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এই যে) এর ফলে এই 
(বিবিগণের ) চোখ শীতল থাকবে বলে বিশেষভাবে আশা করা যায়। (অর্থাৎ প্রফুল্ল 
ও আনন্দিত থাকবে ।) ভগ্ন হাদয় ও ভারাক্রান্তচিত্ত হবে না এবং আপনি তাদেরকে 
যা কিছু প্রদান করবেন তাতেই তারা সন্তষ্ট ও তৃপ্ত থাকবে । (কেননা অধিকার ও 
Ei দাবিই সাধারণত মনোকল্টের কারণ হয়ে থাকে। যখন একথা জানা থাকবে 

যে, যতটুকু ধন-সম্পদ বা আকর্ষণ বিতরিত হয়েছে তা নিতান্তই দয়া ও অনুকম্পা-_ 
এটা আমাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন অধিকার নয়, তবে কারো কোন প্রকারের আপত্তি 
বা অভিযোগ থাকবে না এবং দাসীদের পালার অধিকার না থাকার কথা সর্বজনজাত ) 
এবং € হে মুসলিমগণ ! এই বিশেষ হুকুমের কথা শুনে মনে মনে এ প্রশ্ন যেন না 
জাগে যে, এসব হুকুম ব্যাপক তবে সকলের জন্য কেন হলো না, যদি এমনটি হয় 


১৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তবে) তোমাদের সকল কথার জন্যই আল্লাহ্‌ পাক শাস্তি প্রদান করবেন। কেননা ইহা 
আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা এবং রসূলুল্লাহ সো)-র প্রতি হিংসা পোষণের নামান্তর 
_-তা শাস্তি প্রয়োগের কারণ) এবং আল্লাহ, তা'আলা (কেবল এগুলো কেন) সবকিছু 
জাত (এবং প্রশ্নের উত্থাপক ও তর্কের অবতারণাকারীদের প্রতি নগদ ও ত্বরিত শাস্তি 
না পৌছা থেকে এ কথা বোঝা যায় না যে, তিনি এ সম্পর্কে জাত নন। বরং এর 
কারণ এই যে, তিনি) স্থির ও সহনশীলও বটে (তাই কখনো কখনো শাস্তি প্রয়োগ 
করার ক্ষেত্রে অবকাশ দেন। পরবতাঁ পর্যায়ে নবীজী (সো) সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট বিশেষ 
নির্দেশাদি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে। তন্মধ্যে কতক তো উপরোল্লিখিত নির্দেশাবলীরই 
ফলশ্ুতি আবার কতকগুলো নতুন। ইরশাদ হচ্ছে যে, উপরে তৃতীয় ও পঞ্চম হুকুমে 
বিবাহিত স্ত্রীগণ সম্পর্কে যে হিজরত' ও ঈমানের শর্ত আরোপ করা হয়েছে---ফলে ) এদের 
ছাড়া অপরাপর স্ত্রীলোকগণ ( যাদের এ শর্ত ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না) আপনার জন্য 
হালাল নয়। (অর্থাৎ জ্তাতি ও নিকটবতাঁদের মাঝে হিজরতকারিণীগণ ভিন্ন কেউ হালাল 
নয় এবং অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে মু'মিন ব্যতীত কেউ হালাল নয়। এটা তো উপরোক্ত 
হকুমের উপসংহার) এবং (পরবতী পর্যায়ে সপ্তম-নতুন হুকুম তা এই যে,) আপনার 
পক্ষে বর্তমান স্ত্রীগণের স্থলে অপর স্ত্রীগণকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (এরূপভাবে 
যে আপনি এদের কাউকে তালাক দিয়ে অপর কাউকে সে স্থলে গ্রহণ করে নেন। 
অবশ্য এদেরকে তালাক না দিয়ে যদি অপর কাউকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন তবে 
কোন বাধা নেই। অনুরূপভাবে পরিবর্তনের ইচ্ছা ব্যতীতও যদি কাউকে তালাক দেন 
তবুও কোন আপত্তি নেই। 4 ১ শব্দ দ্বারা একথাই বোঝা যায় যে, কেবল পরি- 


বর্তনের উদ্দেশ্যেই তালাক দেয়া নিষিদ্ধ ) যদিও আপনাকে তাঁদের (অপর রমণীগণের ) 
সৌন্দর্য মুস্ধ ও বিমোহিত করে থাকে । কিন্তু যারা আপনার মালিকানাধীন দাসী (তারা 
পঞ্চম ও সপ্তম হুকুমের আওতা বহিভ্ত। অর্থাৎ তারা “কিতাবীয়াহ্‌, কোরআন ব্যতীত 
অন্য কোন গ্রশী গ্রন্থে বিশ্বাসী এবং অনুসারী হলেও হালাল এবং এক্ষেত্রে পরিবর্তনও 
জায়েষ) এবং মহান আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বস্তুর (মাহাত্ম্য, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ও গুণাগুণের ) 
পরিপূর্ণ রক্ষক। (সুতরাং এ সব হুকুমের মাঝে অবশ্যই কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে, 
যদিও তা সাধারণ মানুষের বোধগম্যাতীত। তাই এ সম্পর্কে কারো প্রশ্ন উত্াপনের অধিকার, 
অবকাশ বা যৌক্তিকতা নেই)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের আলো- 
চনা রয়েছে যেগুলো কেবল রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট এবং এরূপ বিশেষীকরণ রসূ- 
লুললাহ্‌ (সা)-এর স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম 
তো এমন যে রসূলুঞ্জাহ্র সাথে যেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও জাত্বল্যমান। 
আবার কতক এমন সেগুলো ঘদিও সমগ্র মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু 


সরা আহযাব ১৮১ 


ছোট খাট শর্তাবলী রয়েছে, যা কেবল রসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর জন্য নির্দিষ্ট। এখন সেগুলোর 
বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন !! 


পা 


BI ‘ASI Ei লা লা পা এ তা পা RA 
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অর্থাৎ আমি আপনার জন্য আপনার বর্তমান স্ত্রীগণকে, যাঁদের মোহরানা আদায় করে 
দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি । এ হুকুম বাহ্যত সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য ৷ 
কিন্তু এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়াকালে তাঁর সো) সহিত 
পরিণয়সূজ্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক 
সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নম্ন। সুতরাং তার জন্য এক সাথে চারের অধিক 
জী হালাল করে দেওয়া কেবল তারই বৈশিষ্ট্য ছিল। 


পা AIS Oo" Al A 


আর এ আয়াতে যে ৩৬১৯) ৪৫1 ৬০১] ভে বলা হয়েছে, এটা হালাল 


হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মানত যে, যত মহিলা নবীজী (সা)-র সাথে 
পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, নবীজী (সো) তাদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে 
দিয়েছেন, বাকি রাখেন নি। তাঁর সো) স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের 
দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল তা কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে 
' দায়মুক্ত হয়ে যেতেন, অনর্থক বিলম্ব করতেন না। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ 
মুসলমানদের জন্য তার অনুরূপ করার প্রেরণা রয়েছে। 


পি পাতা রত A লাল পা পা 
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(সা) মালিকানাধীনে যেসব নারী রয়েছে তীর ৬১ জন্য হালাল। এ আয়াতে | 
শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ই” ধাতু থেকে---পারিভাষিক অর্থে এএম? সে সব মালকে 
বোঝায় যা কাফিরদের থেকে বিনাযুদ্ধে বা সন্ধিসূত্রে লাভ করা হয়। আবার কখনো 
৮ শব্দ সাধারণ গনীমতের মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যমাণ আয়াতে এর উল্লেখ 
কোন শর্ত হিসেবে নয় যে আপনার জন্য কেবল সেসব দাসীই হালাল যা “ফায়' € ৩৪১) 
বা গনীমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে । বরং তিনি যাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে 
খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত। 


কিন্ত এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই,. 
এ হুকুম সমগ্র উম্মতের জন্য। যে দাসী গনীমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম 
দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল । কিন্তু সমগ্র আয়াতের বর্ণনাভংগি এটাই 
চায় যে, উক্ত আয্নাতসমূহে যেসব হুকুম রয়েছে তাতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে কিছু না 
কিছু বিশেষীকরণ অবশ্যই রয়েছে । এজন্যই রূহুল মা*আনীতে দাসীদের হালাল হওয়া 


১৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


প্রসঙ্গেও রসূলুল্লাহ সো)-এর এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে আপ- 
নার পরে আপনার মহীয়সী স্ত্রীগণের বিয়ে কারো সাথে জায়েয নয়, অনুরূপভাবে যে 
দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল 
হবে না। যেমন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)-কে রোম সম্রাট মাকুক্কাস উপঢৌকন 
হিসেবে আপনার খিদমতে পাঠিয়েছিলেন । সুতরাং যেমন করে তার সো) পরে মহীয়সী 
স্্রীগণের কারো সাথে বিয়ে জায়েয ছিল না, এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েয রাখা 
হয়নি। 


হযরত হাকীমূল উম্মত (র) “বয়্ান্ল কোরআনের মাঝে আরো দুটি 
বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে অধিক স্পষ্ট ৷ 


প্রথমত রসূলুল্লাহ (সা)-কে হক তা‘আলার পক্ষ থেকে এ বিশেষ ইখতিয়ার দেওয়া 
হয়েছিল যে, গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বেই তিনি এগুলো থেকে কোন জিনিস নিজের 
জন্য পছন্দ করে রেখে দিতে পারতেন। যা তার সো) বিশেষ মালিকানা স্বত্বে পরিণত 


হতো ৷ এই বিশেষ বস্তুকে পরিভাষায় ১৪9৮০ €( নবীজীর পছন্দ ) বলে আখ্যায়িত 


করা হতো। যেমন খায়বার যুদ্ধের গনীমত থেকে হুযুর (সা) হযরত সাফিয়া রো)-কে 
নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। সুতরাং দাসী সংশ্লিষ্ট মাস'আলার ক্ষেত্রে এটা 
কেবল হযরতেরই সো) বৈশিস্ট্য ছিল। 


দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, "দারুল হরবের” কোন অমুসলিমের পক্ষ থেকে যদি কোন 
হাদিয়া (উপঢৌকন ) মুসলমানদের আমিরুল মুমিনীনের নামে প্রেরণ করা হয় তবে 
তার মালিক আমিরুল মু'মিনীন হন না, বরং শরীয়ত অনুসারে তা বায়তুল মালের স্বত্বে 
পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবীজী সো)-র জন্য এরূপ হাদিয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। 
যেমন মারিয়া কিবতিয়ার রো) ঘটনা-_-ষাকে সম্রাট মাকুক্কাস হাদিয়া রূপে তাঁর 
খিদমতে প্রেরণ করার পর তিনি তাঁর (সা) মালিকানা গ্বত্বে পরিণত হয়েছিলেন । 


1 
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একবচন এবং৮ ও ৩ ৬ ৬৬০ বহুবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে বলে 


 আলিমগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরে রূহল মা“আনী, আবূ হাইয়্যান বর্ণিত এ কারণ 
গ্রহণ করেছেন যে, আরবী পরিভাষাই এরূপ---আরবী কবিতাই এর প্রমাণ---যাতে এর 
বহুবচন ব্যবহৃত হয় না, একবচনই ব্যবহৃত হয়। 

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার 
কন্যাগণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয় মেয়ে এবং 
মামা ও খালার মাঝে মাত্বংশীয়া সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রসূলুল্লাহ 
(সা)-র বিশেষত্ব নয়ঃ বরং সকল মুসলমানের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হালাল । কিন্তু 
তাঁরা আপনার সাথে মন্ধা থেকে হিজরত করেছে--:এ কথাটি রসূলুল্লাহ সো)-এর বৈশিস্ট্য। 


সুরা আহযাব ১৮৩ 


সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্য পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কন্যা কোন শর্ত 
ছাড়াই হালাল--হিজরত করুক অথবা না করুক; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য কেবল 
তাঁরাই হালাল, যারা তাঁর সাথে হিজরত করে। “সাথে হিজরত” করার জন্য সফরে 
সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরী নয়, বরং যে কোন প্রকারে 
রসূলুল্লাহ (সা)-এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যার মধ্যে যারা কোন 
কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হালাল রাখা 
হয়নি। রসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের কন্যা উম্মে হানী রো) বলেন £ আমি 
মক্কা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য 
হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ 
সো) যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে “তোলাকা? 
বলা হত। (রূহল মা*আনী, জাসসাস) 


রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিবাহের জন্য হিজরতের উপরোক্ত শর্ত কেবল মাতৃ 
ও পিতৃ্বংশীয় কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল; সাধারণ উম্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে 
হিজরতের শর্ত ছিল না; বরং তাদের শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের 
মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সম্ভবত এই যে, পরিবারের 
মেয়েদের মধ্যে সাধারণত বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে । 
রসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য এটা সমীচীন নয়। হিজরতের শর্ত আরোপ করে 
এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সেই নারীই করবে, 
যে আল্লাহ্‌ ও রসূলের ভালবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালবাসার 
উপর প্রাধান্য দেবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ-কম্টের সম্মুখীন 
হয় এবং আল্লাহ্‌র পথে সহ্য করা দুঃখকম্ট সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। 


মোটকথা এই যে, মাতৃ-পিতৃকুলের মেয়েদেরকে বিবাহ করার বেলায় রসূলুল্লাহ 
(সা)-এর জন্য একটি বিশেষ শর্ত ছিল । তা এই যে, সংশ্লিষ্ট মেয়েদের মক্কা থেকে হিজরত 

করতে হবে। 
| পাপী জিপ সি পালা ডে AD পালা পা 


চতুৰ্থ বিধান £_- sl oly তা ৮৭১৩ 4 5 G1 ie fo fl 


“A AJA পা পাশ APAD AT 


IE ০১৩০০ ৪ ৬9০ ৪০:০৯ ৩1 


অর্থাৎ যদি কোন মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, মানে 
দেনমোহর ব্যতিরেকেই আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং আপনিও 
তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছক হন, তবে আপনার জন্য দেনমোহর ব্যতীতও বিবাহ হালাল। 
এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য-_অন্য মু’মিনদের জন্য নয়। | 


১৮৪ তফসীরে মা'আরেঞফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


উপরোক্ত বিধান যে একান্তভাবে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র বৈশিষ্ট্য, তা বর্ণনাসাপেক্ষ 
নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্য বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, 
বিবাহের সময় যদি কোন নারী বলে, দেনমোহর নেব না কিংবা কোন পুরুষ বলে" দেন- 
মোহর দেব না--এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরীয়তের আইনে 
অসার হবে এবং “মোহরে খিসল' ওয়াজিব হবে। একমাত্র রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিশেষ 
মর্যাদার পরিপ্রেঞ্চিতে দেনমোহর ব্যতিরেকেই বিবাহ হালাল করা হয়েছে, যদি নারী 
দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করতে আগ্রহী হয়। 


জ্ঞাতব্য ঃ উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সো) দেনমোহর ব্যতিরেকে কোন 
বিবাহ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ 
বলেন, এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ নেই। এই উক্তির সারকথা এই যে, 
তিনি কোন মহিলাকে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করেন নি। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এরূপ 
বিবাহ সপ্রমাণ করেছেন ।---( রূহল-মা“আনী ) 


পে 2 পল ন 


এই বিধানের সাথে সম্পৃক্ত ১ ০১ বাক্যটিকে কেউ কেউ কেবল চতুর্থ 


বিধানের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। কিন্তু “ঘমখশরী? প্রমুখ তফসীরবিদ 
একে উল্লিখিত সকল বিধানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন এঅর্থাৎ সবগুলো বিধানই রস্লু- 


শার্ট পরি পা ০ পাপা পা ALT Pa 


ল্লাহ্‌ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে £ E> ale ws 1৬৪ রি 


আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্য এসব বিশেষ বিধান দেওয়া হল। 
উল্লিখিত বিশেষ বিধানসমূতের প্রথম বিধান হচ্ছে চারের অধিক পত্বী রসূল্লাহ (সা)- 
এর জন্য হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল। 
এই বিধানদ্বপ্নের মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি 
বর্ণনা জাপেক্চ নগ্ন । কিন্তু অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহ্যত তার 
উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি 
পাওয়ার কথা । কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যত এসব কড়াকড়ি 
অসূবিধা বৃদ্ধি করে; কিন্তু এতে আপনার অনেক উপযোগিতা প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকম্টের 
কারণ হত। তাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য । 


Tr AS. 
পঞ্চম বিধান £৪ আয়াতের ১ 3% শব্দ থেকে বোঝা যায়---তা এই যে, সাধারণ 


মুসলমানদের জন্য ইহুদী ও খৃস্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কোরআনের বর্ণনা অনু- 
যায়ী হালাল হলেও রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য হালাল নয়; বরং এ ক্ষেত্রে নারীর ঈমান- 
দার হওয়া শত । 


সূরা আহযাব ১৮৫ 


রস্লে করীম (সা)-এর উপরোক্ত পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার পর সাধারণ 
পা ভি পাপা লা 


মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে । বলা হয়েছে 8 ৮৮৩) ৮ ise 3 


ASS DAL AC পপ 


১৬ ৬০1 ৩০৭০ ia +! 2] )1 ৫ cos অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের বিবা- 


হের জন্য আমি যা ফরয করেছি, তা আমি জানি---উদাহরণত সাধারণ মুসলমানদের 
বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহুদী ও খৃস্টান নারীদের সাথে তাদের 
বিবাহ হতে পারে। এরূপভাবে পূর্বোক্ত বিধানসমূহে যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রসূলুল্লাহ 

(সা)-এর বিবাহের জন্য জরুরী, সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। 


এ পাপা পা ATT তা AS “AT 


অবশেষে বলা হয়েছে € 7 -%/০ ও 59 8৭---অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে 


আপনাকে এসব বিশেষ বিধান দেয়ার কারণ অসুবিধা দূর করা। যেসব কড়াকড়ি : 

ও শর্ত অন্য মুসলমানদের তুলনায় আপনার প্রতি অতিরিক্ত আরোপ করা হয়েছে, সেগ্- 
লোতে বাহ্যত এক প্রকার অসুবিধা থাকলেও এগুলোর অন্তর্নিহিত উপযোগিতা ও রহ- 
স্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলোও আপনার আত্মিক পেরেশানি ও মনোকম্ট দূর করার 
উদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়েছে। 


এ পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ (সা)-এর পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। 
অতপর এগুলোর সাথে NL আরও দুটি বিধান বির্ণিত ৪ উদাহরণত 


SFO AT HAT AIT DIA 2৭278: 4 


মষ্ঠ বিখান 5০ ৩০০ 1 525 ৩৪০ 0০8০০ এ - ৩7 
শব্দটি =)! থেকে উত্ভূত। অর্থ পেছনে রাখা এবং ৩ 2 $ শব্দটি শাখা: থেকে 


উদ্ভূত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে 
যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা 
রসূলুল্লাহ সো)-এর জন্য বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তির একাধিক 
পত্রী থাকলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরী এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা 
হারাম । সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনে সমতা করা অর্থাৎ প্রত্যেক 
স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রানি যাপন করতে হবে-_-কম বেশি করা হারাম। কিন্তু এ 
ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সো)-কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পত্বীদের মধ্যে সমতা বিধান করা. 
থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয্মেছে যে, আপনি 
যে পত্ীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে 


পমি পাঠ পাতি পা কি পাশা 0 LATTA পরা রি 


রাখতে পারেন । ০ ₹ ৬৪ ৮১০৮১) এপ en 5 বাক্যের 
অর্থ তা-ই। 


০০০০০ ২টি 


১৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আল্লাহ তা'আলা রসূলে করীম (সা)-এর সম্মানার্থে তাকে পত্রীদের মধ্যে সমতা 
বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই ব্যতিক্রম ও অনু- 
মতি সত্ত্বেও কার্যত সর্বদাই সমতা বজায় রেখেছেন। ইমাম আবু বকর জাসসাস বলেন, 
হাদীস থেকে এ কথাই জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও রস্লুল্লাহ, 
(সো) বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষাম্লক আচরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। অতপর 
ইমাম জাসসাস স্বীয় সনদ সহকারে মসনদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ 
ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হযরত আয়েশা রো) থেকে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন $ 


13590105889 0০০০ পট এন 5 ভাত এটা ls BY ym wl 
AD এও ৪9 52 IE Ao {YAS ভে We Sw {oth ১৫৯৩ 


রসূলুল্লাহ (সা) সকল পত্নীর মধ্যে সমতা বিধান করতেন এবং এই দোয়া করতেন, 
ইয়া আল্লাহ্‌ ! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার আছে, তাতে আমি সমতা বিধান করলাম, 
(অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ও রাত্রি যাপন) কিন্তু যে ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই, সে 
ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবেন না (অর্থাৎ আন্তরিক ভালবাসা কারও প্রতি বেশি 
এবং কারও প্রতি কম থাকার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই )। 


সহীহ্‌ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা রো) বলেন £ রসুলুল্লাহ্‌ সো) পত্বীদের 
কাছে যাওয়ার ব্যাপারে পালা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন । সেই পালা অনুযায়ী কোন 
 পত্বীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোন ওযর দেখা দিলে তিনি তার কাছ থেকে অনুমতি 


পর এ পা A A 


গ্রহণ করতেন। অথচ সে সময়ে ৮9৯) { ৬৪ এ 3 আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, 


যাতে পত্বীদের মধ্যে সমতা বিধানের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল । 


এ হাদীসটিও হাদীস গ্রন্থসমূহে সুবিদিত যে, ওফাতের পূর্বে রুগ্নাবস্থায় প্রত্যহ 
পত্নীগণের গৃহে গমন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে গেলে তিনি সকলের কাছ থেকে 
অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশা রো)-র গৃহে শহ্যা গ্রহণ করেছিলেন । 

পয়গন্বরগণ বিশেষত রসূলে করীম (সা)-এর অভ্যাস এটাই ছিল যে, যেসব 
কাজে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে তারই সুবিধার্থে রিখসত" তথা অব্যাহতি 
দান করা হত, আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরাপ তিনি সেসব কাজে “আযীমত' 
পালন করে সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত থাকতেন এবং ‘রুখসত’ অর্থাৎ অব্যা- 
হতিকে কেবল প্রয়োজনের মুহূর্তেই ব্যবহার করতেন। | 
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(সো)-কে পত্ীগণের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যাহতি দান এবং তাঁকে 
সর্বপ্রকার ক্ষমতাদানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে । এর রহস্য এই যে, এতে সকল 
পত্নীর চক্ষু শীতল থাকবে এবং তাঁরা যা পাবেন, তা নিয়মেই সন্তস্ট থাকবেন। 


সূরা আহযাব ্‌ ১৮৭ 


এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যত পত্বীগণের পছন্দ ও বাসনার 
বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পত্বীগণের সন্ত" 
ষ্টির কারণ কিরূপে আখ্যায়িত করা হল? এর জবাব তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত 
হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্তষ্টির আসল কারণ হয়ে থাকে । কারও কাছে 
কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ভ্রটি করে তবেই পাওনাদার ব্যক্তি 
দুঃখকম্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারও কোন পাওনা নেই, সে যদি সামান্য 
দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে 
যে, পত্বীগণের মধ্য সমতা বিধান করা রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য জরুরী নয়ঃ বরং 
তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্রীকে যতটুকু মনোযোগ ও সঙ্গদান করবেন, 
তাকে সে এক অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তুষ্ট হবে। 
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--অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা“আলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে । তিনি সর্ব, . 
প্রজ্ঞাময় । উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবাহের সাথে 
কোন না কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও 
এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের অন্তরে যা আছে জানেন এবং - তিনি সর্বজ্ত, প্রজ্ঞাময় । 
বাহ্যত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একথা কোন সম্পর্ক রাখে না। রূহুল 
মা'আনীতে বলা হয়েছে, বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য চারের 
অধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারও 
মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল । তাই মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত 
নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্তরকে এ ধরনের ক্মন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে 
রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিশেষত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে, যা 
অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিতিশীল। এখানে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার 
অবকাশ নেই । 


রসূলুল্লাহ (সা)-র সংসারবিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ ঃ ইসলামের শহ্রুরা সব 
সময় বহু বিবাহ বিশেষত রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র বহু বিবাহকে সমালোচনার বিষয়- 
বস্তুতে পরিণত করে ইসলাম বিরোধিতার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র 
সমগ্র জীবনালেখ্য সামনে রাখা হলে শয়তানও তাঁর রিসালতের বিপক্ষে কথা বলার 
অবকাশ পায় না। তার জীবনালেখ্যে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন 
পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা রো)-কে, যিনি ছিলেন বিধবা, চল্লিশ বছর বয়স্কা 
ও সন্তানের জননী । এর আগে দুই স্বামীর ঘর করার পর তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-র 
স্রীরপে আগমন করেছিলেন । অতপর রসূলুল্লাহ (সা) পঞ্চাশ বছরের বয়ঃক্রম পর্যন্ত 
এই বয়স্কা মহিলার সাথে সমগ্র যৌবন অতিবাহিত করেন। পঞ্চাশ বছরের এই বয়ঃক্রম 
মন্ক।'বাসীদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয্নতের ঘোষণা 
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প্রচারিত হওয়ার পর মক্কা নগরীতে তাঁর বিরোধিতার সূচনা হয়। বিরোধী পক্ষ তার উপর 
নির্যাতনের এবং তাঁর ছিদ্রাম্বেষণের চেম্টার কোন ভ্রুটি রাখে নি। তাকে যাদুকর বলেছে, 
উদ্মাদ বলেছে, কিন্তু পরম শত্রুর মুখ থেকেও কোন সময় এমন কথা বের হয়নি, 
যা তাঁর আল্লাহ্ভীতি ও চারিভ্রিক পবিভ্রতাকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে পারে । 


পঞ্চাশোর্ধ বয়সে হযরত খাদীজা রো)-র ওফাতের পর হযরত সওদা রো) তার 
স্ত্রীরূপে আসেন--তিনিও বিধবা ছিলেন। 


মদীনায় হিজরত এবং বয়স চুয়ান্ন বছর হওয়ার পর দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত 
আয়েশা সিদ্দীকা রো) নববধূ বেশে রস্লুলাহ্‌ সো)-র গৃহে আগমন করেন । এর 
এক বছর পর হযরত হাফসা রো)-র সাথে এবং কিছুদিন পর যয়নব বিনতে খুযায়- 
মার সাথে তাঁর বিবাহ হয় । কয়েক মাস পর যয়নবের ইন্তেকাল হয়ে যায়। চতুর্থ 
হিজরীতে সন্তানের জননী ও বিধবা হযরত উম্মে সালমা রো) তার অন্তঃপুরে আসেন । 
পঞ্চম হিজরীতে হযরত যয়নৰ বিনতে জাহাশের সাথে আল্লাহ্‌ তাআলার নিদেশে 
' তীর বিবাহ হয় । এ সম্পর্কে সূরা আহ্যাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে । তখন 
রসূলুল্লাহ (সা)-র বয়ঃক্রম ছিল আটাম্ন বছর । অবশিষ্ট পাঁচ বছরে অন্যান্য পত্নী 
তার হেরেমে প্রবেশ করেন । পয্মগন্থরের পারিবারিক জীবন ও আচার-আচরণের সাথে 
অনেক ধর্মীয় বিধান সম্পৃক্ত থাকে । এই নয়জন পত্নীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের 
কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা অনুমান করতে হলে এটাই যথেষ্ট যে, একমাত্র 
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো) থেকে দু'হাজার দু'শ দশটি হাদীস এবং হযরত উম্মে সালমা 
(রা) থেকে তিনশ আটষাটিটি হাদীস নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত রয়েছে। 
হযরত উম্মে সালমা (রা) বণিত বিধানসমূহ ও ফতোয়া সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাইয়্যেম 
“এলামুল-মুকেয়ীন” গ্রন্থে লিখেন £ এগুলো একত্রিত করা হলে একটি স্বতন্ত গ্রন্থের 
আকার ধারণ করবে । দু'শতেরও অধিক সাহাবায়ে কিরাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকার 
শিষ্য ছিলেন, ধারা তাঁর কাছ থেকে হাদীস, ফিকাহ ও ফতোয়া শিক্ষা করেছিলেন। 


অনেক পতীকে নবী করীম সো)-এর হেরেমে দাখিল করার পশ্চাতে তাদের 
পরিবারবর্গকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার রহস্য নিহিত ছিল। রস্লে করীম সো)- 
এর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত চিত্রটি সামনে রাখা হলে কারও পক্ষে একথা বলার অবকাশ 
থাকে কিযে, এই বহুবিবাহ কোন মানসিক ও যৌন বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে 
ছিল? এরূপ হলে যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবিবাহিত অবস্থায় এবং তারপর 
একজন বিধবার সাথে অতিবাহিত করার পর জীবনের শেষভাগকে এ কাজের জন্য কেন 
বেছে নেয়া হল £ এ বিষয়বস্তর পূর্ণ বিবরণ এবং শরীয়তগত, বৃদ্ধিগত, প্রকৃতিগত ও 
অর্থনীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বহুবিবাহ সম্পৰ্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে 
সূরা নিসার তৃতীয় আযম্মাতের তফসীরে করা হয়েছে । 
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(১৪৯৯ পিল 1505 রো অর্থাৎ অতপর আপনার জন্য অন্য মহিলাকে 


বিবাহ করা হালাল নয় এবং বর্তমান পত্বীগণের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তার স্থলে 
অন্যকে বিবাহ করাও হালাল নয় । 
তা A 
এ আয়াতে "৯ ? চো" শব্দের দু’রকম তফসীর হতে পারে--5ে) সেই নারীগণের 


পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা আপনার জন্য 
হালাল নয়। কতক সাহাবী ও তফসীরবিদ থেকেও এই তফসীর বণিত আছে, যেমন 
হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা"আলা নবী-পত্বীগণকে দ্বু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে 
যেকোন একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন---সাংসারিক ভোগবিলাস লাভের 
উদ্দেশ্যে রসূল (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করা অথবা দুঃখ-কষ্ট ও সুখ যা-ই পাওয়া যায়, তাকে 
বরণ করে নিয়ে তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা । সে মতে পৃণ্যময়ী পত্বীগণ সকলেই অতিরিক্ত 
ভরণ-পোষণের দাবি পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ সো)-র পত্বীত্বে থাকাকেই 
বেছেনেন। এরই পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলুল্লাহ সো)-র সত্তাকেও এই নয় 
পত্নীর জন্য সীমিত করে দেন। ফলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ 
রইল না ।--(রাহুল মা'আনী ) 


হযরত ইবনে আব্বাস (রো) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী-পঞ্ীগণকে একমান্ 
তাঁর জন্যই নিদিষ্ট করে দিয়েছিলেন । ফলে তাঁর ওফাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে 
বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা রস্লুল্লাহ সো)-কে তাদের 
জন্যে নিদিষ্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে 
পারবেন না। এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা রো) থেকেও এই তফসীর বণিত 
আছে। | 


(২) অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা, ইবনে আব্বাস ও মূজাহিদ থেকে 
IATA 
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অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে আপনার জন্য যত প্রকার নারী হালাল করা হয়েছে, তাঁদের 
ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। উদাহরণত 
আয়াতের শুরুতে তাঁর পরিবারের নারীদের মধ্যে যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছেন, 
কেবল তাদেরকেই হালাল করা হয়েছে এবং যারা হিজরত করেন নি, তাঁদেরকে বিবাহ 


করা হালাল রাখা হয়নি । অনুরূপভাবে ¥ 5 তথা ঈমানদার হওয়ার শর্ত আরোপ 
'করে কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করাও তার জন্য অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে ৷ সুতরাং 


SAT A 


০৯ 0১০ শব্দের অর্থ এই যে, যে সব প্রকার নারী তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছে, 
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কেবল তাঁদের মধ্যে আপনার বিবাহ হতে পারে । সাধারণত নারীদের মধ্যে মুসলমান 
হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত 
করাও শর্ত । যাদের মধ্যে এই শত্দ্ধয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয় । 
এই তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোন নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, বরং পূর্বোক্ত 
বিধানেরই তাকীদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মানত । এ আম্নাতের কারণে নয় জনের পর 
অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায় নি £ বরং মুর্গমন নয়, এমন নারীকে এবং 
হিজরত করেনি-পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে মান । অবশিষ্ট 
নারীগণকে আরও বিবাহ করার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার বহাল রয়েছে । হযরত 
আয়েশা সিদ্দীকার এক রেওয়ায়েতও এই দ্বিতীয় তফ্চসীর সমর্থন করে, যদ্দারা বোঝা 
যায় যে, আরও বিবাহ করার অনুমতি ছিল । 


রা 501 জা ৩৬ ০) ০ ৩) 5- আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তফসীর 


অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে 
বণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েয, কিন্তু এটা জায়েয নয় যে, 
একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বহাল করবেন অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন 
মানসে কোন বিবাহ বৈধ নয়। পরিবতনের নিম্মম ব্যতীত যত ইচ্ছা বিবাহ করতে 
পারেন। 


পক্ষান্তরে প্রথম তফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পত্নী তালিকায় 
নতুন কোন মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে 
পারবেন না অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে রিনি করতে 
পারবেন না। 
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(৫৩) হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার 
জন্য আহা্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা 
আহৃত হলে প্রবেশ করো, অতপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তীয় 
মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় .এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিমি তোমাদের কাছে 
সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্‌ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর 
গল্দীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের 
জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহ্‌র রসূলকে 
কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্বীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য 
বৈধ নয়। আল্লাহ্‌র কাছে এটা গুরুতর অপরাধ । (৫৪) তোমরা খোলাখুলি কিছু 
বল অথবা গোপন রাখ. আল্লাহ, সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ । (৫৫) নবী-পত্বীগণের জন্য তাঁদের 
পিতা-পুত্র, ভ্রাতা, জ্রাতুষ্পূত্র, ভগ্নিপুত্ৰ, সমধৰ্মিণী নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের 
সামনে হাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ, নেই। নবী-পত্বীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর । 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। 
te Bt a Seca Sen EE} 
তহ্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে (অযাচিতভাবে ) প্রবেশ করো না, তবে যখন 
তোমাদেরকে আহারের জন্যে (আসার ) অনুমতি দেওয়া হয় (তখন যাওয়া দূষণীয় 
নয়। কিন্তু তখনও যাওয়া) এভাবে (হওয়া চাই) যে, তোমরা আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা 
করবে (অর্থাৎ দাওয়াত ছাড়া তো যাবেই না; দাওয়াত হলেও অনেক আগে যাবে 
না।) কিন্ত তোমরা (আহার্ষ প্রস্তুতির পর) আহত হলে প্রবেশ করবে, অতপর 
খাওয়া শেষে উঠে চলে যাবে এবং কথাবাতায় মশগুল হয়ে বসে থাকবে না। (কেননা, 
এটা নবীর জন্যে পীড়াদায়ক । তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন (এবং 
মুখে চলে যেতে বলেন না) কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আলা সত্য কথা বলতে (কোনরাপ) সংকোচ বোধ 
করেন না। (তাই সাফ সাফ বলে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই বিধান হচ্ছে 
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যে, নবী-পত্ঠীগণ তোমাদের কাছে পর্দা করবেন। তাই এখন থেকে) তোমরা তার 
পত্ীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে (অর্থাৎ পর্দার আড়ালে দাড়িয়ে 
সেখান থেকে) চাইবে ৷ (বিনা প্রয়োজনে পর্দার কাছে হাওয়া এবং কথা বলাও 
উচিত নয় । তবে প্রয়োজনে কথা বলতে দোষ নেই; কিন্তু সামনাসামনি দেখা না 
হওয়া চাই।) এটা (চিরতরে) তোমাদের অন্তর এবং তাঁদের অন্তর পবিত্র থাকার 
প্রকৃষ্ট উপায় । (অৰ্থাৎ এ পৰ্যন্ত যেমন উভয় পক্ষের অন্তর পবিত্র, ভবিষ্যতেও তেমনি 
অপবিভ্র হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেছে । নিষ্পাপ না হওয়ার কারণে এরূপ অপ- 
বিভ্রতার আশংকা ছিল। পয়গম্বরকে পীড়া দেওয়া হারাম-এটা কেবল বিনা প্রয়োজনে 
আসন গেড়ে বসে থাকার মধ্যেই সীমিত নয বরং সর্বাবস্থায় বিধান এই যে”) আল্লাহ্‌র 
রসূলকে (ষে কোনভাবে) কষ্ট দেওয়া এবং তার ওফাতের পর তার পত্বীগণকে বিবাহ 
করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর €গোনাহের ) ব্যাপার। 
(এ বিবাহ যেমন অবৈধ, অনুরূপভাবে মুখে এর আলোচনা করা অথবা অন্তরে ইচ্ছা 
করা সব গোনাহ । অতএব) তোমরা (এ সম্পকে ) খোলাখুলি কিছু বল অথবা (এরূপ 
ইচ্ছাকে) অন্তরে গোপন রাখ, আল্লাহ্‌ (উভয় বিষয় জানেন; কেননা, তিনি ) সর্ববিষয়ে 
সর্বক্ত। (সুতরাং তোমাদের তজ্জন্য শান্তি দেবেন। আমি উপরে যে পর্দার বিধান 
দিয়েছি, তাতে কেউ কেউ ব্যতিক্র মভুক্তও আছে, যাদের বর্ণনা এই £ ) নবী-পত্রীগণের 
জন্য তাদের পিতা, পুন্ন, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্ঞুন্র, ভগ্নিপুন্ধ, (সমধমিণী) নারী এবং দাসীগণের 
সোমনে) যাওয়ার ব্যাপারে কোন গোনাহ নেই অর্থাৎ তাদের সামনে যাওয়া জায়েয )। 
আর (হে নবী-পত্ধীগণ! এসব বিধান পালনের ব্যাপারে ) আল্লাহ্‌কে ভয় কর (কোন 
বিধান যেন অমান্য করা না হয়)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন (অর্থাৎ 
তাঁর কাছে কোন বিষয় গোপন নয়। যে বিপরীত করবে, তাকে শাস্তি দেবেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী সামাজিকতার কতিপয় রীতিনীতি ও বিধান 
বিরত হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এসব আয়াতে 
বণিত রীতিনীতিগুলো প্রথমে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র গৃহে ও তার পত্বীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়েছে, যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় প্রথম বিধান 
খাওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কতিপয় রীতিনীতি । 


I AI LAS A লে রা ASI A 7 ৯ঠ তা] টে শে পা 
গা শেপ ও ও fl 10 ৬০৬ ত৯১ চিত আআ ৪ 
AS OHA পা AIA OT পা ASIA AJA তিতা পাঠে তা শা পারি তা পা 
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এ পাছে 2 পাতা 


- ২ ০3 ৩৬৮১ ৩০৮2 


সরা আহযাব ১৯৩ 


এ আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। 
এগুলো সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ঃ কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
অবতীর্ণ হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ (সা)-র গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে 
51৩9৯ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রীতি এই যে, নবী (সা)-র গৃহে বিনা 
অনুমতিতে প্রবেশ করো না! বলা হয়েছে ঃ 


AST “AL A uw { ASIF ASI ner 
৮৪ ৩১ বি ০1 J ১৪ ৩১১01 ০০ 
দ্বিতীয় রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও 


SHAS 


বা পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার্ষ প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না রঃ ye Uy 


5 | _15 0 শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং ১1 শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন 


চা 


4চি 5 ৮ পাছত 
করা। আগ্নাতে 1 ঠা ১৭ ঠ নিষেধাক্তা থেকে দু'ট ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে-একটি 
AST লী পা ছিটে তি তা AT 
৭ ০১ ০1 এর | শব্দ দ্বারা এবং অপরটি )% শব্দ দ্বারা। এর অর্থ 
এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রহ্ধনে'র 


অপেক্ষায় বসে থেকো নাঃ বরং যথাসময়ে আহখান করা হলে গৃহে প্রবেশ কর। বলা 


APSA তা AIA চিতা 


হয়েছে £ - 9339 74১01 ০95 


তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়, পরস্পরে 
কথাবার্তা বলার জন্য গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে ঃ ox 15 ৬ 

পে KAI CLAS TA 

০০ ss ০৮১ ৯০ & 31 গা ১ 
শ্বাস'আলা £ এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের 
বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়ার্তকারীর জন্য কষ্টের কারণ হয়ঃ যেমন সে একাজ সেরে 
অন্য কাজে মশগুল হতে চায় কিংবা তাদেরকে বিদায় দিয়ে অন্য মেহমানদেরকে 
খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াতপ্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ 
হয়ে দীড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবস্থা ও নিয়মদৃষ্টে জানা যায় যে, আহারের 
পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হবে না, 
সেখানে এই রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই প্রচলিত আছে। 


48. এটি. 


১৯৪ . তফসীরে মা“আরেকফুল- কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জায়াতেও পরবতী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে ঃ 


কাজি 
w TA A A ATA TSI ABSA A চি কির ডে AI ro aAS VE 


টা ০০ or সি) £ 415 রি ৯০০ ১০ ৮৪ ১ 2 ০৫০১ ০1 yl 


অর্থাৎ আহারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই যে, 
এতে রসূলুল্লাহ (সা) কষ্ট অনুভব করতেন । কারণ, মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা 
অন্দরমহলে করা হত। সেখানে মেহমানদের বেশীক্ষণ বসে থাকা যে কম্টের কারণ, 
তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। 


আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, মেহমানদের এই আচরণে যদিও রস্লুল্লাহ (সা) 
কম্ট পেতেন; কিন্তু নিজ গৃহের মেহমান হওয়ার কারণে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা 
দিতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ 
করেন না। 


মাস'আলা £ এই বাক্য থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের যথেষ্ট গুরুত্ব 
জানা গেল। দাওয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া যদিও রসূলল্লাহ্‌ সো)-র কর্তব্যের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু নিজের মেহমান হওয়ার অবস্থায় তিনি তাও মুলতবি রাখেন। 
ফলে আল্লাহ, তা'আলা স্বয়ং কোরআনে এই শিষ্টাচার 4 দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। 


& 2 4 20পাকি পি পাপ 85 পারা তি 


দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দা 8 ৩৯% ৬ be io up job Cn lS 


ASSIS ASF AJ Fear AY 


495; "95৯১ ye! ৮০) ১১৯০১ ৩ এতে শানে-নুযূলের 


বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পতীগণের উল্লেখ থাকলেও 
এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য । বিধানের সারমর্ম এই যে, 
নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্তর ইত্যাদি নেওয়া 
জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা 
হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে 
পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। 


পর্দার বিশেষ গুরুত্ব 8 এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ 
(সা)-র পুণ্যাআ্মা পত্ঠীগণকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ 


SIA তা তাপ 


রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্বোল্লিখিত (৮৩০ এটী ১৪) 


en ১৯ ০৯৯2) আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 


সুরা আহযাব ১৯৫ 


অপরদিকে যে সব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন রস্লে 
করীম (সা)-এর সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও 
উধে্ব । 


কিন্ত এসব বিষয় সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে 
বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। 
আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং 
তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী-পত্ধীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিভ্র হওয়ার দাবি করতে 
পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের 
কারণ হবে না। 


আলোচ্য জায়াতসমূহ অবতরণের হেতুঃ এসব আয়াতের শানে-নুযূলে কয়েকটি 
ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টি 
এ আয়াত অবতরণের হেতু হতে পারে। আয়াতের শুরুতে দাওয়াতের শিষ্টাচার 
বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হলে খাওয়ার জন্য যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষায় 
পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে-নুযূল 
এই যে, এই আয়াত এমন ভারী ও পরভোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, 
যারা দাওয়াত ছাড়াই কারও গৃহে যেয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে । 


ইমাম আবদ ইবনে হোমায়েদ হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত 
এমন কতিপয় লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা অপেক্ষায় থাকত এবং খাওয়ার 
সময় হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ সো)-র গৃহে যেয়ে কথাবার্তায় মশগুল থাকত । অত- 
পর আহার্য প্রস্তুত হয়ে গেলে বিনাদ্বিধায় তাতে শরীক হয়ে যেত। আয়াতের শুরুতে 
উল্লিখিত নির্দেশ তাদের সম্পর্কে জারি করা হয়েছে। এসব বিধান পর্দার বিধান অবতীর্ণ 
হওয়ার পূর্বেকার। তখন সাধারণ পুরুষরা অন্দর মহলে আসা-যাওয়া করত । 


পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইমাম বুখারী দু'টি রেও- 
য়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এই যে, হযরত 
ওমর (রা) একবার রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে আরযঘ করলেন, হয়া রস্লাল্লাহ্‌ (সা)! 
আপনার কাছে সৎ-অসৎ হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পত্ভীগণকে 
পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। 
বুখারী ও মুসলিমে হযরত ফারকে আযম রো)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেন ঃ 
(৭৬৮০৯০১৯৩2১ ০ ০৭৩ ০ ৯ ১ ৪, 
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১৯৬ তফ্ষসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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“আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরূপ মতে পৌছেছি-_- 
€১) আমি রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি 
মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আদেশ নাযিল করলেন, তোমরা মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে 
নাও। (২) আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, (সা)! আপনার পত্নীগণের সামনে 
সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভাল হত। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল। (৩) নবী-পতীগণের মধ্যে যখন পার- 
স্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, যদি 
রসূলুল্লাহ সো) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্রী তাকে দান করবেন। অতপর ঠিক এই ভাষায়ই কোর- 
আনের আয্লাত অবতীর্ণ হয়ে গেল ।” 


জ্ঞাতব্য ঃ হযরত ফারূকে আযম রো)-এর কথার শিষ্টাচার লক্ষণীয় । তিনি 
বাহ্যদুষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার প্রতিপালক তিনটি বিষয়ে আমার সাথে 
একই মতে পৌঁছেছেন । 

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস রো) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত 
আনাস (রো) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জাত। কারণ, 
আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী । হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রো) বিবাহের 
পর বধূবেশে রসূলুল্লাহ (সা)-র গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রসূলুল্লাহ, (সা)-র 
সাথে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ, সো) ওলীমার জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত, করান এবং 
সাহাবায়ে কিরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার 
জন্য সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযী রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূবুল্লাহ 
(সা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব (ো)-ও বিদ্যমান ছিলেন । তিনি 
সংকোচবশত প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ 
বসে থাকার কারণে রসূলুল্লাহ, সো) কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের 
হয়ে অন্য পত্ধীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে 
দেখলেন যে, লোকজন পূর্বব বসে রয়েছে। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের 
সম্বিৎ ফিরে এল এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রসূলুল্লাহ সো) গৃহে প্রবেশ করে 
অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি 
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পর্দার আয়াত--1533 ১১] 19০1 ০ ১1 2 উুপাঠ করে শোনালেন, যা তখনই 
অবতীর্ণ হয়েছিল। 


সূরা আহযাব ১৯৭ 


এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস রো) বলেন, আমি এসব আয়াত অব- 
তরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম । আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ 
হয়েছিল ।--- (তিরমিযী ) ্‌ 

পর্দার আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনান্নয়ের মধ্যে কোন 
বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একন্রে আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে। 


তৃতীয় বিধান রসূলুল্লাহ (সা)-র ওফাতের পর কারও সাথে তাঁর পত্দীগণের বিবাহ 
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৪১০ ৩১ ৪৯50 এর পূর্বের বাক্যে রসূলুল্লাহ, (সা)-র কষ্ট হয়, এমন 


LL“ Er 
প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম করা হয়েছিল । অতপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর 
ওফাতের পর তার পতীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয়। 


উপরে বর্ণিত সব বিধানে রসূলুল্লাহ সো) ও তাঁর পত্ীগণকে সম্বোধন করা 
হলেও বিধানাবলী সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্ব- 
শেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা, সাধারণ উম্মতের জন্য বিধান এই যে, স্বামীর 
মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত হলে স্ত্রী অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী-পত্বীগণের 
জন্য বিশেষ বিধান এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্‌ (সো)-র ওফাতের পর কাউকে বিবাহ 
করতে পারবেন না। | 


এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মু’মিনগণের 
জননী । তবে তাদের জননী হওয়ার প্রভাব তাদের আত্মিক সন্তানদের উপর এভাবে 
প্রতিফলিত হয় না যে, তারা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে 
পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে। 


এ রূপ বলাও অবান্তর নয় যে, রসূলুল্লাহ সো) তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে 
জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোন জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরাপ। 
এ কারণেই তার ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তার পত্দীগণের 
অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত্ত হয়নি । 

৷ আরও একটি রহস্য এই যে, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী জান্নাতে প্রত্যেক নারী 
তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হুযায়ফা রো) তার পত়ীকে অসিয়ত 
করেছিলেন, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো 
না। কেননা জাম্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে।---( কুরতুবী ) 

তাই আল্লাহ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে পয়গন্থরের পত্নী হওয়ার যে গৌরব ও 
সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাদের বিবাহ অপরের 
সাথে হারাম করে দিয়েছেন। 


১৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এছাড়া কোন স্বামী স্বভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার স্ত্রীকে অপরে 
বিবাহ করুক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্য 
শরীয়তের আইনে জরুরী নয়। রসুলুল্লাহ সো)-র এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান। 


রসূলুল্লাহ সো)-র ইন্তেকাল পর্যন্ত যেসব পত্নী তাঁর অন্দর মহলে ছিলেন, 
উপরোক্ত বিধান তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে সকল ফিকাহ. বিদ 
একমত । কিন্তু যাদেরকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন অথবা অন্য কোন কারণে যারা 
আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে ফিকাহ্বিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। কুরতুবী 
এসব উক্তি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। 


পা AS Ls 


০ 4&1 ১ ৩৬৭ এ ১৩ | _ অৰ্থাৎ রসূলুল্লাহ, (সা)-কে কোন প্রকার 


কষ্ট দেওয়া অথবা তার । ইন্তিকালের পর তার পত্বীগণকে বিবাহ করা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছে গুরুতর পাপ। 
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শেষে টিতে ররর হয়েছে EE তা‘আলা অন্তরের গোপন ig চিন্তাধারা 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তোমরা কোন কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহ্র 
সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলীর ব্যাপারে যেন 
কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান না দেওয়া হয় এবং এগুলোর 
বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার চেস্টা করা হয়। 


আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে নারীদের পর্দার বিষয়টি কয়েক 
কারণে বিশদ বর্ণনা সাপেক্ষ । তাই এ সম্পর্কে নিশেন প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হচ্ছে। 


পর্দার বিধানাবলী, অশ্লীলতা দমনে ইসলামী ব্যবস্থা ঃ অশ্লীলতা, অপকর্ম, 
ব্যভিচার ও তার প্রাথমিক কার্যাবলীর ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল ব্যক্তিবর্গকেই নয় ॥ 
বরং গোত্র, পরিবার এবং মাঝে মাঝে সুবিশাল সাআজ্যকেও ছারখার করে দেয়। 
অধুনা পৃথিবীতে হত্যা ও লুষ্ঠনের যত সব ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, সঠিকভাবে খোজ নিলে 
দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার পটভূমিকায় কোন নারী ও যৌন বিকৃতির জাল 
বিস্তৃত রয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর সৃম্টিলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, ধর্ম ও 
ভূ-খণ্ড এ বিষয়ে একমত যে, এটা একটা মারাত্মক দোষ ও অনিম্ট। 


দ্লনিয়ার এই শেষ যুগে ইউরোপীয়ান জাতিসমূহ তাদের ধর্মীয় সীমানা এবং 
প্রাচীন ও শক্তিশালী গ্রতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে ব্যভিচারকে সত্তাগতভাবে কোন অপরাধই 
স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা ও সমাজ জীবনকে এমনভাবে গড়ে নিয়েছে, যাতে 
প্রতি পদক্ষেপে যৌনবিকৃতি ও অশ্লীলতার প্রকাশ্য আবেদন বিদ্যমান আছে। কিন্ত 


সুরা জাহযাব ১৯৯ 


এর কুফল ও অশুভ পরিণতিকে তারাও অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি । 
ফলে বেশ্যারত্তি, বলপূর্বক ধর্ষণ এবং জনসমক্ষে অশালীন কর্মকাণ্ডকে দণ্ডনীয় অপরাধ 
সাব্যস্ত করতে হয়েছে। এর উদাহরণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, একব্যক্তি অগ্নি সংযোগ 
করার জন্য খড়ি স্ূপীরুত করল, অতপর তাতে কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ 
করল। এর লেলিহান শিখা যখন উপরে উথিত হতে লাগল, শুখন এর উপর বিধি- 
নিষেধ আরোপ করতে ও একে নিরত্ করতে তৎপর হয়ে উঠল । 


এর বিপরীতে ইসলাম যে সব বিষয়কে দোষ এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর 
সাব্যস্ত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছে, সেগুলোর প্রাথমিক কার্ধাবলীর 
উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে 
ব্যভিচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু একে দৃষ্টি নত 
রাখার আইন দ্বারা শুরু করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। 
নারীদেরকে গুহাভ্যন্তরে থাকার আদেশ দিয়েছে । প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়ও 
বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা দেহ আর্ত করে বের হওয়ার এবং সড়কের কিনারা 
ধরে চলার নির্দেশ দিয়েছে । সুগন্ধি লাগিয়ে অথবা শব্দ হয় এমন অলংকার পরিধান 
করে বের হতে নিষেধ করেছে । অতপর যে ব্যক্তি এসব সীমানা ও বাধা ডিঙ্গিয়ে 
বের হয়ে পড়ে, তার জন্য এমন কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যা একবার 
কোন পাপিষ্ের উপর প্রয়োগ করা হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সবক হয়ে যায়। 


ইউরোপীয়ানরা এবং তাদের অনুসারীরা অশ্লীলতার বৈধতা সপ্রমাণ করার 
জন্য নারীদের পর্দাকে তাদের স্বাস্থ্যহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণরূপে অভিহিত 
করে। তারা বেপর্দা থাকার উপকারিতা নিয়ে নানা কুটতর্কের অবতারণা করেছে। 
তাদের বিস্তারিত জওয়াব আলিমগণ বড় বড় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে 
এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াও যথেষ্ট যে, উপকারিতা ও ফায়দা থেকে তো কোন 
অপরাধ ও পাপ কর্মই মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এক দিক দিয়ে খবই লাভ- 
জনক কারবার। কিন্তু যখন এর মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতির ধ্বংসকারিতা সামনে 
আসে, তখন কোন ব্যক্তি এগুলোকে লাভজনক কারবার বলার ধৃষ্টতা দেখায় না। 
বেপর্দা থাকার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক উপকারিতা থাকলেও যখন এটা সমগ্র দেশ ও 
জাতিকে হাজারো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তখন একে উপকারী বলা কোন 
জানী লোকের কাজ হতে পারেনা । 


অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমূখ বন্ধ করার সুবর্ণনীতি এবং এতে 
সমতা বিধান £ তওহীদ, রিসালত ও পরকাল ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাস যেমন সকল 
 পয়গন্ঘরের শরীয়তে অভিন্ন ও সর্বসম্মত ছিল, তেমনি সাধারণ পাপকর্ম, অশ্লীলতা 
ও গর্হিত কার্যাবলী প্রত্যেক শরীয়তে ও ধর্মে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী 
শরীয়তসমূহে এগুলোর কারণ ও উপায় উপকরণাদিকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়নি। 
যে পর্যন্ত এগুলোর মাধ্যমে কোন অপরাধ বাস্তবরূপ লাভ না করত, সেই পর্যন্ত এগুলো 
হারাম ছিল না। 


২০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 সগ্তম খও 


কিন্তু শরীয়তে মুহাশ্মদী হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী শরীয়ত। তাই আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে এর হিফাযতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই নেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ ও 
পাপকর্ম তো হারাম আছেই । সেসব কারণ ও উপায়-উপকরণাদিকেও হারাম কারে 
দেওয়া হয়েছে, যেগুলো স্বভাবসিদ্ধভাবে মানুষকে এসব অপরাধের দিকে পৌছিয়ে দেয়। 
উদাহরণত মদ্যপান হারাম করার সাথে সাথে মদ তৈরী করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং 
কাউকে দেওয়াও হারাম করা হয়েছে। সুদ হারাম করার জন্য সুদের সাথে সামঞ্জ সা 
শীল লেনদেনও হারাম করা হয়েছে। এ কারণে ফিকাহবিদণগ অনুমোদিত কাজ- 
কারবার থেকে অর্জিত মুনাফাকেও সুদের ন্যায় অপরুষ্ট সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন । 
শিরক ও প্রতিমা পূজাকে কোরআন মহা অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত 
করার সাথে সাথে এর কারণ ও উপকরণাদির উপরও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। 
সূর্যের উদয়, অস্ত ও মধ্যগগনে থাকার সময় মুশরিকরা সূর্যের পূজা করত। এসব 
সময়ে নামায গড়া হলেও সূর্যপুজারীদের সাথে এক প্রকার সাদুশ্য হয়ে যেত। অতপর 
এই সাদৃশ্য কোন সময় নামাযী ব্যক্তির শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারত। তাই 
শরীয়ত এসব সময়ে নামায ও সিজদা হারাম ও নাজায়েয করে দিয়েছে। প্রতিমা, 
মূর্তি ও চিন্র মূর্তি পূজার নিকটবর্তী উপায় । তাই মূৰ্তি নির্মাণ ও চিত্র তৈরী হারাম 
এবং এণ্ুলোর ব্যবহার নাজায়েয করে দেওয়াহয়েছে। 


অনুরূপভাবে শরীয়ত ব্যভিচারকে হারাম করার সাথে সাথে তার সমস্ত নিকট- 
বতাঁ কারণ ও উপায়কেও হারামের তালিকাভূক্ত করে দিয়েছে । কোন বেগানা নারী 
অথবা *মশ্ুবিহীন কিশোর বালকের প্রতি কাম দৃষ্টিতে দেখাকে চোখের যিনা, তার 
কর্থা শুনাকে কানের যিনা, তাকে স্পর্শ করাকে হাতের যিনা এবং তার উদ্দেশ্যে পথ 
চলাকে পায়ের যিনা সাব্যস্ত করেছে । সহীহ, হাদীসে ত্রপই বলা হয়েছে। এহেন 
অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদের পর্দার বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে। 


কিন্তু নিকটবর্তা ও দূরবর্তী কারণ ও উপকরণাদির এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। 
অধিক দূর পর্যন্ত এই পরম্পরাকে নিষিদ্ধ করা হলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে 
পড়বে এবং কাজকর্মে খুব অসুবিধা দেখা দেবে। এটা এই শরীয়তের মেযাজের 


ASAT এটি পর পার্ট 


বিপরীত ৷ এ সম্পর্কে কোরআন পাকের খোলাখুলি নির্দেশ এই যে, HE ০৮ ৬ 
পি পার্পা A 


A Ww A 
চি ০৩ ৩০৪ পা চি অর্থাৎ ধর্মের কাজে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ 
করা হয়নি। তাই কারণ ও উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিজ্তজনোচিত ফয়সালা এই যে, যে 
সব কাজকর্ম করলে মানুষ সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে অবশ্যই পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে 
পড়ে, শরীয়ত সেসব নিকটবর্তী কারণকে আসল পাপকর্মের সাথে সংযুক্ত করে হারাম 
করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব দৃরবর্তা কারণ কার্ষে পরিণত করলে মানুষের পাপকাষে 
লিপ্ত হওয়া স্বভাবত অপরিহার্য ও জরুরী হয় না; কিন্তু পাপ কাজে সেগুলোর কিছু না 
কিছু দখল আছে, শরীয়ত এ ধরনের কারণ ও উপকরণাদিকে মকরূহ ও গহিত 


সূরা আহযাব ২০১ 


সাব্যস্ত করেছে। আর যেসব কারণ আরও দূরবর্তী এবং পাপকর্মে যেগুলোর প্রভাব 
বিরল, শরীয়ত সেগুলোকে উপেক্ষা করেছে এবং মোবাহ্‌ তথা অনুমোদিত বিষয়াদির 


অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। 


প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ মদ্য বিক্রয়। এটা মদ্যপানের নিকটবতাঁ কারণ। 
ফলে শরীয়ত একেও মদ্যপানের অনুরূপ হারাম সাব্যস্ত করেছে । কোন বেগানা 
নারীকে কামভাব সহকারে স্পর্শ করা সাক্ষাৎ যিনা না হলেও যিনার নিকটবর্তী কারণ । 
তাই শরীয়ত একে যিনার ন্যায় হারাম করেছে । 


দ্বিতীয় কারণের উদাহরণ এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা, যার সম্পর্কে 
জানা আছে যে, সে আঙ্গুর দ্বারা মদতৈরী করে এবং এটাই তার পেশা। অথবা সে 
পরিক্ষার বলে দিয়েছে যে, এই আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরী করা হবে। এটা মদ্য বিক্রয়ের 
অনুরূপ হারাম না হলে মকরূহ ও গর্হিত কাজ । সিনেমাগৃহ নির্মাণ অথবা সুদের 
ব্যাংক পরিচালনার জন্য জমি ও গৃহ ভাড়া দেওয়ার বিধানও তাই। লেনদেনের সময় 
যদি জানাযায় যে, গৃহটি নাজাযের কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, তবে এই ভাড়া দেওয়া 
মকরূহ তাহরীমী ও নাজায়েয । 


তৃতীয় কারণের উদাহরণ সাধারণ ক্রেতাদের কাছে আঙ্গুর বিক্ৰয় করা । 
এক্ষেত্রে এটাও সম্ভবপর যে, কেউ এ আঙ্গর দ্বারা মদ তৈরী করবে। কিন্তু সেতা 
প্রকাশ করেনি এবং বিক্রেতাও তা জানে না। শরীয়তের আইনে এ ধরনের ক্রয়” 


বিক্রয় মোবাহ্‌ ও বৈধ। 


এখানে স্মরণ রাখা জরুরী যে, শরীয়ত যেসব কাজকে পাপকর্মের নিকটবর্তী 
কারণ প্রথম শ্রেণীর কারণ) সাব্যস্ত করে হারাম করেছে, অতপর সেগুলো সকলের 
জন্য সর্বাবস্থায় হারাম। পাপকর্মের কারণ বাস্তবে হোক বা না হোক। এখন তা 
শরীয়তের এমন স্বতন্ত্র বিধান, যার বিরুদ্ধাচরণ হারাম। 


এই ভূমিকার পর এখন বুঝুন, নারীদের পর্দাও এই উপকরণাদি বন্ধ করার 
নীতির উপর ভিত্তিশীল । কারণ, পর্দা না করা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও 
উপায়। এতেও কারণাদির পর্ববর্ণিত প্রকারসমূহের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। উদা- 
হরণত কোন যূবক পুরুষের সামনে যুবতী নারীর দেহ অনার্ত রাখা পাপকর্মে লিপ্ত 
হওয়ার নিকটবতাঁ কারণ । অধিকাংশ অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে এতে পাপকর্ম 
সংঘটিত হয়ে যাওয়া অপরিহার্যের মতই। তাই শরীয়তের আইনে এটা যিনার অনুরূপ 
হারাম। কারণ, শরীয়ত এ কাজকে অশ্লীল সাব্যস্ত করেছে। ফলে এখন তা সর্বাবস্থায় 
হারাম, যদিও তা কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির সাথে হয় অথবা এমন ব্যক্তির সাথে, যে আত্ম- 
সংযমের মাধ্যমে পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে । চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনের কারণে 
অঞ্জ খোলার বৈধতা আলাদা বিষয়। এর কারণে মুল অবৈধতার উপর কোন বিরূপ : 


|] 


২০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


প্রতিক্রিয়া হয় না। এ বিষয়টি সময় ও পরিস্থিতি দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয় না। ইসলামের 
প্রাথমিক যুগেও এর বিধান তাই ছিল, যা আজ পাপাচার ও অনাচারের যুগে রয়েছে। 


পর্দা বর্জনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাইরে বোরকা অথবা লম্বা 
চাদর দ্বারা সমগ্র দেহ আর্ত করে বের হওয়া। এটা পাপ কর্মের দূরবর্তী কারণ, 
এর বিধান এই যে, এরূপ করা বাস্তবে অনর্থের কারণ হলে নাজায়েয এবং যে ক্ষেভ্রে 
অনর্থের ভয় নেই; সেখানে জায়েয । এ কারণেই এর বিধান সময় ও পরিস্থিতির 
পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। রসূলুল্লাহ সো)-র যুগে নারীদের এভাবে বের 
হওয়া কোন অনর্থের কারণ ছিল না। তাই তিনি নারীদেরকে বোরকা ইত্যাদিতে আর্ত 
হয়ে মসজিদে আসার কতিপয় শর্ত সহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে 
মসজিদে আগমনে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে যুগেও নারীদেরকে গৃহে 
নামায পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। কারণ, মসজিদে আসা অপেক্ষা গৃহে 
নামায পড়া তাদের জন্য অধিক সওয়াবের কাজ। অনর্থের ভয় না থাকার কারণে 
তখন তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হত না। রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র ওফাতের 
পর সাহাবায়ে কিরাম লক্ষ্য করলেন যে, এখন নারীদের মসজিদে আগমন অনথমুক্ত 
নয়; যদিও তারা বোরকা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে আসে । ফলে তারা সর্ব- 
সম্মতিক্রমে নারীদেরকে মসজিদের জামা'আতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন। 
হযরত আয়েশা রো) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্‌ সো) বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে নারীদের অবশ্যই 
মসজিদে আসতে বারণ করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের ফয়- 
সালা রসূলুল্লাহ সো)-র ফয়সালা থেকে ভিন্নতর নয়ঃ বরং তিনি যে সব শর্তের অধীনে 
অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর অনুপস্থিতির কারণেই বিধান পাল্টে গেছে। 


কোরআন পাকের সাতটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনটি 
আয়াত সুরা নূরে পূর্বেই বিরত হয়েছে । আলোচ্য সরা আহ্যাবের চারটি আয়াতের মধ্যে 
একটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, একটি আলোচনাধীন আছে এবং অবশিষ্ট দু'টি আয়াত 
পরে আসবে । এসব আয়াতে পর্দার স্তর নির্ধারণ, বিধি-বিধানের পূর্ণ বিবরণ এবং 
ব্যতিক্রম সমূহের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে পর্দা সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সো)-র উক্তি 
ও কম সম্বলিত সত্তরটিরও অধিক হাদীস বর্ণিত আছে। 


পর্দার হুকুম প্রসঙ্গ ঃ নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা পৃথিবীর সমগ্র ইতি- 
হাসে হযরত আদম (আট থেকে শুরু করে শেষ নবী (সো) পর্যন্ত কোন যুগেই বৈধ 
মনে করা হয়নি । কেবল শরীয়ত অনুসারীরাই নয় পৃথিবীর সাধারণ অভিজাত পরিবার- 
সমূহেও এ ধরনের মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয় না। 


হযরত মুসা আ)-র কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার মাদইয়ান সফরের 
সময় দু'জন যুবতী তাদের ছাগপালকে পানি পান করানোর জন্য দৃরে দাড়িয়ে ছিল। 
এর কারণ এটাই বলা হয়েছে যে, তারা পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করা পছন্দ করেনি 
এবং সকলের পর অবশিষ্ট পানি পান করাতেই সম্মত হয়েছে। হযরত যয়নব 


সূরা আহযাব ২০৩ 


বিন্তে জাহশের বিবাহের সময় পর্দার প্রথম আয়াত নাযিল হয়েছিল । আয়াত নাষিল 
হওয়ার পূর্বেও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে তাঁর গৃহে বসার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে 
৮4০5 91 8৯2 ৮৮ 6 55৯ 5 অর্থাৎ তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে 


বসেছিলেন। 


এ থেকে জানা গেল যে, পর্দার হুকুম অবতরণের পূর্বেও নারীপুরুষের অবাধ 
মেলামেশা এবং ঘন্ত্রতন্র সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার প্রচলন অভিজাত ও সাধু লোকদের 
মধ্যে কোথাও ছিল না। কোরআন পাকে যে মূর্খতা যুগ (জাহিলিয়াতে উলা) এবং 
তাতে নারীদের খোলামেলা চলাফেরা (তাবাররুজ ) বর্ণিত আছে, তা-ও আরবের অভিজাত 
পরিবারসমূহে নয়; বরং দাসী ও যাযাবর ধরনের নারীদের মধ্যে ছিল। আরবের 
সন্তান্ত পরিবারের লোকেরা একে দৃষণীয় মনে করত! আরবের ইতিহাসই এর সাক্ষী । 
ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য মুশরিক ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের কাঁধে কাধ মিলিয়ে কাজ করার দাবি, বাজার 
ও সড়কে প্যারেড করা, শিক্ষাক্ষেন্তর থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের 
দ্বিধাহীন মেলামেশা এবং নিমন্ত্রণে এ ফ্লাবসমূহে দেখাসাক্ষাতের বর্তমান কার্ধধারা 
কেবল ইউরোপীয় জাতিসমূহের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার ফসল। এতে এসব জাতিও 
তাদের অতীত এতিহ্যকে বিসজন দিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে তাদের মধ্যেও 
এরূপ অবস্থা ছিল না। আল্লাহ্‌ তা'আলা নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতিকে যেমন পুরুষ 
থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার মন-মস্তিক্ষে স্বভাবগত লজ্জাও নিহিত 
রেখেছেন, যা তাকে স্বভাবগতভাবে পুরুষ থেকে আলাদা থাকতে এবং আর্ত হয়ে 
চলতে বাধ্য করে। এই স্বভাবসিদ্ধ ও মজ্জাগত লঙ্জা-শরম সৃচ্টির শুরু থেকে নারী 
ও পুরুষের মধ্যে শালীনতার প্রাচীর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও : 
এই প্রকার পর্দাই প্রচলিত ছিল। ্‌ 


নারীদের স্থান গৃহের চতুঃপ্রাটীর এবং কোন শরীয়তসম্মত কারণে বাইরে 
গেলে সম্পূর্ণ দেহ আরত করে বাইরে যেতে হবে---নারীদের এই বিশেষ প্রকারের পর্দা 
হিজরতের পর পঞ্চম হিজরীতে প্রবর্তিত হয়েছে। 

এর বিবরণ এই যে, আলিমগণের এঁকমত্যে পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হচ্ছে 


“Ad ada 


১৫) ১৪) (15:১5) যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে । এ আয়াত হযরত যয়নব 


বিন্তে জাহশের বিবাহ ও তার পতিগৃহে আগমনের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এই বিবাহের 
তারিখ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার “এসাবা" গ্রন্থে এবং ইবনে আবদুল বার ‘এস্তিয়াব’ 
গ্রন্থে তৃতীয় হিজরী অথবা পঞ্চম হিজরী উতয় প্রকার উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইবনে 
কাসীরের মতে পঞ্চম হিজরীর উক্তি অগ্রগণ্য । ইবনে সা'দ হযরত আনাস রো) থেকেও 
পঞ্চম হিজরী বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আয়েশা বিটি কতক রেওয়ায়েত থেকেও 
তাই জানা যায়। 


২০৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এ আয়াতে নারীদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং 
পুরুষকে বলা হয়েছে যে, তারা নারীদের কাছে কোন কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে 
চাইবে। এতে পর্দার গুরুত্ব জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে পুরুষ ও নারী আলাদাই 
থাকবে এবং প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলতে হবে। 


কোরআন পাকে পর্দার বিবরণ সম্বলিত সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে---চারটি 
সূরা আহযাবে এবং তিনটি পূর্বে বর্ণিত সূরা নূরে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, 
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ও ASS A পা তত 


আয়াত। সূরা নূরের তিন আয়াত এবং সূরা আহ্যাবে ৩ পক Ey ১১ 


আয়াত যদিও কোরআনের ক্রমিকে প্রথমে; কিন্ত অবতরণের দিক দিয়ে পশ্চাতে । স্রা 
আহ্যাবের প্রথম আয়াতে পরিক্ষার বলা হয়েছে যে, এই আদেশ তখন দেওয়া হয়েছিল, 
যখন নবী-পত্বীগণকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য অথবা রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র সংসর্গ---এ দুয়ের যে 
কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল । 


এ ঘটনায় আরও উল্লেখ আছে যে, যাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, 
তাদের মধ্যে হযরত যয়নব বিন্তে জাহ্‌শও ছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, তার 
বিবাহ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল । এমনিভাবে সূরা নূরের আয়াত- 
সমূহও এরপর অপবাদ রটনার ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, যা বনি মুস্তালিক 
অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে 
সংঘটিত হয়। অপর দিকে পর্দার বিধান হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহে আয়াত নাযিল 
হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হয়। 


গুপ্তাঙজ আর্ত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে পার্থক্য £ পুরুষ ও নারীদেহের 
সেই অংশ যাকে আরবীতে ‘আওরাত’ এবং উদুরতে ‘সতর’ বলা হয়, তা সকলের 
কাছে গোপন করা শরীয়তগত, স্বভাবগত ও যুক্তিগতভাবে ফরয। ঈমানের পর সর্ব 
প্রথম করণীয় ফরয হচ্ছে এই গুপ্তাঙ্গ আর্ত করা। সৃষ্টির শুরু থেকেই এটা ফরয 
এবং সকল পয়গম্বরের শরীয়তে তা ফরয ছিল, বরং শরীয়তসমূহের অস্তিত্বের পূর্বেও 
জান্নাতে যখন নিষিদ্ধ রুক্ষ ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আ)-এর জান্নাতী পোশাক 
খুলে যাওয়ায় গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সেখানেও আদম (আট) গুপ্তাঙ্গ খোলা 
রাখা বৈধ মনে করেন নি। তাই, মার ও হাওয়া উভয়ে জান্নাতের পাতা গুপ্তাঙ্গের 


রা AT Edd A পপ 


উপর বেঁধে নেন। = 5) ৩ Logie 028 টব আয়াতের 


অর্থও তাই। টিটি আগমনের পর আদম (আট) থেকে শুরু করে শেষ নবী 
(সা) পযন্ত প্রতে ক পয়গম্ধরের শরীয়তে গুপ্তাঙ্গ আরুত করা ফরয রয়েছে। গুপ্তাঙ্গ 


সূরা আহযাব ২০৫ 


নির্দিষ্উকরণে মতভেদ হতে পারে; কিন্তু আসল ফরয সকল শরীয়তে স্বীকৃত ছিল। 
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপর এটা ফরয, কেউ দেখুক অথবা না 
দেখুক। এ কারণে প্রয়োজনীয় বস্ত্র থাকা সত্বেও যদি কেউ অন্ধকার রাত্রিতে উলঙ্গ 
হয়ে নামায পড়ে, তবে এ নামায সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয; অথচ তাকে কেউ উলঙ্গ 
অবস্থায় দেখে না। (বাহরুর রায়েক) অনুরাপভাবে কেউ দেখে না, এরাপ নির্জন জায়গায় 
নামায পড়লে যদি গুপ্তা খুলে যায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। 


নামাযের বাইরে মানুষের সামনে গুপ্তাঙ্গ আর্ত করা যে ফরয, এ ব্যাপারে 
কারও দ্বিমত নেই; কিন্তু নির্জনতায়ও শরীয়ত সিদ্ধ অথবা স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন ব্যতি- 
 রেকে গুপ্তাজ খুলে বসা জায়েয নয়। এটাই বিশুদ্ধ উক্তি।---(বাহ্র) 


এ হচ্ছে গুপ্তা আর্ত করার বিধান, যা ইসলামের শুরু থেকে বরং সৃন্টির 
প্রথম লগ্ন থেকে ফরয এবং এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ্য ও নির্জনতায়ও 
সমান ফরয। ্‌ 


কিন্তু পর্দা এই যে, নারীরা বেগানা পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকবে। এ ব্যাপা- 
রেও এতটুকু বিষয় সকল পয়গম্বর, সজ্জন ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত 
ছিল যে, বেগানা পূরুষদের সাথে নারীদের অবাধ মেলামেশা হতে পারে না। কোরআনে 
উল্লিখিত হযরত শোয়াইব (আ)-এর কন্যাদ্ধয়ের উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় 
যে. সে যুগে এবং তার শরীয়তেও নারী-পূরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা এবং অবাধ 
মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পৃরুষদের সাথে মেলামেশা জরুরী হয়, এমন কোন কাজই 
নারীদেরকে সোপর্দ করা হত না। মোট কথা, এ থেকে জানা যায় যে, নারীদেরকে 
নিয়মিত পর্দায় থাকার আদেশ সে যুগে ছিল না। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রাথমিক 
যুগেও এরূপ আদেশ ছিল না। তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরীতে নারীদের উপর এই 
পর্দা ফরয করা হয়েছে। 


এ থেকে জানা গেল যে, গুপ্তাঙ্গ আর্ত করা এবং পর্দা করা দু'টি আলাদা 
আলাদা বিষয়। গুপ্তাঙ্গ আর্ত করা চিরন্তন ফরয এবং পর্দা পঞ্চম হিজরীতে ফরয 
হয়েছে। গুপ্তাঙ্গ আর্ত করা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর ফরয এবং পর্দা কেবল 


<" নারীদের উপর ফরয । গুপ্তাঙ্গ আর্ত করা প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় ফরয এবং 


পর্দা কেবল বেগানা পৃরুষদের উপস্থিতিতে ফরয । এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কারণ 
এই যে, উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে দেওয়ার কারণে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার 
ক্ষেত্রে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়। উদাহরণত নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সকলের 
মতেই গুগ্তাঙ্গ বহির্ভূত! তাই নামাযে এগুলো খোলা থাকলে নামায সকলের মতেই 
জায়েয । এ দুটি অঞ্জ কোরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ীই ব্যতিক্রমভূক্ত। ফিকাহ্‌- 
বিদগণ কিয্নাসের মাধ্যমে পদযুগলকেও এগুলোর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। 


২০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কিন্ত বেগানা পুরুষের কাছে পর্দার ক্ষেত্রেও মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ব্যতি- 
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ক্রমভূক্ত কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। সুরা নূরের [5848 0 ০১ ১22 
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১৪১8 ৮০ আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


শরীয়তসম্মমত পর্দার স্তর ও বিধানাবলীর বিবরণ ঃ পর্দা সম্পর্কে কোরআন 
পাকের সাতটি আয়াত ও সত্তরটি হাদীসের সারকথা এই যে, শরীয়তের আসল কাম্য 
ব্যক্তি-পর্দা অর্থাৎ নারী সত্তা ও তাদের: গতিবিধি পূরুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকা। 
এটা গৃহের চতুঃপ্রাচীর অথবা তাঁবু ও ঝুলভ্ত পর্দার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া 
পর্দার যত প্রকার বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনের সময় 
ও পরিমাণের সাথে শর্তযুক্ত। 


এভাবে ব্যক্তি-পদা হচ্ছে পর্দার প্রথম স্তর; যা শরীয়তের আসল কাম্য এবং 
যার অর্থ নারীদের গুহে অবস্থান করা। কিন্ত ইসলামী শরীয়ত একটি সৰ্বাঙ্গীন ও 
পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বিধান এতে মানব প্রয়োজনের সকল দিকই বিবেচিত হয়েছে। বলা- 
বাহুল্য, নারীদের গৃহ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যস্তাবী। এর জন্য 
পর্দার দ্বিতীয় স্তর কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টে এরূপ মনে হয় যে, নারীরা আপাদমস্তক 
বোরকা অথবা লম্বা চাদরে আর্ত করে বের হবে। পথ দেখার জন) চাদরের ভিতর 
থেকে একটি চক্ষু খোলা রাখবে অথবা বোরকায় চোখের সামনে জালি ব্যবহার করবে। 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্দার এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপারেও আলিম ও ফিকাহ বিদগণ একমত। 


কতক রেওয়ায়েত থেকে পর্দার তৃতীয় একটি স্তরও জানা যায়, যাতে সাহাবী, 
তাবেয়ী ও ফিকাহ্বিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তা এই যে, নারীরা যখন প্রয়ো- 
জনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও মানুষের সামনে খুলতে 
পারবে যদি দেহ আর্ত থাকে । পর্দার এই স্তরন্ত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল £ 

প্রথম স্তর গৃহের মাধ্যমে ব্যক্তি-পর্দাঃ কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ 


ASAT রি পালা ডেড Adda কা শা 
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a পে ॥ 


last হু ৃ 
৮৮ রর 4 ০ 5৯ আয়াত এর উজ্জ্বল প্রমাণ ৷ আরও উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে এ 


বর | ওটি টি 


ডে AJIJA A 


স্রারই শুরুর আয়াত। সি ঠাস এ 75১ এসব আয়াতের নির্দেশ রস্লুল্লাহ (সা) 
যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, তাতে বিষয়টি আরও স্পম্টরূপে সামনে এসে যায়। 


সুরা আহযাব ২০৭ 


উপরে বলা হয়েছে যে, পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয্লাত হযরত যয়নব রো)-এর 
বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আনাস রো) বলেন, আমি তখন রসূলুল্লাহ 
(সো)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। ফলে পর্দার এই ঘটনা আমি সর্বাধিক জাত আছি। 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ. (সা) পূরুষদের সামনে একটি চাদর টাঙ্গিয়ে 
হযরত যয়নব রো)-কে তার ভেতরে আর্ত করে দেন---বোরকা অথবা চাদরে আরত 
করেননি । শানে নুযূলের ঘটনায় হযরত উমর রো)-এর যে উক্তি উপরে বর্ণিত হয়েছে, 
তা থেকেও জানা যায় যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নবী-পত্নীগণ পুরুষদের দুষ্টি থেকে দূরে 


অন্দর মহলে থাকুন। তাঁর 9৯৮৭5 31 ৮০৩ ০৯ ১৯ বাক্যের মর্ম তা-ই। 


সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আয়েশা রো)-র রেওয়ায়েত মৃতা যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত 
আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে রাওয়াহা রো)-র 
শাহাদাতের সংবাদ যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন রসূলুল্লাহ্‌ সো) মসজিদে উপস্থিত 
ছিলেন। তাঁর চোখেমুখে তীব্র দুঃখ ও কম্টের চিহ পরিস্ফুট ছিল। হযরত আয়েশা 
রো) বলেন, আমি গৃহের ভিতর থেকে দরজার এক ছিদ্র দিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন . 
করছিলাম । : 


এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা রো) এই বিপত্তির সময়ও বোরকা 
পরিধান করত বাইরে এসে সমাবেশে যোগদান করেন নি; বরং দরজার ছিদ্র দিয়ে 
সভাস্থল পরিদর্শন করেন। 


সপ 


‘বুখারী কিতাবুল মাগাষী' “ওমরাতুল কাযা’ অধ্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) 
ভগ্নীপূত্ৰ ওরওয়া ইবনে যুবায়ের ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রো) সম্পর্কে বর্ণিত আছে 
যে, তারা মসজিদে নববীতে হযরত আয়েশা রো)-র কক্ষের বাইরে নিকটবতী স্থানে 
উপস্থিত ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র ওমরা সম্পর্কে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিলেন । 
ইবনে উমর (রা) বললেন, ইতিমধ্যে আমরা হযরত আয়েশা রো)-র মেসওয়াক 
করার ও গলা সাফ করার আওয়াজ কক্ষের ভিতর থেকে শুনতে পেলাম । এ রেওয়ায়েত 
থেকেও জানা যায় যে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী-পত্বীগণ গৃহে থেকে 
পর্দা করার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। 


অনুরূপভাবে বুখারীর তায়েফ যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) 
পানির এক পাত্রে কুলি করে আব্‌ মুসা আশআরী ও বেলাল রো)-কে তা পান করতে 
ও মুখমগ্ডলে লাগাতে দিলেন । উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রে) পর্দার 
আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে সাহাবীদ্বয়কে 
বললেন, এই তাবাররুকের কিছু অংশ তোমাদের জননীর (অর্থাৎ আমার) জন্যও 
রেখে দিও। 


এ হাদীসটিও সাক্ষ্য দেয় যে, পর্দা অবতরণের পর নবী-পত্ঠীগণ গৃহে এবং 
পদার অভ্যন্তরে থাকতেন। 


২০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, নবী-পত্বীগণও 
অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় রসূলুল্লাহ (সা)-র তাবাররুকের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। 
এটাও রসূলুল্লাহ (সা)-র পবিন্র সত্তার বৈশিষ্ট্য ছিল। নতুবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর যে 
অবাধ সম্পর্ক থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর প্রতি এ ধরনের সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ 
স্বভাবতই অসম্ভব । ঃ 


বুখারীর কিতাবুল আদবে হযরত আনাস রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার 
তিনি ও আবূ. তালহা (রা) রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র সাথে কোথাও গমনরত ছিলেন। 
রসূলুল্লাহ (সা) উটে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন উম্মুল ম’মিনীন হযরত 
সাফিয়া রো)। পথিমধ্যে হঠাৎ উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন । 
আবু তালহা রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে যেয়ে বললেন, আমার জীবন আপনার জন্য 
উৎসর্গ হোক, আপনি কোন আঘাত পাননি তো? তিনি বললেন, না। তুমি সাফিয়া (রা)-র 
খবর নাও। আবূ তালহা রো) প্রথমে বস্ত্র দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল আর্ত করেছেন, 
অতপর হযরত সাফিয়া রো)-র কাছে পৌছে তাঁর উপর কাপড় রেখে দিলেন। তিনি 
উঠে দাড়ালেন এবং আবূ তালহা রো) তাঁকে" পর্দার্ত অবস্থায়ই উটে সওয়ার করিয়ে 
দিলেন। 


এই আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যেও সাহাবায়ে কিরাম এবং নবী-পত্ধীগণের পর্দার 
সহস্র প্রয়াস এর গুরুত্বের প্রতিই ইপ্সিত বহন করে। 

তিরমিযী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ রা)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ১০:৭1 ১71510০৬৯০৯ 9 অর্থাৎ নারী 
যখন গৃহ থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে তাক করে নেয় (অর্থাৎ তাকে অনিষ্ট 
সাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে )। 

ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান এ হাদীসে আরও বর্ণনা করেন £ ০০0১ 03 
৮8:53 0%5 5১ 9৯582) ৮৪5 ৮ ৩8) ৮০ অর্থাৎ নারী তার পালনকর্তার 
সর্বাধিক নিকটে তখন থাকে, যখন সে তার গুহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। 

এ হাদীসেও সাক্ষ্য আছে যে, গৃহে অবস্থান করা এবং বাইরে না যাওয়াই 
নারীদের আসল কাজ। (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্ৰম ৷) 

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ EID sf ch FLSA 
৪1৮০ 1 অর্থাৎ নিরুপায় হওয়া ছাড়া নারীদের বাইরে যাওয়ার বৈধতা নেই। 

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন যখন রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপ- 
স্থিত ছিলাম, তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন, 8 fon jg ss 5! 
অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম কি? সাহাবায়ে কিরাম চুপ রইলেন---কোন জওয়াব 


| সুরা আহঘাব ২০৯ 
দলেন না। অতপর আমি গৃহে পৌছে ফাতেমা (রো)-কে এই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ 
78 4১ এ ৩১) ৬338) অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম এই যে, তারা 
পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকে দেখবে না। আমি তাঁর এই জওয়াব 
রসলক্লাহ্‌ সো)-র গোচরীভূত করলে তিনি বললেন 8 (5০ 5 ১৮০ 
অর্থাৎ সে সত্য বলেছে । সে তো আমারই অংশ বিশেষ। ্‌ 


নবী-পত্ধিগণ কেবল বোরকা চাদরের পর্দাই করতেন না-_বরং তাঁরা সফরেও 

উটের পিঠে হাওদায় থাকতেন । হাওদায় উপবিষ্ট অবস্থায় তা উটের পিঠে তুলে দেওয়া 
হত এবং এমনিভাবে নামানো হত। রর . 

আরোহীর জন্য হাওদা গৃহের ন্যায় হয়ে থাকে । হাওদায় অবস্থানই অপবাদের 
ঘটনায় হযরত আয়েশা রো)-র জঙ্গলে থেকে যাওয়ার কারণ হয়েছিল। কাফেলা 
রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশা রো) হাওদায় আছেন--এই মনে করে খাদিমরা 
হাওদাটি উটের পিঠে তুলে দেয়। বাস্তবে তিনি তাতে ছিলেন না, বরং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে 
. বাইরে গিয়েছিলেন । এই ভূল বোঝাবুঝির মধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় এবং 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রো) জঙ্গলে একাকিনী থেকে ঘান। 

এ ঘটনাটিও এ বিষয়ের শক্তিশালী সাক্ষী যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) এবং তা'র পত্িগণ 
পর্দার অর্থ এটাই বুঝেছিলেন যে, নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে থাকবে এবং সফরে গেলে 
হাওদার অভ্যন্তরে থাকবে । তাদের ব্যক্তিসত্তা পুরুষের সামনে পড়বে না। সফরে 
অবস্থানকালে পর্দার এই গুরুত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, নাড়ি অবস্থানকালে 


কতটুকু গুরুত্ব হবে। 


দ্বিতীয় স্তর বোরকার মাধ্যমে পর্দাঃ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী গৃহ থেকে বের 
হলে কোন বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আর্ত করে বের হওয়ার বিধান 
রয়েছে। এর প্রমাণ সূরা আহযাবের এই আয়াত £ 
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হে নবী! আপনি আপনার পক্সিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্্রীদেরকে 
বলুন, তারা যেন “জিলবাব' ব্যবহার করে। ‘জিলবাব' সেই লম্বা চাদরকে বলা হয়, 
যদ্দ্বারা নারীর আপাদমস্তক আরত হয়ে যায়। 

ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে লৰাৰ ব্যবহারের প্রকৃতি 
এই বর্ণনা করেছেন যে, নারীর মুখমণ্ডল ও নাকসহ আপাদমস্তক এতে ঢাকা থাকবে 

২৭--- 


২১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এবং পথ দেখার জন্য কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখবে । এ আয়াতের পূর্ণ তফসীর 
যথাস্থানে বর্ণিত হবে। এখানে যা উদ্দেশ্য তা বর্ণিত হয়ে গেছে । 


প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরূপ পর্দাও ফিকাহবিদগণের একমত্যে জায়েয । কিন্ত 
সহীহ্‌ হাদীসসমূহে এই পন্থা অবলম্বন করার উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা 
হয়েছেঃ যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না। শব্দ করে এমন অলংকার পরিধান 
করে বের হবে না, পথের কিনারা দিয়ে চলবে এবং পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করবে না 
ইত্যাদি । 


পর্দার তৃতীয় স্তর, যাতে ফিকাহবিদগণের মতভেদ রয়েছে £ সেটা এই যে, 
সমস্ত দেহ আর্ত থাকবে; পানু ও হাতের তালু খোলা থাকবে। খারা মুখ- 


মণ্ডল ও হাতের তালু দ্বারা Gi ya 1 বাক্যের তফসীর করেন, তাদের মতে: 


এগুলো খোলা রাখা জায়েঘ। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে 
যাঁরা বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা তফসীর করেন, তাঁরা এগুলো খোলা নাজায়েয মনে 
করেন। হযরত ইবনে মসউদ রো) থেকে তা-ই বর্ণিত আছে। ধারা জায়েয বলেছেন, 
তাঁদের মতেও অনর্থের আশংকা না থাকা শর্ত । নারী-রূপের কেন্দ্র তার মুখমণ্ডল। 
তাই একে খোলা রাখার মধ্যে অর্থের আশংকা না থাকা খুবই বিরল ঘটনা হবে। তাই 
পরিণামে সাধারণ অবস্থায় তাঁদের কাছেও মুখমগুল ইত্যাদি খোলা জায়েয নয়। 


ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল---এই তিন 
জন প্রথম মযহাব অবলম্বন করে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার কোন অবস্থাতেই 
অনুমতি দেন নি---অন্থের আশংকা হোক বা না হোক। ইমাম আযম আবু হানীফা 
(র) অনর্থের আশংকা না থাকার শর্তে দ্বিতীয় মযহাব অবলম্বন করেছেন। তবে 
স্বভাবতই শর্তটি অনুপস্থিত বিধায় হানাফী ফিকাহ্বিদগণও বেগানা পুরুষের সামনে 
মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার অনুমতি দেন নি। এখানে অনর্থের আশংকায় নিষে- 
ধাক্তার বিধান সম্বলিত হানাফী মযহাবের কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ 
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কোন অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হলেই তার দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েষ হয়ে 
যাবে না। কেননা, দৃষ্টিপাতের বৈধতা কামভাব না হওয়ার উপর নির্ভরশীল ; যদিও 
সেই অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই বেগানা নারীর মুখমণ্ডল অথবা কোন 


মমশ্রবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম যদি কামভাব হওয়ার 
আশংকা থাকে; অথচ মুখমগুল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভূক্ত নয় ।_-(ফতহুল কাদীর ) 


সূরা আহযাব ২১১ 


এ উদ্ধৃতি থেকে কামভাবের আশংকার তফসীরও জানা গেল যে, কার্যত কাম- 
প্রবৃত্তি থাকা জরুরী নয়, বরং এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ থাকাই যথেষ্ট। এরূপ 
সন্দেহ থাকলে কেবল বেগানা নারীই নয় + বরং মমশ্রুবিহীন বালকের মুখমগ্ুলের 
দিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। ধারণা সৃঙ্টি হওয়ার ব্যাখ্যা 'জামেউর রুমুষে” এই 
করা হয়েছে যে, মনে তার নিকটবতী হওয়ার প্রবণতা সৃজ্টি হয়ে যাওয়া। বলা বাহুল্য 
মনে এতটুকু প্রবণতা স্থজ্টি হবে না---এটা পূর্ববর্তী মনীষীগণের সময়কালে ও বিরল 
ছিল। হাদীসে আছে, একবার হযরত ফযলকে জনৈকা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে 
দেখে রসূলুল্লাহ (সা) স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন । এটা 


বস রস 


উপরোক্ত বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান অনর্থের যুগে কে এই আশংকা থেকে 
মুক্ত আছে? ৃ 


শামসুল আয়েম্মা ‘সুরখসী’ এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর লেখেন ৪ 
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মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন-_যখন কামভাব 
সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, মুখমণ্ডল দেখলে কুধারণা 
সৃজ্টি হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোন অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েয 
নয় ।---( মবস্ত ) 


আল্লামা শামী ‘রদ্দুল মূহতার’ কিতাবে লেখেন $ 
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০ 
যদি কামভাবের আশংকা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত 
করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, কামভাব না হওয়ার শর্তে দুষ্টিপাত করা হালাল । এ 
শর্তটি অনুপস্থিত হলে হারাম । এটা পূর্ববতীদের সময়কালে ছিল । কিন্তু আমাদের যুগে 
তো সর্বাবস্থায় নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ ঃ তবে কোন পর্যায়ে দুষ্টি- 
পাত করা ভিন্ন কথা, যেমন বিচারক অথবা সাক্ষী, যারা কোন ব্যাপারে নারী সম্পর্কে 
সাক্ষ্য অথবা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়। নামাযের শর্তাবলী অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ 
যুবতী নারীদের বেগানা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল খোলা নিষিদ্ধ। এটা এ কারণে 
নয় যে, মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভূক্ত ॥ বরং অনর্থের আশংকার কারণে । 


২১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এই আলোচনা ও ফিকাহ্‌বিদগণের মতভেদের সার-সংক্ষেপ এই ঘে, ইমাম 
শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল যুবতী নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতকে অনথেঁর 
কারণ মনে করে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করেছেন--বাস্তবে অনর্থ হোক বা না হোক । 
শরীয়তের অনেক বিধানে এ নযীর পাওয়া যায়। উদাহরণত সফর স্বভাবত কষ্ট ও 
শ্রমের কারণ বিধায় সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে । ফলে এখন 
সফরের উপরই রুখসতের বিধান নির্ভরশীল । যদি কোন ব্যক্তি সফরে মোটেই কষ্টের 
সম্মুখীন নাহয়, বরং নিজের বাড়ির চাইতেও আরামে থাকে তবুও নামাযের কসর ও 
রোযার রুখসত তাকে শামিল করবে । অনুরূপভাবে নিদ্রায় মানুষ বেখবর থাকে । 
ফলে স্বভাবতই বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। এমন নিদ্রাকেই বায়ু নিঃসরণের স্থলাভিযিস্ত 
করে দেওয়া হয়েছে । এখন কেউ নিদ্রা গেলেই তার ওযু ভেঙ্গে যাবে---বাস্তবে বাসু 
নিঃসরণ হোক বা না হোক। 


কিন্ত ইমাম আবূ হানীফা রে) নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তাল খোলাকে 
অনর্থের স্থলাভিষিক্ত করেন নি; বরং বিধান এর উপর নির্ভরশীল রেখেছেন যে, যে ক্ষেত্রে 
নারীর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতার আশংকা অথবা সম্ভাবনা থাকবে, নারীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে এবং যেখানে এরূপ সম্ভাবনা নেই সেখানে জায়েয হবে। 
কিন্ত পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে এরূপ সম্ভাবনা না থাকা বিরল । তাই 
পরবতী হানাফী ফিকাহবিদগণও অবশেষে ইমামদ্বয়ের অনুরূপ বিধান দিয়েছেন; 
অর্থাৎ যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ । 


সারকথা এই দাড়াল যে, এখন ইমাম চতুষ্টয়ের একমত্যে পদার তৃতীয় স্তর 
অর্থাৎ বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে কেবল মুখমণ্ডল ও হাত 
খোলা রেখে পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে । ফলে বর্তমানে পর্দার কেবল 
প্রথমৌক্ত দুই স্তরই অবশিষ্ট আছে--এক. নারীদের গৃহের অভ্যন্তরে থাকা, বিনা 
প্রয়াজনে বাইরে. বের না হওয়া । দুই. বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে বের হওয়া--- 
প্রয়োজনের সময়ে ও প্রয়োজন পরিমাণে । | 
মাসআলা £ পর্দার উল্লিখিত বিধানাবলীতে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। উদাহরণত 
মাহরাম পুরুষ পর্দার আওতা বহির্ভূত এবং অনেক বৃদ্ধা নারীও পর্দার সাধারণ 
বিধান থেকে কিঞ্চিত বাইরে । এগুলোর বিবরণ কিছুটা সূরা নূরে বমিত হয়েছে এৰং 
কিছুটা সূরা আহযাবের ব্যতিক্রম সম্বলিত আয়াতে পরে বর্ণনা করা হবে L হয়া 
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(৫৬) আল্লাহ্‌ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে সু'মিন- 
গণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দোয়া কর এবং তীর প্রতি সালাম প্রেরণ কর। 





সুরা আহযাব ২১৩ 





তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় আল্লাহ, ও তাঁর ফেরেশতাগণ পয়গম্বর (সা)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ 
করেন । হে মু’মিনগণ ! তোমরাও তার জন্য রহমতের দোয়া কর এবং খুব সালাম 
প্রেরণ 'কর (যাতে তোমাদের তাঁর প্রতি ভক্তি, প্রদর্শনের কর্তব্য পালিত হয় )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এর পরবতী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-র কতিপগ্ন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য উল্লিখিত 
হয়েছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে নবী-পত্রিগণের পর্দার বিষয় আলোচিত হয়েছিল । এর পরেও 
পর্দার কিছু বিধান বণিত হবে। মাঝখানে সেই বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যার 
জন্য এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য দান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রসূলুল্পাহ্‌ (সা)-র 
মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং তার সম্মান, মহব্বত ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান । 


আয়াতের 'মাসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ, (সা)-এর প্রতি দরাদ 
ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা । কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, প্রথমে আল্লাহ্‌ স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরূদ পাঠানোর কথা উল্লেখ 
করেছেন। অতঃপর সাধারণ মু’মিনগণকে দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে 
তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রসূল (সা)-এর শানে যে 
কাজের আদেশ মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়, সে কাজ স্বয়ং আল্লাহ, ও তার ফেরেশতা- 
গণও করেন । অতএব যে মু’মিনগণের প্রতি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র অনুগ্রহের অন্ত নেই, 
তাদের তো এ কাজে খুব যত্ববান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাভঙ্গীর আরও একটি 
উপকারিতা এই যে, এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদের একটি বিরাট 
শ্রেষ্ঠত্ব প্ৰমাণিত হয়েছে । কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এমন এক কাজে শরীক 
করে নিয়েছেন, যা তিনি নিজেও করেন এবং তার ফেরেশতাগণও । 


সালাত ও সালামের অর্থঃ আরবী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, 
প্রশংসাকীর্তন। আযম্মাতে আল্লাহ্‌, তা'আলার প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর 
অর্থ তিনি রহমত নাযিল করেন। “ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন’ কথার অর্থ 
তাঁরা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র জন্য রহমতের দোয়া করেন । আর সাধারণ মুমিনদের তরফ 
থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমম্টি। তফসীরবিদগণ এ অর্থই 
লিখেছেন। ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার 
সালাতের অর্থ রসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকীতন 
করা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রস্লুল্লাহ্‌ সে)-র সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তার নাম 
সমুন্নত করেছেন। ফলে আযান, ইকামত ইত্যাদিতে আল্লাহ্‌র নামের সাথে সাথে 
তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তার ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করে- 
ছেন; তাঁর শরীয়তের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরীয়তের 


২১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হিফাযতের দাগ্সিত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন ।---গক্ষান্তরে পরকালে তার সম্মান এই যে, 
তীর স্থান সমগ্র সৃষ্টির উর্ধে রেখেছেন এবং যে সময় কোন পয়গম্বর ও ফেরেশতার 
সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে 
“মাকামে-মাহম্দা' বলা হয় । 


এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুষায়ী দরাদ ও সালামে 
রসূলুল্লাহ, (সা)-এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়! কাজেই 
আল্লাহ্‌র সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরূপে শরীক করা যায়? এর 
জওয়াব রাহুল মা'আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেওয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসা- 
কীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সবৌচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্‌ (সা) লাভ করেছেন এবং 
এক স্তরে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মুগমিনগণও শামিল রয়েছেন । 


একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ এক. সালাত শব্দ দ্বারা একই সময়ে একাধিক অথ 
রহমত, দোয়া ও প্রশংসা নেওয়াকে পরিভাষায় ‘ওম্‌মে মুশতারিক' বলা হয়, যা 
কারও কারও মতে জায়েয নয়। কাজেই এ স্থলে ‘সালাত’ শব্দের এক অর্থ নেওয়াই সঙ্গত 
অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা । অতঃপর এটা আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া ও 
ইস্তিগফার এবং সাধারণ মু’মিনগণের তরফ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সমষ্টি 
অর্থ হবে। . oo 

‘সালায’ শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা । এর উদ্দেশ্য টি, দোষ 
ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। ‘আসসালামু আলায়কা’ বাক্যের অর্থ এই যে, 
দোষনু টি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার গঙ্গী হোক । আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী 


এটা (৪ অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে 
512 অব্যয় যোগে ৮৪ অথবা (৯৩ বলা হয়্। 


কেউ কেউ এখানে “সালাম' শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহ্‌র সত্তা। কেননা, এটা 
তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব “আসসালামূ আলায়কুম” বাক্যের অর্থ 
এই হবে মে, আল্লাহ আপনার হিফাযত ও দেখাশোনার যিম্মাদার। 


দরূদ ও সালামের পদ্ধতি ঃ হাদীসের সকল কিতাবে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত 
কা'ব ইবনে আজরা রো) বলেন £ € আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে) এক ব্যক্তি 
রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলল, আয়াতে বর্ণিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সাল্লামের পদ্ধতি আমরা 
জানি এবং তা হচ্ছে 0 ক শাল [৮৭ বলা। কিন্তু সালাত তথা দরূদের 
নিয়ম আমরা জানি না। এটা বলে দিন। তিনি বললেন £ দরূদের জন্য তোমরা এ 
কথাগুলো বলবে $ 
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অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কিছু বাক্য বর্ণিত আছে। 


সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্ন করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে,সালাম করার 
পদ্ধতি তাদেরকে নামাযের তাশাহ্হুদে পূর্বেই শেখানো হয়েছিল এবং তা ছিল---- 


3 পললল ঠপ% পাপা ক 0 পার্টি পা পাঞে পাপা পাতা 


8১ )8 2 এ ৪০) 5 ১9 gf fl বলা । তাই সালাতের 


ব্যাপারে তাঁরা নিজেরা বাক্য রচনা পছন্দ করেন নি; বরং স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
জিজ্ঞাসা করে এর ভাষা ঠিক করেছেন। এ কারণেই নামাযে এ ভাষায়ই দরূদ পাঠ 
করা হয়। কিন্তু এটা অপরিবর্তনীয় নয়। কেননা, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) থেকে দরূদের 
বিভিন ভাষা বর্ণিত আছে। দরূদ ও সালামের শব্দ সম্বলিত যে কোন ভাষায় এ 
আদেশ পালিত হতে পারে। সেই ভাষা হুবহু রসূলুল্লাহ সো) থেকে বর্ণিত হওয়াও 

জরুরী নয়। বরং যে কোন বাক্যে দরূদ ও সালাম ব্যক্ত করা হলে আদেশ প্রতি- 
পালিত ও দরূদের সওয়াব হাসিল হয়ে ঘায়। তবে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত বাক্যে 
দরূদ পাঠ করা হলে যে অধিক বরকত ও সওয়াবের কারণ হবে, তা বলাই বাহল্য। 
তাই সাহাবায়ে কিরাম তার কাছেই দরূদের ভাষা জিক্তাসা করেছিলেন। 


মাসআলা 8 নামাযের বৈঠকে উপরে বর্ণিত ভাষায় চিরকাল দরূদ ও 
সালাম পাঠ করা সুমত। নামাযের বাইরে রসূলুল্তাহু (সা)-কে সম্বোধন করা হলে 


Ae এ পাতি 13 শা 


EE ১১5 ও & 5০১1 বলা উচিত; যেমন তীর জীবদ্দশায় তাই বলা হত। 


শা ডি পাশ টি তাতে পা 


তার ওফাতের পর পবিভ্র রওযার সামনে সালাম আরয করা হলেও ৮৯৮০ la) | 


বলা সুন্নত। এতদ্যতীত অনুপস্থিত ক্ষেত্রে দরাদ ও সালাম পাঠ, করা হলে এ সম্পর্কে 
সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে অনুপস্থিত পদব।চ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে; 


পানে পাল  &লালা 5 তে 
যথা 142 ৯৯4০ Al 5১ -হানীগৰিদোর কিতাবসমূহ এ বাক্যে পরিপূর্ণ 
দেখা যায় । 


দরূদ ও সালামের এই পদ্ধতির রহস্য 8 দরূদ ও সালামের যে পদ্ধতি রসূলুল্লাহ 
সো)-এর উক্তি ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত আছে, তার সারকথা এই যে, আমরা সব 


২১৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন 1 সপ্তম খণ্ড 


মুসলমান তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র রহমত ও নিরাপত্তার দোয়া করব । এখানে প্রশ্ন হয় যে, 
আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল আমরা স্বয়ং তীর প্রতি সম্মান ও সন্ত্রম প্রদর্শন করব । কিন্তু 
এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ, তা'আলার কাছে দোয়া করব। এতে 
ইঙ্জিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সো)-এর পুরোপুরি সম্মান ও আনুগত্য করার সাধ্য 
আমাদের নেই । তাই দোয়া করাই আমাদের জন্য জরুরী করা হয়েছে ।---( রুহুল 
মা'আনী ) 

দরূদ ও সালামের বিধানাবলী £ নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠ করা সকলের 
'মতে সুন্নতে মোয়ান্কাদাহ্‌। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাণ্ধলের তে ওয়াজিব! 


মাস'আলা £ অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রসূলুল্লাহ (সা)-এর 
নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, 
হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে। তিরমিযীর 


এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ ৩৩ ১০ ৬১০০ ০৯১০৯ ৮) 
৬ ০- অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ 
পাঠ করে না। 


. +. + ক ক { 
BEE EEE TS CE 087৮ 8০৪ D5 HEE 
__সেই ব্যক্তি কুপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না। 


০ একই মজলিসে বারবার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বার পাঠ করা মুস্তাহাব । মৃহাদ্দিসগণই 
সর্বাধিক রসূলুল্লাহ, (সা)-র নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ, হাদীস চচাই 
তাঁদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বারবার রসূলুল্লাহ, (সা)-র নাম আসে। তারা প্রত্যেক 
বার দরূদ ও সালাম পাঠ করেন ও লেখেন। সমস্ত হাদীস গ্রন্থ এর সাক্ষ্য দেয়। 
বার বার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে---তারা 
এ বিষয়েরও পরওয়া করেন নি। অধিকাংশ ছোটখাট হাদীসে দু'এক লাইনের পরে এবং 
কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিক বার রসূলুল্লাহ সো)-র নাম আসে। কিন্তু হাদীসবিদগণ 
কোথাও দরূদ ও সালাম বাদ দেন নি। 


০ মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরূদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে 
লেখার সময়ও দরূদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে ‘সা’ লেখাও যথেষ্ট 
নয়। সম্পূর্ণ দরূদ ও সালাম লেখা বিধেক়। 


০ দরূদ ও সালাম উতয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মৃস্তাহাব। কিন্তু কেউ উভয়ের 
মধ্য যেকোন একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে তাতে কোন গোনাহ, নেই। 
ইমাম নভভী একে মকরূহ্‌ বলেছেন । ইবনে হাজার হায়সমীর মতে এর অর্থ 
মকরাহ তানযিহী। আলিমগণ উভয়টিই পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে যে কোন 
একটিও পাঠ করেন। 


সূরা আহযাব ্‌ ২১৭ 


০ পয়গম্থরগণ ব্যতীত কারও জন্য সালাত তথা দরূদ ঝবহার করা অধিকাংশ 
আলিমের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের এই ফতোয়া 
বর্ণনা করেছেন £ 


(০০০৯ 50 155 আও এ ভে AD 1০৯1 ৬৩ এ ৪ 
) ৪০০ 2 ৩ ৩০০০৬] 2 ০৯০০৭ 


ইমাম শাফেয়ী বলেন, নবী ব্যতীত অপরের জন্য সালাত ব্যবহার করা মকরহ্‌। 
ইমাম আযমের মমহাবও তাই। তবে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং সাথে তাঁর বংশধর সাহাবী 
অথবা মুশমিনগণকে শরীক করায় কোন দোষ নেই। 


ইমাম জুওয়াইনী রে) বলেন, সালাতের ন্যায় সালামও নবী ব্যতীত অপরের 
জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে কাউকে সম্ভাষণের সময় ০ বলা 


জায়েয ও জুন্নত। কিন্তু নবী ব্যতীত কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নামের সাথে আলাগ্নহিস্ 
সালাম বলা জায়েয নয় ।---(খাসায়েসে-কুবরা ) 


কাজী আয়া বলেন, অনুসন্ধানী আলিমগণের মতে এবং আমার মতেও এটাই 
ঠিক। ইমাম মালেক, সুফিয়ান প্রমুখ ফিকাহবিদ তা-ই অবলম্বন করেছেন । তাঁদের 
মতে দরূদ ও সালাম পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য---অপরের জন্য জায়েয নয়; যেমন 
সোবহানাহ তা'আলা ইত্যাদি শব্দ আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মুসলমানদের জন্য 
ক্ষমা ও সন্ভষ্টির দোয়া করা উচিত; যেমন কোরআনে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে 


SA AS TAIATY 


২১০৮5324548 55) বলা হয়েছে।-_(রাহল-মা মা'আনী ) 


পরি 
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(৫৭) যারা আল্লাহ, ও তার রস্লকে কঙ্ট রান পাতে 
ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। 


(৫৮) হারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, রী 
মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। 





২১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ সপ্তম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষে প 

নিশ্চয় যারা আল্লাহ, তা'আলা ও তাঁর রসূল সো)-কে €ইচ্ছাপূর্বক) কষ্ট দেয়, 
আল্লাহ. তা'আলা তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের : 
জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (এমনিভাবে ) যারা মুমিন পুরুষ ও 
মুমিন নারীদেরকে কোন শোস্তিযোগ্য) অপরাধ করা ব্যতীতই কম্ট দেয়, তারা 
মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা (নিজেদের পিঠে) বহন করে ( অথাৎ 
কথার মাধ্যমে কম্ট দিলে তা মিথ্যা অপবাদ এবং কর্মের মাধ্যমে কষ্ট দিলে তা 
প্রকাশ্য পাপ )। 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হুশিয়ার 
করা হয়েছিল, যেগুলো রসূলুপ্লাহ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক । কিছু সংখ্যক মুসলমান 
অজতা অথবা অনবধানতাবশত অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হত; 
যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তার গুহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের 
অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা খাওয়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশগুল 


চা A পাতে ! 


হয়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি! এসব কাজের ব্যাপারে (1421 ৩? ১-)। ১৪1 


গে শত 1 রিপা 


sl ৩৪৯১191১১১১ সায়াতে হাশিয়ার করা হয়েছিল । 


এসব কম্ট অনিচ্ছায় ও অনবধানতাবশত হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কেবল 
হুশিয়ার করাকেই যথেম্ট মনে করা হয়েছে । কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কষ্টের 
উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শন্নু কাফির ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূরক 
রসূল্ল্লাহ্‌ সো)-কে দেওয়া হত। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ স্থলে “চ্ছা- 
পূর্বক" শব্দটি বাড়ানো হয়েছে । এতে দৈহিক নির্যাতনও দাখিল আছে, যা বিভিন্ন 
সময়ে কাফিরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কম্টও দাখিল আছে, 
যা বিদ্রপ, দোষারোপ ও নবী-পত্বিগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাকে 
দেওয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কম্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিব শীও 
আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। ্‌ 


আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে কম্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অথ 
এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্বভাবত মর্মপীড়ার কারণ হয়ে থাকে। 
আল্লাহ্‌ তা“আলার পবিভ্র সস্তা প্রভাব গ্রহণজনিত সকল ক্রিয়ার উধ্র্বে। তাঁকে কষ্ট 
দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু স্বভাবত পীড়াদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও 
কম্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 


স্রা আহযাব ২১৯ 


এখানে আল্লাহ্‌কে কম্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের মধ্যে 
মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কম্ট দেওয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও 
কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা) মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব 
কাজ আল্লাহ তা'আলার কম্টের কারণ হয়। উদাহরণত বিপদাপদের সময় মহাকালকে 
গালমন্দ দেওয়া । প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর কর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলা । কিন্তু কাফিররা মহা- 
কালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌছত। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিন্র নির্মাণ করা আল্লাহ্‌ তা'আলার কষ্টের 
কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এধরনের কথাবার্তা ও কাজ" 
কর্ম করা । : 


অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ সো)-র কষ্ট 
প্রতিরোধ করা এবং এর জন্য শাস্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়াতে রসূলের 
কম্টকে আল্লাহ্‌র কম্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা রসুলকে কষ্ট দেওয়া প্রকৃত- 
পক্ষে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেওয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে। 
কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টেও এই তফসীরটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ 
পূর্বেও রসূলের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ সো)-র 
কষ্টই যে আল্লাহ্‌ তা'আলার কষ্ট, একথা আবদুর রহমান ইবনে মুগাফফাল মুযানী 
রো)-র নিম্টনোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ 
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রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় 
কর। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। কেননা, 
যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসে 
আর যে তাদের সাথে শন্ত্ুতা রাখে, সে আমার সাথে শন্রুতা রাখার কারণে শন তা 
রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, 
সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্‌ সত্বরই তাকে পাকড়াও 
করবেন ।---€ মাযহারী ) 


এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ সো)-র কষ্টের কারণে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে আরও জানা গেল যে, কোন সাহাবীকে কম্ট 
দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রসূলুল্লাহ সো)-র কষ্ট হয়। 

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা রো)-র 
প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস 


২২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


রো) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা রে)-র প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপের দিন” 
গুলোতে আবদুল্লাহ, ইবনে উবাই মুনাফিকের গৃহে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই 
অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কথাবার্তা বলত । তখন রসূলুল্লাহ (সো) সাহাবায়ে 
কিরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন £ লোকটি আমাকে কষ্ট দেয় । 
---( মাযহারী) 


কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সফিয়্যা রো)-র সাথে বিবাহের সময় 
কিছুসংখ্যক মুনাফিক বিদ্রপ করায় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই যে, 
রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল 
হয়েছে। এতে হযরত আয়েশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং হযরত 
সফিয্ন্যা (রা)-র বিবাহের কারণে বিদ্রুপ ও দোষারোপ সবই দাখিল আছে। এ ছাড়া 
সাহাবায়ে-কিরামকে মন্দ বলাও এর অন্তর্ভূক্ত । 


রসূলুল্লাহ, (স)-কে ঘে কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া কুফরী £ যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তাঁর সত্তা অথবা গুণাবলীতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে 
কোন .দোষ বের করে, সে কাফির হয়ে যায় । আলোচ্য আয়াতদুষ্টে তার প্রতি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং পরকালেও ।---( মাযহারী ) 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোন একজন মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা 
অপবাদ দেওয়া হারাম--যদি তারা আইনত এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলমান- 
“দের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারও কোন অপকর্মে 
জড়িত হওয়ারও আশংকা আছে, যার প্রতিফল স্বরূপ তাকে কস্ট দেওয়া শরীয়তের 
আইনে জায়েয । প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ ও রসূলকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার ছিল। 
তাই তাতে উপরোক্ত শর্ত যৃক্ত করা হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার 
কোন সম্ভাবনাই নেই। ১ 


কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম $ 
A AIA LT ASAS LA ডে 


৮1 ure 2 এ 55৭ 3১ আয্নাত দ্বারা কোন মুসলমানকে শরীয়ত- 


সম্মত কারণ ব্যতিরেকে কম্টদানের না প্রমাণিত হয়েছে । বস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ 
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ফেবল সে-ই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, 
কেউ কষ্ট পায় না। কেবল সে-ই মু'মিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধনসম্পদের 
ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে ।---(মাযহারী ) 


সূরা আহযাব ২২১ 
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(৫৯) হে নবী! আগনি আপনার পত্রিগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের 
ভ্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেম়্। 
এতে তাঁদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়াল্‌ (৬০) শুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় 
গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে 
উত্তেজিত করব। অতপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে । (৬১) 
অভিশগ্ত অবস্থায় তাদেরকে সেখানেই পাওয্া ঘাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা 
হবে। (৬২) যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি। 
আপনি আল্লাহ্‌র রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না । 

oo 2 2 Gb প+সস এ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে পয়গম্বর ! আপনি আপনার পত্িগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের 
স্রীগগকেও বলুন, তারা যেন তাদের (মুখমণ্ডলের ) উপরে তাদের চাদরের কিয়দংশ 
টেনে নেয়। এতে তাদেরকে তাড়াতাড়ি চেনা যাবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যত্ত করা 


eo হবে হাঃ কোন প্রয়োজনে বাইরে যেতে জরেহারা ত ত দ্বারা মাথা ও. 


এটি. জল পাট LAL 


মুখমণ্ডল আর্ত করে নেয়। সূরা নূরের শেষভাগে ৮ এ ৩ এ ১০8 আয়াতে 


এর তফসীর রেওয়ায়েত দ্বারা করা হয়েছে। ও জন্য মাথা আদতে সতরের 
অন্তর্ভূক্ত নয় এবং মুখমণ্ডল খোলার ব্যাপারে তারা স্বাধীন নারীদের অপেক্ষা অধিক 
সুবিধা প্রাপ্তা। এর কারণ এই যে, তারা প্রভুর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকে। 
তাই কাজকর্মের জন্য তাদের বাইরে যাওয়ার এবং মুখমণ্ডল খোলার প্রয়োজন বেশি । 
সুতরাং নারীরা এরূপ বাইরে যেতে বাধ্য নয়। দুষ্ট লোকেরা স্বাধীন নারীদেরকে 


২২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তাদের পারিবারিক প্রতিপত্তি ও শক্তির কারণে উত্ত্যক্ত করার সাহস করত না। তারা 
কেবল দাসীদেরকেই উত্ত্যক্ত করত। মাঝে মাঝে দাসী ভ্রমে স্বাধীন নারীদেরকেও 
উত্যক্ত করা হত। তাই আলোচ্য আযলাত স্বাধীন নারীদেরকে দাসীদের থেকে 
স্বতন্ত্র করার জন্য এবং তাদের মাথা ও ঘাড় সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও নবী- 
পত্নী, কন্যা ও সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে আদেশ দিয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদরে 
আর্ত হয়ে বের হয়। চাদরটি মাথার.কিছু নিচে মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে নেবে 
যাকে ঘোমটা দেওয়া বলা হয়। এই আদেশের কারণে শরীয়তসম্মত পর্দার আদেশও 
পালিত হয়ে যাবে এবং খুব সহজে দুষ্ট লোকদের কবল থেকে হিফাযতও হয়ে 
যাবে। অতপর দাসীদের হিফাযতের ব্যবস্থা পরবতী আয়াতে বর্ণিত হবে। এই 
মুখমণ্ডল ও মস্তক আর্ত করার ব্যাপারে কোন কম বেশি অথবা অনিচ্ছাকৃত অসা- 
বধানতা হয়ে গেলে ) আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়াল্‌। (তিনি ক্ষমা করে দেবেন! 
অতপর যারা দাসীদেরকে উত্যক্ত করত, তাদেরকে এবং যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
গুজব রটনা করত, তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সাধারণ মুনাফিক- 
দের মধ্য থেকে) যাদের অন্তরে (প্রবৃত্তি পূজার) রোগ আছে (ফলে তারা দাসীদেরকে উত্ত্যক্ত 
করে) এবং (তাদেরই মধ্য থেকে) যারা মদীনায় (মিথ্যা ও অস্বস্তিকর) গুজব রটনা 
করে, তারা যদি (এসব কুকর্ম থেকে) বিরত না হয়, তবে অবশ্যই (কোন না 
কোন দিন) আমি আপনাকে তাদের উপর চড়াও করে দেব (অর্থাৎ তাদেরকে 
মদীনা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়ে দেব।) অতঃপর ( এই আদেশের পর তারা 
আপনার কাছে খুব কমই থাকতে পারবে, তাও চতুদিক থেকে) লাঞ্ছিত হয়ে (অর্থাৎ 
মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে সামান্য সময় দেওয়া হবে, 
তাতেই তারা এখানে থাকতে পারখে। এ সময়ের মধ্যেও চতুদি ক থেকে লাঞ্চিছত 
হবে। এরপর বহিষ্কৃত হবে। বহিক্ষারের পরও তারা কোথাও শান্তি পাবে না। বরং) 
যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং হত্যা করা হবে। (কারণ এই যে, বহিষ্কারই 
ছিল তাদের কুফরের দাবি। কিন্তু কপটতার আড়ালে তারা আশ্রম্ন পেয়েছে । যখন 
প্রকাশ্যে এরূপ বিরোধিতা শুরু করবে, তখন আড়ালও বাকি থাকবে না। ফলে তাদের 
সাথেও কুফরের আসল দাবি অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ তাদের বহিক্ষার, 
বন্দী, হত্যা সবই বৈধ হবে। বের হওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া হলে সে সময়েই 
তারা নিরাপদ থাকবে । এরপর যেখানে যাবে, সেখানেই চুক্তি না থাকার কারণে 
তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করার অনুমতি থাকবে। মুনাফিকদেরকে প্রদত্ত এই হুমকির 
মাধ্যমে দাসীদেরকে উত্যক্ত করার বিষয়েও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং গুজব ছড়া- 
নোর পথও বন্ধ করা হয়েছে। 


আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে 
বিরত হলে তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হবে না, যদিও কপটতায় লিপ্ত থাকে । অন্যথায় 
সাধারণ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শাস্তিযোগ্য হয়ে যাবে। বিপর্যয় সৃষ্টি ও চক্রান্তের 
এই শাস্তি কেবল তাদেরকেই নয়; বরং) পূর্বে যারা অর্থাৎ দেঙ্কৃতিকারী) অতীত 


সূরা আহযাব ২২৩ 


হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র এই বিধান ছিল। (তাদেরকে নৈসর্গিক শাস্তি 
দেওয়া হয়েছে; অথবা পয়গম্করগণের হাতে জিহাদের মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছেন। এরূপ 
ঘটনা ঘটে না থাকলে এ ধরনের শাস্তিকে অবান্তর মনে করা সম্ভবপর ছিল। এখন 
তো অবান্তর মনে করার কোন অবকাশই নেই।) আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধানে 
€ কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে) পরিবর্তন পাবেন না ( অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 


j ৬ 
কোন বিধান জারি করতে চাইলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে না। 43 1 ৬৬০ 
শব্দে প্রকাশ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার, ইচ্ছার পূর্বে কেউ কোন কাজ করতে পারে 


CA AT 


না এবং ১ ১১ 41 এ ১০০ রি 2 বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 


Ed 


তা'আলা কোন ee তা প্রতিরোধ করতে পারে না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পৃর্ববতাঁ আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে 
কষ্ট দেওয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রসূলে করীম (সো)-কে পীড়া দেওয়া 
কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রসূলুল্লাহ্‌ 
সো) দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা 
বর্ণিত হয়েছে । প্রসঙ্গব্রমে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ 
করা হয়েছে। মুনাফিকদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের 
দাসীরা কাজকর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্ররুতির মুনাফিকরা তাদেরকে উত্ত্যক্ত করত 
এবং মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্ত্যক্ত করত। ফলে সাধারণভাবে 
মুসলমানগণ এবং রসূলুল্লাহ সো) কষ্ট পেতেন। 


দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল এই যে, তারা সদাসর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করত । উদা- 
হরণত এখন অমুক শন্ুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ করে 
দেবে। প্রথম প্রকার নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাত্ক্ষণিক ও সহজ 
ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের 'মধে। বিশেষ স্বাতন্ত্য ফুটিয়ে তোলা । কারণ মুনাফিকরা 
স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্যযের কারণে তাদেরকে 
ইচ্ছাপূর্বক উত্যক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত 
হতো । তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিলি, যাতে তারা অতি 
সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। 


অপরদিকে শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে প্রয়োজনবশত 
একটি পাৰ্থক্যও রেখেছে স্বাধীন নারীরা তাদের মাহরাম ব্যক্তির সামনে যতটুকু 
পর্দা করে, দাসীদের জন্য গৃহের বাইরেও ততটুকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ প্রভুর 
কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে বারবার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় 
মুখমণ্ডল ও হাত আর্ত রাখা কঠিন ব্যাপার ৷ স্বাধীন নারীরা কোন প্রয়োজনে বাইরে 


২২৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


গেলেও বারবার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা কঠিন 
কাজ নয়। তাই স্বাধীন নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদর 
মাথার উপর থেকে মুখমণ্ডলের সামনে ঝুলিয়ে নেয়, যাতে বেগানা পুরুষের দৃষ্টিতে 
মুখমণ্ডল না পড়ে। ফলে তাদের পর্দাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল এবং দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্যও 
ফুটে উঠল। অতপর মুনাফিকদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে দাসীদের হিফাষতের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যদি বিরত না হয়, তবে আল্লাহু তাআলা 
তাদেরকে ইহক।লেও তাঁর নবী ও মুসলমানদের হাতে সাজা দেবেন। 

চি আয়াতে স্বাধীন নারীর পর্দার জন্য এই আদেশ দেওয়া হয়েছে; 


A 0ে ALT AAS 


(১৪৯৫ 4২ ৬০ ১১৪৯১ ৩৯) ১৯ এতে ৯) ১৯ - শব্দটি "০১ থেকে উদ্ভূত । 


aa 


এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। লাশ? ঠা শব্দটি এশ এি এর বহুবচন। অর্থ বিশেষ 


ধরনের লম্ব চাদর । এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মসউদ (রা) 
বলেনঃ এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয় ।--(ইবনে কাসীর ) হযরত ইবনে 
আব্বাস রো) বলেন £ 
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আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পড়ীগণকে আদেশ করেছেন, তারা যখন কোন 
প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মস্তকের উপর দিক থেকে এই চাদর ঝুলিয়ে 
মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে এবং পথ দেখার জন্য একটি চক্ষু খোলা রাখবে (ইবনে 
কাসীর ) " 

ইমাম মুহম্মদ ইবনে সিরীন বলেন £ আমি হযরত ওবায়দা সালমানী রে)-কে 
এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজাসা করলে তিনি 
মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন 
এবং কেবল বাম চক্ষু খোলা রেখে ৮0১১1ও ৬১৬৭ এর তফসীর কার্যত 


দেখিয়ে দিলেন। 


মত্তকের উপর দিক থেকে মুখমণ্ডলের উপর চাদর লটকানো হচ্ছে (১82 শব্দের 
তফসীর-_অর্থাৎ নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপর 
দিক থেকে লটকানো। 


এ আয়াত পরিক্ষারভাবে মুখমণ্ডল আর্ত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। ফলে 
' উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছিল 
যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সতরের অন্তভূস্ত না হলেও অনর্থের আশংকায় এগুলো 
আরত করা জরুরী। শুধুমান্ন অপারকতা এই হুকুম বহিভূত। 


সূরা আহযাব ২২৫ 


জরুরী জাতব্য ঃ৪ এ আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার 
আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর লটকিয়ে মুখমণ্ডল 
ডেকে ফেলবে, যাতে সাধারণ বীদীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্য ফুটে উটে এবং দুষ্টদের 
কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায় । উল্লিখিত বর্ণনায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, 
এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাঁদীদের মধ্যে 
কোনরূপ পার্থক্য করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাঁদীদেরকে 
ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্ররুতপক্ষে এই পার্থক্য লম্পটরাই.করে রেখেছিল। তারা স্বাধীন 
' নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করত না; কিন্তু বাঁদীদেরকে উত্যক্ত করতে 
দ্বিধা করত না। শরীয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে, অধি- 
কাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা-আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে। 
এখন বাঁদীদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরূপ ফরয 
ও জরুরী। কিন্ত এর জন্য আইনগত কঠোরতা অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। 
তাই পরবর্তী আয়াতে এ আইনও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যারা এই কুকর্ম থেকে বিরত 
হবে না, তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই 
পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে। এ আইন বাদীদের সতীত্বও স্বাধীন নারীদের 

অনুরূপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে । 


উপরোক্ত সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লামা ইবনে হাযম প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের 
তফসীর অধিকাংশ আলিমের তফসীর থেকে ভিন্নরূাপ করার প্রয়াস পেয়েছেন। উপ- 


 রোজ্জ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এরূপ তফসীর করার প্রয়োজন নেই । বাঁদীদের 


হিফাযতের ব্যবস্থা না করা হলেই সন্দেহ হতে পারত। 


মুসলমান হওয়ার পর ধর্ম ত্যাগের শাস্তি হত্যা £ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের 
দ্বিবিধ দুক্র্মের উল্লেখ করার পর তা তু বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা 
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যেখানেই থাকবে ভি ও লাল্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া 
যাবে, গ্রেফতার করত হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফিরদের শাস্তি নয়। 
কোরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কাফিরদের জন্য শরীয়তে এরূপ 
আইন নেই ; বরং তাদের জন্য আইন এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত 
দেওয়া হবে, তাদের সন্দেহ দূর করার চেস্টা করা হবে। এর পরও ইসলাম গ্রহণ 
না করলে মুসলমানদের অনুগত যিম্মী হয়ে থাকার আদেশ দেওয়া হবে । তারা এটা 
মেনে নিলে তাদের জানমাল ও ইযৃযত-আবরুর হিফাঘত করা মুসলমানদের অনুরূপ 
ফরয হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি এটাও না মানে এবং যুদ্ধ করতেই উদ্যত হয়, তবে 
_ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আছে । 


২২৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো হয়েছে । 
এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত । 
কোন মুসলমান ইসলামের বিধানাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরীয়তের পরিভা- 
যায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। তার সাথে শরীয়তের কোন আপস নেই । তবে 
সে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ভিন্ন কথা । নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। 
রসূলুল্লাহ. সো)-র সুস্পম্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কিরামের কর্মপরম্পরা দ্বারা এটাই 
প্রমাণিত । মুসায়লামা কাযযাব ও তার দলের বিরুদ্ধে সাহবায়ে কিরামের একমত্যে 
জিহাদ পরিচালনা এবং মুসায়লামার হত্যা এর যথেষ্ট সাক্ষী ! আয়াতের শেষে একে 
আল্লাহ্‌ তাআলার শাশ্বত রীতি বলা হয়েছে । এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বর- 
গণের শরীয়তেও মুরতাদের শাস্তি হত্যাই ছিল । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপে এসব শাস্তিকে সাধারণ কাফিরদের শাস্তির কাতারে 
আনার জন্য যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, উপরোক্ত বক্তব্যের পর এর প্রয়োজন থাকে না। 
এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল £ 


(১) নারীরা প্রয়োজন বশত গৃহ থেকে বের হলে লম্বা চাদর সর্বাঙ্গ আবৃত 
করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপরদিক থেকে লটকিয়ে 'মুখমগ্ডলও আর্ত 
করবে । প্রচলিত বোরকাও এ চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে | 


(২) মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকগার কারণ হয়, এরূপ কোন গুজব ছড়ানো 
হারাম । 


> 
ধউ্ণি কিক ৪৯ 
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(৬৩) লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এর জ্ঞান 
আল্লাহর কাছেই । আপনি কি করে জানবেন যে সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই । 














সূরা আহযাব ২২৭ 


(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ, কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাঁদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি 
প্রস্তুত রেখেছেন। (৬৫) তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহাখ্য- 
কারী পাবে না। (৬৬) যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলটপালট করা হবে; লেদিন 
তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম 
(৬৭) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তী, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের 
কথা মেনেছিলাম, অতপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। (৬৮) হে আমাদের 
পালনকর্তা ! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন । 
১০০০০৯০০৪০৬ ০১৬৬৯ -৬, 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ | : ্‌ 
€ অবিশ্বাসী ) লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে ( অবিশ্বাসীসুলভ ) প্রশ্ন করে 

€ঘে, কখন হবে £) আপনি € জওয়াবে ) বলুন, এর ( সময়ের ) জান আল্লাহ্‌র 
কাছেই,আর আপনি কি করে জানবেন (যে, কখন হবে, তবে সংক্ষেপে তাদের জেনে 
রাখা উচিত ). সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই । (কারণ, সময় যখন নিদিষ্ট নেই ; তখন 
নিকটপরিণামকে ভয় করা, এর প্রস্ততি গ্রহণ. করা এবং অবিশ্বাসীসুলভ জিজ্ঞাসাবাদ 
থেকে বেঁচে থাকা উচিত ছিল। 


কিয়্ামতকে আসন্ন বলার এক কারণ এট্টাও সম্ভবপর যে, কিয়ামত প্রত্যহ 
নিকটবর্তী হচ্ছে । যে বস্ত ক্রমশই সামনে থেকে আসছে, তাকে আসন্ন মনে করাই 
বুদ্ধিমস্তার কাজ। আরও একটি সম্জাব্য কারণ এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী 
ও কঠোরতা দৃষ্টে সারা বিশ্বের আয়ুক্ষালও সামান্য প্রতীয়মান হবে । হাজারো বছরের 
এই মেয়াদ কয়েকদিনের সমান অনুভূত হবে ) নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে রহমত 
থেকে দূরে রেখেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন, তথায় তারা 
অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের 
মুখমণ্ডল অগ্নিতে ওলটপালট করা হবে, ( অর্থাৎ মুখমণ্ডল অগ্নিতে ছেঁচড়ানো হবে-_ 
একবার এ পার্থ ও একবার ওপার্থ। ) তখন তারা (আক্ষেপ করে ) বলবে, হায় ! 
আমরা যদি ( দুনিয়াতে ) আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতাম এবং রস্লের আনুগত্য করতাম ! 
(তবে আজ এ বিপদে পতিত হতাম না। আক্ষেপের সাথে সাথে পথভ্রষ্টকারীদের 
প্রতি রাগান্বিত হয়ে ) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা আমাদের 
নেতাদের € অর্থাৎ শাসকবর্গের ) ও বড়দের (অর্থাৎ যাদের কথা মান্য করা অন্য 
কোন কারণে আমাদের জন্য জরুরী ছিল ) কথা মেনেছিল্লাম, অতপর তারা আমাদেরকে 
(সরল পথ থেকে ) পথজ্রষ্ট করেছিল । হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ- 
শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি মহা অভিসম্পাত করুন। ( এটা সরা আরাফের নিম্নোক্ত 
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-এর জওয়াব সেই আয়াতেই ৯.১ বলে দেওয়া হয়েছে। ) 


২২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পূর্ববতাঁ আয়াতসম্হে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে ইহকাল ও 
পরকালে অভিসম্পাত ও শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল। কাফিরদের অনেকদল 
স্বয়ং কিয়ামত ও পরকালেই বিশ্বাসী ছিল না এবং অবিশ্বাস হেতু ঠাট্টা-বিদ্র.পছলে 
জিক্তাসা করত, কিয়ামত কবে হবে? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জওয়াব দেওয়া 
হয়েছে। 
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(৬৯) হে মুমিনগণ! মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। 
তারা যা বলেছিল, আল্লাহ্‌ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র 
কাছে ছিলেন মর্যাদাবান । (৭০) হে সু’মিনগণ ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা 
বল। (৭১) তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ- 


সমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা 
সাফল্য অর্জন করবে। 








তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


মু’মিনগণ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা ( কিছু অপবাদ রটনা করে ) মূসা 
(আ)-কে কষ্ট দিয়েছিল, অতপর তারা'যা বলেছিল, তা থেকে আল্লাহ্‌ তাঁকে নির্দোষ 
প্রমাণ করেন। (অর্থাৎ তাঁর তো কোন ক্ষতি হয়নি--অপবাদ আরোপকারীরাই মিথ্যুক 
ও দণ্ডনীয় প্রতিপন্ন হয়েছে।) তিনি [অর্থাৎ ম্সা €(আ)] আল্লাহ্‌র কাছে খুব 
মর্যাদাবান (পয়গম্বর ) ছিলেন। € তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নির্দোষ হওয়ার কথা 
প্রকাশ করে দিয়েছেন। অন্য পয়্গম্থরগণের জন্যও এ ধরনের অপবাদ থেকে মুক্তি- 
দানের ঘটনা ব্যাপক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা রসূলের বিরোধিতা করে তাঁকে কষ্ট 
দিও না। কারণ, তাঁর বিরোধিতা প্রকারান্তরে আল্লাহরই বিরোধিতা । এই বিরোধিতার 
পরিণামে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে । তাই প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
আনুগত্য করো। অতপর এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে 8) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে 
ভয় কর। (অর্থাৎ প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য কর! বিশেষত কথাবার্তায় এদিকে 


সূরা আহযাব ২২৯ 
খুব লক্ষ্য রাখ। যখন কথা বলতে হয়,) সঠিক কথা বল, যাতে সততার সীমা- 
লঙ্ঘিত না হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা (এর প্রতিদান) তোমাদের আমল কবুল করবেন 
এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, কিছু আমলের বরকতে এবং কিছু তওবার 
বরকতে, যা আল্লাহ্‌্ভীতি ও সঠিক কথার অন্তর্ভুক্ত । এগুলো আনুগত্যের ফল। 
আনুগত্য এমন বিষয় যে,) যে কেউ আন্রাহ্‌ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, সে 
মহাসাফল্য অর্জন করে। 


জানুধঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ, ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেওয়া 
মারাত্মক বিপজ্জনক আচরণ । এ আয়াতে বিশেষভাবে মূসলমানদেরকে আল্লাহ্‌ 
ও রস্লের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কেননা এই 
“বিরোধিতা তাদের কষ্টের কারণ । ৃ | 
_ মূসা (আ)-র সম্প্রদায় তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল । প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ 
করে মুসলমানদেরকে হু'শিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। এর জন্য 
জরুরী নয় যে, মূসমলমানরা এরূপ কোন কাজ করেছিল; বরং কাজ করার পূর্বেই 
তাদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে । হাদীসে কতক সাহাবীর যে 
ঘটনা বর্ণিত আছে, তার অর্থ এই যে, তারা কখনও এদিকে লক্ষ্য করেন নি যে, কথাটি 
ব্ুসূলুল্লাহ্‌ সো)-র জন্য কষ্টদায়ক হবে। কোন সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দিবেন এরূপ 
আশংকা ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেওয়ার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সবগুলোর 
কর্তা মুনাফিক সম্প্রদায় । মৃসা আ)-র.কাহিনী কি ছিল, তা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো) 
বর্ণনা করে এ আয়াতের তফসীর করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আব্‌ হুরায়রা রো) 
থেকে রেওয়ায়েত করেন---হযরত মূসা আ) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে 
তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল 
করতেন । তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল 
করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মুসা আট) কারও সামনে গোসল করেন না দেখে 
কেউ কেউ বলাবলি করল--এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোন খাত আছে--- 
হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী । তের্থাৎ তাঁর অগুকোষ স্ফীত ।) 
নতুবা তিনি অন্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ধরনের খু'ত থেকে মূসা আ)-র 
নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন ম্সা (আ) নির্জনে গোসল করার 
জন্য কাপড়- খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত 
বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আল্লাহর আদেশে) নড়ে উঠল 
এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। মূসা (আ) তাঁর লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পেছনে 
পেছনে “আমার কাপড়, আমার কাপড়” বল্তে বল্তে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি 
‘ থামল না---যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌছে 
মে গেল। তখন সে সব লোক মুসা আ)-কে আপাদমস্তক উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল 


২৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খশ্ড 


এবং তীর দেহ নিখুঁত ও সূস্থ দেখতে পেল! (এতে তাদের বর্ণিত কোন খুঁত বিদ্যমান 
ছিল না।) এভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা (আ)-র নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ 
করে দিলেন। প্রস্তরখণ্ড থেমে যেতেই মূসা (আ) তাঁর কাপড় উঠিয়ে পরিধান করে নিলেন। 
অতপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহ্র কসম, মূসা (আ)-র 
আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল। 


এই ঘটনা বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ঃ কোরআনের এই আয়াতের 
এটাই অর্থ । কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আরও একটি কাহিনী খ্যাত আছে, যা 
এই আয়াতের তফসীরের সাথে সংযুক্ত । কিন্তু রসূলুল্লাহ, (সা)-র প্রত্যক্ষ উক্তির 
মাধ্যমে যে তফসীর হয়, তাই অগ্রগণ্য। 


ZA পর পপ তা 


3. &1 ১০ ৩ ৬$---অর্থাৎ মূসা (আ) আল্লাহ্র কাছে মর্যাদাবান 


ছিলেন। আল্লাহ্‌র কাছে কারও মর্যাদাবান হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তার 
দোয়া কবুল করেন এবং তীর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। মুসা আ) যে এরূপ ছিলেন, 
তার প্রমাণ কোরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেভাবে আল্লাহ্‌র 
কাছে দোয়া করেছেন, সেভাবেই কবুল হয়েছে । এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া 
এই যে, তিনি হারন আ)-কে পয়গম্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা কবৃল 
করে তাঁকে তাঁর রিসালতে অংশীদার করে দেন। অথচ রিসালতের পদ কাউকে কারও 
সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না।---(ইবনে কাসীর ) ্‌ 


পয়্গন্থরগণকে সব প্রকার দৈহিক দোষ থেকে মুক্ত রাখা আল্লাহ্‌র রীতি 8 এ 
ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জওয়াবে নির্দোষিতা প্রমাণের বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর খণ্ড কাপড় নিয়ে 
দৌড়াতে শুরু করেছে এবং মুসা আ) নিরুপায় অবস্থায় মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে 
হাযির হয়েছেন। এই গুরুত্ব প্রদান এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তার পয়গম্থরগণের দেহকে দ্বণাত্মক খ্ু'ত থেকে সাধারণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রেখে- 
ছিলেন। বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গম্বরকেই উচ্চবংশে জন্ম- 
দান করা হয়েছে। কেননা, সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিক্ল্ট ও হীন 
মনে করে,সে পরিবারের কারও কথা শোনা ও মানা তাদের জন্য কঠিন হয় । অনু- 
রূপভাবে পয়গম্করগণের ইতিহাসে কোন পয্নগস্করের অন্ধ, কানা, মুক অথবা বিকলাঙ্গ 
হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয়ুব আ)-এর ঘটনা দ্বারা এতে আপত্তি তোলা 
যায় না। কারণ সেটা আল্লাহ্‌র রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য ক্ষণস্থাম্ী 
ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল । 
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85৫42 5 ATTA Ad ATT TAT 


RIS I, "৭ [১৪ ৯% U 95 এর তফসীর কেউ কেউ সত্য 
কথা, কেউ সরল কথা, কেউ সঠিক কথা করেছেন। ইবনে কাসীর সবগুলো উদ্ধৃত 


৬৩৬৯৬ 


করে বলেন, সবই ঠিক। কোরআন পাক এস্থলে ৩১ ৮০ - 4৮৬৮০ ইত্যাদি শব্দ 
বাদ দিয়ে ১৯ ১ শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সব গুণাবলী 
বিদ্যমান রয়েছে । একারণেই কাশেমী রূহল-বয়ানে বলেন, ১৯ ১ ০৯ এমন কথা 


যা সত্য তাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই, গান্তীৰ্মপূ্ণ 
যাতে ঠাট্রা ও রসিকতার নামগন্ধও নেই, কোমল যা হাদয় বিদারক নয়। 


মুখ সংশোধন সব অনপ্রত্যঙ্গ ও কর্ম সংশোধনের কার্যকর উপায় ঃ এ আয়াতে 
মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আল্লাহ্‌ ভীতি অবলম্বন কর। এর স্বরূপ যাবতীয় 
আল্লাহ্র বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য । অর্থাৎ যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাব- 
তীয় নিষিদ্ধ ও মকরহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলা বাহুল্য, এটা মানুষের জন্য 
সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহৃভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে অর্থাৎ কথাবার্তা সংশোধন করা । এটাও আল্লাহ্ভীতিরই এক অংশ ; কিন্ত 
এমন অংশ, ঘা করায্মন্ত হয়ে গেলে আল্লাহ্ভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি 
অর্জিত হতে থাকে ; যেমন এ আগ়াতেই সঠিক কথা অবলম্বনের ফলশ্ৃতিতে 


AS” পাকি পালি টির A 


(9৮51 09 পে এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভূল- 


ভ্রান্তি থেকে নির্বত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা 
করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এরপ ব্যক্তির ভ্.টি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। 


কোরআনী বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্ব $ কোরআন পাকের সাধারণ 
পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোন কঠিন ও দুরূহ আদেশ 
দেওয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়্মও বলে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ভীতি সমস্ত 
ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধা- 
রণভাবে যেখানে আল্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই 
এমন কর্ম বলে দেওয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে আল্লাহ্‌্ভীতির অন্যান্য স্তস্ত পালন 


রি 


করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে এ Pe 


PA “Lad od 


আদেশের পর 1১৯ রি / 55 18) 5 শিক্ষা দেওয়া এরই একটি নযীর। এর পূর্বের 


. ২৩২ | তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


tad ATi A 8) কেউ তাত 


এন 41 আদেশের পর (৪০৪০ 9৩8 3019 9১9552 9 বলে এ 


বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সৎ ও প্রিয় বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া 
আল্লাহ্‌ভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ভীতি সহজ হয়ে 


যাবে। 
ডে পারা 89 50 তা rd 35 


অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 8S ৯৯2] ৯০1 এতে 


আল্লাহ্‌ ভীতিকে সহজ করার জন্য এমন লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলা 
হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাচ্চা। এর মানে যারা আল্লাহ্র ওলী। আরও এক 


॥ পপ জা তত পন 5৮5 ৩ 


আয়াতে dr আদেশের সাথে ১৪ ০০ 53 Le nbd JS; যোগ করা 
A 


হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত, সে আগামীকল্য অর্থাৎ 
কিয়ামতের দিনের জন্য কি পৃ'জি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিন্তা । এটা 
আল্লাহ্‌ভীতির সকল স্তস্তকেই সহজ করে দেয়। ্‌ ৰ 
মুখ ও কথার সংশোধন উভয় জাহানের কাজ ঠিক করে দেয় ঃ হযরত শাহ্‌ 
আবদুল কাদের দেহলভী রে) এ আয়াতের যে অনুবাদ করেছেন, তা থেকে জানা যায় 
যে, এ আয়াতে সোজা কথায় অত্যন্ত হওয়ার কারণে কর্ম সংশোধনের ওয়াদা কেবল 
ধর্মীয় মৰ্মেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়ার সব কর্মও এতে দাখিল আছে। যে ব্যক্তি 
সঠিক কথায় অত্যন্ত হয়, কখনও মিথ্যা. বলে না, চিন্তাভাবনা করে দোষন্তুটি মুক্ত 
কথা বলে, প্রতারণা করে না এবং অন্যের মর্মপীড়ার কারণ হয় এমন কখা বলে 
না, তার পরকাল ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্ম সঠিক হয়ে যাবে । হযরত শাহ্‌ 
সাহেবের অনুবাদ এই £ বল সোজা কথা, যাতে পরিপাটি করে দেন তোমার জন্যে. 
তোমার কর্ম। 
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(৭২) আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমাতন পেশ করে- 
ছিলাম, অতপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু 
মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে জালিম অজ্ঞ । (৭৩) যাতে আল্লাহ্‌ মুনাফিক 
পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন এবং মুমিন 
পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । ্‌ 





তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ ূ 

আমি এই আমানত (অর্থাৎ আমানতরূপী বিধানাবলী ) আকাশ, পৃথিবী ও 
পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম । € অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু চেতনা সৃষ্টি 
করে, যা এখনও আছে---আমা'র বিধানাবলী তাদের সামনে পেশ করেছিলাম । তাদের 
সামনে আরও পেশ করেছিলাম যে, এসব বিধান মেনে নিলে তোমাদেরকে পুরস্কার 
ও সম্মান দান করা হবে এবং না মানলে আযাব ও কষ্ট দেওয়া হবে। অতপর 
তাদেরকে এসব বিধান গ্রহণ করার ও গ্রহণ না করার এখতিয়ার দিয়ে বলেছিলাম, 
তোমরা যদি এগুলো গ্রহণ না কর, তবে আদিষ্ট সাব্যস্ত হবে না এবং সওয়াব ও 
আযাবের যোগ্য হবে না। উপরন্ত তোমাদেরকে অবাধ্যও বলা হবে না। তাদের মধ্যে 
যতটুকু চেতনা ছিল, তা সংক্ষেপে এই বিষয়বস্ত বুঝে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল । 
তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়ার কারণে) অতপর তারা ( শাস্তির ভয়হেতু পুরস্কারের 
সম্ভাবনা থেকেও হাত গুটিয়ে নিল এবং ) তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করল 
এবং ( এ দায়িত্বের ব্যাপারে ) ভীত হল ( যে, আল্লাহ্‌, জানেন এর পরিণাম কি হবে ! 
তারা যদি এটা গ্রহণ করত, তবে মানুষের মত তাদেরকেও জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হত, 
যা বিধানাবলী, সওয়াব ও আযাব বোঝার জন্য জরুরী । তারা এটা গ্রহণ না করায় 
জ্ঞানবৃদ্ধি দান করারও প্রয়োজন হয়নি । মোটকথা, তারা তো অস্বীকার করল ) 
কিন্ত (যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার পর মানুষ সূন্টি করে তার সামনেও এ 
আম্মানত পেশ করা হল, তখন, ) মানুষ (আল্লাহর জানে তার প্রতিনিধিত্ব অবধারিত 
ছিল বিধায় ) তা গ্রহণ করল । [ সম্ভবত তখন পর্যন্ত তার মধ্যেও এতটুকুই প্রয়ো- 
জনীয় চেতনা বিদ্যমান ছিল এবং সম্ভবত অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এই আমানত পেশ 
করা হয়েছিল ও আমানত গ্রহণের ফলশ্রুতিতে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল । অঙ্গীকার 
গ্রহণের সময় মানুষের মধ্যে জানবৃদ্ধির সঞ্চার করা হয়ে থাকবে । এটা কোন বিশেষ 
মানুষ যথা আদম আ)-এর সামনে পেশ করা হয়নি বরং অঙ্গীকার গ্রহণের অনুরূপ 
এ পেশ করাও ব্যাপক ভিত্তিতে হয়ে থাকবে এবং মানুষের পক্ষ থেকে কবুল করাও 
ব্যাপকভাবে হয়ে থাকবে । সুতরাং আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আদিষ্ট হল না 
এবং মানুষ আদিষ্ট হয়ে গেল। আয়াতে এ ঘটনা স্মরণ করানোর রহস্য সম্ভবত 
_ তাই, যা অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা স্মরণ করানোর মধ্যে ছিল । অর্থাৎ তোমরা স্থতঃ 
প্রণোদিত হয়ে এসব বিধান পালন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছ । সুতরাং তা পালন করা 
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উচিত। ভ্বিনজাতিও আদিষ্ট বিধায় সম্ভবত তারাও এই পেশ ও বহনের মধ্যে শরীক 
ছিল। কিন্তু এস্থলে যেহেতু মান্ষকে সম্বোধন করেই কথা বলা হয়েছে, তাই বিশেষ- 
ভাবে মানুষই উল্লেখিত হয়েছে। এই দায়িত্ব গ্রহণের পর মানুষের আস্থা, সংখ্যাগরি- 
ষের দিক দিয়ে এই হল যে,] নিশ্চয় সে (অর্থাৎ মান্ষ করণীয় বিষয়াদিতে ) 
জালিম ( এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদিতে ) অক্ত (অর্থাৎ কর্ম ও বিশ্বাস উভয়ক্ষেত্রে বিরুদ্ধা- 
চরণ করে। এ হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা । সমম্টিগতভাবে এই দায়িত্বের ) পরিণাম 
এই হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক 
পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে (কারণ তারাই বিধানাবলী বিনষ্ট করে ) শাস্তি দেবেন 
এবং মু'মিন পুরুষ ও মৃগমিন নারীদের প্রতি মনোনিবেশ €ও দয়া) করবেন । (বিরুদ্ধা- 
চরণের পরও যদি কেউ বিরত হয়, তাকেও ম্স্মিনদের শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া হবে। 
কেননা, ) আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সমগ্র সূরায় রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র সম্মান সন্তরমম ও আনুগত্যের উপর জোর 
দেওয়া হয়েছে । সুরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে । 
এতে আল্লাহ্‌ ও রস্লের আনুগত্য ও তাদের আদেশাবলী পালনকে “আমানত' শব্দের 
মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে । এর কারণ পরে ঘণিত হবে। 


আমানতের উদ্দেশ্য কিঃ এস্থলে আমানত শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী 
তাবেয়ী প্রমুখ তফসীরবিদের অনেক উক্তি বণিত আছে; যেমন শরীয়তের ফরয 
কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাযত, ধনসম্পদের আমানত, অপবিভ্রতার গোসল, নামাষ, 
যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি । এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের 
যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের মধ্যে দাখিল আছে ।---( কুরতুবী ) 


তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের সমম্টিই 
আমানত । আবু হাইয়ান বাহরে-মুহীতে বলেন £ 
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প্রত্যেক যে বিষয়ে মানুষের উপর আস্থা রাখা হয় অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ এবং 
প্রত্যেক যে অবস্থা দীন-দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সমগ্র শরীয়ত আমানত । 
এটাই অধিকাংশের উক্তি। ্‌ 

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট 
হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বিরোধিতা 
অথবা শ্রুটি করলে জাহান্নামের আযাব প্রতিশ্যৃত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের 
উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জান- 


সূরা আহযাব ২৩৫. 


বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই 
বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল । যেসব স্ম্ট বস্তর মধ্যে এই যোগ্যতা নেই, 
তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে 
উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, ফেরেশতাগণের মধ্যেও 
উন্নতি নেই ৷ তারা নৈকট্যের নিজ নিজ স্থানেই অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা 
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ভিউ ৪8৬5 ৩০ L*_ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটি 
নিদিষ্ট স্থান আছে। 


আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত 
পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায় । অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্ভিসম্হও এতে প্রায় 
একমত হয়ে যায়। ্‌ 


বুখারী, মুসলিম ও মসনদে আহমদের রেওয়ায্নেতে হযরত হুযায়ফা রো) বলেন, 
রসূলুল্লাহ সো) আমাদেরকে দুটি হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন । তন্মধ্যে একটি আমরা 
চাক্ষুষ দেখে নিয়েছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি । 


প্রথম হাদীস এই যে, ধর্মের কুতী সন্তানদের অন্তরে আমানত নাধিল করা 
হয়েছে, অতপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে ফলে মু'মিনরা কোরআন থেকে জ্ঞান অর্জন 
করেছে এবং সুন্নাহ থেকে কর্মের আদর্শ লাভ করেছে । 


দ্বিতীয় হাদীস এই যে, (এক সময় আসবে যখন ) মানুষ নিদ্রা থেকে জাগ্রত 
হতেই তার অন্তর থেকে আমানত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার এমন কিছু চিহন্মান্র 
থেকে যাবে, যেমন কেউ আগুনের অঙ্গার পায়ে সরিয়ে দিল । ( অঙ্গার তো দূরে 
সরে গেল কিন্ত ) তার চিহ ফোসকার আকারে পায়ে থেকে গেল। অথচ এতে অগ্নির 
কোন অংশ নেই ......... মানুষ পরস্পরে লেনদেন ও চুক্তি করবে, কিন্তু আমানতের 
হক কেউ আদায় করবে না। ( আমানতদার লোকের এমন অভাব দেখা দেবে যে,) 
মানুষ বলবে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানতদার আছে । 


এই হাদীসে মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত 
বলা হয়েছে। এ বিষয়টিই শরীয়তের আদেশ-নিষেধ দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার 
যোগ্যতা রাখে । | 


মসনদে আহমদে বণিত হযরত আবদুল্লাহ্‌, ইবনে আমরের রেওয়ায়েতে রস্লু- 
ল্লাহ, (সা) বলেন, চারটি বস্তু এমন যে, এগুলো অজিত হয়ে গেলে দুনিয়ার অন্য 
কোন বস্ত অজিত না হলেও পরিতাপের কিছু নেই। সেগুলো এই £ আমানতের 
 হিফাযত, সত্যবাদিতা, নিক্ষলুষ চরিত্র, হালাল খাদ্য । € ইবনে-কাসীর ) 


্‌ আমানত কিরাপে পেশ করা হবে ঃ উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি 
আকাশ, পুথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম । তারা সকলেই 


২৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এর বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে 
ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল । 


এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহ্যত 
অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বন্ত। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের 
প্রত্যুতর দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হল? 


কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন । যেমন কোরআন পাক এক 
জায্মগায় উপম্বাস্বরূপ বলেছে $ 
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abl ১০৯ অর্থাৎ আমি এই কোরআন পর্বতের উপর নাযিল করলে আপনি দেখতেন 


যে, পর্বতও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহ্র ভয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখানে 
ধরে নেওয়ার পর্যায়ে এই উপমা বণিত হয়েছে । আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ 


CA পল 0 


' করা উদ্দেশ্য নয় । Us yu! আয়াতও তাঁদের মতে তেমনি একটি উপমা । 


কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা, এর প্রমাণস্বরূপ যে 
আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কোরআন পাক 9) শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপারটি যে 
নিছক ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে । কিন্তু আলোচ্য আয়াতে 
একটি ঘটনা বণিত হয়েছে । একে কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে 
নেওয়া বৈধ হবেনা । যদি প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বস্তু অচেতন ও জড়, এদের 
সাথে প্রশ্নোত্তর হতে পারে না, তবে তা কোরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃষ্টে প্রত্যাখ্যাত 


শট ৬১ পাটি ডে AT AWA 


হবে। কারণ, কোরআন পাকের স্পষ্ট ইরশাদ এই £ 6৮১81 58 ৩০ 515 


CA 


£ ১০:১ অর্থাৎ প্রতোক বস্তু আল্লাহ'র হামদ, পবিশ্রতা ঘোষণা করে। বলা বাহলা, 


2:5৮ 
আল্লাহকে চেনা এবং তাকে স্রষ্টা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জান করে তীর স্ততি পাঠ 
করা চেতন ও উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভবপর নয় । তাই এ আয়াত দৃষ্টে এ কথা প্রমাণিত 
হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল স্ম্টবস্তর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও 
বিদ্যমান আছে। এই উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন করা যায় এবং 
তারা উত্তরও দিতে পারে ৷ উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও হতে পারে । এতে বুদ্ধিগত 
কোন অসস্তাব্যতা নেই। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে 
বাকশক্তি দিতে পারেন । তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আকাশ, পৃথিবী ও 


সূরা আহযাব ও ২৩৭ 


পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক 

অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোন উপমা অথবা 
রূপকতা নেই। ূ 

আমানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলক নয়ঃ এখানে প্রশ্ন হয় 

, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ 

তি তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরূপে হল? আল্লাহ্‌র 

অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল । _ এছাড়া ' আকাশ ও 


পৃথিবী যে আল্লাহ্র আজ্তাবহ ও অনুগত, তা কোরআনের আয়াত ৩ ৬ us 


বাক্যটি দ্বারাও প্রমাণিত । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন 
আমার আদেশ পালন করার জন্যে সানন্দে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন 
তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে উপস্থিত আছি। 


এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এ আয্মাতে তাদেরকে এক শাসকসুলভ অনুবতিতার . 
আদেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাষী হও অথবা 
গররাষী, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আয়াত এরূপ 
নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবূল করা ও কবূল না করার এখতিয়ার 
দেওয়া হয়েছিল । ্‌ | 

_. ইবনে-কাসীর ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী 

ও তাবেয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা প্রথমে আকাশের সামনে অতপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষে পর্বতমালার 
সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত 
প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জানতে চাইলে 
বলা হল, তোমরা পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলী পুরোপুরি 
পালন করলে পুরস্কার, সওয়াব এবং আল্লাহ্‌র কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। 
পক্ষান্তরে বিধানাবলী পালন না করলে অথবা হ্লুটি করলে আযাব ও শাস্তি দেওয়া 
হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সৃষ্টি জওয়াব দিল, হে আমাদের পালনকর্তা! 
আমরা এখনও আপনার আক্তাবহ দাস; কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেওয়া 
হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি । আমরা 
সওয়াবও চাই না এবং আযাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না। 


তফসীরে-কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে-আব্বাস (রা)-এর বাচনিক রিওয়া- 
যেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতপর আল্লাহ্‌ .তাআলা হযরত আদম (আ)-কে 
সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করে- 
"ছিলাম, তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর 
নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আছ? আদম (আ) 


২৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর 
হল, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে যো আল্লাহ্‌র নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের 
চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে হবে )। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি 
পাবে। আদম আ) আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন 
করে নিলেন। বোঝা বহনের পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু 
সময়ও অতিবাহিত হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথন্রম্টতায় লিপ্ত 
করে দিল এবং তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন। 

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল? উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা 
যায় যে, আদম সৃচ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ 
করা হয়েছিল। আদম সৃম্টির পর তাঁর'কাছে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার 
পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এই আমানত পেশ করা হয়েছে । তাদের শক্তি ছিল না 
বিধায় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। 

৮০ ৮পা SF ATS 


বাহ্যত বোঝা যায় যে, ৪১2 ০৯1 অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এই আমানত 


' পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা এই অঙ্গীকার আমানতের বোঝা বহন 
করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার স্থলাভিষিক্ত । 


পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমানত বহনের যোগ্যতা জরুরী ছিল £৪ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আদি তকদীরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি আদম (আ)-কে পৃথিবীতে 
তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন । এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে আল্লাহর 
বিধানাবলী মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত । কেননা এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ 
এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র 
বিধানাবলীর আনৃগত্যে উদ্বদ্ধ করবে । তাই স্ুম্টিগতভাবে হযরত আদম আ) এই 
আমানত বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকাক্ 
স্জ্টবস্ত এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে ।---€( মাযহারী ) 


Lad LAI পা পা EH 
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এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অক । এ বাক্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এতে 
সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এই অর্বাচীন সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন 
করে নিজের প্রতি জুলুম করেছে; কিন্তু কোরআনী বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নম্ম। কেননা 
মান্ষ বলে হযরত আদম আট) বোঝানো হলে তিনি তো নিষ্পাপ পয়গম্বর | তিনি নিজের 
উপর অপিত দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন । এরই ফলশ্রগতিতে তাঁকে আল্লাহ্‌র 
প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয় । তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করানো 
হয়। পরকালে তাঁর মর্ষাদা ফেরেশতাদেরও উধ্র্বে রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে 
সমগ্র মানবজাতি বোঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়গম্বর রয়েছেন এবং কোটি 


সরা আহযাব ২৩৯ রি 


কোটি সৎকর্মপরায়ণ ওলী রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা করেন। তীরা 
কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই আল্লাহ্‌র আমানতের যথার্থই 
হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কোরআন পাক মানব জাতিকে “আশরাফুল মখলুকাত' 


পাপা] দে তা পা ডেল পাপা তা 


আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে 7১1৯ ৩০5 ১৪১৩ এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 


আদম আট) ও সমগ্র মানব জাতি---কেউই নিন্দার পান্ত্র নয়। এ কারণেই তফসীর- 
বিদগণ বলেন যে, উপরোক্ত বাক্যটি নিন্দার জন্য নয় ; বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব 
অবস্থা বর্ণনা করার জন্য অবতারণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানর জাতির 
অধিকাংশ যালিম ও অক্ত প্রমাণিত হয়েছে । তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি 
এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা বলে 
দেয়া হয়েছে । | ৯ 

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তির্গকে যালিম ও অক্ত বলা 
হয়েছে, যারা শরীয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় 
করেনি । কাফির, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অন্তভূক্ত। হযরত, 
ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের হাসান বসরী রে) প্রমুখ থেকে একই তফসীর বণিত 
আছে ।---(কুরতুবী ) টা 

কেউ কেউ বলেন pI edge শব্দদ্বত্ন এ স্থলে সরল গোবেচারা অর্থে 
আদরের সূরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌ তা“আল্লার মহব্বতে ও তার নৈকট্যের 
আশায় পরিণার্মের কথা চিন্তা করেনি । এভাবে এ শব্দদ্বয় গোটা মানবজাতির জন্যও 
হতে পারে। তফসীরে মাযহারীতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী €র) ও অন্যান্য 
সুফী বুযুর্গ থেকে এ ধরনের বিষয়বস্ত বণিত আছে 


Edd BHA ee A 

৩১১ od bE uid ৫5) br 2 > 3%) এখানে r অব্যয়টি কারণ 
ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে নয়ঃ বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে ৮৬৪ ও ( বলা হয়। 
আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী- 
দেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ 
ও মু'মিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এক আরবী কবিতায় এই 1 এভাবে 
ব্যব্হাত হয়েছে ৯ (pW sl 5 ৭৮১ 19১). অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর পরিণামে 
মৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ কর পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক, . 
জন্মগ্রহণকারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস। 


3 JA A শালা 
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(১৬৯) 81 ৫০ এর সাথে এ বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ মানুষ যে 


২৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দু"্দলে বিভক্ত হয়ে যাবে---এক. 
কাফির, মুনাফিক ইত্যাদি, যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দেবে তাদেরকে 
শাস্তি দেওয়া হবে। দুই. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী । যারা আনৃগত্যের মাধ্যমে 
আমানতের হক আদায় করবে । তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার . 
করা হবে। 


এ 44444 
সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়; বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্য বলা হয়েছে, যারা 


আল্লাহ্‌র আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরোক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তফসীরের 
সমর্থন রয়েছে । 


৩] ৪) gw 
সুরা সাবা 


মন্কায় অবতীর্ণ, ৫৪ আয়্াত, ৬ রুকু 


Aor TPA 
রি 58735444442 ডিএ 
© ৮2 ক 2214, 


পরম কর্চাময় ও অসীম দাতী আল্লাহ্‌র নামে শুরু 
(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি নভোমগ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে ঘা আছে 
সবকিছুর মালিক এবং তারই প্রশংসা পরকালে । তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ । (২) তিনি 
জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা সেখান থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় 
এবং যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল । 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ রি 

সমস্ত প্রশংসা € ও গুণকীর্তন ) আল্লাহ্‌র জন্য শোভনীয়, যিনি নভোমণ্ুলে 
যা আছে এবং ভূমগ্ডুলে যা আছে সবকিছুর মালিক । তিনি ইহকালে যেমন প্রশংসার 
হকদার, তেমনি ) পরকালেও প্রশংসা (ও গুণকীর্তন ) তাঁরই জন্য শোভনীয় । €( এটা 
এভাবে প্রকাশ পাবে যে, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর এ ভাষায় আল্লাহ্‌র 
প্রশংসা করবে £ 


পাজি ঢেল পল পা 


£ ১৩ IATA 
uj ০ ৯3 ১193) 4 ১০০) 1 - 19) Gs Hd SS 


CoAT পণ A FATAT 


এ ও ৩1 & ১০০১1 


২৪২ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ইত্যাদি) তিনি প্রক্তাময়, (আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় সৃষ্টিকে অসংখ্য উপযোগিতা 
ও উপকারিতা সম্বলিত করে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি) সর্ব বিষয়ে অবহিত। (এসব 
উপযোগিতা ও উপকারিতা সৃষ্টি করার পূর্বেই এ সম্পর্কে অবহিত । তিনি এমন 
খবরদার যে )তিনি জানেন যা ভ্-গর্ভে প্রবেশ করে € যথা বৃষ্টির পানি) এবং যা 
তা থেকে নির্গত হয় (যথা বৃক্ষ ও সাধারণ উদ্ভিদ) এবং যা আকাশ থেকে বষিত হয় 
এবং যা আকাশে উ্বিত হয় (যেমন ফেরেশতাগণ আকাশে উঠানামা করেন, শরীয়তের 
বিধানাবলী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং সৎকর্মসমূহ আকাশে উথ্থিত হয় । এসব 
বিষয়ের মধ্যে দৈহিক ও আত্মিক উপকারিতা আছে। এসব উপকারিতার দাবি এই 
যে, সব মানুষ আল্লাহ্‌ তাআলার পৃণ কৃতক্ত হবে এবং কেউ ভ্রটি করলে সে শাস্তি 
পাবে। কিন্তু ) তিনি আল্লাহ্‌) পরম দয়ালু (এবং ) ক্ষমাশীল €ও স্বীয় রহমতে সগীরা 
গোনাহ্‌ সৎকর্মের ফলে, কবীরা গোনাহ্‌ তওবার ফলে এবং উভয় প্রকার গোনাহ্‌ কেবল 
স্বীয় কৃপায় ক্ষমা করে দেন। কুফর ও শিরকের গোনাহ্‌ ঈমানের মাধ্যমে ক্ষমা করে 
দেন)। 
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(৩) কাফিররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন, কেন আসবে 
না? আমীর পালনকর্তীর শপথ--অবশ্যই আঙসবে । তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জাত। 
নভোমগুলে ও ভূ-মগ্ডলে তাঁর অগোচরে নয় অণ্‌ পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং 
না ব্লহৎ---সমস্তভই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (8) তিনি পরিণামে যারা মুমিন ও সৎকর্ম- 
পরাক্মণ, তাঁদেরকে প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমী ও সম্মানজনক রিঘিক। 
(৫) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগে যায়, 
তাদের জন্য রয়েছে মন্ত্রণাদায়ক শীস্তি। (৬) যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, তারা আপনার 
পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জান করে এবং এটা মানুষকে 
পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ আল্লাহ্‌র পথপ্রদর্শন করে। (৭) কাফিররা বলে, আমরা কি 
তোগ্নাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা 
সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সুজিত হবে? (৮) সে আল্লাহ, সম্পর্কে 
মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আঘাবে ও ঘোর 
পথন্্রষ্টতায় পতিত আছে । (৯) তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও 
পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা 
আকাশের কোন খণ্ড তাদের উপর পতিত করব । আল্লাহ্‌ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য 
এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কাফ্িররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না! আপনি বলে দিন, 
কেন (আসবে না) £ আমার অদৃশ্য বিষয়ে জাত পালনকর্তার শপথ, তা অবশ্যই 
তোমাদের উপর আসবে । (তাঁর জান এমন সুবিস্কৃত ও সর্বব্যাপী যে, ) তাঁর অগো- 
চরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না আকাশে, না পৃথিবীতে (বরং সবই তাঁর জ্ঞানে উপস্থিত ) 
এবং না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, না বৃহৎ---সমস্তই (আল্লাহ্‌র জান সর্বব্যাপী হওয়ার কারণে ) 
- সুস্পষ্ট কিতাবে ( লওহে মাহফ্ষে ) আছে । 
(কিয়ামত সম্পর্কে কাফিরদের একাধিক সন্দেহ ছিল। এক. কিয়ামত যদি 


পারত তা সি 
আসেই, তবে কখন আসবে বলুন ৮) ৬ &1 দুই. যেসব অংশ একত্র করে 
তাতে জীবন স্যার করা হবে বলা হয় সেগুলোর তো নাম-নিশানাও থাকবে না। 
কাজেই একন্ন করা হবে কিরপে ? 


২৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অদৃশ্য জ্ঞান সপ্রমাণ করার উপরোক্ত বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রথমে সন্দেহের জওয়াব 
হয়ে গেছে। অর্থাৎ কিয়ামতের সময়ক্তান বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত । 
পয়গন্থরের এটা ন না থাকলে জরুরী হয় না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না। 


পানী তি শা AS 


আল্লাহ্‌ বলেন, এ ১১ তির 1 9১ পক্ষান্তরে সর্বব্যাপী জান সপ্রমাণ করার 


দ্বারা দ্বিতীয় সন্দেহের জওয়াব হয়ে গেছে । অর্থাৎ মানবদেহের সমুদয় অংশ পৃথিবীতে 
বিক্ষিপ্ত ও বাতাসে ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও আমার জ্ঞানের অগোচরে আসবে না। আমি 


ATTA 

যখন ইচ্ছা একত্র করে নেব । আল্লাহ্‌ বলেন 2 ১ 1এখন কিয়ামতের 
উদ্দেশ্য বগিত হচ্ছে। ) যাতে মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে (উত্তম ) প্রতিদান দেন । 
(সুতরাং ) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও € জান্নাতে ) সম্মানজনক রিষিক । আর যারা 
আর্মার আয়াতসমূহকে বানচাল করার চেস্টা করে নবীকে পরাস্ত করার জন্য, (যদিও 
এ চেষ্টায় ব্যর্থও হয় ) তাদের জন্য কঠোর মর্মন্তদ শাস্তি রয়েছে । (কোরআনের 
আয়াত বানচাল করার জন্য এ শাস্তি হওয়াই উচিত । কেননা কোরআন সত্য ও 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এরূপ সত্যকে বানচাল করা স্বয়ং আল্লাহ্‌কে মিথ্যা বলার 
শামিল । দ্বিতীয়ত কোরআন সৎ্পথ প্রদর্শন করে । যে একে অমান্য করবে, সে 
ইচ্ছাপর্বক সৎপথ থেকে দূরে থাকবে । সে বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের সন্ধান পাবে 
না। এটাই ছিল মুক্তির পথ । সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক মুক্তির পথ বর্জন করার কারণে 
শান্তি হওয়া অন্যায় নয় । কোরআন জত্য ও পথপ্রদর্শক তা সপ্রর্মাণ করার এক সহজ 
পদ্ধতি এই যে) যারা € এঁশী গ্রস্থসমূহের ) জান প্রাপ্ত, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জান 'করে এবং এটা পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ 
আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির ) পথপ্রদর্শন করে। (এ সম্পর্কে স্রা শোয়ারায়ে আলোচনা করা 
হয়েছে । কিয়ামতের খবর সম্বলিত হওয়ার কারণে কোরআনের সত্যতাকেই এ স্থলে 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । নতুবা ঈমানের জন্য আরও অনেক জরুরী বিষয় রয়েছে। 
সুতরাং সার কথা হল এই যে, কিয়ামতের দিন এই কিয়ামতকে মিথ্যা বলার কারণেও 
শাস্তি হবে । অতপর আবার কিয়ামত সপ্রমাণ করা হয়েছে। ) কাফিররা (পরস্পরে ) 
বলে, আমরা তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব কি, যে তোমাদেরকে (বিস্ময়কর ) 
খবর দেয় যে, তোমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও (কিয়ামতের দিন ) তোমরা নতুন সুজিত 
হবে। সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে (ইচ্ছাপূর্বক) মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ । (ফলে ইচ্ছা 

ছাড়াই মিথ্যা বলছে। কেননা, এটা অসস্তব বিধায় এ সম্পকিত খবর মিথ্যা । আল্লাহ্‌ 
বলেন, আমার নবী মিথ্যাবাদী ও উন্মাদ কিছুই নয়) বরং যারা পরকালে অবিশ্বাসী 

তারাই আযাব ও ঘোর পথন্্স্টতায় পতিত । এই পথন্রষ্টতার নগদ প্রতিক্রিয়াস্থরাপ 
সত্যবাদী মিথ্যাবাদী ও উন্মাদ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব এই যে, শাস্তি 
ভোগ করতে হবে। মূর্থেরা বিক্ষিপ্ত জড় অংশসমূহ একন্র ও পূনক্ুঙ্জীবিত করাকে 
অসম্ভব ও সাধ্যাতীত মনে করে। জিজ্াসা করি,) তারা কি (কুদরতের প্রমাণাদির 


সূরা সাবা ২৪৫ 


মধ্য থেকে) আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না, থা তাদের সামনে ও পশ্চাতে 
বিদ্যমান আছে (যে, তারা যেদিকেই তাকায়, সেদিকেই এগুলো দুষ্টিগোচর হয়। এসব 
বিশালকায় বস্ত যিনি প্রথমে সৃষ্টি ভাবি তিনি কিক্ষুদ্রকায় বত পুনরায় সৃষ্টি করতে 


শট পাতি তা 


সক্ষম নন? আল্লাহ্‌ বলেনঃ wt ৬৯৩০১৫1১১৮5 ols el i 


সত্যের প্রমাণাদি চোখের না থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার ও হঠকারিতার কারণে তারা 
তাৎক্ষণিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। শাস্তিও এমন যে, আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রর্থাণ এবং 
তাদের জন্য মহা নিয়ামত এই আকাশ ও 'পৃথিবীকেই তাদের শাস্তির হাতিয়ারে 
রূপান্তরিত করে দেওয়া। কারণ, যে নিয়ামত অস্বীকার করা হয়, তাকেই আযাবে 
রাপান্তরিত করে দিলে পরিতাপ বেশি হয়। আমি এ শাস্তি দিতেও সক্ষম। সেমতে) 
আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দেব অথবা তাদের উপর আকাশের কোন 
খণ্ড পতিত করব। (কিন্ত রহস্যের কারণে অবকাশ দিয়ে রেখেছি । মোটকথা তাদের 
উচিত আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি তক্ষ্য করা। কেননা, ) এতে (কুদরতের) পূর্ণ নিদর্শন 
রয়েছে কিন্তু) সেই বান্দার জন্য, যে আল্লাহ অভিমুখী (এবং সত্যান্বেষী ৷ অর্থাৎ 
প্রমাণ তো যথেষ্ট আছে, কিন্ত তাদের পক্ষ থেকে অন্বেষণ নেই। তাই তারা বঞ্চিত)। 


আনুষঘঙ্দিক জাতব্য বিষয় 


ATA 
| ~ ৮--এট। ৮১ শব্দের বিশেষণ, প্বে যার শপথ করা হয়েছে। 


আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলীর মধ্য থেকে এ স্থলে অদৃশ্য জ্ঞান ও সর্বব্যাপী জ্ঞানকে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের 
ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফিরদের কিয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল 
এই যে, সকল মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলে সেই মৃত্তিকার কণাসমূহও 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে । সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমহকে একত্র করা, 
অতপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার 
অস্তিত্বে সংযুক্ত করা কিরূপে সম্ভবপর £ একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল 
যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান ও কুদরতের অনুরূপ 
মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জ্ঞান সারা বিশ্বব্যাপী । 
আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব কিছু তিনি জানেন। কোন্‌ বস্ত কোথায় কি অবস্থায় 
আছে, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টির কোন কণা তাঁর অজ্ঞাত নয়। এই সর্বব্যাপী জ্ঞান 
আল্লাহ, তা'আলার বৈশিষ্ট্য। ফেরেশতা হোক কিংবা পয়গম্বর কারও এরূপ সর্বব্যাপী 
জান অর্জিত হতে পারে না। এমন সর্বব্যাপী জ্ঞানসম্পন্ন সত্তার জন্য মানুষের কণা- 
সমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একত্র করা এবং সেগুলো দ্বারা পুনরায় দেহ 
গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। 


২৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 সপ্তম খণ্ড 


9৮ AOA লা ASU a 


১. 1 ১: ১) 1 ৩ টক বাক্যটি পূর্ববর্তী (০4 ১৫ বাক্যের সাথে 


সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই আগমন করবে এবং কিয়ামত আগমনের উদ্দেশ্য 
মুমিনদের প্রতিদান ও উত্তম রিযিক অর্থাৎ জান্নাত দান করা। তাদের বিপরীতে 


TA AA OA 


3 3 1 Ey (2m 38 ১১ 1 __ অর্থাৎ যারা আমার আয়াতসমূহে: আপত্তি তুলেছে 


এবং মানুষকে তা থেকে নিরত করার চষ্টা করেছে, তাদেরকে আযাব দেওয়া হবে। 


“A 


৬ 0৯ ভিন তারা যেন চেষ্টা করেছিল আমাকে অক্ষম করে দেওয়ার 


জন্য! 

AT AUYAwW 47 পাপা পশলা তা পা 

cA js ১৭) ০১ ৩০০ ০১ a $Y 5 1 অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ 
মর্মন্তদ শাস্তি । ্‌ 


980টি পাও ডে পাপা তা 


এ 3 so ১) ৩ ১৯ 5---এতে কিয়ামত অন্থীকারকারীদের বিপরীতে 


কিয়ামতে বিশ্বাসী ম’মিনদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি অবতীর্ণ জান দ্বারা উপকৃত হয়েছিল । 
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তা 


এখানে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে । তারা ঠাট্টা ও উপহাসের 
ছলে বলত, এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অন্তত ব্যক্তির সন্ধান নেই, যে বলে 
তোমরা পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি 
করা হবে, অতপর তোমাদেরকে এই আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে। 


বলা বাহুল্য ব্যক্তি বলে এখানে নবী করীম সো)-কে বোঝানো হয়েছে, যিনি 
কিয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করতে লতেন। কাফিররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরূপে চিনত ও জানত। কিন্ত 
এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জাঁনে না। উপহাস 
এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই এরাপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল । 


৮ /*--শব্দটি $ থেকে উত্তৃত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা। 
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_ এ }৮০5- এর অর্থ মানবদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অতপর 
কাফিররা রসূলুল্লাহ, সো)-র খবর দেওয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে। 


ie (1 ও ১৪4 ০০) 1_ উদ্দেশ্য এই যে, দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ হয়ে 


রা 
যাওয়ার পর সমস্ত কণা রি হয়ে মানবদেহে পরিণত হওয়া এবং জীবিত হওয়া 
একটি উদ্ভট কথা । একে মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তাঁর এই খবর হয় 
জেনেশুনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, না হয় সে উম্মাদ, যার কথার 
কোন সঠিক ভিত্তি থাকে না। 


ASIA LAA A Ad AT টস 
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বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ 
আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বন্তসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কুদরত প্রত্যক্ষ 
করলে কাফিররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আয্মাতে 
অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল- 
কায় স্ৃষ্টবস্ত তোমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত । এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা 
অবিশ্বাস ও অস্বীকারে অটল থাকলে আল্লাহ্‌ এসব নিয়ামতকেই তোমাদের জন্য আযাবে 
রূপান্তরিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন । ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস করে নেবে; 
আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে। 
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নিল 


দক 


(১০) আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বত- 
মালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা. কর এবং হে পক্ষী সকল, 
তোমরাও । আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম । (১১) এবং তাকে বলে- 
ছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পা- 
দন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। (১২) আর আমি সোলায়মানের 
অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ 
অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। 
কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে । তাদের যে কেউ 
আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি ভ্বলভ্ত অগ্নির-শাস্তি আস্বাদন করার। (১৩) তারা 
সোলায়মানের ইচ্ছানুঘায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদুশ ব্বহদাকার পান্র এবং চুল্লির উপর 
স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত । হে দাউদ পরিবার! ক্লুতজ্ঞতা সহকারে তোমরা 
কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই ক্কৃতজ্ত। (১৪) যখন আমি 
সোলায়মানের স্বত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর হ্বত্যু সম্পর্কে অবহিত 
করল । সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল । যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন 
জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শান্তিতে 
আবদ্ধ থাকতো না। 








তফঙীরের সার-সংক্ষেপ 

আর আমি দাউদ (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। € সেমতে আমি পর্বত- 
মালাকে আদেশ দিয়েছিলাম, ) হে পর্বতমালা ! দাউদের সাথে বার বার পবিত্রতা 
ঘোষণা কর (অর্থাৎ সে যখন যিকিরে লিপ্ত হয়, তোমরাও তার সাথে যিকির কর) 
এবং (এমনিভাবে ) পক্ষীকুলকেও (আদেশ দিয়েছিলাম। যেমন অন্য আয়াতে আছে $ 
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সম্ভবত এর রহস্য এই ছিল যে, তিনি যিকির স্কুর্তি অনুভব করবেন অথবা ভার 
মু'জিষা ফুটে উঠবে । পক্ষীকুলের এই তসবীহ্‌ খুব সম্ভব শ্রোতাদের বোধগম্য ছিল। 
নতুবা অবোধগম্য তসবীহ তো তারা করেই থাকে । এতে দউদ (আ)-এর সাথে করার 
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(৪৬4৯) ৩ 5৪855 ॥ --আরেক নিয়ামত এই দিয়েছিলাম যে,) আমি তাঁর জন্য 


লৌহকে (মোমের মত) নরম করেছিলাম (এবং আদেশ দিয়েছিলাম যে,) তুমি এই 
লোহার প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর এবং কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং (আমার 
দেওয়া এসব নিয়ামতের কৃতজতাস্বরূপ ) তোমরা সকলেই [অর্থাৎ দাউদ (আট) ও 
তাঁর লোকজন] সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি । (তাই 
পূর্ণ গুরুত্বসহকারে আদেশ পালন কর ।) আর আমি বায়ুকে সোলায়মান আ)-এর 
অধীন করেছিলাম, যে সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম 
করত। [অর্থাৎ বায়ু সোলায়মান (আ)-কে এতটুকু দূরত্বে নিয়ে যেত। আল্লাহ্‌ 
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যে, ] আমি তীর জন্য গলিত তামার ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। (অর্থাৎ তামাকে 
খনিতে তরল করে দিয়েছিলাম, যাতে তদ্দ্বারা কোন হন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই দ্রব্য- . 
সামগ্রী তৈরি করা সহজ হয়। দ্রব্য তৈরির পর সেই গলিত তামা জমাট হয়ে যেত। 
এটাও ছিল একটা মু'জিযা। আরেক নিয়ামত এই ছিল যে, আমি জিনদেরকে তার : 
অনুগত করে দিয়েছিলাম । সেমতে ) কতক জিন তাঁর সামনে (নানা রকম ) কাজকর্ম 
করত, তার পালনকর্তার আদেশে (অর্থাৎ তিনি অধীন করে দিয়েছিলেন বলে। এর ' 
সাথে জিনদেরকে আইনগত আদেশও দিয়েছিলাম যে,) তাদের মধ্যে যে কেউ (সোলা- 
যানের আনুগত্য সম্পর্কিত) আমার আদেশ লংঘন করবে, [ অধীন করে দেওয়ার 
কারণে সোলায়মান (আ) তাদেরকে বেগারদের ন্যায় বাধ্যতামূলক কাজে লাগাতে 
পারতেন ]। আমি তাকে পেরকালে) জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন করাব। (এ থেকে 
একথাও জানা গেল যে, যে জিন ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করবে, সে জাহান্নামের 
শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। অতপর জিনদের আদিষ্ট কাজ বর্ণনা করা হয়েছেঃ) 
জিনরা তাঁর ইচ্ছানুষায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউয-সদুশ বৃহদাকার পান্্ এবং চুর্লীর উপর 
স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত । (আমি তাঁকে আদেশ দিয়েছিলাম, আমার দেওয়া 
এসব নিয়ামতের বিনিময়ে) হে দাউদ পরিবার, [ অর্থাৎ সোলায়মান (আট) ও 
তাঁর লোকজন,] তোমরা সকলেই (এসব নিয়ামতের) কৃতক্ততাস্বরূপ সৎকর্ম সম্পাদন, 
কর। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ । [ তাই এই কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে 
তোমরা বহু লোক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে । সুতরাং এ বাক্যে কৃতজ্ঞতা ও সৎকর্মে 
প্রলুব্ধ করা হয়েছে। সারা জীবন সোলায়মান আ)-এর সামনে জিনরা এভাবে 
কাজ. করে গেল।] অতপর যখন আমি তাঁর মৃত্যু ঘটালাম (অর্থাৎ তিনি ইন্তিকাল 


চি) ৯১ mm 


২৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


করলেন,) তখন [ মৃত্য এমনভাবে ঘটল যে, জিনরা টেরই পেল না। অর্থাৎ মৃত্যুর 
সময় সোলায়মান (আট দুগ্হাতে লাঠি ধরে লাঠির মাথা নিজের চিবুকে লাগিয়ে সিংহা- 
সনে উপবিষ্ট ছিলেন। এ অবস্থায় তার প্রাণবাম়ু নির্গত হয়ে যায় এবং তিনি এন্মনি- 
ভাবে সারা বছর উপবিষ্ট রইলেন। জিনেরা তাঁকে উপবিষ্ট দেখে জীবিত মনে করতে 
থাকল । . কাছে যেয়ে অথবা গভীরভাবে দেখার সাধ্য কারও ছিল না। সন্দেহেরও 
কোন কারণ ছিল না। জিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে যথারীতি কাজ করে গেল] 
এবং ঘৃণপোকা ব্যতীত কেউ তাঁর মৃত্যু সম্পকে তাদেরকে অবহিত করল না। সে 
সোলায়মান (আ)-এর লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। [ অবশেষে লাঠি ঘুণে খাওয়ার কারণে 
ভেঙে পড়ে গেল। লাঠি পড়ে যাওয়ায় সোলায়মান (আ)-এর অসার দেহও মাটিতে 
পড়ে গেল।] যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন (এবং ঘুণে খাওয়ার হিসাব করে 
জানা গেল যে, এক বছর আগেই তাঁর ম্বৃত্য হয়েছে) তখন জিনেরা (তাদের অদৃশ্য 
জান দাবির স্বরূপ) জানতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানত, তবে (সারা 
: বছর ) এই লান্ছনাপূর্ণ শান্তিতে আবদ্ধ থাকত না € অর্থাৎ হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে । এতে 
_গোলামির কারণে লাস্ছনাও ছিল এবং কষ্টের কারণে বিপদও ছিল)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


্‌ উপরে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা স্বৃত্যুর পর দেহের অংশ- 
সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সেগুলোকে একনভ্র করে জীবিত করাকে 
অযৌক্তিক মনে করে অস্বীকার করত। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁদের 
এই অসত্য ধারণা দূর করার জন্য হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ 
করেছেন। কারণ ' আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের হাতে ইহকালেই এমন কাজ সংঘটিত 
করিয়েছেন, যা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হত ; যেমন লোহাকে মোমে পরিণত করা, 
বায়ুকে আক্তাবহ করা এবং তামাকে তরল পানির মত করে দেওয়া! 
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'করেছিলাম । ০৪--এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত । উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলী 


যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে তাঁকে দান করা হয়েছিল । আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক 
পয়গম্থরকে কতক বিশেষ স্বাতন্ত্যমূলক গুণাবলী দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের 
বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। হযরত দাউদ আ)-এর বিশেষ গুণাবলী এই ছিল যে, 
তাঁকে রিসালতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল । তিনি এমন 
সুমধূর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র যিকির অথবা যবুর তিলাওয়াত করতে 
শুরু করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত । এমনি- 
ভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মু'জিযা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। 


সূরা সাবা ২৫১ 


Aww 3| 


3৬-2! sn ; থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ বারবার 


করা। আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ (আট) আল্লাহ্‌র 
যিকির ও তসবীহ্‌ পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেই সব বাক্য বারবার আর্তি কর। 
হযরত ইবনে-আব্বাস রো) এ শব্দের তফসীর তাই করেছেন ।---(ইবনে কাসীর) 


হযরত দাউদ আ)-এর সাথে পর্বতমালার এই তসবীহ্‌ পাঠ সেই দার 
তসবীহ থেকে ভিন্ন, যাতে সমগ্র সৃষ্টি অংশীদার এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত 
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(4৮০৮ ৩১58 } অৰ্থাৎ জগতের সব কিছুই আল্লাহ্‌ তা'আলার সপ্রশংস 


তসবীহ্‌ পাঠ করে; কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ. বুঝ না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 
তসবীহ হযরত দাউদ (আ)-এর একটি ম্জিযার মর্যাদা রাখে । তাই এ তসবীহ্‌ সাধারণ . 
শ্রোতারাও শুনত এবং বুঝত। নতুবা এটা মু‘জিযা হত না। 


এ থেকে আরও জানা গেল যে, দাউদ আ)-এর কণ্ঠের সাথে পর্বতমালার কণ্ঠ 
মেলানো প্রতিধবনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোন গম্থজে অথবা কুপে আওয়াজ 
দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে শোনা যায়। কেননা কোরআন পাক একে 
দাউদ (আ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছে। প্রতিধ্বনির সাথে 
কারও শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাফিরও 
সৃষ্টি করতে পারে । ৃ 

ক - A ৮ 

৯৮] এ শব্দটি ব্যাকরণিক দিক দিয়ে উহ্য ৬১২০ ক্রিয্াপদের ০5০০ 
হয়ে ১4১০ হয়েছে ।--( রাহুল মা"আনী ) অর্থ এই যে, আমি পক্ষীকুলকে দাউদ 
(আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম। এই অধীন করার উদ্দেশ্য এই যে, ওরাও তাঁর 
আওয়াজ শুনে শূন্যে সমবেত হয়ে যেত এবং তাঁর সাথে পর্বতমাজার অনুরূপ তসবীহ্‌ 
পাঠ করত। অন্য এক আয়াতে আছে £ 
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উ ) 5:৮০ _-অর্থাৎ আমি পর্বতমালাকে দাউদ (আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম 


যাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে তসবীহ্‌ পাঠ করে এবং পক্ষীকুলকেও অধীন করে 
দিয়েছিলাম । ্‌ 


অপি 


২৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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১০ ০৪১১৪১৩, ০৫০০০ ও ১৪ সা ৩১৩ অর্থাৎ আমি 


পল 


তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় মু'জিযা। হযরত 
হাসান বসরা, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা মু‘জিযা- 
রূপে লোহাকে তাঁর জন্য মোমের মত নরম করে দিয়েছিলেন । লোহা দ্বারা কোন 
কিছু তৈরি করতে অগ্নির প্রয়োজন হত না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোন হাতিয়ারেরও 
প্রয়োজন ছিল না। অতপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম 
তৈরি করতে পারেন, সেজন্য লোহাকে তাঁর জন্য নরম করে দেওয়া হয়েছিল। 


90 ASL LAAT এ পাজি ঠেলা পা 


অন্য এক আয়াতে আরও আছে $ ES বত চিত আল্লাহ্‌ 


হি we 


চারার স্বয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন । এখানেও পরবতাঁ ) 5১ 


রঃ সা 5 বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরিশিষ্ট । ১৪ শব্দটি ৭ ১৪১ থেকে উদ্ভূত । 
অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরি করা । ১)--এর শাব্দিক অর্থ বয়ন 
করা । উদ্দেশ্য এই যে, 'বর্ম নির্মাণে তার কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত কর 
যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর 
হবে। এতফসীর হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বণিত আছে।---( ইবনে কাসীর) 


এ থেকে আরও জানা গেল যে, শিল্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও 
“পছন্দনীয় । কেননা আল্লাহ্‌ তা"আলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন । 


রি বে 


কেউ কেউ ১ ১১০ ১৪১ টুর অর্থ এই দিয়েছেন যে, এই শিল্পকর্মের জন্য 


সময়ের পরিমাণ নিদিষ্ট করে নেওয়া উচিত---সারাক্ষণ এতে মশগুল থাকা উচিত নয়, 
যাতে ইবাদত ও রাজকার্ষে ব্যাঘাত না ঘটে । এ তফসীর থেকে জানা গেল যে, শিল্পী 
ও শ্রমিকদেরও উচিত ইবাদত ও জ্ঞান লাভের জন্য কিছু সময় বাঁচিয়ে নেওয়া এবং 
সময় বিধিবদ্ধ করা । 


শিল্প ও কারিগরির ফযীলত £ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার করা ও তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ । আল্লাহ 
তাআলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তার মহান পয়গম্ধরগণকে শিক্ষা দিয়েছেন । হযরত 
নূহ আ)-কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনিভাবে শেখানো হয়েছিল । বলা হয়েছে ৪ 


LIA + ASA a“ রা 


4৪ bl i! ডি 3 অর্থাৎ আমার সামনে জাহাজ নির্মাণ কর। অনুরাপ- 


ভাবে অন্য পয়গনম্বরগণকেও বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়া বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রমাণিত 
আছে। হাফেজ শামসুদ্দীন যাহ্বী রচিত “আতিব্বুন্নবভী” নামক কিতাবে বণিত 
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আছে যে, গুহনির্মাণ, বস্্বয়ন, বৃক্ষরোপণ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্ততকরণ, মালপন্ধ আনা-নেও- 
য়ার জন্য চাকা বিশিষ্ট গাড়ি তৈরি করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল 
প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্থরগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন । 


শিল্পজীবী মানুঘক হেয় মনে করা গোনাহ্‌ ৪ আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন 
শিল্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোন শিল্পকে হেয় ও নিকুষ্ট মনে করা হত না। পেশা 
ও শিল্পের ভিত্তিতে কাউকে কম ও বেশি সম্মানী মনে করা হতনা এবং এর ভিত্তিতে 
সমাজও গড়ে উঠত না। এগুলো কেবল ভারতীয় হিন্দুদের আবিষ্কার । তাদের 
সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রথা শিকড় গেড়ে বসেছে । 


দাউদ আ)-কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্য ঃ তফসীরে ইবনে- 
কাসীরে বণিত আছে---হযরত দাউদ তো) তাঁর রাজত্বকালে ছদ্মবেশে বাজারে গমন 
করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, দাউদ কেমন 
লোক £ তার রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে 
দিনাতিপাত করত । রাস্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই 
প্রশ্ন করা হত, সেই দাউদ (আ)-এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ন্যায় বিচারের কারণে 
 ক্ৃতজতা প্রকাশ করত । 


আল্লাহ্‌ তা"'আল্লা তার শিক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা মানববেশে প্রেরণ করেন । 
দাউদ আ) যখন বাজারে যাওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার 
সাথে সাক্ষাৎ হল। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন । মানবরূপী 
ফেরেশতা জওয়াব দিল, দাউদ খুব ভাল লোক । নিজের জন্য এবং উম্মত ও 
প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি । তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, 
যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামিল মানুষ হয়ে যেতেন । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 
‘সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ 
বায়তুল মাল তথা সরকারী ধনাগার থেকে গ্রহণ করেন । 


একথা শুনে হযরত দাউদ (আট) আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে কাকুতি-মিনতি ও 
দোয়া করতে থাকেন । তিনি বললেন, হে আল্লাহ ! আমাকে এমন কোন হস্তশিল্প শিক্ষা 
দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি 
এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। 
আল্লাহ্‌ তা*আর্লা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিখিয়ে 
দিলেন । পয্নগম্বরসুলভ সম্মানস্বরূপ তার জন্য লোহাকে মোমের 'মত' নরম করে 
_ দেওয়া হল, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি 
অবশিষ্ট সময় ইবাদত ও রাজকার্ষে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন । 


মাস“আলা £ খলীফা অথবা বাদশাহ তাঁর পূর্ণ সময় রাজকার্য সম্পাদনে ব্যয় 
করেন বিধায় তার পক্ষে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের জন্য বেতন গ্রহণ করা 


২৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খও 


জায়েয । কিন্তু জীবিকার অন্য কোন উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয় । হযরত 
দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন । 
ধনৈঙ্বর্ষ, অণি-মাণিক্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামপ্রীর প্রাচুর্য ছিল ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
থেকে তাঁকে সরকারী ধনাগার ইচ্ছানুষাস্মী ব্যয় করার অনুমতিও দান করা হয়েছিল । 
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লা পা লা 


যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন । আপনার কাছে হিসাব চাওয়া হবে না। 
কিন্ত পয়্গস্থরগণকে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সুউচ্চ মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরি- 
প্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে । এরপর দাউদ (আ) এত বিশাল সাম্রাজ্যের 
অধিকারী হওয়া সত্তেও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই 
সন্তুষ্ট থাকতেন । ' : 


আলিমগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাঁম দিয়ে থাকেন । কাষী 
(বিচারক) ও মুফতি জনগণের কাজে তাঁদের সময় ব্যয় করেন । তাঁদের বেলায়ও 
একই বিধান। তাঁরা বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যয় গ্রহণ করতে পারেন । 
কিন্তু জীবিকার অন্য কোন উপায় থাকলে এবং তা কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত সুষ্টি না 
করলে তাই উত্তম। 


হায়োদা $ হযরত দাউদ আট) নিজের এই কর্ম নীতির ভিত্তিতে স্বীয় আমল ও 
অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের অবাধ ও স্বাধীন মতামত জানার যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে- 
ছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দোষ নিজে জানে না বিধায় অপরের 
কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত ৷ হযরত ইমাম মালিকও এ বিষয়ে বিশেষ যত্ববান 
ছিলেন। তার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কি, তাতিনি জানতে চেস্টা করতেন। 


4 তা পি তা BIA পাতে ও “Aw পা oA শি 


বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সোলায়মান (আ)-এর আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা পর্বতমালা 
ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন । অনুরূপভাবে সোলায়মান আ)-এর জন্য 
বামুকে অধীন করে দিয়েছিলেন । সোলায়মান (আ) তাঁর সিংহাসনে পরিবার-পরিজন 
ও বহু সংখ্যক সভাসদসহ আরোহণ করতেন । বায়ু তাঁর আজাধীন হয়ে তিনি 
যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হযরত হাসান বসরী রে) 
বলেন £ একটি কর্মের প্রতিদানে সোলায়মান আ)-এর' জন্য বায়ুকে অধীন করে 
দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশ্ব পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের 
নামায কাযা হয়ে গেল। এই অমনোযোগিতার কারণ ছিল অশ্ব । তাই, এ কারণ 

খতম করার জন্য অশ্বসমূহকে কুরবানী করে দিলেন। কেননা তাঁর শরীয়তে গরু- 
মহিষের ন্যায় অশ্ব কুরবানীও জায়েষ ছিল । এসব অশ্ব তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
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ছিল। তাই, সরকারী ক্ষতির প্রগ্নই উঠে না। কোরবানী করার কারণে নিজের 
ধনসম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নই দেখা দেয় না। সূরা ছোয়াদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হবে । সুলায়মান আট) তাঁর আরোহণের জন্ত কোরবানী করেছিলেন । 
তাই, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁকে আরোহণের জন্য আরও উত্তম বস্ত দান করলেন। 
( কুরতুবী ) ্‌ 

544 শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং 05) শব্দের অর্থ বিকালে চলা । 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সোলায়মান আ)-এর সিংহাসন 
. বাতাসের কীধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করত, অতপর বিকাল 
থেকে রান্ত্রি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত । এভাবে দু'মাসের দুরত্ব একদিনে 
অতিক্রম করত । ্‌ 


হযরত হাসান বসরী রে) বলেন, হযরত সোলায়মান (আ) সকালে বায়তুল 
মোকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে ইস্তাখারে পৌছে আহার করতেন। অতপর 
সেখান থেকে যোহরের পর প্রত্যাবর্তন করে রান্ত্রিতে কাবুল পৌছতেন । বায়তুল 
মোকাদ্দাস থেকে ইন্তাখার পর্যন্ত পথ এক ব্যক্তি দ্রুতগামী সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে 
এক মাসে অতিক্রম করতে পারে । অনুরূপভাবে ইস্তাখার থেকে কাবুল পর্যন্ত পথও" 
এক মাসে অতিক্রম করা যায়।---( ইবনে কাসীর ) 


AAT ET AL পলা 


1৯ | ৬ ৬০৩০1 ১--অর্থাৎ আমি সোলায়মান (আ)-এর জন্য তামার 


পরশ্নবণ প্রবাহিত করেছি । উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ্‌ তা'আলা : 
সোলায়মান (আ)-এর জন্য পানির ন্যায় বহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা | 
পরশ্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হত এবং উত্তপ্তও ছিল না। অনায়াসেই এর পান্্র ইত্যাদি ৷ 
তৈরি করা যেত । | 
হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন, ইয়ামানে অবস্থিত এই প্রত্রবণের দূরত্ব 
অতিক্রম করতে তিনদিন তিন রাত্রি লাগত । মুজাহিদ বলেন, ইয়ামানের সান'আ 
_ থেকে এই প্রশ্রবণ শুরু হয়ে তিনদিন তিন রান্রির পথ পর্যন্ত পানির ন্যাস্ন প্রবাহিত 
. ছিল । ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত ১৮১ শব্দের অর্থ গলিত তামা। 
(কুরতুবী) 
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রঃ 3585908৩৮07 বাকাউও উহ 33৯ ক্রিয়া- 


পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত । অর্থ এই যে, আমি কতক জিনকে সোলায়মানের অধীন 
করে দিয়েছিলাম, যারা তার সামনে তাঁর পালনকর্তার আদেশক্রমে কাজ করত । 
‘সামনে’ বলার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, চন্দ্র, সুর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করান্প 


২৫৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥॥ সপ্তম খণ্ড 


ন্যায় জিনকে সোলায়মান আ)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই 
যে, তারা চাকর-নওকরের মত অপিত দায়িত্ব পালন করত । 


জিন অধীন করা কিরূপ ঃ এ স্থলে উল্লিখিত জিন অধীন করার বিষয়টি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশে কার্যকর হয়েছিল বিধায় এতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। 
কতক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বণিত আছে যে, জিন তাদের বশীভূত ও অধীন 
ছিল। এ বশীকরণও আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুমতিক্রমে ছিল, যা কারামতরূপে তাঁদেরকে 
দান করা হয়েছিল। এতে আমল ও' ওযীফার কোন প্রভাব ছিল না। আল্লামা 
শরবিনী “সিরাজুল মুনীর” তফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে হযরত আবু হোরায়রা, 
উবাই ইবনে কা'ব, মুয়ায ইবনে জাবাল, উমর ইবনে খাত্তাব, আবু আইউব আন- 
সারী, যায়েদ ইবনে সাবেত রো) প্রমুখ সাহাবীর একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন । 
এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনরা তাদের আনুগত্য ও কাজকর্ম করত । 
কিন্তু এটা নিছক আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা সোলায়- 
মান আ)-এর অনুরূপ কতক জিনকে তাদেরও সেবাদাসে পরিণত করে দেন । কিন্তু 
আমলের মাধ্যমে জিন বশ করার যে নিয়ম আলিমগণের মধ্যে খ্যাত আছে, সেটা 
শরীয়তে জায়েয কি-না, তা চিন্তার বিষয় বটে। অস্টম শতাব্দীর আলিম কাজী 
বদরুদ্দীন শিবলী হানাফী জিনদের বিধান সম্পর্কে “আ-কামুল মারজান ফী আহ- 
কামিল জান” নামক একটি স্বতন্ত্র পৃস্তক রচনা করেছেন। এতে বণিত আছে যে, 
' জিনদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের কাজ সর্বপ্রথম হযরত সোলায়মান আ) আল্লাহ্‌র 
আদেশক্রমে মুজিযারূপে করেছেন । পারস্যবাসীরা জমশেদ সম্পর্কে বলে থাকে 
যে, তিনি জিনদের সেবা গ্রহণ করেছিলেন । এমনিভাবে সোলায়মান (আ)-এর সাথে 
সম্পর্কশীল “আসিফ ইবনে বরখিয়া” প্রমুখ সম্পর্কেও জিনদের সেবা গ্রহণের ঘটনাবলী 
খ্যাত আছে । মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক খ্যাতি আবু নসর আহমদ 
ইবনে বেলাল এবং হেলাল ইবনে ওসিফের রয়েছে । তাঁদের থেকে জিনদের সেবা 
' গ্রহণের অত্যাশ্্য ঘটনাবলী বণিত আছে । হেলাল ইবনে ওসিফ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে 
সোলায়মান আ)-এর সামনে পেশরুত জিনদের বাক্যাবলী এবং তাঁর সাথে জিনদের 
চুক্তি ও অঙ্গীকারনামা উল্লেখ করেছেন । 


কাজী বদরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থে আরও লেখেন, যারা জিন বশ করার আমল করে, 
তারা সাধারণত শয়তান রচিত কুফরী কলেমা ও যাদুকে কাজে লাগায়। কাফির জিন 
ও শয়তান এ গুলো খুব পছন্দ করে । জিনদের অধীন ও অনুগত হওয়ার গূঢ়তত্ব এত- 
টুকৃই যে, তারা আলিমদের কুফরী ও শিরকী আমলে সন্তষ্ট হয়ে ঘুষস্বরূপ তাদের 
কিছু কাজও করে দেয়। এ কারণেই এসব আমলে আলিমরা কোরআনের আয়াত 
নাপাকী, রক্ত ইত্যাদি দিয়ে লিখে থাকে । এতে কাফির জিন ও শয়তান খুশি হয়ে 
তাদের কাজ করে দেয় । তবে খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ্‌র আমলে ইবনুল ইমাম নামক 
ব্যক্তি সম্পর্কে কাজী বদরুদ্দীন লেখেন যে, তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার নামসমৃহের 
মাধ্যমে জিন বশ করেছিলেন । এতে কোন শরীয়ত বিরোধী কথা ছিল না। 


সূরা সাবা ২৫৭ 


সার কথা এই যে, যদি কোন ইচ্ছা ও আমল ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহ্‌র মেহের- 
বাণীতে জিন কারো অধীন হয়ে যায়, যেমন সোলায়মান (আ) ও কতক সাহাবী সম্পর্কে 
এরূপ প্রমাণিত আছে, তবে এটা মু'যিজা ও কারামতের অন্তর্ভুক্ত । পক্ষান্তরে আম- 
লের মাধ্যমে জিন বশ করা হলে তাতে যদি কুফরী বাক্য অথবা কুফরী কর্ম থাকে, 
তবে এরূপ বশীকরণ কুফর হবে। কেবল গোনাহ, সম্লিত আমল হলে কবীরা গোনাহ্‌ 
হবে। যেসব আমলে এমন শব্দ ব্যবহাত হয়, যার অর্থ জানা নেই সেগুলোকেও 
ফিকাহবিদগণ নাজায়েয বলেছেন । কারণ, এগুলোতে কুফর, শিরক অথবা গোনাহ 
থাকা বিচিন্তর নয়। কাজী বদরুদ্দীন আ-কামুল মারজানে অবোধগম্য 4 
ব্যবহারকেও নাজায়েঘ লেখেছেন। 


বশীকরণের আমল যদি আল্লাহ্র নামসমূহ অথবা কেরাআনী আয়াতের মাধ্যমে 
হয় এবং তাতে অপবিভ্র বস্ত ব্যবহারের মত গোনাহ না থাকে, তবে এই শর্তে জায়েয 
যে, এর উদ্দেশ্য জিনদের উৎপীড়ন থেকে নিজেকে ও অন্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করা 
হতে হবে। অর্থাৎ ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই--উপকা'র লাভ করা উদ্দেশ্য 
না হওয়া চাই। ধনোপার্জনের উপায় হিসাবে এরাপ আমল করা নাজায়েয । কারণ, 


এতে }* ৬ ঠ ১০ | অৰ্থাৎ স্বাধীনকে গোলামে পরিণত করা এবং শরীয়তসম্মত 
কারণ ব্যতীত তাকে বেগার খাটানো জরুরী হয়ে পড়ে, যা হারাম । 


পর্পা A TATA TATIA A Gar 


A lds ৫ 5 I ৬১৮ (৪ En ০ ০+-অর্থাৎ কোন জিন 


যদি সোলায়মান আ)-এর ঘা না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া 
হবে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে পরকালের জাহান্নামের আযাব বোঝানো 
হয়েছে । কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌ তাণআলা তাদের উপর একজন ফেরেশতা 
নিয়োজিত রেখেছিলেন । সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে 
বাধ্য করত । (কুরতুবী ) এখানে প্রশ্ন হয় যে, জিন জাতি আগুন দ্বারা সৃজিত । 
কাজেই আগুন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করবে £? এর জওয়াব এই যে, আগুন দ্বারা জিন 
সজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির দ্বারা মানব সৃজিত হওয়ার অর্থ । অর্থাৎ মানব 
অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। কিন্তু তাকে মৃত্তিকা ও পাথর দ্বারা আঘাত করা 
হলে সে কষ্ট পায়। এমনিভাবে জিন জাতির প্রধান উপাদান অগ্নি । কিন্ত নির্ভেজাল 
ও তেজক্িয় অগ্নিতে তারাও ভ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায় । 


AA তা ad পান, ৪ পপর A 5% A $F পল EASA ৪ 


ও AJ 


০০030 5 পল সে সব কাজের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা 
2 


€) ৩.০ 


২৫৮ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সোলায়মান (আঁ) জিনদের দ্বারা করাতেন। একে শব্দটি /=--এর বহুবচন । 
অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ'। বাদশাহ অথবা বড় লোকেরা নিজেদের জন্য যে 
সরকারী বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও ৬35৮০ বলা হয়। এ শব্দটি ১১ থেকে 


উদ্ভৃত। অর্থ যুদ্ধ । এধরনের বাসভবনকে সাধারণত অপরের নাগাল থেকে সংরক্ষিত 
রাখা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা হয়। এর সাথে মিল রেখে গৃহের 


বিশেষ অংশকে ০০ 1৮ বলা হয় । মসজিদে ইমামের দীড়াবার জায়গাকেও এই 
স্বাস্ত্ের কারণেই ০১1১৯ বলা হয় । কখনও মসজিদ অর্থেই লাই ১ ৩৭ শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে 4$9 101 ৬৬৪ ৮৪) ৩৬০ এবং ইসলাম যুগে 
৪3৮০ শর) ৯০ বলে তাঁদের মসজিদ বোঝানো হত । 


মসজিদসমূহে মেহরাবের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্মাণের বিধান £ রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্য্ত ইমামের দাঁড়াবার স্থানকে আলাদারাপে নির্মাণ 
করার প্রচলন ছিল না । প্রথম শতাব্দীর পর সুলতানগণ নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে 
এর প্রবর্তন করেন । আরও একটি উপযোগিতার কারণে বিষয়টি সাধারণ মুসল- 
মানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে যায় । উপযোগিতাটি এই যে, ইমাম যে জায়গায় 
দাড়ান, সে কাতারটি সম্পূর্ণই খালি থেকে যায় । নামাযীদের প্রাচুর্য এবং মসজিদ- 
সমূহের সংকীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল ইমামের দীঁড়াবার স্থান কিবলার দিকস্থ 
প্রাচীর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে এর পেছনে সবকাতার নামাযী- 
দের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় । প্রথম শতাব্দীতে এই পদ্ধতি না থাকায় কেউ কেউ একে 
বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন । শায়খ জালালুদ্দীন সুস্ভূতী এ প্রশ্নে 'এলামুল আরানিব 
ফী বিদ'আতিল মাহারিব' নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সত্য এই যে, 
_নামাধীদের সুবিধা এবং মসজিদের উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের মেহরাব 
নির্মাণ করলে এবং একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করা না হলে একে বিদ'আত আখ্যা 
দেওয়ার কোন কারণ নেই। তবে একে উদ্দি্ট সুন্নত মনে করে নেওয়া হলে এবং 
যারা এর খিলাফ করে তাদের বিরূপ সর্মালোচনা করা হলে এই বাড়াবাড়ির কারণে 
. একে বিদ'আত বলা যেতে পারে । | 

শ্নাস"আলা £ যেসব মসজিদে ইমামের মেহরাব স্বতন্ত্র স্থানের আকারে তৈরি 
করা হয়, সেখানে মেহরাবের কিছুটা বাইরে নামাযীদের দিকে দণ্ডায়মান হওয়া ইমামের 
জন্য অপরিহার্য, যাতে ইমাম ও মুক্তাদীদের স্থান এক গণ্য হতে পারে । ইমাম 
সম্পূর্ণরূপে মেহরাবের ভেতরে দণ্ডায়মান হলে তা মকরাহ ও নাজায়েয । কোন কোন 
মসজিদের মেহরাব এত বড় আকারে নির্মাণ করা হয় যে, মুক্তাদীদেরও একটি ছোট 
কাতার তাতে দীড়াতে পারে । এরূপ মেহরাবে মুক্তাদীদেরও একটি কাতার দণ্ডায়মান 
হলে এবং ইমাম তাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে মেহরাবে দণ্ডায়মান হলে তা মকরূহ 
হবে না। কারণ, এতে ইমাম ও মুক্তাদীদের স্থান অভিন্ন গণ্য হবে । 


সূরা সাবা ২৫৯ 


0৮) ৬ শব্দটি 4 ৬৮১-এর বহুবচন । অর্থ চিত্র । ইবনে আরাবী আহকামুল 


কোরআনে বলেন, চিন্র দুঃপ্রকার হয়ে থাকে---প্রাণীদের চিন্ত্র ও অপ্রাণীদের চিন্ত। 
অপ্রাণীও দু'প্রকার---এক. জড়পদার্থ, যাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না ঃ যেমন পাথর, মৃত্তিকা 
ইত্যাদি । দুই. হাসবৃদ্ধি হয় এমন পদার্থ; যেমন বৃক্ষ, ফসল ইত্যাদি । জিনরা হযরত 
সোলায়মান (আ)-এর জন্য উপরোক্ত সর্বপ্রকার বস্তুর চিত্র নির্মাণ করত ৷ প্রথমত 


0৮০ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার থেকে একথা জানা যায় । দ্বিতীয়ত এতিহাসিক 


বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোলায়মান আ)-এর সিংহাসনের উপর পাখীদের চিন্র 
অংকিত ছিল । 


ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্সাণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ 8 আলোচ্য আগ্নাত থেকে 
জানা গেল যে, সোলায়মান (আ)-এর শরীয়তে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার 
হারাম ছিল না। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে খে, তারা পুণ্যবান 
ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের চিত্র নির্মাণ করে উপাসনালয়ে রাখত, যাতে তাঁদের 
উপাসনার কথা স্মরণ করে তারাও উপাসনায় উদ্দদ্ধ হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা 
এসব চিন্রকেই উপাস্য স্থির করে নিয়েছে এবং প্রতিমা পূজা শুরু হয়ে গেছে। এভাবে 
পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মূর্তিপূজা প্রচলনে সহায়ক হয়েছে। 


ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটা আল্লাহর অমোঘ বিধান। তাই 
এতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মূল হারাম বস্তু যেমন 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি তার উপায় ও নিকটবর্তী সহায়ক কারণসমূহকেও নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে । মূল মহা অপরাধ হচ্ছে শিরক ও মুতিপৃজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে 
সাথে যেসব ছিদ্রপথে মূর্তিপূজার আগমন হতে পারে, সেসব পথেও পাহারা বসিয়ে 
দেওয়া হয়েছে এবং মূর্তিপূজার উপায় ও নিকটবতী' কারণসমূহকেও হারাম করে দেওয়া 
হয়েছে । এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। 
অনেক সহীহ্‌ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এই নিষেধাজা প্রমাণিত আছে। 


এমনিভাবে মদ হারাম করা হলে এর ক্রয়-বিক্রয়, বহনের মজুরি ও তৈরি সবই 
হারাম করা হয়েছে । চুরি হারাম করা হলে কারও গৃহে বিনানুমতিতে প্রবেশ এমন 
কি, বাইরে থেকে উকি দিয়ে দেখাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জিনা হারাম করা হলে 
মাহরাম নয় এরূপ কারও দিকে ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাতও হারাম করা হয়েছে। মোট- 
কথা শরীয়তে এর অসংখ্য নযীর বিদ্যমান রয়েছে । ূ 


একটি সাধারণ প্রশ্ন ও তার জওয়াব £ বলা যেতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র 
আমলে প্রচলিত চিত্রের ব্যবহার মৃতিপূজার উপায় হতে পারত । কিন্তু আজকাল 
অপরাধী সনাক্তকরণ, ব্যবসায়ের ট্রেডমার্ক, বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাত, ঘটনা- 
বলীর তদন্তে সহায়তাদান ইত্যাদি কাজে চিন্র ব্যবহার করা হয়। ফলে আজকাল 
চিন্রকে জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া হয়েছে । এতে 


২৬০ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


মৃতিপ্জা ও উপাসনার কোন ধারণা-কল্পনাও পর্যন্ত নেই। কাজেই বর্তমানে এই 
নিষেধাজা প্রত্যাহাত হওয়া উচিত । 


জওয়াব এই যে, প্রথমত এ কথা বলাই ঠিক নয় যে, আজকাল চিত্র মৃতিপূজার 
উপায় নয়! বর্তম্মানেও এমন অনেক সম্পূদায় রয়েছে যারা তাদের মহাপ্রুষদের 
চিত্রের পূজা পাঠ করে। কোন বিধান কোন কারণের উপর নির্ভরশীল হলে সে 
কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকা জরুরী নয় । এছাড়া চিত্র নিষিদ্ধ হওয়ার 
কারণ কেবল একটিই নয় যে, এটা মূর্তিপূজার উপায় £ঃ বরং সহীহ্‌ হাদীসসমূহে 
এর নিষেধাজার অন্যান্য আরও কারণ বণিত আছে। উদাহরণত চিন্র নির্মাণে আল্লাহ্‌ 


Swe 


তা'আলার একটি বিশেষ গুণের অনুকরণ করা হয় । ১ 9"%* (চিত্রনির্মাতা ) আল্লাহ্‌ 


তা'আলার সুন্দরতম নামসমৃহের অন্যতম এবং এটা প্রকৃতপক্ষে তার জন্যই শোভনীয় । 
সৃ্টিবৈচিত্র্য তাঁরই ক্ষমতাধীন । সৃম্টবস্তর হাজারো প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের 
কোটি কোটি ব্যক্তিসত্তা রয়েছে । একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে মিলে 
না। মানুষের কথাই ধরুন, পুরুষের আকুতি নারীর আকৃতি থেকে সুস্পম্ট ভিন্ন । 
এরপর নারী ও পুরুষের কোটি কোটি ব্যক্তিসত্তার মধ্যে দু'ব্যক্তি পুরোপুরি একই রূপ 
নয়। দর্শক মান্র কোনরূপ চিন্তভাধনা ব্যতিরেকেই তাদের পার্থক্য ধরতে পারে । 
এই আকার নির্মাণ আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত কার সাধ্যে আছে ? যে ব্যক্তি কোন 
প্রাণীমৃতি অথবা রঙ ও তুলির সাহায্যে কোন প্রাণীর চিত্র নির্মাণ করে, সে যেন 
কার্যত দাবি করে যে, সে-ও আকার নির্মাণে সক্ষম। এ কারণেই বুখারী প্রমুখের 
হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতাদেরকে বলা হবে, তোমরা যখন 
আমার অনুকরণ করেছ, তখন একে পূর্ণাঙ্গ করে দেখাও । আমি কেবল আকারই 
নির্মাণ করিনি, তাতে আত্মাও সঞ্চারিত করেছি। তোর্মাদের সাধ্য থাকলে তোমাদের 
নিমিত আকারসমূহে আত্মা সঞ্চার করে দেখাও । 


সহীহ, হাদীসসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার এক কারণ এই বণিত হয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ফেরেশতাগণ চিত্র ও কুকুরকে ঘৃণা করে । যে ঘরে এগুলো 
থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। ফলে সে গৃহের বরকত ও 
রওনক মিটে যায়। গৃহে বসবাসকারীদের ইবাদত ও আনুগত্য করার শক্তি হ্রাস 


পায় । এছাড়া এ প্রবাদ বাক্যটিও মিথ্যা নয় যে, ১) 55 8৩1) ০৮১৬১ 
অর্থাৎ খালি গৃহ ভূতপ্রেতের দখলে চলে যায় । কোন গৃহে রহমতের ফেরেশতা 


প্রবেশ না করলে সেখানে শয়তানের আডডা জমবে এবং গৃহের লোকদের মনে পাপের 
কুমন্্রণা থাকবে, এটাতো স্বাভাবিক। 


কোন কোন হাদীসে আরও একটি কারণ এই উল্লিখিত হয়েছে যে, চিত্র দুনিয়ার 
প্রয়োজনাতিরিস্ত সাজসজ্জা । বর্তমান যুগে চিত্র দ্বারা যেমন অনেক উপকারিতা অজিত 
হয়, তেমনি হাজারো অপরাধ ও অশ্লীলতা এসব চিন্ত থেকেই জন্মগ্রহণ করে। মোটকথা, 


সূরা সাবা | ২৬১ 


শরীয়ত কেবল এক কারণে নয়--অনেক কারণের দিকে লক্ষ্য করে প্রাণীচিত্র নির্মাণ 
ও ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত করেছে । এখন যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে সেসব 
কারণ বিদ্যমান না থাকে, তবে তাতে শরীয়তের আইন পরিবতিত হতে পারে না। 


বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ্‌, ইবনে মসউদ বগিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) 
বলেন, ৩১১১০) ৪০৬১০ 7১৯ ৩1০০ ০৮ ১০1 ১৪15 অর্থাৎ কিয়ামতের দিন 
চিন্ত নির্মাতারা সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে । 


কোন কোন হাদীসে রসূলুল্লাহ, (সা) চিন্্র নির্মাতাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন । 
হযরত ইবনে আব্বাস বণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, 3)! ১ 5০০ 0৫ 
অর্থাৎ প্রত্যেক চিন্রকর জাহান্নামে যাবে ।---(বুখারী, মুসলিম ) 


ফটো ও চিন্তন ঃ কারও কারও এরূপ বলা নিশ্চিতই ভ্রান্ত যে, ফটো চিত্র নয়; 
বরং এটা প্রতিবিষ্ব, যা আম্মনা, পানি ইত্যাদিতে ভেসে উঠে । সূতরাং আয়নায় নিজের 
মুখ দেখা যেমন জায়েয, তেমনি ফটোর চিত্রও জায়েয । এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, 
প্রতিবিষ্ব ততক্ষণ পর্যন্তই প্রতিবিস্ব থাকে, যতক্ষণ তাকে কোন উপায়ে বদ্ধমূল ও স্থায়ী 
করে নেয়া না হয়। যেমন, পানি ও আযম্মনাতে আপনার প্রতিবিষ্ব স্থায়ী নয় । আপনি 
সামনে থেকে সরে গেলেই প্রতিবিশ্বও শেষ হয়ে যায় । যদি আয়নার উপরে কোন মসলা 
অথবা যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিবিশ্বকে স্থায়ী করে নেওয়া হয়, তবে একেই চিন্তর বলা হবে, 
যার নিষেধাক্তা সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । 


৬ ৬৯ শব্দটি ৯ -এর বহুবচন । অর্থ বড় পাত্র! যেমন তসলা, টব 


ইত্যাদি । ৬১ ৭ শব্দটি ৪৮ ৬৯" -এর বহুবচন । অর্থ ছোট চৌবাচ্চা। উদ্দেশ্য এই 
যে, ছোট চৌবাচ্চার সমান পানি ধরে, এমন বড় পাত্র নির্মাণ করত । ) 5 ১১ শব্দটি 
J -এর বহুবচন । অর্থ ডেগ । 


১৮৮) স্থানে প্রতিজ্ঠিত। অর্থাৎ এমন বড় ও ভারী ডেগ নির্মাণ করত যা 


নাড়ানো যেত না। সম্ভবত এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের চুল্লির উপরেই নির্মাণ 
করা হত, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। তফসীরবিদ যাহ্হাক এ তফসীরই 


A WIA CG 55125 (57452 


করেছেন। 3580 5 9 Us ১ 4৭5 2 1059 ১০ ৩ 881 


হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার 
পর আল্লাহ্‌, তা'আলা তাঁদেরকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে এই আয়াতে রলুতজতা 
স্বীকার করার আদেশ দিয়েছেন। 


২৬২ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ক্লতক্ঞতার স্বরূপ ও তাঁর বিধান ৪ কুরতুবী বলেন, রুতক্ততার স্বরাপ হচ্ছে নিয়ামত 
দাতার নিয়ামত স্বীকার করা ও তাকে তার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা । কারও দেওয়া 
নিয়ামতকে তার ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করা অকৃতজ্তা । এ থেকে জানা গেল 
যে, কৃতক্ততা কেবল মুখেই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হয়ে থাকে । কর্মগত কৃতক্ততা 
হচ্ছে নিয়ামতদাতার নিম্মামতকে ভার পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা । আব্‌ আবদুর 
রহমান সুলামী বলেন, নামায কৃতজ্ততা, রোযা কৃতজ্ততা এবং প্রত্যেক সৎকর্ম কৃতজ্ততা। 
সূহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাখী বলেন, আাল্লাহ্ভীতি ও সৎকর্মের নাম কৃতজতা! (ইবনে 
কাসীর ) 

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক কৃতক্ততার আদেশ করার জন্য 5 27991 


FAS ASA 


সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে 1)2 151 1 বাক্য ব্যবহার করে সম্ভবত ইঙ্গিত করেছে যে, 


দাউদ-পরিবারের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজতা কাম্য । সেমতে হযরত দাউদ ও 
চসাললায়মান আট) এবং তাঁদের পরিবারবর্গ মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ 
পালন করেছেন । তাঁদের গৃহে এমন কোন মুহূর্ত যেত না, যাতে ঘরের কেউ না 
কেউ ইবাদতে মশগুল না থাকত । পরিবারের লোকজনকে সময় ভাগ করে দেওয়া 
হয়েছিল । ফলে দাউদ (আ)-এর জায়নামাষ কোন সময় নামাধী থেকে খালি থাকত 
না। € ইবনে-কাসীর ) 


বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, আল্লাহ, তা'আলার 
কাছে হযরত দাউদ আ)-এর নামায অধিক প্রিয় । তিনি অর্ধ রান্ত্রি ঘুম্মাতেন অতপর 
রাতের এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং শেষের এক-ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন । 
আল্লাহ, তা'আলার কাছে হযরত দাউদ আ)-এর রোধাই অধিক প্রিয় । তিনি একদিন 
অন্তর অন্তর রোযা রাখতেন ।--( ইবনে কাসীর ) 


হযরত ফুযায়েল (র) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা ! 
আমি আপনার শোকর কিভাবে আদায় করব? আমার উক্তিগত অথবা কর্মগত 
শোকর তো আপনারই দান। এর জন্যও তো শোকর আদায় করা ওয়াজিব ৷ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন, ১31১ & 9999 1] অর্থাৎ হে দাউদ ! এখন তুমি 
আমার শোকর আদায় করেছ। কেননা, যথাযথ শোকর আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতা 
উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে তা স্বীকার করেছ। 

হাকীম তিরমিযী ও ইমাম জাস্সাস্‌ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে 


Ie পা ASIA 


GA 
রেওয়ায়েত করেছেন 1799 ১০2 011০1 আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রঙ্লুল্লাহ্‌ 


ea 


(সা) মিম্বরে দাড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ 


সুরা সাবা ২৬৩ 


যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে দাউদ পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। 
সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, সে তিনটি কাজ কিঃ তিনি বললেন, ১. সন্তম্টি ও 
ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায় বিচারে কায়েম থাকা ২. সাচ্ছল্য ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় 
মিতাচার অবলম্বন করা এবং (৩) গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভয় করা। 
: (কুরতুবী, আহকামুল-কোরআন---জাস্সাস্‌ ) 


IAI পল রা AW তক তারা 
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তুলে ধরা হয়েছে যে, রুতজ বান্দাদের সংখ্যা অল্পই হবে। এতেও ম্ু'মিনগণকে শোকরে 
উৎসাহিত করা হয়েছে । 


পা ATA AT AT (লালা 


৩2০) মক U5 ৩] আয়াতে $ ৯-০-০ শব্দের অর্থ লাঠি । কেউ 


কেউ বলেন, এটা আবিসিনীয় ভাষার শব্দ এবং .কারও মতে আরবী শব্দ । ০৯১ 
শব্দের অর্থ সরানো, পেছনে নেয়া । লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে 
থাকে। তাই লাঠিকে ৪ ৮৯৮৩ অর্থাৎ সরানোর হাতিয়ার বলা হয়। এ আয়াতে 
হযরত সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করে অনেক শিক্ষা ও 


~~ 


পথ নির্দেশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। 


সোলায়মান (আ)-এর শ্রত্যুর বিস্মকর ঘটনা ঃ এ ঘটনায় অনেক পথনির্দেশ 
রয়েছে। উদাহরণত হযরত সোলায়মান (আট) অদ্বিতীয় ও অনুপম সাআজের অধিকারী 
ছিলেন। কেবল সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয় বরং জিন জাতি, বিহঙ্গকুল ও বায়ুর 
উপরও তাঁর আদেশ কার্ধকর ছিল। কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি 
মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেন না । নিদিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন করেছে। 
বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ দাউদ (আট শুরু করেছিলেন এবং সোলায়মান 
(আট) তা শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। কাজটি 
অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সোলায়মান (আ)-এর ভয়ে 
কাজ করত। তারা তীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিত । 
ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যেত । সোলায়মান (আ) আল্লাহ্র নির্দেশে এর ব্যবস্থা 
এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর মেহরাবে প্রবেশ 
করলেন ৷ মেহরাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নিমিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা 
যেত । তিনি নিয়মানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে দীড়িয়ে গেলেন যাতে 
আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে । যথাসময়ে 
তার আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেল । কিন্তু লাঠির উপর ডর করে তাঁর দেহ অনড় 
থাকায় বাইরে থেকে মনে হত তিনি ইবাদতে মশগুল রয়েছেন । কাছে গিয়ে দেখার 
সাধ্য জিনদের ছিল না। তাঁরা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে 
ল্লাগল। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ 


২৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কাজও সমাপ্ত হয়ে গেল। আল্লাহ সোলায়মান আ)-এর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে 
দিয়েছিলেন । একে ফারসীতে দেওক উদুর্তে দীমক বলা হয়। কোরআন পাকে 
একে দ্দাব্বাতুল আরদ" বলা হয়েছে । উইপোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি খেয়ে ফেলল । 
লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে সোলায়মান আ)-এর অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে গেল। 
তখন জিনরা জানতে পারল তার মৃত্যু হয়ে গেছে। 


জিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুর-দূরাত্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করার 
শক্তি দান করেছেন । তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত, যা মানুষের জানা ছিল 
না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ এগুলোকে 
গায়েবের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়েবের খবর জানে । 
স্বয়ং জিনরাও সম্ভবত অদৃশ্য জানের দাবি করত । মৃত্যুর এই অভূতপূর্ব ঘটনা এ 
বিষয়ের স্বরূপ খুলে দিল । স্বয়ং জিনরাও টের পেল এবং সব মানুষও বুঝে নিল যে, 
জিনরা আলেমুল গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞানী ) নয়। কারণ, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জাত হলে 
সোলায়মান (আ)-এর মৃত্য সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই জাত হয়ে যেত এবং সারা বছরের 


হাড়ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নিষ্কৃতি পেত। আয়াতের শেষ বাক্য ২:১৬) ৮5 


A ASLAM AS TAD A তা 


শঞ্া আতা এ চি তে অনা ওঠ ত5 of আয়াতে 


তাই বণিত হয়েছে। একে (১৯৪০ ৬১১৪ বলে সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে বোঝানো 


হয়েছে যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য সোলায়মান (আঁ) 
জিনদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন । তাঁর মৃত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক 
কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আব্বাস রো) প্রমুখ 
থেকে বণিত রয়েছে 1---€ ইবনে কাসীর ) 


এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অজিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে কারও 
নিষ্কৃতি নেই। আরও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে কাজ করতে চান তার 
ব্যবস্থা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন । এ ঘটনায় তাই হয়েছে । মারা যাওয়া সত্বেও 
সোলায়মান আ)-কে পূর্ণ এক বছর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রেখে জিনদের দ্বারা কাজ 
সমাপ্ত করিয়ে নেয়া হয়েছে। আরও জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র ও 
যন্ত্রপাতি ততক্ষণ পর্যন্তই নিজেদের কাজ করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ্‌ তা'আলা চান। 
তিনি না চাইলে সবকিছু নিষ্ষিয় হয়ে পড়ে ; যেমন এ ঘটনায় লাঠির ভর উইপোকার 
মাধ্যমে খতম করে দেওয়া হয়েছে । জিনদের বিস্ময়কর কাজকর্ম, কীতিও বাহ্যত 
গায়েবী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলী দেখে এ বিষয়ের আশংকা ছিল যে, 
মানুষ তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নেবে । মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশং- 
কার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে । সবাই জিনদের অক্ততা ও অসহায়তা সম্পর্কে 
চাক্ষুষ জান লাভ করেছে। 


সুরা সাধা ২৬৫ 


উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আরও জানা গেল যে, মৃত্যুকালে সোলায়মান (আঁ) দু'টি 
কারণে এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এক. বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের 
অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা এবং দুই. মানুষের সামনে জিনদের অক্ততা ও অসহা- 
য়তা ফুটিয়ে তোলা, যাতে তাদের ইবাদতের আশংকা না থাকে ।---( কুরতুবী ) 


হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে আমর বণিত রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ (সা) বলেন, 
সোলায়মান আট) বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপনাত্তে আল্লাহ. তা'আলার 
কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয় । তন্মধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি 
নামাযের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে (অন্য কোন পাথিব উদ্দেশ্য থাকবে না) 
মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ্‌ থেকে এমন পবিভ্র করে দিন, যেমন 
সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণের সময় ছিল । 


সুদ্দীর রেওয়ায়েতে আরও আছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ- 
নান্তে সোলায়মান আ) ক্লুতজতাস্বরূপ বার হাজার গরু ও বিশ হাজার ছাগল কোরবানী 
করে মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদ্যাপন করেন । অতপর 
‘ছখরার’ উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এসব দোয়া করেন--- হে 
আল্লাহ, আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন । ফলে বায়তুল মোকাদ্দা- 
সের নির্মাণ কাজ সর্মাপ্ত হয়েছে । হে আল্লাহ্‌! আমাকে এই নিয়ামতের শোকর 
আদায় করার তওফীক দিন এবং আমাকে আপনার দীনের উপর ওফাত দিন । 
হিদায়তপ্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোন বক্তা সৃষ্টি করবেন না। হে 
আমার পালনকর্তা ! যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্য আপনার 
কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি--১. গোনাহগার ব্যক্তি তওবা করার জন্য এ 
মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবুল করুন এবং তার গোনাহ মাফ 
করুন । ২: যে ব্যক্তি কোন ভয় ও আশংকা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এ মসজিদে 
প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন এবং আশংকা থেকে মুক্তি দিন । ৩. রুগ্ন 
ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন। ৪. নিঃস্ব ব্যক্তি এ 
মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাঢ্য করুন । ৫. এ মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ 
এখানে থাকে, ততক্ষণ আপনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন । তবে কেউ কোন অন্যায় 
ও অধর্মের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয় ।---( কুরতুবী ) 


এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সোলায়মান 
(আ)-এর জীবদ্দশায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল । পূর্ববণিত ঘটনাও এর পরিপন্থী নয়৷ 
কারণ, বড়বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট 
থাকে । এখানেও সে ধরনের কাজ বাকি ছিল। এর জন্য সোলায়মান (আট) উপরোস্ত 
কৌশল অবলম্বন করেছিলেন । 


২৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আরও বণিত আছে যে, মৃত্যুর পর সোলায়মান 
(আ) লাঠিতে ভর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন । (কুরতুবী ) কতক রেওয়ায়েত 
আছে, জিনরা যখন জানতে পারল যে, সোলায়মান (আ) অনেক পূর্বেই মারা গেছেন 
কিন্তু তারা টের পায়নি, তখন তাঁর মৃত্যুর সময়কাল জানার জন্য একটি কাঠে উইপোকা 
ছেড়ে দিল। একদিন এক রান্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে 
তারা আবিষ্কার করল যে, সোলায়মান (আ)-এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় 
লেগেছে । 


বগভী ইতিহাসবিদদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সোলায়মান আ)-এর 
মোট বয়স তেপ্পান্ন বছর হয়েছিল । ‘তিনি চল্লিশ বছরকাল রাজত্ব করেন । তের 
বছর বয়সে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছরে বায্তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ 
কাজ শুরু করেন 1----€ মাযহারী, কুরতুবী ) 
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(১৫) সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের aE ছিল এক নিদর্শন---দুটি উদ্যান 
একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে । তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং 
+তীর প্রতি ক্লৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকতা (১৬) অতপর 
তারা অবাধ্যতা করল ফলে আমি তাঁদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা! আর তাদের 
উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফল- 
মূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুলর্ক্ষ । (১৭) এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি 
আমার শাস্তি । আমি অরুতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। (১৮) তাদের এবং 





সুরা সাবা ২৬৭ 


যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে 
অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম । 
তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর । (১৯) অতপর তারা 
বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও ৷ তারা নিজে- 
দের প্রতি জুলুম করেছিল । ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং 
সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলাম । নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ক্রতজ্ঞের জন্য 
 নিদর্শনাবলী রয়েছে । ্‌ 


০ শী শা শিট 


তীরের সার-সংক্ষেপ 


সাবা অধিবাসীদের জন্য (স্বয়ং ) তাঁদের বাসভূমিতে (অর্থাৎ বাসভূমির 
মোটামুটি অবস্থার মধ্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য জরুরী হওয়ার) নিদর্শন ছিল। তন্মধ্যে 
এক নিদর্শন দু'সারি উদ্যান--একটি €তাদের সড়কের) ডানদিকে আর একটি বাম- 
দিকে (অর্থাৎ তাদের সমগ্র এলাকার দ্রুসারি সংলগ্ন উদ্যান বিস্তৃত ছিল। এতে 
উৎপাদনও ছিল প্রচুর এবং অফুরত্ত ফলমূলও ছিল। এছাড়া ছিল সুশীতল ছায়া ও 
মনোরম পরিবেশ । আমি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিলাম, ) তোমাদের 
পালনকর্তার ( প্রদত্ত ) রিহিক খাও এবং (খেয়ে ) তাঁর শোকর আদায় কর । (অর্থাৎ 
আনুগত্য কর। কারণ, দু'প্রকার নিয়ামত আনুগত্যকে অপরিহার্য করে দেয়, এক. 
পাধিব অর্থাৎ বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যকর শহর এবং € দুই. পারলৌকিক অর্থাৎ ঈমান ও 
আনুগত্যের ক্ষেন্রে নটি হয়ে গেলে ক্ষমা করার জন্য ) ক্ষমাশীল পালনকর্তা । (সূতরাং 
এমতাবস্থায় অবশ্যই ঈমান ও আনুগত্য করা উচিত ।) অতপর € এতেও ) তারা 
(এ আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল । ( সম্ভবত তারা সূর্য পৃজারীও ছিলুঃ যেমন 


শে ছি ওটি AT পণ A NAS es 


স্রা নমলে তাদের কতক সম্পর্কে বলা হয়েছে £ (55 ১4৯৯ ০ 55 2 ও: ০লএ 


৬০০০১ -) ফলে আমি তাদের উপর (আমার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ) 


প্রেরণ করলাম বাঁধের বন্যা । (অর্থাৎ বাঁধ দিয়ে যে বন্যা আটকিয়ে রাখা হয়েছিল, 
বাঁধ ভেঙ্গে সে বন্যার পানি তাদের উপর চড়াও হল । ফলে তাদের দু’সারি উদ্যান 
ধ্বংস হয়ে গেল।) আর তাদের দু’সারি উদ্যানকে পরিবতিত করে দিলাম এমন দুই 
উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং সামান্য কুল (তাও জংলী 
স্বউদ্গত, যাতে কাঁটা অনেক এবং ফল স্বাদহীন। ) এটা ছিল তাদের কুফরের কারণে 
তাদেরকে প্রদত্ত আমার শাস্তি । আমি অরুতক্ত ব্যতীত কাউকে এরূপ শাস্তি দেই 
না। (মামুলী ভুলগ্রুটি তো আমি মার্জনাই করে দেই। কুফরের চেয়ে অধিক 
অকুতক্তা আর কিহবে। তারা এতেই লিপ্ত ছিল। উল্লিখিত বাসভূমি সংক্রান্ত 
নিয়ামত ছাড়া জমণ সংক্রান্ত আরও একটি নিয়ামত তাদেরকে দিয়েছিলাম । তা এই 
যে,) আমি তাদের এবং যেসব জনপদের প্রতি (ফসল ইত্যাদি ব্যাপারে ) ব'রকত 


২৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


দিয়েছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক জনপদ আবাদ করে রেখেছিলাম, যেগুলো 
(সড়ক থেকে ) দৃশ্যমান ছিল (যাতে ভ্রমণকারীদের ভ্রমণে আতংক না হয় এবং 
কোথাও অবস্থান করতে চাইলে সেখানে যেতে ইতস্তত না করে, ) এবং সেগুলোতে 
ভ্রমণের এক বিশেষ ভারসাম্য রেখেছিলাম । অর্থাৎ এক জনপদ থেকে অন্য জনপদ 
পর্যন্ত চলার মধ্যে এমন উপযুক্ত দ্রত্ব রেখেছিলাম, যাতে ভ্র্মণকালে অভ্যাস অনুযায়ী 
বিশ্রাম করতে পারে । যথাসময়ে কোন না কোন জনপদ পাওয়া যেত পানাহার ও 
বিশ্রামের জন্য । তোমরা এসব জনপদে € ইচ্ছা করলে ) রান্ত্রিতে এবং (ইচ্ছা করলে : 
দিনে) নিরাপদে ভ্রমণ কর । (অর্থাৎ কাছে কাছে জনপদ থাকার কারণে রাহাজানীর 
ভয় ছিল না এবং সর্বত্র সবকিছু . সহজলভ্য হওয়ার কারণে পানি, খাদ্য ও পাথেয় না 
পাওয়ারও আশংকা ছিল না।) অতপর €( তারা এসব নিয়ামতের প্রকৃত শোকর 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল না এবং বাহ্যিক শোকর অর্থাৎ এগুলোকে মূল্যও 
দিল না। সেমতে ) তারা বলল 8 হে আমাদের পালনকর্তা, (এমন কাছে কাছে 
জ..পদ থাকার কারণে ভ্রমণে আনন্দ নেই । পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়া, পিপাসায় পানি না 
পাওয়া, অধীর অপেক্ষায় থাকা, চোরের ভয় থাকা এবং সশস্ত্র পাহারা দেওয়া---এসব 
না হলে ভ্রমণের আনন্দ কি? বনী ইসরাঈল যেমন মান্না ও সালওয়া খেতে খেতে 
অতিষ্ঠ হয়ে তরিতরকারি, শশা, ক্ষীরা ইত্যাদির জন্য আবেদন করেছিল,তেমনি তারাও 
করল! তারা আরও বলল, বর্তমান অবস্থায় ধনী-দরিদ্র সকলেই একইরূপ ভ্রমণ 
করে। এতে আমাদের ধনাত্যতা ফুটিয়ে তোলার অবকাশ নেই । তাই মন চায় যে,) 
আমাদের ভ্রমণের ব্যবধান €ও দূরত্ব) বর্ধিত করে দিন। (অর্থাৎ মধ্যবর্তী 
জনপদগুলো উৎখাত করে দিন, যাতে এক মনযিল থেকে অন্য মনধিলের দূরত্ব বেড়ে 
যায়। এই অরুতক্ততা ছাড়া) তারা নিজেদের প্রতি (আরও নাফরমানী করে ) 
জুলুম করেছিল । ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করেছি এবং সম্পূর্ণরূপে 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি । (তাদের কতককে ধ্বংস করে দিয়েছি । ফলে তাদের 
কাহিনীই রয়ে গেছে এবং কতককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি । অথবা স্বাচ্ছন্দ্যের 
দিক দিয়ে সকলেই কাহিনী হয়ে গেছে অর্থাৎ তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের আসবাবপত্র ধ্বংস 
হয়ে গেছে । অথবা তাদের অবস্থাকে শিক্ষায় পরিণত করেছি । মানুষ এ থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করে। মোটকথা, তাদের বাসভূমি, উদ্যান এবং সংলগ্ন জনপদসমূহ সবই 
ছারখার হয়ে গেছে |) নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ এ কাহিনীতে ) প্রত্যেক ধৈর্যশীল কুতজের 
€ মুমিনের ) জন্য বিপুল শিক্ষা রয়েছে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


রিসালত ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা 
সম্পর্কে হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববতা পয়গম্বরগণের হাতে সংঘটিত বিদ্ময়কর 
ঘটনা ও মু'জিযা বণিত হচ্ছিল । এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত দাউদ ও সোলায়মান 
(আ)-এর ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে । এখন এ প্রসঙ্গে ই সাবা সম্প্রদায়ের উপর 


সূরা সাবা ২৬৯. 


আল্লাহ্‌ তাআলার অগণিত নিয়ামত বর্ষণ, অতপর অকুতক্ততার কারণে তাদের প্রতি 
আযাব অবতরণের আলোচনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে। 


সাবা সম্পূদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ নিম্নামতরাজি $ ইবনে কাসীর 
বলেন, ইয়ামানের সম্্রট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা । তাবাবেয়া 
সম্পদায়ও সাবা সম্পৃদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় নেতা। সূরা 
নমমলে সোলায়মান (আ)-এর সাথে নারী বিলকিসের ঘটনা বণিত হয়েছে। তিনিও 
এ সম্পরদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের 
দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং গয়গম্বরগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের শোকর 
আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন ৷ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর 
কায়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে । অবশেষে ভোগ- 
বিলাসে মত্ত হয়ে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলা থেকে গাফ্িল হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ্‌ 
তা'আলাকে অস্বীকার করতে থাকে । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে হুশিয়ার 
করার জন্য তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন । তারা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য 
সর্ব-প্রযত্ধে চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি । অবশেষে আল্লাহ তাআলা 
তাদের উপর বন্যার আযাব প্রেরণ করেন! ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিচা ছারখার 
হয়ে যায় ।---€( ইবনে কাসীর ) 


ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসু- 
লুল্লাহ্‌ সো)-কে জিক্তেস করল ঃ কোরআনে উল্লিখিত “সাবা” কোন পুরুষের নাম না 
নারীর, না কোন ভূ-খণ্ডের নাম £ রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, সাবা একজন পুরুষের 
. নাম । তার দশটি পূত্র সন্তান ছিল । তন্মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে এবং চারজন শামদেশে 
বসতি স্থাপন করে । ইয়ামানে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইযদ, 
আশআরী, আনমার, হিমইয়ার, (তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে ) এবং 
শামদেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, জুযাম, আমেলা, গাস্সান (তোদের গোল্রসমূহ এ 
নামেই সুবিদিত) । এ রিওয়ায়েতটি হাফেজ ইবনে আবদুল বারও তার “আলকাসদু 
ওয়াল উমামু বেমারেফতে আস্‌ সাবিল আরবে ওয়াল আজম” গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন । 


বংশতালিকা বিশেষক্ত আলিমগণের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর বলেন, এরা 
দশজন সাবার ওঁরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুব্ন ছিল না। বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা 
চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতপর তাদের গোন্রসমূহ শাম ও ইয়ামানে 
বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয় । 


সাবার আসল নাম ছিল আবদে শাম্স। সাবা আবদে শামস ইবনে ইয়াশহাব 
ইবনে কাহতান থেকে তার বংশতালিকা বোঝা যায় । ইতিহাসবিদগণ লিখেন, সাবা ' 
আবদে শামস তার আমলে শেষ নবী মুহাম্মদ (সো)-এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে 
শুনিয়েছিল । সম্ভবত তওরাত ও ইনজীল থেকে সে এ বিষয়ে জ্তানলাভ করেছিল 
অথবা জ্যোতিষী ও অতিন্দীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল । রসূলুল্লাহ, (সা)-র 


২৭০ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


শানে সে কয়েক লাইন আরবী কবিতাও বলেছিল । এ সব কবিতায় তাঁর আবির্ভাবের 
উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তাঁর আমলে থাকলে তাঁকে সাহায্য 
করতাম এবং আমার সম্পৃদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতাম । 


সাবার সন্তানদের ইয়ামানে ও শামে বসতি স্থাপন করার ঘটনাটি তাদের উপর 
বন্যার আযাব আসার পরবর্তী ঘটনা । বন্যার পর তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে- 
ছিল ।-_-€ইবনে কাসীর) কুরতুবী সাবা সম্পুদায়ের সময়কাল হযরত ঈসা (আ)-র 


পরে এবং রসূলুল্লাহ সো)-র পূর্বে উল্লেখ করেছেন । 1 ১ ০৪৮ 1৪৩ ০4৩৬ 


আরবী অভিধানে [7 শব্দের একাধিক অর্থ স্বিদিত। তফসীরকারকগণ প্রত্যেক 


অর্থের দিক দিয়ে এ আয়াতের তফসীর করেছেন । কিন্তু কামুস, সেহাহ্‌, জওহরী 
ইত্যাদি অভিধানে বণিত অর্থ কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এসব 
অভিধানে (৯ 7- এর অর্থ লেখা হয়েছে বাঁধ, যা পানি আটকানোর জন্যে নির্মাণ করা 


হয়। হযরত ইবনে আব্বাসও 7 ৮ এর অর্থ বাধ বর্ণনা করেছেন ।--€কুরতুবী ) 


ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস এই £ ইয়ামানের রাজ- 
ধানী সানআ থেকে তিন মনহিল দূরে মাআরেব শহর অবস্থিত ছিল। এখানে সাবা 
সম্পূদায়ের বসতি ছিল। দুই পাহাড়ের মধ্যবতী উপত্যকায় শহর অবস্থিত ছিল 
বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে 
শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ (তাদের মধ্যে রাণী বিলকিসের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় ৷ ) উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত 
বাধ নির্মাণ করলেন । এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির 
একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরী করে দিল। পাহাড়ের বৃষ্টির পানিও এতে সঞ্চিত হতে 
লাগল । বাঁধের উপরে-নিচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ 
করা হল খাতে সঞ্চিত পানি সুশুংখলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের 
ক্ষেতে ও বাগানে পৌছানো যায় । প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। 
উপরের পানি শেষ হয়ে.গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে নিচের তৃতীয় দরজা খুলে 
দেওয়া হত। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে 
পূর্ণ হয়ে ঘেত। বাঁধের নিচে একটি সুর্হৎ পুকুর নির্মাণ করা হয়েছিল । এতে 
পানির বারটি খাল তৈরী করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌছানো হয়েছিল। সব খালে 
একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত । 


শহরের ডানে ও বামে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফলমূলের বাগান নির্মাণ 
করা হয়েছিল । এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। এসব বাগান পরস্পর 
সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। এগুলো 


পাঠে পল’ 


সংখ্যায় অনেক হলেও কোরআন পাক ৩১ অর্থাৎ দুই বাগান বলে ব্যক্ত করেছে । 


স্রা সাবা ্‌ ২৭১ 


কারণ, এক সারির সমস্ত বাগানকে পরস্পর সংলগ্ধ হওয়ার কারণে এক বাগান 
এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান সাব্যস্ত করা হয়েছে । 


এসব বাগানে সকল প্রকার বৃক্ষ ও ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। 
কাতাদাহ, প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন নারী মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করে 
গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত। হাত লাগানোরও 
প্রয়োজন হত না ।---€( ইবনে কাসীর ) 
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তা'আলা পয়গন্ধরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ, প্রদত্ত 
এই অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কুতক্ততা স্বরাপ সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌র 
আনুগত্য করতে থাক! আল্লাহ, তা'আলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর 
শহর করেছেন । শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও 
বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছার মত ইতর প্রাণীন্র 
নামগন্ধ ছিল না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে 
এ শহরে পৌছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত।---( ইবনে কাসীর ) 


Grow TG AT BAST চর লা 


Sb ৪ ১+--এর সাথে ১৯5 » 5 বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব নিয়া- 


মত ও সি কেবল পাথিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং শোকর আদায় 
করতে থাকলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নিয়ামতের ওয়াদা আছে । কারণ, এসব 
নিয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল । শোকর আদায়ে ঘটনাক্রমে কোন 
বু'টি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন । 


“ATA নত ত পার্টি পাও পাশা 122 পা পাতা 


ra! ০৬৭ ale ০ ৬ 15,০ ৬--অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌, তা'আলার 


সুবিস্তূত নিয়ামত ও পয়গন্বরগণের হুশিয়ারি সত্তেও যখন সাবা সম্পুদায় আল্লাহ্‌র 
আদেশ পালনে বিমুখ হল, তখন আমি তাদের উপর বাঁধভাংগা বন্যা ছেড়ে ছিলাম । 
_ বন্যাকে বাঁধের সাথে সন্বন্ধযুক্ত করার কারণ এই যে, যে বাঁধ তাদের হেফাযত ও 
স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ. তা'আলা তাকেই তাদের বিপর্যয় ও মুসিবতের কারণ 
করে দিলেন ৷ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন এ সম্পুদায়কে 
- ব্বাধভাংগা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় 
অন্ধ ই"দুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দূর্বল করে দিল। বৃষ্টির 
মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিত্তিতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল । অবশেষে বাঁধের পেছনে 
সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত গৃহ বিধ্বস্ত হল এবং বৃক্ষ 
উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দ্বু'সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল। 


২৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ 
বাধটি ই'দুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । সেমতে বাঁধের কাছে ইদু'র দেখে তারা 
বিপদ সংকেত বুঝতে পারল । ইদুর নিধনের উদ্দেশ্যে তারা বাঁধের নিচে অনেক 
বিড়াল লালন-পালন করল, যাতে ই'দুররা বাঁধের কাছে আসতে না পারে । কিন্তু আল্লাহ্‌র 
তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার £ বিড়ালরা ই'দুরের কাছে হার মানল এবং 
ই'দুররা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল ।--( ইবনে কাসীর ) 


এতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী 
লোক ই'দুর দেখা মান্তরই সেস্থান পরিত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল । 
অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে গেল 
এবং অনেকেই বন্যায় প্রাণ হারাল! মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। 
যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ উপরে মসনদে আহমদ 
বণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে । ছয়টি গোত্র ইয়ামানে এবং চারটি গোন্র শাম 
দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল । মদীনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। 
ইতিহাস গ্রস্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে । বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার 
পর তাদের দু'সারি উদ্যানের অবস্থা পরবতাঁ আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ 
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(85) ০-৮ ৩-অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মূল্যবান ফলমূলের বৃক্ষের 


বি পা টি 

পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। অধিকাংশ তফ- 
সীরবিদের মতে ৮১. এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ । জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ 
বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এই বৃক্ষের ফলও বিস্বাদ ছিল। 
আবূ ওবায়দা বলেন, তিক্ত ও কীটা বিশিষ্ট রৃক্ষকে 12৩৯ বলা হয়। 431 শব্দের 
অর্থ ঝাউ গাছ, যার কোন ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন, 431 এর 
অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটা বিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয় । 


4 4০-এর অর্থ কুলগাছ । এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় 


এবং ফল হয় সুস্পষ্ট সুস্বাদু । এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশী হয়। অপর 
প্রকার জংলী কুলগাছ । এটা জঙ্গলে স্থউদগত ও কাঁটা বিশিষ্ট ঝাড় হয়ে থাকে এবং 


কাটা বেশী ও ফল কম হয়ে থাকে । আয়াতে 5০৮, শব্দের সাথে 0%5 যুক্ত করে 


সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদগত ছিল, 
যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে। 


গুরা সাবা ২৭৩ 


পি পা A 


191৯5 ও (5 ) 05 -93 কর আমি এ শান্তি তাদেরকে কুফরের 


কারণে দিয়েছিলাম । )% শব্দের অর্থ অকুতজতাও হয়ে থাকে এবং সত্য ধর্ম অস্বীকার 


করাও হয়ে থাকে । এখানে উভয্ন অর্থ সম্ভবপর । কেননা তারা অকুতক্ততাও করে- 
ছিল এবং প্রেরিত তেরজন পয়গন্বরকে মিথ্যারোপও ক্লুরেছিল । 


জ্ঞাতব্য ঃ এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্পূদায়ের কাছে. আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তেরজন পয়গন্কর প্রেরণ করেছিলেন । অথচ পূর্বে একথাও বণিত হয়েছে যে, সাবা 
সম্প্ুদায় ও বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা আ)-র পর ও রসূলুল্লাহ সো)-র 
পূর্বে অন্তর্বতাঁকালে সংঘটিত হয়েছিল । একে ৬.১৩--এর কাল বলা হয়। অধিকাংশ 
আলিমের মতে এ সময়ে কোন নবী-রসূল প্রেরিত হয়নি । অতএব এই তেরজন 
পয়গম্বর প্রেরণ কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে £ এর জওয়াবে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে ই 
বাধভাংগা বন্যার ঘটনা অন্তর্বতীঁকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরী হয় না যে, 
এই পয়গম্বরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন । এটা সম্ভবপর যে, তারা 
অন্তর্বতাঁকালের পূর্বেই আবিভূ'ত হয়েছিলেন এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতা 
অন্তর্বতীঁকালে তাদের উপর নাহিল করা হয়েছিল । 


“ASAD Ad 


8811 5) ০৯ ১38৯ শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী । 


আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। 
এটা বাহ্যত সেসব আয্মাত ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলো ছারা প্রমাণিত আছে 
যে, মুসলমান গোনাহ্গারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে 
যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে 
দাখিল করা হবে । এই খটকার জওয়াবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোন শাস্তি 
উদ্দেশ্য নয়, বরং সাবা সম্পুদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আযাব বোঝানো হয়েছে । এরূপ 
আযাব বিশেষভাবে কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট । মুসলমানদের উপর এরূপ আযাব 
আসে না ।---( রূহল মাণআনী ) | 


এর সমর্থন সাহাবী ইবনে খাম্নরাহ্র উক্তিতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ 
রি 8০৬৯) (5 উ৮2)15 8০ তক ১55 3 pl Errol ts fy 
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অর্থাৎ গোনাহের শাস্তি হচ্ছে ইবাদতে শৈথিল্য সূজ্টি হওয়া, জীবিকায় সংকীর্ণতা 
দেখা দেওয়া এবং উপভোগ দুরূহ হয়ে যাওয়া । তিনি এর অর্থ এই বর্ণনা করেন 


\6) (2 aw ee — 


২৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে, যখন সেকোন হালাল ভোগ্যবন্ত পায়, তখন কোন-না-কোন কারণ সুম্টি হয়ে 
যায়, যা তার উপভোগকে মলিন করে দেয় ---( ইবনে কাসীর) এতে জানা গেল 
যে, মুসলমান গোনাহ্গারের শাস্তি দুনিয়াতে এ ধরনের হয়ে থাকে । তার উপর আকাশ 
থেকে অথবা ভূ-গর্ভ থেকে কোন খোলাখুলি আযাব আসে না। এটা কাফিরদের 


জন্যই নির্দিষ্ট । 
ক 5 ৮ রশ 5 i ৬৫ 
হযরত হাসান বসরী রো) বলেন ঃ ৮) ০১০ রসি ০৪৪ eA! 4801 5 0 
3 1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি 


কাফির ব্যতীত কাউকে দেওয়া হয় না ।---€ ইবনে কাসীর ) মু'মিনকে তার গোনাহের 
মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয়। 


রূহল মা'আনীত বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য । শাস্তি 
হিসাবে শাস্তি--কেবল কাফিরকেই দেওয়া যায়। মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি 
দেওয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যত শাস্তি হয়ে থাকে । প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে তাকে 
গোনাহ থেকে পবিভ্র করা । উদাহরণত স্বর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার মগ্নলা 
দূর করা । এমনিভাবে কোন মুমিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে 
তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেওয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি 
হয়েছে । এটা হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তখন তাকে জাহান্নাম 
থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হয়। 
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“AS A 
১1 ৯ ৩১০১৩ এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ, তা'আলার আরও 


একটি নিয়ামত ও তাদের অকুতক্ততা এবং মূর্থতার আলোচনা রয়েছে । তারা স্বস্নং 
এই নিগ্নামতের পরিবর্তন করে কচ্চোরতার দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল । 


LAr A টে 


“3 ' 
৮) ৩ ৪০1 ৮৪ rl বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কেননা 


আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্য 
বর্ণিত আছে । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ, তা"আলা বরকত 
দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামে সফর করতে হত। 
মাআরেব শহর থেকে শামের দ্রত্ব ছিল অনেক । রাস্তাও সহজ ছিল না। আল্লাহ্‌ 
তা*আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরেব থেকে শাম 


পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের 
৫ পা রা 3 


+ 


$ 


কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে ৪)৯ 5)? দৃশ্যমান জনপদ বলা 


সূরা সাবা ২৭৫ 


হয়েছে । এসব জনবসতির ফলে কোন মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম 
অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোন জনপদে পৌছে নিয়মিত খাদ্য 
গ্রহণ করে বিশ্রাম করতে পারত । অতপর যোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 


পা AG 


অন্য বস্তিতে পৌছে রাত্রি অতিবাহিত করতে পারত । al ঞ ১)১১ বাক্যের 


অর্থ এই যে, জনবসতিশুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে পেছা যেত। 


| VY er A ASA 


LU 25% এট এটা সাবা সম্পুদায়ের প্রতি তৃতীয় 


নিয়ামত । অর্থাৎ বস্তিসম্হের সমান দূরত্বের কারণে সমতালে পথ প্রতিক্রম করা হত । 
পথও সবটুকু নিরাপদ ছিল । চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। দিবারান্ত্রি সর্বক্ষণ 
নিশ্চিন্ত মনে সফর করা যেত। 


AT TAL AT ASSIS এ ABA পা পাকে পা লাক পাটে পা AF পাতা 


৯০৩ 7৪4৮) ৬5 Gynt 8 ১০১ 03১ 8) ৬১ 
OIG I AS TAG AL পাত 


De OE RTOS ৩০৯৩1. অর্থাৎ জালিমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার 


উপরোক্ত নিয়ামতের ম্‌ল্য বুঝল না । তারা না-শোকরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে 
আমাদের পালনকর্তা, আমাদের জন্য ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। নিকটবর্তী গ্রাম 
যেন না থাকে । মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর থাকুক, যাতে কিছু কম্টও সহ্য 
করতে হয় । তাদের অবস্থা ছিল বনী ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনরূপ কষ্ট ও 
শ্রমের ব্যতিরেকেই মান্না ও সালওয়া রিযিক হিসাবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা 
আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ্‌, এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারী 
দান করুন। আল্লাহ্‌ তা'আলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে উপরে 
বণিত বাধভাঙ্গা বন্যার শাস্তি দেন। এরই সর্বশেষ পরিণতি এ আয়াতে এভাবে বর্ণিত 
হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারা করে দেওয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে 
তাদের ভোগবিলাস ও ধনৈশ্বর্ষের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং তারা উপাখ্যানে পরিণত 
হয়েছে। 

এরর টং 

(৮ ০৩7 শব্দটি 887০৮ থেকে উদ্ভূত । অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছি্ন করা। অর্থাৎ 
মা'আরেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গেল এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন 
শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটি প্রবাদ বাক্যে 


পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরাপ ক্ষেত্রে আরবরা বলতঃ (4৮৮ ১9 ১ ৮1155 ১৯ অর্থাৎ 
তারা সাবা সম্পৃদায়ের এশ্বর্যে পালিত লোকদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 


২৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ এ স্থলে জনৈক অতীন্দড্রিয়বাদীর নাতিদীর্ঘ 
কাহিনী উল্লেখ করেছেন । বন্যার আযাব আসার কিছু পূর্বে সে এ সম্পর্কে জানতে 
পেরেছিল । সে এক আশ্চর্য কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে তার ধনসম্পত্তি, গৃহ ইত্যাদি 
সব বিক্রয় করে দিল । বিক্রুয়লব্ধ অর্থ তার করায্মস্ত হয়ে গেলে সে তার সম্পদায়কে 
ভবিষ্যৎ বন্যা ও আযাব সম্পকে অবহিত করে বলল, কেউ প্রাণে বাচতে চাইলে অবিলম্বে 
এখান থেকে সরে যাও। সে আরও বলল, তোমাদের মধ্যে যারা দূরবর্তী সফর 
অবলম্বন করে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কর, তারা আম্মানে চলে যাও, 
যারা মদ, খামীর করা রুটি, ফল-মূল ইত্যাদি চাও, তারা শাম দেশের বুসরা 
নামক স্থানে গিয়ে বসবাস কর এবং যারা এমন সওয়ারী চাও, যা কাদার মধ্যেও 
টিকে থাকে, দুর্ভিক্ষের সময় কাজে আসে এবং সফরের সময়ও সাথে থাকে, তারা 
ইয়াসরিবে অর্থাৎ মদীনায় স্থানান্তরিত হও । সেখানে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায়। 
তার সম্পূদায় তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল । ইযদ গোল্র আম্মানে, গাসসান 
গোন্র বুসরায় এবং আউস, খাযরাজ ও বন উসমান মদীনায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল । 
বাতনেমূর নামক স্থানে পৌছে বন্‌ উসমান সেখানেই থেকে যায় । এই বিচ্ছিন্নতার 
কারণে তাদের উপাধি হয়ে যায় খুযায়া । আউস ও খাযরাজ মদীনায় পৌছে সেখানে 
বসতি স্থাপন করল । ইবনে কাসীর এই বিবরণ সনদ সহকারে উল্লেখ করে বলেন, 
_ এভাবে সাবা সম্পৃদায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা ৮৯ ৩৩7০ বাক্যে বিধৃত হয়েছে । 


পা 


AS EE TR শা তা পি 


Arye FO GI SIG ৩ [---অধাৎ সাবা সম্পুদায়ের 


উশ্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে । 
শিক্ষা রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতক্ত। অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোন নিয়ামত ও 
স্খ অর্জিত হলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে। এ ভাবে সে জীবনের প্রত্যেক 
অবস্থায় উপকারই উপকার লাভ করে। বৃখারী ও মুসলিমে উদ্ধত হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন, মুমিনের অবস্থা বিজ্ময়কর, 
তার জম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে আদেশই জারী করেন, সব মঙ্গলই মঙ্গল এবং 
উপকারই উপকার হয়ে থাকে । যে কোন নিয়ামত, স্খ ও আনন্দের বিষয় লাভ 
করলে আল্লাহ. তা'আলার শোকর আদায় করে। ফলে সেটা তার পরকালের জন্য 
মঙ্গলজনক হয়ে যায় । পক্ষান্তরে যদি সে কোন কম্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, 
তবে সবর করে, যার বিরাট পূরস্কার ও সওয়াব সে পায়। ফলে বিপদও তার 
জন্য উপকারী হয়ে যায় ।---( ইবনে কাসীর) 


কোন কোন তফসীরবিদ } 4-৩ শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন, 


যাতে ইবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও অন্তর্ভস্ত। এ তফসীর 
অনুযায়ী মু'মিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে । 


সূরা সাবা ২৭৭ 
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(২০) আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিচ্ঠিত করল । 
ফলে তাদের মধ্যে মুর্খমনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল । 
(২১) তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে 
এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার তি । আপনার পালন- 
কর্তা সববিষয়ে তত্বাবধায়ক । 
















তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 

বাস্তবিক তাদের (অর্থাৎ মানবজাতি ) সম্পর্কে ইবলীস তার ধারণা সত্যে 
পরিণত করল (অর্থাৎ তার বিশ্বাস ছিল যে, সে অধিকাংশ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে 
ছাড়বে, কেননা তারা মাটির তৈরি এবং সে আগুনের তৈরি । তার এ বিশ্বাস যথার্থ 
প্রমাণিত হল। ) ফলে সবাই তার অনুসরণ করল মৃুগমিনদের একটি দল ব্যতীত । 
(তাদের মধ্যে যারা পূর্ণাঙ্গ মু'মিন ছিল, তারা সম্পূর্ণই নিরাপদ রইল) এবং যারা 
দুর্বল মু'মিন ছিল, তারা গোনাহে লিপ্ত হলেও শিরক ও কুফর থেকে বেঁচে রইল । 
তাদের উপর ইবনীসের কোন ক্ষমতা ছিল নাঃ তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং 
কে সন্দেহ পোষণ করে, তা (বাহ্যত) জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য € অর্থাৎ মুমিন ও 
কাফিরকে আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরীক্ষা উদ্দেশ্য ছিল । যাতে ন্যায়-বিচারের 
স্বার্থে সওয়াব ও আযাব দেওয়া যায় )। আপনার পালনকর্তা (যেহেতু ) সর্ব বিষয়ে 
তত্ভাবধক ( যাতে ঈমান এবং কুফরও অন্তভূণস্ত তাই তিনি প্রত্যেককে উপযুক্ত 
প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন )। 
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(২২) বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে 
সাল্লাহ্‌ ব্যতীত । তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, 
এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহাম্নকও নয় । (২৩) 
যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, তার জন্য ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসু 
হবে না। যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে 
বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান । (২৪) বলুন, নভোমণ্ডল 
ও ভূ-মণগ্ুল থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেক্ন। বল্সন, আল্লাহ্‌ । আমরা অথবা 
তোমরা সৎপথে অথবা স্পস্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ ? (২৫) বলুন, আমাদের অপ- 
রাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পকে আমরা 
জিজ্ঞাসিত হব না । (২৬) বলুন, আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে সমবেত করবেন, 
অতপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে হয়সালা করবেন । তিনি ফয়নসালাকারী, 
সর্বজ্ঞ। (২৭) বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদারবপে সংহাক্ত করেছ, 

তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও ! বরং তিনিহঁ আল্লাহ্‌, পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময় । 

in শী টা 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য মনে 
কর, তাদেরকে নিজেদের অভাব-অনটনে ) ডাক (এতে তাদের ইখতিয়ার ও ক্ষমতা জানা 
যাবে। তাদের বাস্তব অবস্থা এই যে,) তারা নভোমণগুল ও ভূ-মণ্ডলে অণু পরিমাণ 
কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে না, এতে ( অর্থাৎ এতদুভয়ের সৃষ্টি কর্মে ) তাদের 
কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের কেউ €( কোন কাজে ) আল্লাহ্‌র সহায়ক নক্স । 
আল্লাহর সামনে (কারও ) সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না (বরং সুপারিশই হতে পারে 
না) কিন্তু তার জন্য যার সম্পর্কে তিনি (কোন স্পারিশকারীকে ) অনুমতি দেন। (কাফির 
ও মুশরিকদের কিছুসংখ্যক মূর্খ স্বহস্ত নিমিত পাথরের বিগ্রহকেই অভাব পূরণকারী 


সূরা সাবা ২৭৯ 


কার্মনিবাহী ও আল্লাহর অংশীদার মনে করত। তাদের খণ্ডন করার জন্য আয়াতের 


AOA ASB পাতা GS A A ASIA 
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কিছু মূর্খ মৃতিকে এত ক্ষমতাবান মনে করত না, কিন্ত তারা বিশ্বাস করত যে, 
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মূর্তিগুলো আল্লাহ্‌র কাজে সহায়ক। তাঁদের খণ্ডন করার জন্য 185 ০০ (৪০ ৬০৩ 
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বলা হয়েছে । কিছুসংখ্যক এরূপও মনে করত না, কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল যে, 
মূর্তিগুলো আল্লাহর প্রিয় বটে । এরা যার সুপারিশ করবে, তার মনোবান্ছা পূর্ণ হয়ে 


পা ঠি পাপা শা 9 
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OE REET 2 বলা হয়েছে । অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন । 


শি 


এরা আল্লাহ্‌র প্রিয় নয়। অতপর বলা হয়েছে ঘারা যোগ্য ও আল্লাহ্‌র প্রিয় যেমন 
ফেরেশতা, তারা পর্যন্ত কারও সুপারিশ করার ব্যাপারে স্বাধীন নয় ; তাদের সুপারিশ 
করার রীতি এই যে যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেওয়া 
হয় তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারে; তাও সহজে নয়! কেননা, তারা 
নিজেই আল্লাহর ভয়ে. হিমসিম খেতে থাকে । তাদেরকে কোন আদেশ দেওয়া হলে 
অথবা কারও জন্য সুপারিশ করতে বলা হলে তারা আদেশ শোনার সময় ভয়ে সন্ত্রস্ত 
হয়ে পড়ে । অতপর ভয়ের অবস্থা দূর হয়ে গেলে আদেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে 
একে অন্যকে জিক্তাসাবাদ করে জেনে নেয় যে কি আদেশ হয়েছে । এরপর তারা 
আদেশ পালনে রত হয় এবং কারও জন্য সুপারিশ করে । ্‌ 


সারকথা, আল্লাহ্‌র যোগ্য ও প্রিয় ফেরেশতাগণও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিনানু- 
মতিতে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না। সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হলেও 
ভয়ে সংস্তা হারিয়ে ফেলে । এরপর সংজ্ঞা ফিরে এলে সুপারিশ করে । এমতাবস্থায় 
স্হস্ত নিমিত পাথুরে মূর্তি---যাদের না আছে যোগ্যতা এবং না তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়-_ 
তারা কেমন করে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে £ পরবতাঁ আম্মাতে ফেরেশতা- 
গণের সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার বিষয় এভাবে বির্ত হয়েছে ঃ ) যখন তাদের মন থেকে 
ভয়-ভীতি (যা আদেশ শোনার সময় দেখা দেয়”) দুর হয়ে যায়” তখন পরস্পরে 
জিজ্তাসাবাদ করে, তোমাদের পালনকর্তা কি আদেশ করেছেন £ তাঁরা বলে, (অমুক) 
_ অত্য আদেশ দিয়েছেন । € যেমন ছান্্র পড়ার সময় শিক্ষকের বজ্ততা বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ 
করার জন্য পরস্পরে পুনরাবৃত্তি করে নেয়, ফেরেশতাগণও তদ্রুপ আদেশ সম্পর্কে একে 
অপরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়, অতপর আদেশ পালন করে। আল্লাহ্র সামনে 
ফেরেশতাগণের এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা) তিনি সবার উপরে, সুমহান। 


২৮০ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড - 


আপনি (তাদেরকে তওহীদ প্রমাণ করার জন্য আরও) বলুন, নভোমণ্ডল ও 
ভূ-মণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে (রুম্টি বর্ষণ করে ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করে) রিষিক 
দান করে £ (এর জওয়াব তাদের কাছেও নির্দিষ্ট £ তাই ) আপনি ই) বলে দিন, 
আল্লাহ্‌ (রিযিক দেন, আরও বলুন, এই তওহীদের বিষয়ে ) নিশ্চয় আমরা অথবা 
তোমরা সৎপথে অথবা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিত আছি ও আছ € অর্থাৎ এটা সম্ভবপর নয় 
যে, তওহীদ ও শিরক পরস্পর বিরোধী দুটি-ই শুদ্ধ ও সত্য হবে এবং উভয় প্রকার 
বিশ্বাস পোষণকারীই সত্যধর্মী হবে; বরং এতদুভয়ের মধ্যে একটি সঠিক ও অপরটি 
অঠিক হওয়া জরুরী । যারা শুদ্ধ বিশ্বাসী, তারা সৎপথে এবং যারা ভ্রান্ত বিশ্বাসী, তারা 
পথভ্রচ্টতায় থাকবে । এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ, এতদূভয়ের মধ্যে কোন বিশ্বাস 
সত্য এবং কে সত্য ও সত্যপন্থী এবং কে পথভ্রষ্ট ।) আপনি (তাদেরকে এই বিতর্কে 
আরও ) বলে দিন, (আমি সত্য ও মিথ্যা সুস্প্টরূপে বর্ণনা করেছি, এখন তোমরা ও 
আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী ) তোমরা আমাদের অপরাধ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসিত হবে না এবং আমরা তোমাদের সম্পর্কে জিক্তাসিত হব না। আপনি (তাদেরকে 
আরও ) বলে দিন, (এক সময় অবশ্যই আসবে, যখন ) আমাদের পালনকর্তা সকলকে 
(এক স্থানে ) সমবেত করবেন, অতপর আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন । 
তিনি ফয়সালাকারাী, সর্বক্ত । আপনি (আরও) বলুন, (তোমরা আল্লাহ তা"আলার 
মহিমা ও সর্বময় ক্ষমতার কথা শুনলে এবং তোমাদের মৃর্তিগুলোর অসহায়ত্ব দেখলে ) 
আমাকে একটু তাদেরকে দেখাও. যাদেরকে তোমরা শরীক স্থির করে (ইবাদতের 
যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ) আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত করে রেখেছ । (তার . কোন শরীক 
নেই ; ) বরং (বাস্তবে ) তিনিই আল্লাহ্‌ অের্থাৎ সত্য উপাস্য ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্র আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার 
সময় ফেরেশতাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদ করে। সহীহ, বুখারীতে হযরত আবূ. হোরায়রার উদ্ধৃত রেওয়ায়েত বণিত 
হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোন আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত 
ফেরেশতা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে ( এবং সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে 
যায় ।) অতপর তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও ভয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে 
তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন? অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ 
জারী করেছেন। 


মুসলিম উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস বণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ. সো) বলেন, 
আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যখন কোন আদেশ দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশ- 
তাগণ তসবীহ পাঠ করতে থাকে । তাদের তসবীহ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের 
ফেরেশতাগণও তসবীহ পাঠ করে । অতপর তাদের তসবীহ্‌ শুনে তাদের নিচের 
আকাশের ফেরেশতাগণ তসবীহ, পাঠ করে । এভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন 


সূরা সাবা | ২৮১ 


আকাশের ফেরেশতাগণও তসবীহ. পাঠে রত হয়ে যায় । অতপর তারা আরশ বহন- 
কারী ফেরেশতাগণের নিকটবতাঁ ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের পালনকর্তা 
কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নিচের আকাশের 
ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিম্নার আকাশ পর্যন্ত 
সওয়াল ও জওয়াব পেঁছে যায় ।----€ মাযহারী ) 


বিতকে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত 
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ও কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌, তা‘আলাই স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান । এতে মূর্তিদের অক্ষমতা 
ও দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে 
সম্বোধন করে একথা বলাই সঙ্গত ছিল যে, তোমরাই মূখ ও পথপগ্রষ্ট। তোমরা 
আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কোরআন পাক এক্ষেত্রে যে 
বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের 
সাথে বিতর্ককারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফির 
বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পম্ট প্রমাণাদির আলোকে কোন 
সমঝদা'র ব্যক্তি তওহীদ ও শিরক উভয্মটিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তওহীদ- 
পম্থী ও শিরকপন্থী উভয়কে সত্যপন্থী আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত 
যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্য পথে ও অপর দল ভ্রান্ত পথে আছে । এখন তোমরা 
নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা । 
প্রতিপক্ষকে কাফির ও পথন্্রস্ট বললে সে উত্তেজিত হয়ে যেত ।. তাই তা বলা হয়নি 
এবং সহানুভ্তিমূলক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে কঠোর প্রাণ প্রতিপক্ষও 
চিন্তা করতে বাধ্য হয় ।----€ কুরতুবী, বয়ানুল কোরআন) 


আলিমগণের উচিত এই পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত, উপদেশ ও বিতর্কের গঙ্থাটি 
সদাসর্বদা সামনে রাখা । এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলেই দাওয়াত, প্রচার ও 
বিতর্ক নিম্ফল বরং ক্ষতিকর হয়ে যায় । প্রতিপক্ষ জেদের বশবতাঁ হয়ে যায় এবং 
তাদের পথভ্রম্টতা আরও পাকাপোক্ত হযে যায় । 
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(২৮) আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে 
পাঠিয়েছি: কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। 


৩৬--- 








২৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য অর্থাৎ জিন, ইন্সান, আরব, আজম 
উপস্থিত কিংবা ভবিষ্যতে আগমনকারী সবার জন্য ) পয়গম্ধর করে (বিশ্বাস স্থাপন 
করলে তাদেরকে আমার সন্তষ্টি ও সওয়াবের ) সুসংবাদদাতারূপে এবং € বিশ্বাস 
স্থাপন না করলে তাদেরকে আমার ক্রোধ ও আযাবের ব্যাপারে ) সতর্ককারীরূপে' 
পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না (মূর্খতা ও হঠকারিতার বশবতাঁ 
হয়ে অস্বীকার ও মিথ্যারোপে মেতে উঠে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তা আয়াতসমূহে তওহীদের এবং আল্লাহ্‌, যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল । 
আলোচ্য আয়াতে রিসালতের বিষয় বণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, আমাদের রসূলে করীম সো) বিশ্বের সমগ্র বর্তমান ও ভবিষৎ জাতিসমৃূহের প্রতি 
প্রেরিত হয়েছেন । 
ঢে৬%/টেতা 


৬ ৮০১ ৯৮১ ৬-- ৮৪৮৬ শব্দটি আরবী বাকপদ্ধতিতে সবকিছুকে শামিল 


করার অর্থে ব্যবহৃত হয । এতে কোন ব্যতিক্রম থাকে না। বাক্য প্রকরণে শব্দটি 
J বিধায় ১ ৮ ৬১ বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রিসালতের ব্যাপকতা বর্ণনার 
লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে। 


রসূলুল্লাহ, (সা)-র পূর্বে প্রেরিত পয়গন্বরগণের রিসালত ও নবুয়ত বিশেষ 
সম্পৃদায় ও বিশেষ ভূ-খণ্ডের জন্য সীমিত ছিল! এটা শেষ নবী (সা)-রই বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক । কেবল মানবজাতিই নয়, 
জিনদেরও তিনি রসূল ৷ তাঁর রিসালত শুধু সমকালীন লোকদের জন্যই নয়, কিয়া- 
মত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও ব্যাপক । তাঁর রিসালত কিয়ামত 
পর্যন্ত স্থায়ী ও অব্যাহত থাকাই এ বিষয়ের দলীল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তার পরে 
অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না । কেননা পূর্ববর্তী নবীর শরীয়ত ও শিক্ষা বিকৃত 
হয়ে গেলেই মানবজাতির পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে পরবতাঁ নবী প্রেরিত হন। আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা রসূলুল্লাহ, (সা)-র শরীয়ত ও স্বীয় কিতাব কোরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত 
হিফাযত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত অবিরুত 
অবস্থায় থাকবে এবং অন্য কোন নবী প্রেরণের আবশ্যকতা নেই। 


বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবেরের রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ, (সা) বলেন, 
আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোন পয়্গম্থরকে 
দান করা হয়নি । এক---আল্লাহ, তা'আলা আমাকে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দান করার মাধ্যমে 
সাহায্য করেছেন। ফলে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত লোকজনকে আমার ভক্তিপ্রযুক্ত 
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তয় আচ্ছন্ন করে রাখে । দুই-_আর্মার জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করে 
দৈওয়া হয়েছে । ( পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণের শরীয়তে ইবাদত নির্ধারিত ইবাদতগাহ তথা 
উপাসনালয়েই হত; ইবাদতগাহের বাইরে ময়দানে অথবা গৃহে ইবাদত হত না। 
: আল্লাহ্‌ তা"আলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সমগ্র ভ্‌-পৃষ্ঠেকে এ অর্থে মসজিদ করে 
দিয়েছেন যে, তারা সর্বত্রই নামায আদায় করতে পারবে । পানি না পাওয়া গেলে 
কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ভূ-পৃষ্ঠের মাটিকে পবিভ্র করে দেওয়া হয়েছে । 
ফলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলে তা ওযুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।) তিন--আমার 
জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে । আমার পূর্বে কোন উম্মতের জন্য এরূপ 
সম্পদ হালাল ছিল না। ( তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধে কাফিরদের যে সম্পদ 
হস্তগত হবে, তা একভ্রিত করে একটি আলাদা স্থানে রেখে দেবে সেখানে আকাশ 
থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে তা জ্বালিয়ে দেবে এবং জ্বালিয়ে দেওয়াই এ বিষয়ের 
আলামত হবে যে, এ জিহাদ আল্লাহ্‌ তা'আলা কবূল করেছেন! উম্মতে মূহাম্মদীর 
জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কোরআন বনিত নীতি অনুযায়ী বষ্টন করা ও নিজেদের প্রয়োজনে 
ব্যয় করা জায়েয করা হয়েছে । ) চার-_আর্মাকে মহাসূপারিশের মর্যাদা দান করা 
হয়েছে (অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন কোন পয়গন্থর সুপারিশ করার সাহস 
করবেন না, তখন আমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে)। পাঁচ---আমার পূর্বে 
প্রত্যেক পয়গস্বর তাঁর বিশেষ সম্পূদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন । আর্মাকে বিশ্বের সকল 
সম্পুদায়ের প্রতি পয়গম্বর করে প্রেরণ করা! হয়েছে ।----( ইবনে কাসীর ) 
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(২৯) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, এ ওয়াদা কখন বাস্ত- 
বায়িত হবে? (৩০) বলুন, তোমাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে 
তোমরা এক মুহ্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরাম্িতও করতে পারবে না। 
(৩১) কাফিররা বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর 
পূর্ববতী কিতাবেও নয় । আপনি যদি পাপিষ্দেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের 
 শালনকর্তার সামনে দীড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। 

যাদেরকে দুর্বল মনে করা হল, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা 
অবশ্যই মু’মিন হতাম ॥। (৩২) অহংকারীরা দুর্বলকে বলবে, তোমাদের কাছে হিদায়ত 
আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম £ বরং তোমরাই তো ছিলে 
অপরাধী । (৩৩) দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারান্ধি চক্রান্ত 
করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর অংশীদার 
সাব্যস্ত করি। তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে । বস্তুত 
আমি কাফিরদের গলায় বেড়ি পরাব। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা তারা করত । 
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তারা (কিয়ামত সম্পর্কে 66 ৮১ 0৪) ০ তেনে) 
বলে ( বল, ) এ ওয়াদা কবে (বাস্তবায়িত ) হবে যদি তোমরা € অর্থাৎ নবী ও তার 
অনুসারিগণ ) সত্যবাদী হও। আপনি বলুন, তোমাদের জন্য একটি বিশেষ দিবসের 
ওয়াদা (নির্ধারিত ) রয়েছে, যাকে তোমরা এক মুহ্র্তও বিলন্বিত করতে পারবে 
না এবং তরাধিতও করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমাদের জিজ্ঞাসার জওয়াবে 
সঠিক সময় বলা না হলেও তার আগমন নিশ্চিত । তোমাদের জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য 
তো অস্বীকার করা ! ) কাফিররা ( দুনিয়াতে তো খুব কথার বাহাদুরী দেখায় এবং ) 
বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এর প্্ববর্তী কিতাবেও 
নয়। (কিয়ামতের দিন এসব বাগাড়ম্বর খতম হয়ে যাবে। সেমতে ) আপনি যদি 
তাদের ( তখনকার অবস্থা ) দেখতেন, (তবে এক ভয়াবহ দৃশ্যই দেখতে পেতেন, ) 
যখন পাপিষ্ঠদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাড় করানো হবে। তারা পরস্পর কথা 
কাটাকাটি করবে। ( কোন কাজ নষ্ট হয়ে গেলে স্বভাবত যেমনটি করা হয় । সেমতে ) 





সূরা সাবা ২৮৫ 


নিশ্নশ্রেণীর লোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা ) বড়দেরকে ( অর্থাৎ অনুসৃতদেরকে ) 
বলবে, আমরা তো তোমাদের কারণেই বরবাদ হয়েছি । তোমরা না থাকলে আমরা 
অবশ্যই মু'মিন হতাম । (তখন) বড়রা নীচদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে হিদায়তে 
আসার পর ( তা পালন করতে ) আমরা কি তোমাদেরকে (জবরদস্তি ) নিবৃত্ত করে- 
ছিলাম? বরং তোমরাই তো. ছিলে অপরাধী---( সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও ) তোমরা 
তা কবুল করনি; এখন আমাদেরকে দোষারোপ করছ । (এর জওয়াবে ) নীচরা 
বড়দেরকে বলবে, তোমরা জবরদস্তি করেছিলে, আমরা একথা বলিনি ) বরং তোমাদের 
দিবা-রান্রির চক্রান্ত আমাদেরকে বাধা দান করেছিল, যখন তোমরা আমাদেরকে 
আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর শরীক সাব্যস্ত করি 
চক্রান্তের অর্থ উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শন । অর্থাৎ দিবারান্ির এসব শিক্ষা চক্রান্তের 
ফলেই আমরা বরবাদ হয়েছি । কাজেই তোমরা আমাদেরকে ধ্বংস করেছ ।) এবং 
(এ কথাবার্তায় একে অপরকে দোষারোপ করলেও মনে মনে নিজের দোষও বুঝবে । 
গোমরাহকারীরাও তাদের তৎপরতা অন্তরে স্বীকার করবে এবং পথন্রষ্টরাও চিন্তা 
করবে যে, বেশি দোষ তাদেরই ৷ তারা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝল না কেন £ কিন্ত) 
তারা তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে (অপরের কাছে প্রকাশ করবে না) 
যখন নিজ নিজ কর্মের শাস্তি (হতে) দেখবে (যাতে নিজেদের ক্ষতির সাথে সাথে 
অপরেও না হাসে। কিন্তু পরিশেষে কঠোর আযাবের কারণে এ ধৈর্য অবশিষ্ট. 
থাকবে না)। এবং (সবাইকে অভিন্ন শাস্তি দেওয়া হবে যে,) আমি কাফিরদের 
গলায় বেড়ি পরিয়ে দেব (এবং শিকল দিয়ে আম্টেপৃষ্ঠে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করব)। তারা যা করত, তারই প্রতিফল পাবে । | 
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(৩৪) কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা 
বলতে শুরু করেছে, তোমরা যে বিষগ্নসহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানি না। (৩৫) 
তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে জনুদ্ধ, সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রা্ত হব না। 
(৩৬) বল্ন, আমার পালনকর্ত। যাঁকে ইচ্ছা রিষিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন । 
কিন্ত অধিকাংশ মান্ষ তা বোঝে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 
তোমাদেরকে আমার নিকটবতী' করবে না। তবে যাঁরা বিশ্রাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম 
করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে 
থাকবে । (৩৮) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়্াসে লিপ্ত হয়, 
তাদেরকে আযমাবে উপস্থিত করা হবে । 
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আর (হে পয্মগম্থ র, আপনি তাদের মর্থজনোচিত কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হবেন 
না। কেননা, এ আচরণ আপনার সাথেই নতুন নয়, বরং) কোন জনপদেই আমি 
এমন কোন ভীতি প্রদর্শনকারী ( পয়গঞ্ধর ) প্রেরণ করিনি, যেখানকার বিত্তশালী অধি- 
বাসীরা (সমকালীন কাফিরদের ন্যায় ) একথা বলতে শুরু করেছে যে, যেসব বিধানসহ 
তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা সেগুলো মানি না। তারা সা বলেছে, আমরা ধনে- 


রা শট পাজি তা 31 


জনে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । (সূরা কাহ্‌ফে বলা হয়েছে £ রি ২০০ ১1 ও 
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119) )০15---কাজেই আমরা যে আল্লাহ্‌র প্রিয় ও সম্মানিত, এটাই তার দলীল । ) 
আমরা কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (মন্কার কাফিররাও তাই বলে। আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
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সুতরাং দুঃখিত হবেন না। তবে তাদের উক্তি খণ্ডন করুন এবং এভাবে ) বলুন, 
(রিঘিকের আধিক্য আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয় ; বরং এটা নিছক 
আল্লাহ্‌র ই্ছা। সেমতে ) আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং 
যাকে ইচ্ছা কম দেন (এতে অনেক রহস্য থাকে )। কিন্ত অধিকাংশ মানুষ (তা) 
জানে না€যে, এটা অন্যান্য কারণের উপর নির্ভরশীল---আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার উপর 
নয়! হে কাফির সম্প্রদায়, আরও শুন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেমন 
আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার দলীল নয় তেমনি) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 
তোমাদেরকে মর্যাদা ক্ষেত্রে আমার নিকটবততা করবে না, অর্থাৎ (এগুলো নৈকট্যের 
কার্যকর কারণ নয় । সুতরাং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেমন নৈকট্যের উপায় নয়, 
তেমনি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভিত্তিতেও নৈকট্য লাভ হয় না।) তবে যে 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে (এ দু'টি বিষয় অবশ্যই নৈকটোর 
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কারণ )। স্তরাং এমন লোকদের জন্য তোমাদের সৎকর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে । 
( অর্থাৎ কর্মের তুলনায় তা বেশি--দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে । আল্লাহ্‌ বলেন 8 


পারি তা করিত ELL A AOA 
ক 


08) ৩০ 1004 535 asd sl ) এবং তারা (জান্নাতের ) সুউচ্চ প্রাসাদে 


নিরাপদে আসীন ) থাকবে । আর যারা (তাদের বিপরীতে কেবল ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্ব করে এবং ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করে না বরং তারা ) 
আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রশ্নাসে লিপ্ত হয় (নবীকে) পরাভূত করার জন্য, 
তাদেরকে আযাবে নিক্ষিপ্ত করা হবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পাথিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহ্র প্রিয়প।ত্র হওয়:র দলীল মনে করা ধোকা ঃ 
পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদাই 
সত্যের বিরোধিতা এবং পয়গম্বর ও সংলোকদের সাথে শত তার পথ অবলম্বন করেছে । 
শুধ তাই নয়, তারা সত্যপদ্থীদের মুকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ও. 
সন্ত্ট থাকার এই দলীলও উপস্থাপিত করেছে যে, আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের 
কার্যকলাপ ও অভ্যাস আচরণ পছন্দ না করবেন, তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ, :' 
মান-সম্মান ও শাসনক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ করবেন। কোরআন পাক এর জওয়াব 
বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে । এমনি ধরনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলীলের জওয়াব দান করা হয়েছে । 


হাদীসে বর্ণিত আছে, জাহেলিয়াত আমলে দু’ব্যক্তি এক শরীকী ব্যবসা করত । 
কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেস্থান পরিত্যাগ করে কোন সম্ুদ্রোপকৃলবতা এলাকায় 
চলে যায় । যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রেরিত হলেন এবং তার নবুয়ত সম্পর্কে জানা- 
জানি হল, তখন উপক্লবতী সঙ্গী মন্কার সঙ্গীর কাছে চিঠি লিখে নবুয়ত দাবির 
ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল । জওয়াবে মক্কার সঙ্গী লিখল, কুরাইশ 
গোত্রের কেউ তাঁর অনুসরণ করে'না । কেবল নিঃস্ব, দরিদ্র ও নিশ্নস্তরের লোকজনই 
তার সাথে রয়েছে । উপকূলবর্তী সঙ্গী তার ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে মক্কায় আগমন 
করল এবং সঙ্গীকে রসূলুল্লাহ সো)-র ঠিকানা জিক্তেস করল । সে তওরাত, ইনজীল 
ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যয়ন করত । রসুলুল্লাহ, (সা)-র কাছে উপস্থিত 
হয়ে সে জিক্তেস করল, আপনি কিসের দাওয়াত দেন £ রসূলুল্লাহ, সো) দাওয়াতের 
প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বিরত কর্লেন। তাঁর মুখে ইসলামের দাওয়াত শুনা 
মান্ই আগন্তক বলে উঠেল £ 41 এ 9) চি ১৪১1৫ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আপনি নিশ্চিতই আল্লাহ্‌র রস্ল )। রসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিক্তেস করলেন, তুমি 
আমার দাওয়াতের সত্যতা কিরূপে জানতে পারলে? সে আরয করল, (জ্ঞান বুদ্ধির 
মাধ্যমে আপনার দাওয়াতের সত্যতা জানতে পেরেছি এবং এর লক্ষণ এই দেখেছি 


২৮৮ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন || সপ্তম খণ্ড 


যে) পূর্বে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, শুরুতে তাদের সকলের অনুসারী দরিদ্র, 


নিঃস্ব ও নিম্নস্তরের লোকই ছিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য 3 {we 
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edb 12 By 5’ আয়াত অবতীর্ণ হয়।---(ইবনে কাসীর, 


A TAS A 


মাযহারী ) ৮৪ শব্দটি ৩১)’ থেকে উদ্ভূত । অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য । 
(শো J" বলে বিত্তশালী ও সরদারকে বোঝানো হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 


যখনই আমি কোন রসূল প্রেরণ করেছি, তখনই ধনৈশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত- 
পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর মুকাবিলা করেছে। 


দ্বিতীয় আয়াতে তাদের উক্তি বণিত হয়েছে ঃ 
A ডন 54 পাপা 1 A BFP eA ভিপি পা ডি কতা 


এ ১০৪ ৩০৩ ৮ (১১ 915 151 1551 (১০৬-_-অর্থাৎ আমরা 


ধনেজনে সব দিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশি সম্দ্ধ। সুতরাং আমরা আযাবে 
পতিত হব না। (বাহ্যত তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈহর্য্য কেন দিতেন £) 
তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে তাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে 8 


Pt 
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SF নি পা্া এ পা 


) 328 2 2৩ জওয়াবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও 


প্রভাব-প্রতিপতির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়, বরং সুন্টিগত 
সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান 
করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন । এর রহস্য তিনি ই জানেন । ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে 
আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার দলীল মনে করা মুর্খতা। আল্লাহ্‌ র প্রিয় হওয়া একমান্ত্র ঈমান ও 
সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল ৷ যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র করতে পারে না। 


এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাক বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে 


আছে ঃ AJ এট পাটি পাতা ণ্ AW AJ BH ee ASIA r 
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৬১০৯৯ ০১ ৬১ 1)৭৮- অর্থাৎ তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-জম্পদ ও 


সূরা সাবা ২৮৯ 


সন্তানসন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্য পরিণাম ও পরকা- 
লের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক ! ( কখনই নয়।) বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে 
বেখবর ৷ (অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি মানুষকে আল্লাহ্‌ থেকে গাফিল 
করে দেয়, তা তার জন্য শাস্তিস্বরূপ ) 


পাড়ে পাপা ৯০৩০ পানি পা পান AS 


AG ASS 
অন্য এক আয়াতে আছেঃ ৮০১11১১১12 7৪) 10০11 ৯০ ১ 
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অর্থাৎ কাফিরদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে। 

কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তাদেরকে এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির 
মাধ্যমে দুনিয়াতে আযাব দেবেন এবং অবশেষে তাদের প্রাণ কাফির অবস্থায়ই বের 
হয়ে যাবে, যার ফল হবে পরকালের চিরস্থায়ী আযাব । ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির 
মাধ্যমে দুনিয়াতে আযাব দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা দুনিয়র ধনসম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততির মহব্বতে এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়ে যে নিজেদের পরিণাম এবং আল্লাহ্‌ ও 
পরকালের প্রতি জুক্ষেপও করে না, যার পরিণতি হবে চিরস্থায়ী আযাব । অনেক 
ধন ও জনের অধিকারী ব্যক্তিকে এ দুনিয়াতে ধন ও জনের কারণেই বরং তাদেরই 
মাধ্যমে হাজারো বিপদাপদ ও কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাদের শাস্তি ও আযাব তো 
এ জগৎ থেকেই শুরু হয়ে যায়। 


হযরত আবূ হোরায়রা রো)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সো) বলেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদের রূপ ও ধনসম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম 
দেখেন। € আহমাদ, ইবনে কাসীর ) 

পান { Gt AST মলা AY 2 পার টা পা পা এটি 
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PER Le ET 
এতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আল্লাহ্র প্রিয়জন । 
দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। 
(9৪০ অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগুণ হওয়া । উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে 
বিত্তশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাঁজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পরকালে মু’মিন ও সৎকর্মীদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রতি- 
দান তার দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিত থাকবে না, আন্তরিকতা ও অন্যান্য কারণে 
এক কর্মের প্রতিদান সাত শ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ্‌ হাদীসসমূহে প্রমাণিত 
রয়েছে বরং তার বেশিও হতে পারে। তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে চিরকালের 


২৯০ তফসীরে সারিকার ॥ সপ্তম খণ্ড 


জন্য দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে । ঘরের যে অংশ অন্য অংশ থেকে 
উচু ও বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ হয় তাঁকে ৪৯১ বলে। এরই বহুবচন ৬ ৮ )£--(মাষযহারী ) 





45665 ১৬,০৩৬ $i 95 6১ 


পরত ৪৯০ ৬৪ 5 2 পর্ণ পাটি তা 555 (5৪ 
93801555588, 285 
(৩৯) বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে 


দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন । তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। 
তিনি উত্তম রিযিক দাতা । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (মু'মিনগণকে ) বলে দিন, আমার পালনকর্তা তা'র বান্দাদের মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা অগাধ রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত রিযিক দেন। (বয়ে 
কৃপণতা করলে রিযিক বাড়তে পারে না এবং শরীয়ত অনুযায়ী ব্যয় করলে হ্রাস পেতে 
পারে না। তাই তোমরা ধনসম্পদকে মহব্বত করো নাঃ বরং আল্লাহ্‌র হক, পরিবার 
পরিজনের হক, ফকির-মিসকীন ইত্যাদি যে যে খাতে ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে তাতে 
অকাতরে ব্যয় করতে খাক । এতে বন্টনরূত ও অবধারিত রিযিকে কোন ক্ষতি দেখা 
দেবে না এবং পরকালে উপকার পাওয়া যাবে । কেননা ) তেমরা (আল্লাহ্‌র নির্ধারিত 
খাতে )যাকিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্‌ (পরকালে অবশ্যই এবং দুনিয়াতেও ) এর প্রতিদান 
দেবেন । তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে । এখানে বাহ্যত 
এ বিষয়বস্তরই পুনরারৃত্তি করা হয়েছে । তবে এতে সামান্য পার্থক্য রয়েছে । তা এই 


এ ACT A FAT 


৫৩ 
যে, এখানে * ৪ ১ শব্দের পরে ও ১ ৬৮ ৩০ এবং) ০ ই শব্দের পরে ৯১) অতি- 
যি 


বর 


Sy lc, 
রিক্ত সংযুক্ত হয়েছে । ৩ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ 


॥ কি লা 


বান্দা অর্থাৎ মুমিনদের জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনগণ যেন 
ধনসম্পদের মহব্বতৈ এমন ডুবে না যায় যে, আল্লাহ, প্রদশিত হক ও খাতে ব্যয় 
করতে কার্পণ্য করতে থাকে ৷ পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব কাফির ও মুশরিকদেরকে 
সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা পাথিব ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং 


সুরা সাবা ২৯১ 


এগুলোকে পরকালীন সাফল্যের দলীল বলে বর্ণনা করত । ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি ও 
উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরার্তি হয়নি। তফসীরের সার-সংক্ষেপে, ‘মু’মিন- 
গণকে’ শব্দ যোগ করে এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


' কেউ কেউ আযগ়াতদবয়ের এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন 
মানুষের মধ্যে রিযিক বন্টনের উল্লেখ ছিল । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় রহস্য 
ও পাথিব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল্প রিযিক দেন। 
আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে । অর্থাৎ একই ব্যক্তি 
কখনও আধথিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনও দারিদ্র্য ও রিক্ততার সম্মুখীন হয়। এ 
আয়াতে )১৯% শব্দের পরে বণিত ৮১ সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত গাওয়া যায়। এই 


ভাষ্য অনুযায়ীও নিছক পুনরারত্তি রইল না; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে 
এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বণিত হয়েছে । 
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যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ, তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে তোমাদেরকে তারা 
বিনিময় দিয়ে দেন । গ্রই বিনিময় কখনও দুনিয়াতে, কখনও পরকালে এবং কখনও 
উভয় জাহানে দান করা হয়। জগতে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, 
আকাশ থেকে পানি বষিত হয়। মানুষ ও জীবজন্ত অকাতরে তা ব্যয় করে, শস্যক্ষেত্র 
ও বৃক্ষাদি সিক্ত করে! এক পানি নিঃশেষ না হতেই তৎস্থলে অন্য পানি বষিত হয় । 
অন্রূপভাবে ভূগর্ভে কূপ খনন করে যে পানি বের করে নেওয়া হয়, তা যতই ব্যয় করা 
হয়, তার স্থলে অন্য পানি প্রকৃতির পক্ষ থেকে এসে সঞ্চিত হয়ে যায়। মানুষ বাহ্যত 
খাদ্য-খাবার খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তৎস্থলে অন্য খাদ্য 
সরবরাহ করে দেন। চলাফেরা, কাজকর্ম ও পরিশ্রমের কারণে দেহের যে উপাদান 
কষয়প্রাপ্ত হয়, তার স্থলে অন্য উপাদান এসে তার ক্ষতিপূরণ করে দেয় । মোট কথা, 
মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ব্যয় করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রক্ৃতিগতভাবে অন্য বস্তুকে 
তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। অবশ্য কখনও কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অথবা 


অন্য কোন কল্যাণ বিবেচনায় তার কারণে এর অন্যথা হওয়া এই আল্লাহ্‌র নীতির 
পরিপন্থী নয় । 


সহীহ মুসলিমে হযরত আবু. হোরায়রা বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন, 
প্রত্যহ সকাল বেলায় দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এই দোয়া করে 
৩৩ ৮৬০০ ৮৪13 ৩৭৬ 0৬০ এগা ৮৪৩1 অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, যে ব্যয় করে, 


তাকে তার বিনিময় দান কর এবং যে কৃপণতা করে, তার সম্পদ বিনষ্ট কর। 
‘অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে বলেছেন £ আপনি 
মানুষের জন্য ব্যয় করুন, আমি আপনার জন্য ব্যয় করব । 


২৯২ তফসীরে মা“আরেফুল-কোনআন 1 সপ্তম খণ্ড 


ঘে ব্যয় শরীয়তসম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেইঃ হযরত জাবেরের 
হাদীসে রসলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, সৎকাজ সদকা । মানুষ নিজের ও পরিবার-পরিজনের 
জন্য যা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। সম্মান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা 
হয়, তাও সদকা । যেব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় 
দান আল্লাহ্‌ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন । কিন্ত যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিস্ত 
নির্মাণ কাজে অথবা পাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই । 


হযরত জাবেরের শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস শুনে তাঁকে জিজেস 
করলেন, আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তিকে 
দান না করলে দোষ 'বের করবে, নিন্দাধাদ করে ফিরবে অথবা গালমন্দ করবে বলে, 
মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা ।--€ কুরতুবী ) 


যে বস্তুর ব্যয় হাস পায় তার উৎপাদনও হাঁস পায় £ঃ এ আয়াতের ইঙ্গিত থেকে 
আরও জানা গেল যে, আল্লাহ, তা‘আলা মানুষ ও জীবজন্তর জন্য যে সমস্ত ব্যবহার্য 
বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
সেগুলোর পরিপূরকও হতে থাকে । যে বস্তু বেশি ব্যয়িত হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত 
হয়। এগুলো যবেহ করে গোশত খাওয়া হয়। কোরবানী, কাফফারা, মান্নত ইত্যা- 
দিতে যবেহ্‌ করা হয়। এগুলো যত বেশি কাজে লাগে, আল্লাহ্‌ তাআলা সে অনুপাতে 
এগুলোর উৎ্পাদনও বৃদ্ধি করেন । আমরা সর্বত্রই এটা প্রত্যক্ষ করি । সর্বদা ছুরির 
নিচে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশি। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত 
নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যা বেশিই হওয়া উচিত। কারণ, এরা একই গর্ভ থেকে চার 
পাঁচটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে । গরু-ছাগল বেশির চেয়ে বেশি দুটি বাচ্চা প্রসব 
করে। তদুপরি এগুলোকে সর্বদাই যবেহ, করা হয় । পক্ষান্তরে কুকুর-বিড়ালকে কেউ 
হাতও লাগায় না। এতদসন্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা 
কুকুর-বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি । প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা 
নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে । 
নতুবা যবেহ্‌ না হওয়ার কারণে প্রতিটি বস্তী ও বাড়ি গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল। 


আরবরা যখন থেকে সওয়ারী ও মালগন্র পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে 
দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে । কোরবানীর মুকাবিলায় 
অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করে আজকাল যে, বিধর্মীসূলভ আলোচনার 
অবতারণা করা হয়, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। 
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(৪০) খেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে 
বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ? (8১) ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, ' 
আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই; বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধি- 
কাংশই শয়তানে বিশ্বাসী । (৪২) অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন 
উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি জাঁলিমদেরকে বলব, 
তোমরা আগুনের ঘে শান্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

্‌ আর (সেদিনটি স্মরণীয় ) যেদিন আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে (কিয়ামতের 
ময়দানে ) সমবেত করবেন এবং ফেরেশতাগণকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা 

করত £ [মুশরিকদেরকে জব্দ করার জন্য ফেরেশতাগণকে এই প্রশ্ন করা হবে। 

তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ফেরেশতা ও অন্যদের পূজা করত যে, তারা সন্তষ্ট 

হয়ে তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। অন্য এক আয়াতে এ ধরনের 


AS তা A 


প্রশ্ন হযরত ঈসা (আ)-কে ৩০৩৪1 বলে করা হয়েছে। প্রশ্নের 


উদ্দেশ্য এই যে, তারা কি তোমাদের সন্তুষ্টিক্রমে তোমাদের পূজা করত ? তাছাড়া 
এর জওয়াব থেকেও এটা জানা যায় ৷ ] ফেরেশতারা (প্রথমে আল্লাহ্‌ যে শরীকের 
উধ্বে ও পবিত্র, একথা প্রকাশ করার জন্য ) আরয করবে, আপনি (শরীক থেকেও ) 
পবিত্র (শরীক হওয়ার যে সম্পর্ক তাদের সাথে করা হয়েছে, তাতে ভীত হয়ে জওয়া- 
বের পূর্বে তারা এ বাক্য উচ্চারণ করবে, অতপর প্রশ্নের জওয়াব দেবে যে,) আমা- 
দের সম্পর্ক (কেবল ) আপনার সাথে, তাদের সাথে নয় । € এতে সন্তষ্টি ও আদেশ 
উভভয়টিই অবর্তমান বলে বোঝা গেল। অর্থাৎ আমরা তাদেরকে পুজা করারও আদেশ 
দেইনি এবং তাদের একাজে সম্তষ্টও নই । বরং আমরা আপনারই অনুগত। আপনি যা 
অপছন্দ করেন, যেমন শিরক ইত্যাদি, আমরাও তা অপছন্দ করি । এতে যেমন আমাদের 
আদেশ ও সন্তষ্টি কিছুই নেই, যেমন বাস্তবে) তারা (আমাদের পূজা করত নাঃ) 
বরং শয়তানদের পূজা করত। (কেননা শয়তান তাদেরকে এ কাজে উৎসাহ দিত এবং 
এতে সন্তুষ্ট থাকত । সুতরাং তারাই তাদের উপাস্য। কেননা, আনুগত্য ছাড়া ইবাদত 
হয় না এবং ইবাদত ছাড়া আনুগত্য হয় না। সুতরাং আমাদের পক্ষ থেকে যখন আদেশ 
ও সন্তষ্টি কিছুই হয়নি, তখন আমাদের আনুগত্য হয়নি। শয়তানদের যখন আনুগত্য 


২৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হয়েছে তখন ইবাদতও তাদেরই হয়েছে । তারা একে ফেরেশতাদের ইবাদত বলুক অথবা 
প্রতিমাদের ইবাদত বলুক, আসলে তা শয়তানেরই ইবাদত। এতে যেমন তাদের 
শয়তানের ইবাদতকারী হওয়া জরুরী হয়েছে, তেমনি) তাদের অধিকাংশই ( জরুরী 
হওয়া হিসেবেও) শয়তানের ভক্ত ছিল। ( অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বকও অনেকে শয়তানের পৃজা 


পা কেটি নিত AA UWI rr পা শা তে তি 


করত। সূরা জিনের আয়াতে আছে----৩১ ০১ ১) ০১ 01৮ এত) ০৬৪০১ 


১1 or” 5 sy ) অতএব ( কাফিরদেরকে বলা হবে, যাদের তরফ থেকে 


তোমরা আশাবাদী ছিলে) অদ্য (স্বয়ং তাদের সম্পর্কহীনতা দ্বারাও এবং" তাদের 
অক্ষমতা দ্বারাও তোমাদের ধারণার বিপরীতে এই অবস্থা দাড়িয়েছে যে, ) তোমরা একে 
অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, 
উপাস্যরা তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না, কিন্ত এতে উভয়ের অবস্থা যে 


A ASH 


সমান, একথা প্রমাণ করার জন্য ৬4১ (৮৫ বলা হয়েছে । অর্থাৎ তোমরা 


যেমন অক্ষম, তেমনি তারাও অক্ষম । অক্ষমতার ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য অপকারের 
উল্লেখ করা হয়েছে । এতে বাক্যটি আরও জোরদার হয়ে গেছে।) আর (তখন ) 
আমি জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে ) বলব, জাহান্নামের শ্ব শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা 
বলতে, ( এখন ) তা আস্বাদন কর । 
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(৪৩) যখন তাদের কাছে আমার সৃজ্পচ্ট আয়াতসমূহ তিলাওস্মাত করা হয়, 
তখন তার বলে, তোমাদের বাপদাদারা ঘার ইবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে 
তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর 
কাফিরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু। 
(8৪) আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার 
পৰে তাদের কাছে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি । (8৫) তাদের পূৰ্ববর্তীরাও মিথ্যা 
আরোপ করেছে । আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি । 
এরপরও তারা আমার রঙগুলগণকে মিথ্যা বলেছে । . অতএব কেমন হয়েছে আমার 
শাস্তি! (৪৬) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি ৪ তোমরা আল্লা- 
হর নামে এক একজন করে ও দ্ুদুজন করে দীড়াও, অতপর চিত্তাভাবনা কর-_ 
তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই । তিনি তো আসন্ন কতোর শাস্তি সম্পকে 
তোমাদেরকে সতর্ক করেন মান্ত্র। (8৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারি- 
শ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ ৷ আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে । 
প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে । (৪৮) বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য দীন অবতরণ 
করেছেন । তিনি আলিমুল গায়েব । (৪৯) বলুন, সত্যধর্ম আগমন করেছে এবং 
মিথ্যা ধর্ম নিঃশেষিত হয়ে গেছে । (৫০) বলুন, আমি পথভ্রষ্ট হলে নিজের ক্ষতির 
জন্যই পথভ্রষ্ট হব আর যদি আমি স€পথপ্রা্ত হই, তবে তা এ জন্য যে, আমার 
পালনকর্তা আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন । নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নিকউবতী । 
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যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট (সত্য ও হিদায়েতকারী ) আয়াতসমূহ 
তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা [ তিলাওয়াতকা'রী রস্ল (সা) সম্পর্কে ] বলে, ( নাউ- 
যুবিল্লাহ, ) এ ব্যক্তি তো তোমাদের বাপদাদারা (প্রাচীনকাল থেকে ) যার ইবাদত 
করত, তা (অর্থাৎ তার ইবাদত ) থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় । ( এবং 
বাধা দিয়ে নিজের অনুসারী করতে চায় । একথা বলে হতভাগাদের উদ্দেশে একথা 


২৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বোঝানো যে, তিনি নবী নন এবং তার দাওয়াতও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়; বরং এতে 
নেতৃত্ব লাভের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত ৷) তারা (কোরআন সম্পর্কে) আরও বলে, 
( নাউযুবিল্লাহ, ) এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে এর সম্পর্ক 
মনগড়া ।) আ'র কাফিরদের কাছে সত্য (অর্থাৎ কোরআন ) আগমন করার পর 
তারা (এই প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য যে, কোরআন মনগড়া মিথ্যা হলে অনেক বুদ্ধি- 
মান ব্যক্তি এর অনুসরণ করে কেন এবং এর এত প্রভাবই বা কেন £) বলে, এ তো 
এক সুস্পষ্ট যাদু । (এটি শুনে মানুষ মৃত্ধ হয়ে যায় । কোরআন ও নবীর প্রতি 
তাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিল। কারণ, তাদের জন্য উভয়টিই অপ্রত্যাশিত 
নিয়ামত ছিল এ কারণে যে, ) আমি (কোরআনের পূর্বে) তাদেরকে ( কখনও ) 
কোন (এঁশী) কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে । ( যেমন, বনী ইসরাঈলের 
কাছে এঁশী গ্রন্থ ছিল। সুতরাং তাদের জন্য তো কোরআন ছিল এক অভিনব বস্ত। 
তাই এর সম্মান করা কর্তব্য ছিল ।) এবং € এমনিভাবে ) আপনার পূর্বে আমি 
তাদের কাছে রোন সতর্ককারী € পয়গন্ঘর ) প্রেরণ করিনি । (সুতরাং তাদের জন্য 
পয়গস্বরও ছিল এক নতুন রত্ন! তাই তারও সম্মান করা কর্তব্য ছিল। অথচ 
ইতিপূর্বে তাদের বাসনাও এই ছিলযে, কোন নবী আগমন করলে তারা তাঁর অনুসরণ 
করবে । এক আয়াতে আছে £ 
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33581 05910 ০38 ne Bri ০৩ বরং তারা মিথ্যারোপ করেছে । তারা 


যেন মিথ্যারোপ করে নিশ্চিন্ত না হয়ে যায়। কেননা মিথ্যারোপের শাস্তি অত্যন্ত 
ভয়াবহ । সেমতে ) তাদের পূর্বব্তা কাফিররাও (পয়গম্বর ও ওহীর প্রতি ) মিখা- 
রোপ করেছিল । আমি তাদেরকে যে সাজসরঞজাম দিয়েছিলাম, তারা (অর্থাৎ আরবের 
মুশরিকরা) তো তার এক দশমাংশও পায়নি । (অর্থাৎ তাদের মত শক্তি, বয়স 
ও প্রশ্র্ধয আরবের মুশরিকরা পায়নি, যা অহংকারের কারণ হয়ে থাকে । আল্লাহ্‌ 
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বলেন, ১১৪1০ [55112515855 (০৯ ০০ 9১৮৬ ) এরপরও তারা 


আমার রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অতএব (দেখ) কেমন ভয়ংকর হয়েছে আমার 
শাস্তি। (এরা কোন্‌ ছার, এদের তো তেমন সাজসরঞ্জামও নেই। বিপুল পরি- 
মাণ ধনসম্পদই যখন কাজে আসেনি, তখন তারা কোন্‌ ধৌকায় পড়ে রয়েছে ? 
তাদের কাছে সাজসরঞ্জাম কম বিধায় তাদের অপরাধও গুরুতর 1 এমতাবস্থায় তারা 
কেমন করে বাঁচতে পারবে? এ পর্য্ত নবুয়তের প্রতি অস্বীকতির দরুন কাফিরদেরকে 


সুরা সাবা ২৯৭ 


শাসানোর পর পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে নবুয়ত মেনে নেওয়ার একটি পন্থা বলে 
দেওয়া হয়েছে । . হে নবী,) আপনি € তাদেরকে ) বলুন, আমি তোমাদেরকে 
একটি (ছোট খাট ) বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, (তা পালন কর,) তোমরা (কেবল ) 
আল্লাহর উদ্দেশে ( বিদ্বেষমুক্ত হয়ে কোন স্থানে ) এক-একজন করে এবং (কোন 
স্থানে ) দু’ দু'জন করে দাড়াও (অর্থাৎ তৎপর হয়ে যাও ॥ উদ্দেশ্য চিন্তাভাবনা 
কর । চিন্তাভাবনার নিয়ম রয়েছে যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন স্বভাবের 
দিক দিয়ে দু'জন মিলে চিন্তা করলে প্রত্যেকেই অপরের কাছ থেকে শক্তি পায় 
এবং কোন কোন সময়ে কোন কোন লোকের ক্ষেত্রে একাকীত্বে চিন্তাভাবনা প্রচুর 

সফলতা আসে । বড় সমাবেশে প্রায়ই চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাই আয়াতে 
এক-একজন ও দু” দু'জন বলা হয়েছে । মোটকথা, এভাবে তৎপর হয়ে যাও।) 
অতপর (খুব) অনুধাবন কর। (কোরআনের তুলনা নেই বলে আমি যে দাবি করি, 
দু'ব্ক্তিই এরূপ দাবি করতে পারে $--৫১) যার মস্তিক্ষ জু.টিপূর্ণ-_-পরিণামের খবর 
রাখে না এবং (২) যেনবী এবং এ দাবির সত্যতায় পূর্ণমান্রায় আস্থাশীল। নবী না 
হয়ে বুদ্ধিমান হলেও এরূপ দাবি করার সময় পরিণামে লান্ছিত হওয়ার আশংকা 
করবে যে, যদি কেউ এর বিকল্প তৈরি করে নিয়ে আসে, তবে কি অবস্থা হবে! এরপর 
আমার সমষ্টিগত অবস্থা বিবেচনা করে চিন্তা কর যে, আমি বিরুতমস্তিক্ষ উন্মাদ কি 
না। তাহলে প্রত্যক্ষভাবে জানা যাবে ,) তোমাদের সংগীর মধ্যে ( যে সর্বদা তোমাদের 
' সঙ্গে থাকে এবং যার প্রতিটি অবস্থা তোমরা প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আমার মধ্যে ), 
কোন উন্মাদনা নেই । (অতএব আমি যে নবী, এটাই নিদিষ্ট হয়ে যায়।) 
তিনি (তোমাদের সঙ্গী পয়গম্বর । এ কারণে ) তোমাদেরকে এক কঠোর আযাব 
আসার পূর্বে সতর্ক করেন । ( সুতরাং এ পন্থায় নবুয়ত মেনে নেওয়া খুবই সহজ । 
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অন্যন্রও প্রাগ এর অনুরূপ বিষয় বণিত হয়েছে । যেমনঃ [৪:4৮ 19১ )% 1 ৰা 


কাফিররা আরও সন্দেহ করত যে, ইনি রসূল নন, বরং নেতৃত্বের অভিলাষী। অতপর 
এই সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছেঃ) আপনি আরও বলুন, আমি তোমাদের কাছে 
(প্রচারকার্ষের ) কোন পারিশ্রমিক চাইলে তা তোমরাই রাখ । ( বাকপদ্ধতিতে পারি- 
শ্রমিক চাই না, অর্থে এরূপ বলা হয়।) আমার পুরস্কার তো কেবল আল্লাহর কাছেই 
রয়েছে । তিনি যাবতীয় বিষয়ের খবর রাখেন । (সুতরাং তিনি নিজেই আমাকে উপ- 
যুক্ত পুরস্কার দিয়ে দেবেন । পুরস্কারের মধ্যে ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা এগুলোর মধ্যেও পুরস্কার হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে । 
উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের কাছে কোন স্বার্থ কামনা করি না যে, নেতৃত্বের সন্দেহ 
করবে । এখন আমি যে মানুষের আচার-আচরণ ও অবস্থার সংশোধন করি, অপরা- 
ধীকে শাস্তি দেই এবং পারস্পরিক কলহ-বিবাদ মীমাংসা করি, বস্তুত এসব, কারণে 
সন্দেহ করা যায় না। কারণ, এতে আমার কোন স্বার্থ নেই। সেমতে রসূলুল্লাহ (সা)-র 


২৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জীবনপদ্ধতি ও আথিক অবস্থা দৃষ্টে একথা সুস্প্ট যে, তিনি এসব দায়িত্ব পালন 
করে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ করেন নি। বরং এতে স্বয়ং জাতিরই উপকার 
ছিল। তাদের জান-মাল ও ইয্যত-আবরু নিরাপদ থাকত । পিতা তার শিশু 
সন্তানের হিফাযত ও শিক্ষাদান শুধুমাত্র শুভেচ্ছার বশবতীঁ হয়েই করেন, স্থার্থসিদ্ধি 
ও নেতৃত্ব কামনার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। নবুয়ত প্রমাণিত হওয়ার 
পর বলা হয়েছে 8 হে মুহাম্মদ সো)! আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য 
বিষয়কে (অর্থাৎ ঈমান ও ঈমানী বিষয়সমূহের প্রমাণকে মিথ্যা অর্থাৎ কুফর 
ও ঈমানী বিষয়সম্হের অস্বীকৃতির উপর বিতর্কের মাধ্যমেও ) বিজয়ী করেছেন 
(যেমন, এই মাত্ৰ যুক্তিতক ও কথোপকথনের মাধ্যমে করা হল এবং ভবিষ্যতে 
যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মাধ্যমেও বিজয়ের ব্যবস্থা হবে। মোটকথা সত্য সর্বতোভাবে প্রবল 
এবং) তিনি গায়েব বিষয়ে জ্ঞানী । তিনি পূর্বেই জানতেন যে, সত্য বিজয়ী হবে । 
অন্যরা তো এখন জানতে পেরেছে। অনুরূপভাবে তিনি জানেন যে, ভবিষ্যতে আরও 
শিজয়ী হবে। সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন রস্লুল্লাহ্‌ সো) পরবতী আয়াতখানি পাঠ 
করেছিলেন। এতে বোঝা যায় যে, তরবারির মাধ্যমে বিজয়ও এই বিষয়বস্তর 
অন্তভূক্ঞ। অতপর এ বিষয়টি আরো ফুটিয়ে তোলার জন্য বলা হয়েছে, হে মুহাম্মদ (সা)! 
আপনি বলুন, সত্য (ধর্ম ) আগমন করেছে এবং মিথ্যা ( ধর্ম ) কিছু করার ধরার 
ক্ষমতা হারিয়েছে । [ অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে, 
মিথ্যাপস্থীরা কখনও জীকজমক অর্জন করবে নাঃ বরং উদ্দেশ্য এই যে, এই সত্য ধর্ম 
আগমনের পূর্বে যেমন কোন কোন সময় মিথ্যাকেই সত্য বলে সন্দেহ হত এখন 
তা আর.হবেনা। এদিক দিয়ে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সত্য পর্ণরূপে প্রকাশ- 
মান হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ প্রকাশমানই থাকবে। অতপর বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, সত্য ফুটে ওঠার পর এর অনুসরণেই মুক্তি নিহিত । হে মুহাম্মদ (সা), ] 
আপনি € আরও ) বলুন, (যখন প্রমাণিত হল যে, এ ধর্ম সত্য, তখন এ বিষয়টি 
অবশ্যস্তাবী হয়ে গেছে যে,) যদি আমি (ধরে নেওয়ার পর্যায়ে সত্যকে পরিত্যাগ করে) 
পথস্্রষ্ট হয়ে যাই, তবে আমার পথভ্ত্রস্টতা আমারই শাস্তির কারণ হবে (এতে অপরের 
কোন ক্ষতি হবেনা )। আর যদি আমি (সত্য অনুসরণ করে সত্য পথ প্রাপ্ত হই, 
তবে তা এই কোরআন ও ধর্মের কারণে, যা আমার পালনকর্তা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ 
করেন । আসল উদ্দেশ্য অপরকে শোনানো যে, সত্য ফুটে ওঠার পরও তোমরা তার 
অনুসারী না হলে তোমরাই শাস্তি ভোগ করবে; আমার কিছু হবে না। আর 
যদি সত্য পথে আস, তবে তা এই সত্য ধর্ম অনুসরণের কারণেই হবে । কাজেই 
সত্য পথ গাওয়ার জন্য এই ধর্ম অবলম্বন করাই তোমাদের কর্তব্য। কারও পথন্রষ্ট 
হওয়া অথবা সৎপথ প্রাপ্ত হওয়া নিষ্ফল হবে না। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকার অবকাশ 
নেই। ) আল্লাহ্‌ সবার অবস্থা জানেন। (কেননা ) তিনি সর্বশ্রোতা (ও ) সন্নিকট- 
বতাঁ (প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)। 


সূরা সাবা ২৯৯ 
জানুষলিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ABS পল 
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অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ । কারও মতে yl J অৰ্থাৎ একশ’ ভাগের এক ভাগ 
এবং কারও মতে 0৯৯০০ 7৯৪ অর্থাৎ এক হাজার ভাগের এক ভাগ । বলা বাহুল্য, 
শব্দটিতে ১ এর তুলনায় অতিশয়তা আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই ঘষে, 
পূর্ববর্তী উম্মতকে পাথিব ধনৈশ্ব্য, শাসনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামৰ্থ্য 
ইত্যাদি খুয পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বরং হাজার 
ভাগের এক ভাগও পায়নি । তাই পূর্ববতীদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম থেকে তাদের 
শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত । তারা পয়গন্ধরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আযাবে পতিত 
হয়েছিল এবং সেই আযাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, সামর্থ, বীরত্ব, 
ধনৈশ্বৰ্য ও সূরক্ষিত দুর্গ কোন কাজেই আসেনি । 


রা 5395 “পে 


মক্জার কাফিরদের প্রতি দাওয়াত ঃ ¥ 521 pile 1 US Ia 'মৰ্কা- 


বাসীদের উপর প্রমাণ চুড়ান্ত করার উদ্দেশে সত্যানুসন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত পথ 
বলে দেওয়া হয়েছে । তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ কর-_আল্লাহ্‌র 
উদ্দেশে দ্ু-দু'জন ও এক-একজন করে দীড়িয়ে যাও । এখানে “আল্লাহ্‌র উদ্দেশে 
দীড়ানোর অর্থ ইন্দরিয়গ্রাহ্য দাড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে সটান 
দাড়াতে হবেঃ বরং বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় কোন কাজের জন্য তৎপর হওয়া । 
এখানে & (আল্লাহ্‌র উদ্দেশে) শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য একথা বলা যে, 


একান্তভাবে আল্লাহকে সন্তষ্ট করার জন্য বিগত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে 
মুক্ত হয়ে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হও, যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে 
প্রতিবন্ধক না হয়। দু’ দু'জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোন নিদিষ্ট সংখ্যা 
উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ এই যে, দু’টি পন্থায় চিন্তাভাবনা করা যায়, এক. একান্তে ও 
নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তাভাবনা করা এবং দুই. বন্ধুবৰ্গ ও মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শ 
ক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । তোমরা এই উভয় 
পস্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পছন্দমত যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন কর । 

17282 ঢু ASI AIT AT 

15 190 ৮) _এটা 185 59 ৩1 বাক্যের সাথে সংযৃক্ত। এতে দাঁড়ানোর 
লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র 
উদ্দেশে মৃহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য তৎপর হয়ে 
যাও । এ দাওয়াত সত্য নামিথ্যা তা ভেবে দেখ। তা একাই কর অথবা অন্যান্যের 
সাথে পরামর্শক্রমেই কর । 


৩০০. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অতপর এই চিস্তাভাবনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দলবল ও 
অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক ব্যক্তি যদি তার স্বজাতি বরং সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে 
তাদের যুগ যুগ ব্যাপী বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে যাতে তারা একমতও বটে কোন 
ঘোষণা দেয়, তবে তা দু'উপায়েই সম্ভব । এক. হয় ঘোষণাকারী বদ্ধপাগল ও 
উন্মাদ হবে। "ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে শন্রুতে পরিণত 
করে বিপদ ডেকে আনবে । দুই. তাঁর ঘোষণা অমোঘ সত্য । কারণ, তিনি আল্লাহ্‌র 
প্রেরিত রসূল। তাই আল্লাহ্‌ আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না। 


এখন তোমরা মুক্তমনে চিন্তা কর, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোন্টি £ 
এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর 
থাকবে না যে, মুহাম্মদ সো) উন্মাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, 
বিবেচনা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কা ও গোটা কুরাইশ সম্যক অবগত । 
তার জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতির মাঝেই অতিবাহিত হয়েছে । শৈশব থেকে 
যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তীর কথা ও 
কর্মকে জানবৃদ্ধি, গার্তীর্য্য ও শালীনতার পরিপন্থী পায়নি । কেবল এক কলেমা “লা 
ইলাহা. ইল্লাল্লাহ” ব্যতীত আজও কেউ তার কোন কথা ও কর্ম সম্পর্কে জান-বৃদ্ধির 
বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উন্মাদ হতে 


টি Pad পরশ পর 
পারেন না। আয়াতের পরবর্তী £)1 1৮4০০ ৬৩ বাক্যে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। 


ASS চা 


০ (তোমাদের জঙ্গী) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন বহিরাগত অজ্ঞাত পরিচয় 


মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতির বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে কেউ হয়তো তাকে 
উন্মাদ বলতে পারে । কিন্ত তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের গোন্রেরই 
একজন এবং তোমাদের দিবারান্রির সঙ্গী। তাঁর কোন অবস্থা তোমাদের অগোচরে 
নয় । ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করনি । 


যখন, পরিক্ষার হয়ে গেল যে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই নিদিষ্ট 
হরির তিনি আল্লাহ্‌র নিভীঁক রসূল । আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা 
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কেবল কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। ০১৪ 5) ৩1 


ASIA ঠি তেরা তাও 


2 ৬০৪৯৯ 4 উস্) ও ৮ অর্থাৎ আমার আলিমুল-গায়েব পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার 


' সুরা সাবা ৃ ৩০১ 


হিরা তি, ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ 


পারা ওটি পারা 


বলেন £ 52159 1১৩০৪ শব্দের আভিধানিক অর্থ ছুড়ে মারা। এখানে 


উদ্দেশ্য হল মিথ্যার মূকাবিলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা । বিষয়টি ১১৩ শব্দের 
মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য সব্জবত এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের শুরুত'র 
প্রভাব সৃষ্টি হয় । এটা একটা উপমা । কোন ভারী বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর 
নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের ৮9 মিথ্যাও 


9 নি পারার 


চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছে $ 3a U3 de US es ত গই ৮১ 


অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা এমন পর্যুদস্ত হয়ে যায় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা 
বাপুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না। 


5 75555555522 
৫ oY 5 এপ পা ০70232242, ৰ 
০1 98555: ৫৬১৩৪, 9১5581229১১: 
5৭ ১ ০৪৪ ৪ ১৫০55 2 ST 
OI; AL £ | AL od 
Gs Ll e we EE 3 cl ১১৬৩১ মত 


৯৬৯ 


25৬ 0৪052 2 9 
EGE IFS iE, OBS GT 
t 
৩৬ 





(৫১) যদি আপনি দেখতেন, ঘখন তারা ভীতদন্ত্স্ত হয়ে পড়বে, অতপর 
পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে । (৫২) তারা 
বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম । কিন্তু তারা এত দূর থেকে তার নাগাল 
পাবে কেমন করে? (৫৩) অথচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে অস্বীকার করছিল । আর 
তারা সত্য হতে দুরে থেকে অজ্ঞত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত । (৫৪) তাদের ও 
তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে যেমন, তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা 
হয়েছে, ঘারা তাদের পুর্বে ছিল। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত । 


তফস'রের সার-সংক্ষেপ 


[হে মুহাম্মদ (সা) ], যদি আপনি সে সময়টি দেখতেন, ( তবে বিস্ময় বোধ 
করতেন, ) যখন কাফিররা (কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে ) ভীত-বিহ্বল হয়ে ফিরবে, 
অতপর গালাবারও উপায় থাকবে না এবং নিকটবর্তী জায়গা থেকে ( তৎক্ষণাৎ ) 











৩০২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ৷ সপ্তম খণ্ড 


ধরা পড়বে ! (তখন ) তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম € এবং 
এতে বণিত যাবতীয় বিষয় মেনে নিলাম । কাজেই আমাদের তওবা কবৃূল করুন 
পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে অথবা না পাঠিয়েই।) কিন্তু এত দূরবর্তী জায়গা থেকে তারা 
তার (অর্থাৎ ঈমানের ) নাগাল পাবে কেমন করে? (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের জায়গা 
ছিল দুনিয়া, যা এখন অনেক দুরে অবস্থিত। এখন পরজগৎ, যা কর্ম জগৎ নয়-- 
প্রতিদান জগৎ । এখানে ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এখানকার বিশ্বাস অদৃশ্যে 
বিশ্বাস নয় বরং দেখে বিশ্বাস। দেখার পর কোন কিছু মেনে নেওয়া স্বাভাবিক 
ব্যাপার । এতে আদেশ পালনের কোন দিকই নেই। ) অথচ পূর্ব থেকে ( দুনিয়াতে ) 
তারা সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তাদের সে অস্বীকারের সঠিক কোন উদ্দেশ্যও 
ছিল না, (বরং) বহু দুর থেকে যাচাইহীন উক্তি করত। (দুরের অর্থ সত্যাসত্য 
যাচাই থেকে দূরে ছিল । অর্থাৎ দুনিয়াতে তো কুফর করত, এখন ঈমানের সন্ধান 
পেয়েছে এবং তা কবুল হওয়ার বাসনা চেপেছে। ) আর (যেহেতু পরকাল কর্মজগৎ 
নয়, তাই) তাদের ও তাদের (ঈমান কবৃল হওয়ার ) বাসনার মধ্যে অন্তরাল করে 
দেওয়া হবে (অর্থাৎ তাদের বাসনা পূর্ণ হবে না)। যেমন, তাদের সতীর্থদের 
সাথেও এমনি আচরণ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে কেফর করে) ছিল। তারা 
সবাই ছিল বিষ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত। 


শটে ও 


লই) 9৩০ ৩০ ১১১1০- অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এটা হাশর 


দিবসের অবস্থা । তখন কাফির ও পাপাচারী'রা ভীত-বিহবল হয়ে পালাতে চাইবে। . 
কিন্ত পরিত্রাণ পাবে না । দুনিয়াতে কোন অপরাধী পলায়ন করলে তাকে খোঁজ 
করতে হয; সেখানে তাও হবে নাঃ বরং সবাই স্ব-স্থানে গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে 
যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে অন্তিম কম্ট ও মুম্র্য অবস্থা বলে সাব্যস্ত 
করেছেন। যখন মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হবে, তখন 
ফেরেশতাদের হাত থেকে নিক্ষৃতি পাবে না; বরং স্ব-স্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে। 


AT পাড়ে ও টি এটি পাতে 99 4 ৮০ ঢেল | পল 
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অর্থ হাত বাড়িয়ে কোন কিছু উঠানো | বলা বাহুল্য, যে বস্তু বেশী দূরে নয়, হাতের 
নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে উঠানো যায় । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফির 
ও মৃশরিকরা কিয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা 
কোরআনের প্রতি অথবা রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম | কিন্তু তারা জানে না 
যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা, কেবল পাথিব 
জীবনের ঈমানই গ্রহণীয্ন। পরকালে কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে 
ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈম্মানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে 
তুলে নেবে? 


সূরা সাব। ৩০৩ 


পাপী শা 
কা A শর EC TRE AIT ATT . 


অর্থ কোন বস্তু নিক্ষেপ করা । আরবী বাকপদ্ধতিতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নিছক কাল্প- 
নিক কথাবার্তা বললাকে 9 (৯) অথব। EFL I নর ব্যক্ত করা হয় 


“HB A 


অর্থাৎ সে অন্ধকারে তীর চালায়, যার কোন লক্ষ্যস্থল নেই। এখানে ১৪৭ 9 ০ ৩০ 


-এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু বলে, তা তাদের মন থেকে রর হে তার 
বিশ্বাস রাখে না। ্‌ 


2 AI TAT পা পাস্তা ALN “A 


18408 ৬ ১5 7৪৮৪ ১৯১37 অর্থাৎ তাদের ও তাদের প্রিয় ও 


নি 


উদ্দিষ্ট বস্তর মাঝখানে পর্দার অন্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া 
হয়েছে । কিয়ামতের অবস্থায়ও এ বিয়ষটি প্রযোজ্য । কিম়্ামতে তারা মুক্তি ও 
জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী হবেঃ কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না। দুনিয়াতে মৃত্যুর 
বেলায্নও এটা প্রযোজ্য । দুনিয়াতে তাদের লক্ষ্য ছিল পাথিব ধন-সম্পদ । মৃত্যু 
তাদের ও তাদের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত 
করে দিয়েছে । 


eA তা পারা 


৮ ৬৯ ০০ ৬6৬০1 শব্দটি ৪৯০- এর বহুবচন। অর্থ অনুসারী 


ও সতীর্থ। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের অভীষ্ট ও 
ঈস্সিত বন্ত থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতই কুফরী কর্মে 
প্রবৃত্ত ব্যস্তিদেরকে দেওয়া হয়েছে। কেননা, তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল। অর্থাৎ 
রসূল্‌ল্লাহ্‌ স্)-র রিসালত এবং কোরআনের আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার বিষয়ে তাদের 
বিশ্বাস ও ঈমান ছিল না। | ্‌ 


রি 
সরা ফাতির 


মন্ধায় অবতীণ, ৪৫ আম্নাত, ৫ রুকু 


০১৯91০19১৮১ 
৮৬৬ 5 বাচা রর ৬৯ 2d ৫ চি 9৮১৮৮ 
205১5 9-6। ০০০০১/৯১৫১৪৬০৩ 


956০56126৫8) 41 রত 554৭) ২ 55৮৮1 51012 ১৫ 
4১5৬৬০৫১৬69 GX AIG EL GSS 
বত 
গু 25 (পরা শে পর 19 eds (১৬ ৫৫ পাতা 
০১০,৫০৩ ৩০১৫৫৮৬৮৯৮৩ 581 2৩৪ ৩৩ 
5 0৫1) (রি ৯% (তো) 8, 2 পা) ৮9 পা 2/2 (পেন 22.47 
৩৬৪৬ om sds. ss SITS 
dad LSS af AALS Hr ৬) পাচ ১255 
০৩৪) ৪৩ ০৮০৬ ১55৪ Ea ls 53) 
পর 2৫ 22 12 LEAL ET A পপর এ: ূ 
OUSH SEAN, UV 2S গএ। 
পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নামে শুরু 
(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমীনের শ্রষ্টা এবং ফেরেশতা- 
গণকে করেছেন বাতাবাহক---তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট । তিনি 
সৃচ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সক্ষম । (২) আল্লাহ্‌ 
মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি 
যা বারণ করেন তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত । তিনি পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় । (৩) হে মানুষ ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ক্মরণ কর। আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমীন থেকে রিযিক 
দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ ? 
ভিডি ০৬ 
তফসীরের সার সংক্ষেপ 


সমস্ত প্রশংসা € ও সাধুবাদ ) আল্লাহ্‌র জন্য শোভনীয়, যিনি আসমান ও 
জমীনের শ্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন-___যারা দুই দুই, তিন তিন 





সুরা ফাতির ৩০৫ 


ও চার চার পাখা বিশিষ্ট। (বার্তার অর্থ গয়্গস্বরগণের কাছে ওহী পৌছানো 
বিধানাবলী সম্পকিত ওহী হোক অথবা কেবল সুসংবাদ ইত্যাদি হোক। পাখার 
সংখ্যা চার চারের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং) তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ 
করেন। (এমন কি কোন কোন ফেরেশতার ছয় শ’ পাখা সৃষ্টি করেছেন। যেমন, 
হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে বণিত আছে। ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সর্ববিষয়ে সক্ষম । ( এমন সক্ষম যে, তাঁর কোন প্রতিবন্ধক নেই। ) আল্লাহ্‌ মানু- 
ষের জন্য যে অনুগ্রহ খুলে দেন (যেমন, বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও সাধারণ রুযী), তার 
বারণকারী কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তার (বারণ করার )পরে তা কেউ 
জারী করতে পারে না। তবে তিনি বন্ধ ও মুক্ত সবকিছু করতে পারেন । তিনি 
পরাক্রমশালী € অর্থাৎ সক্ষম ) প্রজ্ঞাময় । (অর্থাৎ বন্ধ ও মত্ত করণে প্রজ্তাসহকারে 
করেন।9 হে মানুষ, € যেমন আল্লাহ্‌র ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তেমনি তার নিয়ামতও 
পরিপূর্ণ, অগণিত, তাই ) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ কর (এবং 
শোকর আদায় কর। অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর ও শিরক পরিত্যাগ কর । অন্তত 
তার দুটি নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা ক'র যেগুলো সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দিতে ও কায়েম 
রাখতে সহায়তা করে।) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন শ্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে 
আসমান ও জমীন থেকে রিযিক দান করবে £ (অর্থাৎ তিনি ব্যতীত কেউ সৃষ্টিও 
করতে পারে না এবং সৃষ্টির পর তাকে কায়েম রাখার জন্য রুখীও দিতে পারে না। 
এতে জানা গেল যে, তিনি সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ । সুতরাং নিশ্চিতই) তিনি ব্যতীত 
কোন উপাস্য নেই। কাজেই তোমরা (শিরক করে ) কোথাগ্ন উল্টোদিকে যাচ্ছ ? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


AISI তা পালা 


০, ) 8 Wool ৩০. ঁ_ ফেরেশতাগণকে রস্ল অর্থাৎ বার্তাবাহক করার 


শি কপ 


বাহ্যিক অর্থ এইযে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র দৃত নিযুক্ত করে পয্নগন্ধরগণের কাছে পাঠানো 
হয়। তারা আল্লাহ্র ওহী ও হুকুম আহকাম পৌছে দেয়। রস্ল অর্থ এখানে 
মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আল্লাহ্‌ তা'আলার মাঝখানে 
মাধ্যম হয়ে থাকে । সৃম্টির মধ্যে পয়গম্থরগণ সবশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ্‌ তা"আলার 
মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রহমত 
অথবা আযাব পৌছানোর কাজেও ফেরেশতারাই মাধ্যম হয়ে থাকে । 
4 


€ 9১ ও 432 she ৪০:৯1:95 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা- 


গণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন হদ্দ্বারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ 
৬) SS mame 


৩০৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সুস্পম্ট যে, তারা আকাশ থেকে গৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বারবার অতিক্রম করে। এটা 
দ্রতগতিসম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর । উড়ার মাধ্যমে দ্রতগতি হয়ে থাকে । 


ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন । কারও দুই দুই, কারও তিনি তিন এবং 
কারও চার চার পাখা রয়েছে । এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত 
জিবরাঈল তআ)-এর ছয়শ পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত । দৃষ্টান্তস্বরূপ চার পর্যন্ত 
উল্লিখিত হয়েছে ।---€ কুরতুবী, ইবনে কাসীর ) 


আয়াতের এমন অর্থও হতে পারে যে, যেসব ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার 
বার্তা বহন করে দুনিম্নাতে পৌছায়, তারা কখনও দুই দুই, কখনও তিন তিন এবং 
কখনও চার চার করে আগমন করে । এমতাবস্থায়ও চার সংখ্যাটি সীমাবদ্ধতা বোঝায় 
নাঃ বরং একটা উদাহরণ মাত্র। কেননা, কোরআনেই প্রমাণিত আছে যে, আরও 
বেশীসংখ্যক ফেরেশতা দুনিয়াতে আগমন করে থাকে---(বাহরে মুহীত) 


s Gig Le ৯) Ey 4? }?-_ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে 


যত বেশী ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম । বাহ্যত এটা পাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ 
ফেরেশতাগণের পাখা দু’চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা ক্লে তা আরও 
অনেক বেশীও হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই । মুহরী, কাতাদাহ 
প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃম্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে । যাতে 
ফেরেশতাদের পাখার আধিক্যও অন্তরভূক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিন্র মাধুর্য, সূললিত 
ক এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সংযোজনও এ আয়াতের 
অন্তর্ভূক্ত । আবু হাইয়ান বাহ্‌্রে মৃহীতে এ মতের আলোকেই তফসীর করেছেন । 
এ তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার দান ও নিয়ামত । এজন্য ক্লুতজ্ হওয়া উচিত। 


৬ ০০ ৪১৩০ ০০৩১4 (৬৭ ৩- এখানে রহমত বলে 


ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামত বোঝানো হয়েছে । যেমন---ঈমান, 
জান, সৎকর্ম, নবুয়ত ইত্যাদি এবং রিযিক, সাজ-সরঞ্জাম, সৃখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধনসম্প দ, 
ইযযত-আবরু ইত্যাদি । আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যার জন্য স্বীয় 
অনুগ্রহের দরজা খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। 


এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক ৷ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যা বারণ 
করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বান্দা থেকে দ্বনি- 
যার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই । এমনি- 
ভাবে. আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কারণবশত কোন বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে 
চাইলে, তাকে তা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই ।---€আ বু হাইয়্যান ) 


সুরা ফাতির ৩০৭ 


এ বিষয়বস্ত সম্পর্কে একটি হাদীসও বণিত আছে। একবার হযরত মোয়া- 
বিয়া রো) কুফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শোবা রো)-কে এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, 
তুমি রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছ থেকে শুনেছ, এরূপ কোন হাদীস আমাকে লিখে 
পান্ঠাও। হযরত মুগীরা তাঁর সচিবকে ডেকে লিখালেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে 


নামা আদায়ের পর নিশেনাক্ত বাক্যগুলো পাঠ করতে শুনেছি 8 ৬) ৮৮০৮ ১৪9 | 
১) ৮৩০ এক০ 9 6 5 554০ 0০) (5৮০০ 5 ৬4০০] অর্থাৎ হে 


আল্লাহ যে বস্ত আপনি কাউকে দান করেন, তা ক ঠেকাতে পারে না এবং আপনি 
যা ফিরিয়ে রাখেন, তা কেউ দিতে পারে না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কোন চেষ্টা 
কার্যকর হতে পারে না ।---€ মসনাদে আহমদ ) 


মুসলিমে বণিত আবু সায়ীদ খুদরী রো)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, উপরোক্ত বাক্য- 
গুলো তিনি রুকু থেকে মাথা তোলার সময় বলেছিলেন এবং এর আগে বলেছিলেন £ 


৩ 455 ১45) 4 ৩ ৮ ৬৯1 অর্থাৎ বান্দা যেসব বাক্য বলতে পারে, তন্মধ্যে 
এগুলো সর্বাধিক উপযুক্ত ও অগ্রগণ্য । 


আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ঃ উল্লিখিত 
আয়াত মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও তরফ থেকে উপকার ও ক্ষতির 
আশা ও ভয় রাখা উচিত নয়। কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। এটাই ইহলৌকিক 
ও পারলৌকিক সংশোধন এবং চিরস্থায়ী সুখের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র । এর মাধ্যমেই 
মানুষ হাজারো দুঃখ ও চিন্তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে । --( রূহল-মা'আনী ) 


হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েস (রা) বলেন, আমি যখন ভোরবেলা কোর- 
আন পাকের চারটি আয়াত পাঠ করে নেই, তখন সকালে ও সন্ধ্যায় কি হবে, সে 


233 6 চা 


বিষয়ে আমার কোন চিন্তা থাকে না। তন্মধ্যে এক আয়াত এই £ কা ৫84৩ 
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3) 4 ০০ ঠা [০৪ 11 ১ & 12০ রহর-মা'ানী) 


৩০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হযরত আবু হোরায়রা রো) বুষ্টি হতে দেখলে বলতেন £ (৬)| ০5 ৩১৮০ 
অতপর ৬০১ ) ১১০ 48108 ৩ আয়াত পাঠ করতেন । এতে আরবদের ভ্রান্ত 
ধারণার খণ্ডন রয়েছে। তারা বৃষ্টিকে বিশেষ বিশেষ গ্রহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে 
বলত, অনুক গ্রহের প্রভাবে আমরা রূম্টি পেয়েছি। হযরত আবু হোরায়রা বলেন, 


রি a 


আমরা 4 ০৭ আয়াতের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি । তিনি বৃষ্টির সময় এই 


আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন ।--( মুয়াত্তা মালেক ) 
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(8) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে আপনার পূর্ববর্তী পয়গন্থর- 
গণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল । আল্লাহ্‌র প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। 
(৫) হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমা- 
দেরকে কিছুতেই ধোঁকা না দেয় এবং প্রবঞ্চক শয়তান ঘেন আল্লাহর নামে তোগ্না- 
দেরকে প্রতারণা না করে। (৬) শয়তান তোমাদের শু; অতএব তাকে শত্রূগে 
গ্রহণ কর। দে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয় ॥। (৭) খারা 
কুফর করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আঘাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম 
করে তাদের জন) রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (৮) যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে 
দেখানো হয়, দে তাকে উত্তম মনে করে, দেকি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন । 






















সূরা ফাতির ৩০৯ 


সুতরাং আপনি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
জানেন তারা যা করে। 





তফসীরের সার-সংক্ষে প ূ 

[ হে পয়গম্বর (সা) ], তারা যদি আপনাকে তেওহীদ, রিসালত প্রভৃতি ব্যাপারে ) 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে (আপনি সেজন্য দুঃখিত হবেন না। কেননা) আপনার 
পূর্বেও বহু পয়গণ্বরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে । ( এক সান্ত্বনা তো এই, দ্বিতীয় 
এই যে,) আল্লাহ্‌র দিকেই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবতিত হবে । (তিনি নিজেই সব 


বুঝে নেবেন। আপনি চিন্তা বর কেন ! অতপর সাধারণ মানুষকে বলা 
০552৩ 


হয়েছে,) হে মানুষ, (3১51 ০১১: 4 ১৪1 1_ বাক্যে কিয়ামতের খবর শুনে 


বিস্ময়বোধ করো না।) আল্লাহ্‌ তা'আলার fa ওয়াদা সত্য । সুতরাং পাথিব 
জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। € এতে মগ্ন হয়ে প্রতিশ্ত সেদিন সম্পর্কে 
গাফিল হয়ে যেয়ো না) এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ সম্পকে প্রতারণায় 
না ফেলে । তোমরা তার এই প্ররোচণাম্ বিশ্বাস করো না যে, আল্লাহ্‌ আযাব দেবেন 


ASME পাছে পা 


নাঃ যেমন সে বলত, ২০০১৯ 4০19 ৩112) ওঠা ৩০৯) 505 এবং 


শয়তান (যার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে ) নিশ্চিতই তোমাদের শন । অত- 
এব তাকে শত্রই মনে কর। সে তার দলবলকে (অর্থাৎ অনুসারীদেরকে মিথ্যার 
প্রতি শুধু একারণেই) আহবান করে থেন তারা জাহান্নামী হয়ে যায়। (সুতরাং) যারা 
কাফির হয়ে গেছে (এবং শয়তানের প্রতারণায় ফেসে গেছে ) তাদের জন্য রয়েছে 
কঠোর শাস্তি । আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে (এবং শয়তানের জালে আবদ্ধ 
হয় না) তাদের জন্য রয়েছে (গোনাহ, থেকে ) ক্ষমা এবং ( সৎকর্মের কারণে ) মহা 
পুরস্কার । (অতএব এমন দু'জন কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ) যাকে তার মন্দকর্ম 
শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতপর সে তাকে উত্তম মনে করে এবং যেব্যক্তি 
মন্দকে মন্দ মনে করে, তারা কি সমান হতে পারে? প্রথমোক্ত ব্যক্তি কাফির, যে 
শয়তানের প্ররোচনায় সত্যকে মিথ্যা এবং ক্ষতিকরকে উপকারী মনে করে এবং দ্বিতীয় 
ব্যক্তি মু'মিন, যে পয্নগম্থরগণের অনুসরণ এবং শয়তানের বিরোধিতার কারণে সত্যকে 
সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা, ক্ষতিকরকে ক্ষতিকর এবং উপকা'রীকে উপকারী মনে করে । 
অর্থাৎ উভয়ে সমান হতে পারে নাঃ বরং একজন জাহান্নামী, অপরজন জান্নাতী । 
সুতরাং তাদের মধ্যে তফাৎ আছে । যদি অবাক হও যে, বুদ্ধিমান মানুষ অসৎকে 
সৎ কিরপে মনে করতে পারে, তবে এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে 
ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন (তার ক্তানবুদ্ধি পাল্টে যায় ) এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন 
করেন । ( ফলে তার উপলব্ধি ঠিক থাকে । আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ীই যখন এমন হয়, 
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তখন ) আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। ( অর্থাৎ 
মোটেই আক্ষেপ করবেন না--সবর করে বসে থাকুন ) আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাদের 
কাজকর্ম জানেন । ( সময় এলে বুঝে নেবেন। ) 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য ₹ বিষয় 


AIG 
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ঠা তা 


প্রবঞ্চক । এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে । তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে 
কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা । শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে ধোকা না 
দেয়'---এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত 
করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ্‌ করার সাথে সাথে 
মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না। 
---( কুরতুবী ) 


পানে সাক ATL BFL কে তা 


9০) ১১০ ১৪ ১৪) 9 ০১৬ ৩৩০ ৪ 41 ৩৩- ইমাম বগভী হযরত ইবনে 
আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সো) দোয়া করেছিলেন £ হে আল্লাহ্‌ উমর 
ইবনে খাত্তাব অথবা আবূ জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর । 
আল্লাহ্‌ তা"আলা উমর ইবনে খাত্তাবকে সৎপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করে দেন এবং আবূ জাহ্‌ল তার পথগ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে । তখনই আলোচ্য 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ।---€ মাযহা'রী ) - 
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(৯) আল্ল:হই বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর সে বাগু মেঘমালা সঞ্চারিত করে! 
অতপর আমি তা মৃত ভ্-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতপর তদ্দ্বারা সে ভূ-খগ্ডকে 
তার মৃত্যর পর সর্জীবিত করে দেই । এমনিভাবে হবে পুনরুথান। (১০) কেউ 
সম্মান চাইলে জেনে রাখুক সমস্ত সম্মান আল্লাহরই জন্য। তাঁরই দিকে আরোহণ 
করে সৎবাক্য এবং সৎকম তাকে তুলে নেয়। যারা মন্দ কার্ষের চক্রান্তে লেগে থাকে, 
তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি । তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। (১১) আল্লাহ্‌ তোমা- 
দেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতপর বাঁধ থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে 
যূগল। কোন. নারী গভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে নাঃ কিন্তু তাঁর জ্ঞাত- 
সারে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হাস পায় নাঃ কিন্তু তা 
লিখিত আছে কিতাবে । নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। (১২) দু'টি সমুদ্র সমান 
হয় না---একটি মিঠা ও তুষ্ানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয্মটি থেকেই তোমরা 
তাজা গোশ্ত (মৎস্য) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয্পনাগাটি আহরণ কর। 
তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ 
কর এবং যাতে তোমরা ক্লৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট 
করেন এবং দিবসকে রান্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত 
করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ধ। ইনি আল্লাহ্‌; তোমা- 
দের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তারই। তীর পরিবতে তোমরা যাদেরকে ডাক: তারা তুচ্ছ 
খেজুর আটিরও অধিকারী নয় । (১৪) তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের 
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সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা 
তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহ্র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত 
করতে পারবে না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌ € এমন সক্ষম যে, তিনিই বৃষ্টির পূর্বে ) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর 
বায়ু মেঘমালাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। (স্রা রামে এর অবস্থা বণিত হয়েছে )। অতপর 
আমি মেঘমালাকে শুক্ষ ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি ( ফলে সেখানে বৃষ্টিপাত 
হয় )। অতপর আমি তদ্দ্রারা ( অর্থাৎ ব্নষ্টির পানি দ্বারা ) ভূ-খণ্ডকে (উদ্ভিদ 
দ্বারা ) সঞ্জীবিত করি । (ভু-খণ্ডকে যেমন তার উপযুক্ত জীবন দান করি) তেমনি- 
ভাবে (কিয়ামতে মানুষের ) পুনরুথান হবে । (অর্থাৎ তাদের উপযুক্ত জীবন 
তাদেরকে দান করা হবে । এখানে তুলনার অভিন্ন বিষয় হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে একটি 
লয়প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে আনা । ভূ-খণ্ডের মধ্যে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ফিরিয়ে আনা 
হয়, আর মানব দেহে ফিরিয়ে আনা হয় আত্মা । তওহীদের প্রমাণ প্রসঙ্গে হাশর ও 
নশরের এই বিষয়বস্ত বণিত হয়েছে । এই পুনরুথানের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন আরেকটি 
বিষয় এই যে, কিয়ামতে যখন জীবিত হতে হবে, তখন সেখানকার লান্ছনা ও অব- 
মাননা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করা প্রয়োজন । এ ব্যাপারে মুশরিকরা শয়তানের 
ধোঁকায় পড়ে স্বহত্ত নিমিত মৃতিকে সম্মান লাভের উপায় স্থির করে রেখেছিল । তারা 


শা ওটি পাশা “31 


বলত, 4) ১০ ৪ ০২০০ 5 & 1 অর্থাৎ এরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের 


সূপারিশকারী-__জাগতিক EE এবং কিয়ামতে কিছু হলে পরকালীন মুক্তির 


ASAI Gr { AS A AIG 


জন্যেও । সূরা মরিয়মে আল্লাহ্‌ বলেন, 1) 25৯) ৪) 1 1 ও 53১০ ঠ এ 5 


এলি 


রর AST 


13716) এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে । ) যে ব্যক্তি (পরকালে) সম্মান কামনা করে 


(পরকাল নিশ্চিত বিধায় এমন কামনা করা আবশ্যকও বটে---তার উচিত আল্লাহ্‌র 
কাছে সম্মান প্রার্থনা করা । কেননা ) সমস্ত সম্মান (সর্তাগতভাবে ) আল্লাহরই । 
(অন্যদের সম্মান অসন্তাগতভাবে হয়ে থাকে । অসত্তাগত বিষয় সর্বদা সম্তাগত 
বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয় । সুতরাং সম্মানের ব্যাপারে সবাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী । 
বস্তুত আল্লাহ্র কাছ থেকে সম্মান লাভের পন্থা হল কথায় ও কাজে তার আনুগত্য 
করা। আল্লাহ্‌ তাই পছন্দ করেন । সেমতে ) সৎবাক্য তাঁর কাছে পৌছে ( অর্থাৎ 
তিনি তা কবূল করেন) এবং সৎকর্ম তাকে পৌছায় । (সৎবাক্য বলে কলেমায়ে 
তওহীদ ও আল্লাহ্‌র যিকির-আযকার এবং সৎকর্ম বলে আন্তরিক বিশ্বাস এবং প্রকাশ্য 
ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় সাধূকর্মকে বোঝানো হয়েছে । সূতরাং মর্মার্থ দাড়াল এই যে, 
কলেমায়ে তওহীদ ও যিকির-আযকারকে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় করার উপায় হচ্ছে 


সূরা ফাতির ৩১৩ 


সৎকর্ম । এখানে ম্লত গ্রহণীয় হওয়া ও পূর্ণরূপে গ্রহণীয় হওয়া উভয়টি বোঝানো 
হয়েছে । সেমতে যাবতীয় সৎবাক্য গ্রহণীয় হওয়ার জন্য মূলত আন্তরিক বিশ্বাস 
ও ঈমান অপরিহার্য শর্ত ; এছাড়া কোন যিকির গ্রহণীয় নয় । পক্ষান্তরে সৎবাক্য পূর্ণ- 
রূপে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য অন্যান্য সৎকর্ম শর্ত ; সাধারণভাবে হওয়ার জন্য শর্ত নয় । 
কেননা ফাসিক ব্যক্তি সৎবাক্য বললে তাও গ্রহণীয় হয় ॥ কিন্ত পূর্ণরূপে গ্রহণীয় হয় 
না। সুতরাং এগুলো যখন আল্লাহ্র পছন্দনীয়, তখন যে ব্যক্তি এগুলো অবলম্বন করবে, 
সে সম্মান লাভ করবে । ) আর যারা (এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে আপনার 
বিরোধিতা করছে, যা আল্লাহ্‌ তা*আলারই বিরোধিতা এবং আপনার বিরুদ্ধে ) মন্দ- 
কার্ষের চক্রান্তে লেগে আছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শংস্তি। (এ শাস্তি তাদের 
লাঞ্ছনার কারণ হবে ।, তাদের স্বনিমিত মৃতি তাদেরকে মোটেই সম্মান দিতে পারবে 
না। টি উল্টো তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা সূরা মরিয়মে বলেন, 


1১১৪০ 25851 ৩৩৭ ১ ৩27৯ এটা হবে তাদের পরকালের 


ক্ষতি। দুনিয়ার ক্ষতি এই হবে যে,) তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই । (অর্থাৎ তারা এতে 
সফল হবে না ! বস্তুত তাই হয়েছে । তারা ইসলামকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্ত 
নিজেরাই মিটে গেছে। এটা ছিল মধ্যবতী বাক্য । অতপর আবার তওহীদের বিষয় 


LAT AD তল 


বণিত হচ্ছে । অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরতের্‌ বহিঃপ্রকাশ, একতো ০) ৮9০০ 401 


আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে । তওহীদ ক্তাপনকারী দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ এই যে, ) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের মূল আদমকে ) মৃত্তিকা থেকে, অতপর 
(পুরোপুরিভাবে ) বীর্য থেকে স্ষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদেরকে যুগল ( অর্থাৎ 
কিছু পুরুষ ও কিছু স্ত্রী) "সৃষ্টি করেছেন। (এ হচ্ছে তার কুদরত। এখন জান 
দেখ---- ) কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্ত সবই তার 
ক্তাতসারে হয় । ( অর্থাৎ তিনি পূর্ব থেকে সব জাত থাকেন । অনুরূপভাবে ) কারও 
বয়স বেশি (নির্ধারণ ) করা হয় না এবং কারও. বয়স কম (নির্ধারণ ) করা হয় না, 
কিন্ত সবই লওহে মাহফুযে লিখিত থাকে । ( আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় আদি জান 
অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এজন্য আশ্চর্যবোধ করো না যে, সংঘটিত 
হওয়ার পর্বে সব ঘটনা কিরূপে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হল £ কেননা) এটা আল্লা- 
হর জন্য সহজ । € কারণ, তাঁর জত্তাগত জ্ঞানের আওতায় অতীত ও ভবিষ্যত যাবতীয় 
ঘটনা একইরূপে বিদ্যমান রয়েছে । অতপর কুদরতের আরও দলীল শোন £ পানি 
একই উপাদান সত্ত্বেও তাতে বিভিন্ন দু'টি প্রকার সৃষ্টি করা হয়েছে৷ ) দুটি সমুদ্র 
সমান নয় ঃ (বরং) একটি মিঠা তুষ্কা নিবারক, ( হৃদয়গ্রাহী হওয়ার কারণে ) 
সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর ৷ € এটিও কুদরতের অভিনব বস্ত। আরও কতক 
দলীল কুদরত জ্ঞাপনকারী হওয়ার সাথে সাথে নিয়ামতও জাপন করে । উদাহরণত 


পাটি 


৩১৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তোমরা প্রত্যেক দরিয়া থেকে (মৎস্য শিকার করে, তার) তাজা গোশত আহার কর 
এবং গয়না (অর্থাৎ মোতি) বের কর, যা তোমরা পরিধান কর। (হে সম্বোধিত 
ব্যক্তি, ) তুমি দেখ যে, জাহাজগুলো পানির বুক চিরে তাতে চলাফেরা করে, যাতে 
তোমরা (এদের সাহায্যে সফর করে) আল্লাহ্‌র রিযিক অন্বেষণ কর এবং রিযিক 
অন্বেষণ করে আল্লাহ্‌র) ক্ুতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এছাড়া আরও বহু নিয়ামত রয়েছে। 
যেমন ,) তিনি রান্রিকে (অর্থাৎ তার অংশকে) দিবসের মাঝে (অর্থাৎ তার অংশের 
মাঝে ) ঢুকিয়ে দেন এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে ঢোকান । (এতে দিবারান্রির হ্রাস- 
বৃদ্ধি সম্পর্কিত উপকারিতা অজিত হয়। আরও নিয়ামত এই যে,).তিনি সূর্য ও 
চন্দূকে কাজে নিয়োজিত করেছেন । প্রত্যেকটি নিদিষ্ট মেয়াদ (কিয়ামত ) পধস্ত 
আবর্তন করে। তিনিই আল্লাহ (যার এই অবস্থা ) তোমাদের পালনকর্তা। সাম্নাজ্য তারই 
তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আটি পরিমাণ ক্ষমতাও 
রাখে না। (জড় উপাস্যদের মধ্যে ব্যাপারটি সুস্প্ট। যেসব উপাস্য প্রাণী তারাও 
সক্দ সরি ও সম্ভাগতভাবে ক্ষমতার অধিকারী নয়। তাদের অবস্থা এই যে,) তোমরা 
তাদেরকে আহবান করলে (একেতো ) তারা শোনে না। (জড় উপাস্যদের মধ্যে শোনার 
যোগ্যতাই নেই। প্রাণীরা মারা গেলে তাদের শ্রবণ জরুরী ও স্থায়ী নয়--আল্লাহ্‌ ইচ্ছা 
করলে শুনিয়ে দেন, ইচ্ছা না করলে শোনান না।) যদি শুনেও নেয়, তবে তোমাদের 
ডাকে সাড়া দেয় না । কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। 


পা এ 5 তিতা তি ডে এ পাতা 


(যেমন, এক আয়াতে আছে-_-2) 5 ১45: ৩ 0115১ ৩৮০ আমি যা বলেছি, তাতে 


সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা আমি সত্যাসত্যের পূর্ণ খবর রাখি। অতএব) 
খবরদার আল্লাহ্‌র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। (সুতরাং আমার 
বক্তব্য সর্বাধিক নিভুল' )। 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
লা তে পা 3 সঠিক পা পাঠ টিতাডেশা 


৯৯১ 08 6৮ ০০৯) ৪ পা এ ০০ ৬৪1 পূবের আয়াতে বলা 


হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সাধ্যে নেই ৷ তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে 
অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছে, তারা কাউকে 
সম্মান দিতে পারে না। আলেচ্য আয্লাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে সম্মান ও 
ক্ষমতা লাভের পন্থা বণিত হয়েছে । এই গন্থার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সৎবাক্য অর্থাৎ 
কলেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর জান । আর দ্বিতীয় অংশ 
সৎকর্ম । অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনূষায়ী শরীয়তের অনুসরণে 
কর্ম সম্পাদন করা । হযরত শাহ্‌ আবদুল কাদির রে) ‘মুযেহল কোরআনে” বলেন, 
সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ্‌র 


সরা ক্কাতির ৩১৫ 


যিকির ও সৎকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে । নিদিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে 
এই যিকির ও সৎকর্ম করলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও 

অতুলনীয় সম্মান দান করেন । 
আলোচ্য আয়াতে এই দু'ট অংশ ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়েছে 8 সববাক্য 
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আল্লাহ্‌র দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌছায় । ৯৯১) ৫১ ১০১1 ০০৯) 


অপ 


বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সস্ভাব্য- 
তার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে । তফসীরবিদগণ এসব সস্তাব্যতার 
প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তফসীর করেছেন । তফসীরের সার-সংক্ষেপে প্রথম সম্ভাবনা 
অনুখায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সতবাক্য আল্লাহ্‌র দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার 
উপায় হয় সৎকর্ম । হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, 
যাহহাক শহর ইবনে হাওশব প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন । 
তাঁরা বলেন, আল্লাহ্‌র দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহ্‌র কাছে কব্ল 
হওয়া । তাই এ বাকের সারমর্ম এইযে, কলেমায়ে তওহীদ হোক অথবা অন্য কোন 
যিকির-তসবীহই হোক---কোনটিই সৎকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় 
না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তার তওহীদে 
বিশ্বাস স্থাপন করা । এটি ব্যতীত কলেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিংবা অন্য কোন 
যিকির মকবুল নয় । 


সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও 
মকরূহ কর্ম বর্জন । এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত। অতএব, যে ব্যক্তি 
অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলেমায়ে তওহীদ উচ্চারণ করুক--- 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান 
ও বিশ্বাস রাখে; কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ভ্ুটি করে, 
তার যিকির ও কালেমায়ে তওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আযাব 
থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়ত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম 
বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আযাব ভোগ করবে । 


এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কথাকে কাজ 
ছাড়া এবং কোন কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোন কথা, কাজ ও নিয়তকে 
সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবূল করেন না-_-€ কুরতুবী ) 

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে,যে কোন কাজ সুন্নত অনুযায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে 
কবুল হওয়ার শর্ত । কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা 
সূন্নত মৃতাবিক না হয়, তবে সেগুলো পর্ণরূপে কবুল হবেনা । 


কোন কোন তফসীরকার উপরোক্ত বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণ এই বলেছেন যে, 
৯৯১ 78 শব্দের 0০৬ 7৯৮5 হচ্ছে অত ৮৮5 এবং ৭5০ ১৭5 হচ্ছে ৫১০০ ০০৮ 


৩১৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অতএব অর্থ এইযে, সৎবাক্য সৎকর্মকে আরোহণ করায় ও পৌছায় । অর্থাৎ কবৃল- 
যোগ্য করে । এটা প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত । এর সারমর্ম এই হবে যে, যে 
ব্যক্তি সৎকর্মের সাথে বেশি পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকিরও করে, তার এই যিকির তার 
কর্মকে সুশোভিত সুন্দর ও কবৃলযোগ্য করে তোলে । 


বাস্তব সত্য এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ ও তাসবীহ যেমন সৎকর্ম ব্যতীত যথেষ্ট 
নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহ্‌র হকুম-আহকাম ও নিষেধাক্তাসমূহ মেনে চলাও 
যিকির ব্যতীত ফুটে উঠে না; প্রচুর যিকিরই সৎকর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে 
থাকে । 
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তফসীরবিদের মতে ্ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন 
দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে । অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও 
পূর্ব থেকে লওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ থাকে । যার সারমর্ম দাড়াল এই যে, এখানে 
ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্স্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয় । বরং গোটা মানব- 
জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় 
এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই 
তফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক প্রমুখের মতও তাই । 
কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্াসবৃদ্ধি ধরে নেওয়া 
যায়. তবে বয়স হাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নিদিস্ট বয় ক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত 
হলে একদিন হ্রাস পায়, দুদিন অতিবাহিত হলে দ্ব'দিন হ্রাস পায় । এমনিভাবে 
প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হাস করতে থাকে । এই তফসীর 
শা'বী, ইবনে জুবায়র, আব্‌, মালিক, ইবনে আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে বণিত আছে। 
--€ রহল মা'আনী ) এ বিষয়বস্তটি নিম্নোক্ত কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে $ 
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অর্থাৎ তোমার জীবন গুণাগুনতি কয়েকটি নিঃশ্বাসের নাম । কাজেই যখনই একটি 
শ্বাস বিগত হয়ে যায়, জীবনের একটি অংশ হাস পায়। 

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসাঈ বণিত হযরত আনাস ইবনে 
মালিকের রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ সো) বলেন, ১1) 9 ১) ৯ এ [৬১ এন 
Dy Joss yf 5 ৬ ১ যে ব্যক্তি চায় যে তার রিযিক প্রশস্ত ও জীবন 


দীর্ঘ হোক তার উচিত আত্মীয়-স্বজ্নদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ।” বুখারী, মুসলিম 
ও আবু দাউদেও এই হাদীস বণিত আছে । এই হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, 


সুরা ফাতির ৩১৭ 


আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস 
এর উদ্দেশ্য পরিক্ষার করে দিয়েছে । হাদীসটি এই ঃ 


£ ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, আমরা 
রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, (বয়স তো আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত) নিদিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে 
গেলে কাউকে এক মৃহর্তও অবকাশ দেওয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ 
এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দান করেন। তারা 
সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে । সেনা থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে 
থাকে । ( অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় ফায়দা লাভ করতে থাকে । 
ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল । ইবনে কাসীর উভয় রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন । ) 
সারকথা, যে সব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন 
করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া । 
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অর্থাৎ লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়া থেকে তোমরা তাজা গোশত অর্থাৎ মৎস্য খাওয়ার 
জন্য পাও ৷ আয়াতে মৎস্যকে গোশত বলে অভিহিত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
যে, মৎস্য আপনা-আপনি হালাল গোশত---একে যবেহ, করার প্রয়োজন হয় না। স্থল- 
ভাগের অন্যান্য জন্ত এর বিপরীত । সেগুলো যবেহ, না করা পর্যন্ত হালাল হয় না। 
মাছের বেলায় এটা শর্ত নয় বিধায় তা যেন তৈরি গোশত । শব্দের অর্থ 
গয়না । এখানে মোতি বোঝানো হয়েছে । আয়াত থেকে জানা গেল যে, মোতি যেমন 
লোনা দরিয়ায় পাওয়া যায় তেমনি মিঠা দরিয়াতেও পাওয়া যায় । অথচ প্রসিদ্ধ ও 
সুবিদিত মত এই যে, মোতি লোনা দরিয়াতেই উৎপন্ন হয় । সত্য এই যে, উভয় 
প্রকার দরিয়াতে মোতি উৎপন্ন হয় । কোরআনের ভাষা থেকে তাই জানা যায়। 
তবে মিঠা দরিয়াতে কম এবং লোনা দরিয়াতে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। এতেই 
খ্যাত হয়ে গেছে যে, মোতি কেবল লোনা দরিয়াতেই পাওয়া যায়। 

শশী AST না 

Ere 1৮4৩ শব্দে পুংলিঙ্গ ব্যবহাত হওয়ায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোতি ব্যব- 
হার করা পুরুষদের জন্যও জায়েয । কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকা'ররূপে ব্যবহার করা পুরচষ- 
দের জন্য জায়েয নয় ।---€( রাহুল মা'আনী ) 
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অর্থাৎ তোমরা যে সমস্ত মুতি, কতক নবী ও ফেরেশতার পৃজা কর। বিপদ মুহ্তে 
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তাদেরকে আহবান করলে প্রথমত তারা শুনতেই পারবে না। কেননা মৃতির মধ্যে 
শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সবন্ত বিদ্য- 
মান নয় এবং প্রত্যেকের কথা শুনে না। অতপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী 
যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে 
না। আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্য সুপারিশও 
করতে পারে না। 

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে । আলোচ্য আয়াত তার 
পক্ষেও নয়---বিপক্ষেও নয় । সুরা রূমে এই আলোচনার বিস্তারিত প্রমাণাদি বণিত 
হয়েছে । 
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সরা ফাতির ৩১৯ 


(১৫) হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্‌র গলগ্রহ। আর আল্লাহ্‌; তিনি অভাবসমুক্ত, 
প্রশংসিত। (১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে এক নতুন সুষ্টির 
উদ্ভব করবেন। (১৭) এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়। (১৮) কেউ অপরের বোঝা 
বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা 
বহন করবে না---যদি সে নিকটবতাঁ আত্ময়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতক 
করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভম্ম করে এবং নামাঘ কায়েম করে। যে 
কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্‌র নিকটই 
সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৯) দুষ্টিমান ও দুষ্টিহীন সমান নয়। (২০) সমান নগ্ন অন্ধকার 
ও আলো। (২১) সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। (২২) আরও সমান নয় জীবিত ও 
স্থত। আল্লাহ্‌ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম 
নন। (২৩) আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (২৪) আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ 
পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্পূদায় নেই যাতে সতর্ককারী 
আনেনি । (২৫) তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববতীরাও মিথ্যারোপ 
করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসলগণ স্পঙ্ট নিদর্শন, সহীফা এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ 
এসেছিলেন। (২৬) অতপর আমি কাফিরদেরকে ধৃত করেছিলাম। কেমন ছিল আমার 
আযাব । 





তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর গলগ্রহ । আর আল্লাহ্‌, তিনি (যে ) অভাবমুক্ত, 
( এবং স্বয়ং ) যাবতীয় সৌন্দর্যমভিত। (সুতরাং তোমাদের মৃখাপেক্ষিতা দেখে 
তোমাদেরকে তওহীদ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । তোমরা তা না মানলে নিজেদেরই ক্ষতি 
করবে । আল্লাহ্‌ তা"আলা স্বীয় সম্ভার দিক দিয়ে অভাবমুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার 
কারণে তোমাদের অথবা তোমাদের কর্মের মুখাপেক্ষী নন। কাজেই তাঁর কোন ক্ষতির 
আশংকা নেই । কুফরের কারণে যে ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে, আল্লাহ, তা'আলা এ 
মৃহ্র্তেই তাও দুর করতে সক্ষম। সেমতে ) তিনি ইচ্ছা করলে (কুফরের শাস্তিস্বরূপ ) 
তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দেবেন এবং এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন, ( যারা 
তোমাদের মত কুফর করবে না)। এটা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়। (কিন্তু বিশেষ 
কল্যাণের লক্ষ্যে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। মোটকথা, এখানকার অকল্যাণ কেবল 
সম্তাবনারই পর্যায়ভুক্ত ৷ কিন্তু কিয়ামতে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে । তখন অবস্থা 
দাড়াবে এই যে, কেউ অপরের € পাপের ) বোঝা বহন করবে না । ( নিজে তো কেউ 
কারও প্রতি লক্ষ্য করবেই না, এমন কি) যদি কেউ তার € পাপের ) গুরুভার বহন 
করতে অন্যকে আহবানও করে তবুও কেউ তা বহন করবে না যদিও সে € অর্থাৎ 
আহত ব্যক্তি আহবানকারীর ) নিকটাত্মীয় হয়। [ তখন কুফর ও মন্দকর্মের পূর্ণ ক্ষতি 
নিজেকেই ভোগ করতে হবে। এই তো গেল অস্বীকৃতি ক্তাপনকারীদের প্রতি ভীতি 
প্রদর্শন! অতপর রসূলুল্লাহ, সো)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের অস্বীকৃতি 
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দেখে দুঃখ ও পরিতাপ করবেন না। তারা একদিন এর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে । ] 
আপনি কেবল তাদেরকে (ফলপ্রসূ) সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে 
ভয় করে এবং নামায কায়েম করে । ( অর্থাৎ মুমিনগণ । আপনার সতকাঁকরণে 
তারাই উপকৃত হয় উপস্থিত ক্ষেত্রে অথবা ভবিষ্যতের দিক দিয়ে । উদ্দেশ্য এই যে, সত্যা- 
ন্বেষী ব্যক্তিই লাভবান হয় । যারা সত্যান্বেষী নয়, তাদের কাছ থেকে উপকার আশা 
করবেন না। আপনি তাদের কুফরের কারণে এত দুঃখ করেন কেন, ) যে ব্যক্তি 
(বিশ্বাস স্থাপন করে শিরক ও কুফর থেকে ) নিজেকে সংশোধন করে, সে নিজের 
(উপকারের ) জন্যই সংশোধন করে । (আর যে বিশ্বাস স্থাপন করে না, সে পরকালে 
দুর্দশা ভোগ করবে । কেননা ) আল্লাহ্‌র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন । (সুতরাং উপ- 
কার হলে তাদেরই হবে । আপনি কেন দুঃখ করেন £ কাফিরদের জ্ঞান ও উপলব্ধি 
মুমিনদের মত হোক, মুমিনদের মত তারাও সত্য গ্রহণ করুক এবং সত্য গ্রহণের পার- 
লৌকিক ফলাফলে তারাও শরীক হোক---তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা বৃথা। 
কেননা সত্য দর্শনে মু”মিনগণের দৃষ্টান্ত চক্ষপ্সানদের ন্যায়, আর সত্য উপলব্ধি না করার 
ব্যাপারে কাফিরদের উদাহরণ অন্ধের ন্যায় । অনুরাপভাবে মুমিনের অবলম্বিত পথের 
দৃষ্টান্ত আলোর ন্যায়; আর কাফিরের হিসি রে দৃষ্টান্ত অন্ধকারের ন্যায় । 
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£ 3_*_* ৮ বলা বাহল্য,) অন্ধ ও চক্ষুত্মান সমান নয়, অন্ধকার ও আলো সমান নয় 


এবং ছায়া ও রৌদ্র সমান নয়। (কাজেই তাদের ও মু’মিনদের জ্ঞান ও উপলব্ধি সমান হবে 
না। এবং তাদের পথ ও ফলাফলও সমান হবে না। মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে তফাৎ 
জীবিত ও ম্তের ন্যায়। সুতরাং তারা সমান নয় কথাটি এভাবেও ব্যন্ত করা যায় 
যে,) জীবিত ও মৃত সমান নয়। (তারা যখন মৃত, তখন মৃতকে জীবিত করা 
আল্লাহ্‌র কাজ; বান্দার কাজ নয়। অতএব, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে হিদায়ত 
করলে তা ভিন্ন কথা । কেননা) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। € আপনার 
চেষ্টায় তারা সত্য গ্রহণ করবে না। কেননা তারা মৃতের মত। আর) আর্পনি কবরশ্থ- 
দেরকে শোনাতে সক্ষম নন ৷ (কিন্তু তারা না মানলে) আপনি দুঃখ করবেন না। 
কেননা আপনি তো (কাফিরদের জন্য ) কেবল সতর্ককারী । (তারা মেনেও নিক, 
এটা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার সতর্ক করা নিজের পক্ষ থেকে নয়, যেমন 
কাফিররা বলত ; বরং আমার পক্ষ থেকে । কেননা ) আমিই আপনাকে সত্যধর্মসহ 


স্রা ফাতির ৩২১ 


€ মুসলমানদের জন্য ) সুসংবাদ দাতা এবং ( কাফিরদের জন্য ) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ 
করেছি । (এ প্রেরণও কোন অভিনব বিষয় নয়, যেমন কাফিররা বলত । বরং) 
এমন কোন সম্পূদায় নেই, যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী হয়নি । তারা যদি আপনার 
প্রতি মিথ্যারোপ করে, তবে ( আপনি কাফিরদের সাথে অতীত পয়গম্থরগণের ব্যাপার 
স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিন। কেননা) তাদের পূর্ববর্তীরাও (সমসাময়িক 
পয়গন্বরগণের প্রতি ) মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছেও তাদের রসূলগণ স্পষ্ট 
মুজিযা, 'সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাবসহ আগমন করেছিল। (অর্থাৎ কেউ সহীফা, 
কেউ বড় গ্রন্থ এবং কেউ শুধু নবুয়ত সত্যায়নের জন্য মুণজিযাসহ আগমন করেছিল । 
বিধিবিধান পূর্বেই পয়গম্থরগণ এনেছিলেন | ) অতপর ( তারা যখন মিথ্যারোপ করল, 
তখন ) আমি কাফিরদেরকে ধৃত করেছি । €(দেখ,) কিরূপ ছিল আমার আযাব ! 
(এমনিভাবে সময় এলে তাদেরকে শাস্তি দেব । ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


IAS -cAWI zr পাটি পালা লা 


৮9) গর 19) 5- অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন মানুষ অন্য 


মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন 


AB পাক পাপা AIT CAA DI ALP 


করতে হবে। স্রা আনকাবুতে বলা হয়েছে £ ৮০ } 519) ৩১1 ule 5 


Aw 


A 
৪) ১১ [___-অর্থাৎ যারা গথত্রষ্ট করে, তারা নিজেদের পহন্রষ্টতার বোঝাও বহন 


করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল । এর 
অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাঁদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে 
দেবে; বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে। কিন্তু পথন্্রষ্টকারীদের অপরাধ 
দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে---একটি পথন্তরষ্ট হওয়ার ও 
অপরটি পথভ্রষ্ট করার । অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই । 


হযরত ইকরিমা উল্লিখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা 
তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্লেহশীল ও সদয় পিতা 
ছিলাম ৷ পুত্ৰ স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার খণ অসংখ্য । আমার জন্য পৃথি- 
বীতে অনেক কস্ট সহ্য করেছেন। অতপর পিতা বলবে, বৎস আজ আমি তোমার 
মুখাপেক্ষী । তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার 
মুক্তি হয়ে যাবে । পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান) বস্তই চেয়েছেন-__-কিন্তু আমি কি 
করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব 
আমি অক্ষম। অতপর সে তার সহধর্মিনীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি 

৪১... 


৩২২ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তোমার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি । আজ তোমার সামান্য পণ্য আমি চাই । তা 
দিয়ে দাও । সহধমিনীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দেবে । 


tA (es Gr পি পারার 


হযরত ইকরিমা বলেন, ৮৪৯1 243 0 বাক্যের অর্থ তাই। 


বার পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে । এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


GA ৩ পা IT AI AT LSAT পার ALT 


৬ ০] 5 ৩০ ৪0 তত ৩51 8৮85 হ ১৪৩৩০৯০1228 অর্থাৎ সে 


| - 
দিন কোন পিতা তার পুত্রকে আযাব থেকে রা করতে পারবে না এবং কোন পুত্র পিতাকে 
বাঁচাতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, কেউ অপরের পাপভার. নিজে বহন করে তাকে 
বাচাতে পরবে না। তবে সুপারিশের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন । অনুরূপভাবে অন্য 


পপ A পালি IATA BDA 


এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ ০১ ২% 1, ৬৮15 ৬৯1৩৭, ৪00৯ 73. 


০ «” 


৬১৭ 2:৯১ অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পত্রী ও সন্তান-সন্ততির 


ঝি এপ and 


কাছ থেকে পালাতে থাকবে । পালানো অর্থ এই যে, সে আশংকা করবে, না জানি 
কোথাও তারা তাদের পাপভার তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা কোন পুণ্য চেয়ে বসে। 
---( ইবনে কাসীর ) | 


AS IA টে Be “0 IE 


JR ৬ ug ) ১০০ 1 ০৩ আয়াতের শুরুতে কাফিরদেরকে 


এদের সাথে এবং মু’মিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে । এরই সাথে 


ada A 


সামঞ্জস্য রেখে ১ 5%! ৮ ৩০ (কবরস্থ লোক)-এর অর্থ হবে কাফির। উদ্দেশ্য এই 


যে, আর্সনি যেমন ম্তদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাফিরদেরও 
বোঝাতে পারবেন না। 


এ আয়াত পরিক্ষার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও 
কার্যধকররূপে শোনানো । নতুবা সাধারণভাবে কাফিরদেরকে সর্বদাই শোনানো হত। 
রস্লল্লাহ্‌ (সা) যা প্রচার করতেন, তা তারা শুনত। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, 
আপনি মৃতদেরকে হক কথা শুনিয়ে যেমন সৎপথে আনতে পারেন না। কারণ, তারা 
পরকালে চলে গেছে, সেখানে ঈমানের স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়--তেমনি কাফিরদেরকেও 
সৎপথে আনা সম্ভবপর নয় । এতে প্রমাণিত হল যে, আয়াতে “মৃতদেরকে শোনাতে 
পারবেন না” বলে ফলপ্রস্‌ শোনানো বোঝানো হয়েছে, যার কারণে শ্রোতা মিথ্যাপথ 
ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করে । এতে পরিক্ষার হয়ে গেল যে, মৃতদেরকে শোনানো 
সম্পক্কিত আলোচনার সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। মৃতরা জবিতদের কথা 


সূরা ফাতির : ৩২৩ 


শুনে কিনা, তা পৃথক বিষয় এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা রূম ও সূরা নমলে 
করা হয়েছে। | 
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(২৭) তুমি কি দেখনি আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, অতপর তদ্দ্বারা 
আমি বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের 
গিরিপথ-+-লাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ; (২৮) অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, 
জন্ত চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে জ।নীরাই কেবল তাকে ভয় করে। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরাক্রমশীল ক্ষমাময়। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি)! তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে বৃষ্টি বণ 
করেছেন, অতপর আমি পানি দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদ্গত করেছি ( তা একই 
রকম হোক অথবা বিভিন্ন প্রকারের ফল বিভিন্ন বর্ণের।) পাহাড়সমূহেরও বিভিন্ন বর্ণের 
অংশ রয়েছে, তন্মধ্যে কিছু সাদা, কিছু লাল € অতপর শুভ্র ও লোহিতেরও ) বিভিন্ন বর্ণ 
রয়েছে ( কতক খুব শুভ্র ও খুব লাল, কতক হালকা শুভ্র ও হালকা লাল ) এবং (কতক 
না শুভ্র না লাল; বরং) গভীর কাল। এমনিভাবে কতক মানুষ জীবজন্তু ও 
বিচিন্ত্র বর্ণের চতুঙ্পদ প্রাণীও রয়েছে । কখনও বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন বর্ণ হয় এবং 
কোন সময় একই প্রকারে বিভিন্ন বর্ণ হয়। যারা কুদরতের দলীলাদি সম্পর্কে চিন্তা 
করে, তারা আল্লাহ্‌র মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং) আল্লাহ, তা“আলাকে 
সে সব বান্দাই ভয় করে, যারা (তাঁর মহিমা সম্পর্কে ) জ্ঞান রাখে । (জান যদি 
কেবল বিশ্বাসগত ও বুদ্ধিপ্রসৃত হয়, তবে ভয়ও বিশ্বাসগত ও বুদ্ধিপ্রসৃত থাকবে। 
আর যদি কান হালের স্তরে উন্নত হয়, তবে ভয়ও হালের থাকবে । ফলে এর অন্যথা 
দেখলে স্বভাবগত ঘৃণা ও কষ্ট হবে ।) বাস্তবিকই আল্লাহ্‌ (-কেভয় করা জরুরী । 
কেননা তিনি ) পরাক্রমশালী (সবকিছু করতে সক্ষম এবং নিজের স্বার্থেই ভয় করা 
_ জরুরী । কেননা যারা তাঁকে ভয় করে তিনি তাদের গোনাহ, ) ক্ষমাকারী । 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতসমূহের পর্বাপর সম্পর্কঃ কেউ কেউ বলেন, এসব আয়াতে তওহীদের 
বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ 
করা হয়েছে । আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের বিভিন্ন 
অবস্থা ও তার উপমা বর্ণনা প্রসঙ্গে----২১ 04201 5001 50০ 1 ও 2৯ ত5 
) 50,৩05 0501 50518 ১-উদ্ধত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ সে 
বিষয়েরই বিশদ বিশ্লেষণ যে, সৃষ্ট বস্তুর পারস্পরিক পার্থক্য একটি স্ম্টিগত ও 
স্বভাবগত ব্যাপার । এ পার্থক্য উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান এবং তা কেবল 
আকার ও বর্ণের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং মন-মানসিকতার মধ্যেও রয়েছে । 


পাটি A 


৫ রি Wiss ০ ফলমুলের ৬/9)! 3 ১৮5! তথা বর্ণ বৈচিত্রাকে 


ব্যাকরণিক প্রকরণের নি দিয়ে অবস্থাক্তাপক বানিয়ে ৬১৮৯৩ শব্দটিকে শ১ 2৬০ 
উল্লেখ করা হয়েছে । অতপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির ৮১৮7 
তথা বর্ণ-বৈচিত্রকে ৩০০--এর আকারে ৮৯০৪৮ অর্থাৎ, € 99” বলা হয়েছে। 
এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফলমূলের বর্ণ-বৈচিন্র্য এক অবস্থায় স্থির থাকে না-- 
প্রতিনিয়তই পরিবতিত হতে থাকে । কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তর বর্ণ সাধারণত 
অপরিবতিত থাকে । . 
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আর পর্বতের ক্ষেত্রে ০১ বলা হয়েছে । ১১৫ শব্দটি ৯১২ এর বহুবচন । এর 
প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে ১১৩ ও বলা হয়। কেউ কেউ $ ১” এর অর্থ 
নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড । উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন 


বর্ণবিশিষ্ট হওয়া । এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রঙ উল্লেখ করা হয়েছে । 
CI ul Bound 


মাঝখানে লাল উল্লেখ করে 3১ 8) ৪1১5৮০ বলা হয়েছে। এতে ইন্গিত থাকতে পারে 


যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু’টি---সাদা ও কাল। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দুটির বিভিন্ন 
স্তরের সংমিশ্রণে গঠিত হয় । 


টি পারা কি 


০1০1৯) 5 এ ৩ “4 ৰ 1 -9 বৃ অধিকাংশ তফসীর- 


শি শা 


ন ০ 


বিদের মতে এখানে 9 ১$ শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, 


এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত ৷ অর্থাৎ স্জ্টবস্তসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে 


সূরা ফাতির : ৩২৫ 


ও বর্ণে প্রজ্তাসহকারে সুন্টি করা আল্লাহ, তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজার উজ্জ্বল 
নিদর্শন | 


শপ 


কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, ০০ ১ শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী 


বাক্যের সাথে । অর্থাৎ ফলমূল, পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্ত সর্বদা বিভিন্ন রকম । কেউ 
এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা ক্তানের উপর নির্ভরশীল। যার 
ক্তান যে পর্যায়ের তার আল্লাহ্‌-ভীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে ।--7€ রাহল-মা“আনী ) 


কিনে পা পা MA MTA পপ 


পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ৮৯০ ৪ ৮3 ৩ ৩৪ 13, ১১৩1 


এতে নবী করীম সো)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে, আপনার রীনা 
করণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ্‌ তা"আলাকে ভয় 


পট হি তা পাতে 


করে। এর সাথে সংগতি রেখে আলোচ্য bf (৪০) শা আয়াতে তাদের উল্লেখ 


করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ভীতি অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফির ও তাদের অবস্থা 
আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী-আল্লাহগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে । 


৮৮ শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহাত হয় । তাই এ 
বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলিম ও জ্ঞানিগণই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু 


ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ০১ শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ 
করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহাত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভীতি আলিমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিস্ট্য। সূতরাং যে আলিম নয় 
তার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি না থাকা জরুরী হয় না।---( বাহরে-মৃহীত, আবু হাইয়ান) 


আয়াতে £ ৩৮ বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার 
সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্ত সামগ্রী, তার পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন ও আল্লাহর দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন । কেবল আরবী ভাষা, 
ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে ক্তানী ব্যক্তিকেই কোরআনের পরিভাষায় আলিম বলা হয় 
না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র মারেফত উপরোক্তরূপে অর্জন না করে । 


এ আয়াতে তফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী (র) বলেন, সে ব্যক্তিই আলিম যে 
একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্‌ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং 
আল্লাহ্‌ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রঃ বলেন, 
al AG ১1৮1 9 2 ৪ম 8749 il ee অৰ্থাৎ 
অনেক হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া অথবা অনেক কথা বলা হল্ম নয় বরং সে জ্ঞানই 
ইলুম ঘা আল্লাহ্‌র ভয়সমৃদ্ধ । 


৩২৬ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহ্ভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলিম 
হবে। আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক ক্তান দ্বারা 
আল্লাহ্ভীতির পরিচয় পাওয়া যায় নাঃ বরং কোরআন ও সুনাহ্র অনুসরণ দ্বারা 
এর পরিচয় পাওয়া যায় 1---€ ইবনে-কাসীর ) 


শায়খ শিহাবদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (রে) বলেন---এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
যে, যার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি নেই, সে আলিম নয় ৷---( মাষহারী ) 


প্রাচীন মনীষিগণের উক্তির মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায় । 


হযরত রবী’ ইবনে আনাস (রা) বলেন £ > ৯ ক ৬৯৪ লে ৩০ 
অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে আলিম নয়৷ মুজাহিদ রে) বলেন £ 
Alt চিনি Pe ৮) ৬১ 1 _ অৰ্থাৎ কেবল সে-ই আলিম, যে আল্লাহ্‌কে ভয় 
করে। 7 


সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিজ্তাসা করল, মদীনায় সর্বাধিক আলিম কে? 
তিনি বললেন, ১? }) ৫৯ এরা, অর্থাৎ যে তার পালনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে । 


হযরত আলী মূর্তযা রো) ফকীহ.ও আলিমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেনঃ 


. “ bo . 6 + c+ রি ৬3 ৬ 

০০৯০৯ ৮5 1 ৪০১১ ৩৮ ১০৩০ ৬০৪৪ oy SED] go ৯ ৩ 
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অর্থাৎ পূর্ণ ফকীহ. সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ করে না, 
তাদেরকে গোনাহ করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিশ্চিন্ত করে না এবং 
কোরআন পরিত্যাগ করে অন্য কোন বিষয়ের প্রতি উৎসাহিতও করে না। তিনি আরও 
বলেন, ইলম ব্যতীত ইবাদতে কোন কল্যাণ নেই, ফেকাহ্‌ ব্যতীত ইলমের কোন 
কল্যাণ নেই এবং নিবিষ্টতা ব্যতিরেকে কোরআন পাঠ করার মধ্যেও কোন কল্যাণ 
নেই ৷ ---( কুরতুবী ) 

আল্লাহর ভয় নেই ; এমনও তো অনেক আলিম দেখা যায়---উপরোক্ত বক্তব্যের : 
পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই । কেননা উপরের বর্ণনা থেকে জানা 
গেল যে, আল্লাহর কাছে কেবল আরবী জানার নাম ইলম এবং যে তা জানে তার নাম 
আলিম নয়। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, কোরআনের পরিভাষায় সে আলিমই 
নয়। তবে এই ভয় কোন সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে । এর কারণে 
মান্ষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরীয়তের বিধিনিষেধ পালন করে । আবার কখনও 
এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌছে যায়। এ পর্যায়ে শরীয়তের অনুসরণ মজ্জাগত 


সরা ফাতির ৩২৭ 


ব্যাপার হয়ে যায় । এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া 
. হয়েছে এবং এটা আলিমের জন্য জরুরী । দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম---জরুরী নয়। 
---( বয়ানুল-কোরআন ) 
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(২৯) যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, নামাঘ কায়েম করে এবং আমি ঘা 
' দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসা আশা করে, 





৩২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যাতে কখনও লোকসান হবে না। (৩০) পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব 
পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও দেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, 
গুণগ্রাহী। (৩১) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য--- 
পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, 
দেখেন। (৩২) অতপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে 
আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের 
প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র 
নিদেশরুমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগহ। (৩৩) তারা প্রবেশ 
করবে বসবানের জান্নাতে । তথায় তারা স্বর্ণ নির্মিত, মোতি খচিত কংকন দ্বারা অলং- 
কৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের । (৩৪) আর তারা বলবে---সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ দুর করেছেন । নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা 
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান 
দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (৩৬) 
আর যারা কাফির হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর 
আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব 
করা হবেনা । আমি প্রত্যেক অরুতজ্ঞকে এ ভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি । (৩৭) সেখানে 
তারা আর্তচীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, 
আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ্‌ বলবেন,) আমি কি 
তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? 
অথচ তাদের কাছে সতককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালিম- 
দের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। ্‌ 
২১৩২০০০৯৬০2: ৩০০০৫ TES 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
যারা আল্লাহ'র কিতাব ( অর্থাৎ কোরআন কার্যকরভাবে ) পাঠ করে এবং 
€ বৈশিষ্ট্য ও নিয়মের সাথে ) নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে 
গোপনে ও প্রকাশ্যে (যথাসম্ভব ) ব্যয় করে, তারা আল্লাহ্‌র ওয়াদার কারণে) 
এমন (চির লাভজনক ) ব্যবসার আশা করে, যাতে কখনও মন্দা দেখা দেবে না। 
€ কেননা, এ ব্যবসায়ের ক্রেতা কোন স্জ্টজীব নয়ঃ যারা এক সময় সওদার মূল্য দেয় 
এবং এক সময় দেয় না; বরং এর খরিদ্দার স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা । তিনি অবশ্যই 
ওয়াদা অনুযায়ী আত্মস্থার্থের প্রেক্ষিতে নয়, বরং তাদের উপকারার্েই এর মূল্য দেবেন । ) 
পরিণামে তাদেরকে তাদের (কর্মের ) সওয়াবও পুরোপুরি দেবেন ( যা অতপর 
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৮১১০ এ ৬৯ _-আয়াতে বণিত হবে) এবং (সওয়াব ব্যতীত) স্বীয় অনুগ্রহে 


আরও বেশী দেবেন । (উদাহরণত এক পুণ্যের দশগ্ডণ বেশী সওয়াব দেবেন । যেমন 


সূরা ফাতির ৩২৯ 


পি পন পর € পা টি রি 


আল্লাহ্‌ বলেন-_($) iw | ys টিটি, br ৩ ) নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল 


গুণগ্রাহী। € ফলে তাদের কর্মে ত্রুটি থাকলেও দিলি অতিরিক্ত পুরস্কারও দেবেন। 
কোরআন পাকের আদেশ মেনে চলার কারণে তারা এই সওয়াব ও অনুগ্রহ পাবে ।. কেন- 
না,) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব (কোরআন ) প্রত্যাদেশ করেছি, তা সম্পূর্ণ সত্য 
(এবং এ অর্থে) পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, (যে, সেগুলো মূলত আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ, যদিও পরে বিরুত হয়ে গেছে । মোটকথা, কোরআন সর্বতোভাবে 
পূর্ণ । যেহেতু) আল্লাহ তা“আলা তার বান্দাদের ( অবস্থার ) পূর্ণ খবর রাখেন (ও তাদের 
কল্যাণের প্রতি ) নযর রাখেন । (তাই এ সময়ে এরূপ কিতাব নাধিল করাই প্রক্তার 
পরিচায়ক ছিল । পূর্ণ কিতাব পালনকারী পূর্ণ প্রতিদানেরই যোগ্য । আসল সওয়াব ও 
অতিরিক্ত অনুগ্রহ হচ্ছে এই পূর্ণ প্রতিদান। সুতরাং এই সওয়াব ও অনুগ্রহ পৌছানোর 
জন্য আমি এ কিতাব প্রথমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ) অতপর সে কিতাব 
এমন সব লোকের হাতে পৌছে দিচ্ছি যাদেরকে আমি আমার (সারা জাহানের ) বান্দা- 
দের মধ্য থেকে (ঈমানের দিক দিয়ে) মনোনীত করেছি । (এর অর্থ মুসলিম 
সম্পূদায় । তারা ঈমানের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে আল্লাহ্‌ তাআলার পছন্দনীয় যদিও 
তাদের কেউ কেউ কুকর্মের কারণে তিরস্কারযোগ্যও বটে। অর্থাৎ আমি মুসলমান- 
দেরকে কিতাবের অধিকারী করেছি । ) অতপর (এই মনোনীত ব্যক্তিবর্গ তিনভাগে 
বিভক্ত---) তাদের কেউ তো (গোনাহ করে) নিজের প্রতি জুলুম করেছে, কেউ 
(গোনাহ্‌্ও করে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইবাদতও করে না) মধ্যপন্থী এবং কেউ 
আল্লাহর তওফীকে কল্যাণকর কাজে এগিয়ে যায়। (অর্থাৎ গোনাহ থেকেও বেঁচে 
থাকে এবং ফরযের বাইরেও আমল করার হিশ্মৎ করে। মোটকথা, আমি এই তিন 
রকম মুসলমানকে "কিতাবের অধিকারী করেছি । ) এটা (অর্থাৎ এমন পূর্ণ কিতাবের 
অধিকারী করা আল্লাহ্‌র ) মহা অনুগ্রহ । € কারণ, এই কিতাব আমল করার দৌলতে 
তারা অত্যধিক পুরস্কার ও সওয়াবের যোগ্য হবে । অতপর এই পুরস্কার ও সওয়াব 
বণিত হচ্ছে যে, ) তা ( অর্থাৎ পুরস্কার ও সওয়াব ) বসবাসের জান্নাত, যাতে তারা 
প্রবেশ করবে । তথায় তারা স্বর্ণ নিমিত ও মুক্তা খচিত কংকন দ্বারা অলংকুত হবে । 
সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের । তারা (সেখানে প্রবেশ করে ) বলবে, আল্লাহ্‌র 
লাখ লাখ শোকর, যিনি (চিরতরে ) আমাদের দ্ুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন । নিশ্চয় 
আমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষ মাশীল, গুণগ্রাহী, ঘিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে চিরকাল 
বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় আমাদেরকে কোন কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং 
ক্লান্তিও স্পর্শ করবে না। ( এ হচ্ছে তাদের অবস্থা, যারা কিতাব মেনে চলে । ) আর 
যারা (এর বিপরীতে ) কাফির, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন । না তাদেরকে 
মৃত্যুর ফয়সালা দেওয়া হবে যাতে তারা মরে যাবে (এবং মরে মুক্তি পেয়ে যাবে ) আর 
না তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করা হবে । আমি প্রত্যেক কাফিরকে এমনি 
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শান্তি দিয়ে থাকি। তারা সেখানে (অর্থাৎ জাহান্নামে পতিত অবস্থায়) আর্ত চিৎকার 
করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে (এখান থেকে ) বের করুন। 
(এখন ) আমরাভাল (ভাল ) কাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা কবর না। €ইর- 
শাদ হবে,) আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি, যাতে যার ধোঝার, সে বোঝতে 
পারতো? (কেবল বয়স দিয়েই শেষ করিনি ; বরং ) তোমাদের কাছে € আমার পক্ষ 
থেকে ) সতর্ককারী পেয়গম্থর ) ও পৌছেছিল (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, কিন্তু 
তোমরা কোন কথা শুননি ) অতএব € এখন সেই না শোনার) স্বাদ আস্বাদন কর, 
(এমন) জালিমদের ৫ এখানে ) কোন সাহায্যকারী নেই। (আমি তো অসন্তষ্টির 
কারণে সাহায্য করব না। অন্যরা অক্ষমতার কারণে সাহায্য করবে না।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তত্ব-ক্তানী হন্কানী আলিমগণের একটি বৈশিষ্ট্য 
-_আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক অন্তরের সাথে । 
আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন কতিপয় শণ-বৈশিষ্ট্য বণিত হচ্ছে, যেগুলোর 
সম্পর্ক দৈহিক অঙ্জ-প্রত্যঙ্গের সাথে । অর্থাৎ এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় 
করা হয় । তন্ধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তিলাওয়াতে-কোরআন। আয়াতে এমন লোকদেরকে 


বোঝানো হয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কোরআন তিলাওয়াত করে। €১ ৮৬০ 


পা AIA 
পদবাচ্যে ১318 ক্রিয়াপদটি এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেউ কেউ এর আভিধানিক 
অর্থও নিয়েছেন । অর্থাৎ তারা ক্রিয়াকর্মে কোরআনের অনুশ্রবণ করে । কিন্তু প্রথম 
অর্থই অগ্রগণ্য । তবে পূর্বাপর উদ্দেশ্য দৃষ্টে এটাও নিদিষ্ট যে, সে তিলাওয়াত ধর্তব্য, 
যা কোরআন অনুসারে কর্ম সহকারে হয়। কিন্তু তিলাওয়াত" শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থেই 


ধর্তব্যহবে। হযরত মৃতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ রে) বলেন, _%1%)1 831 5১৪ অর্থাৎ 


এ আয়াতটি ক্কারীগণের জন্য যারা কোরআন তেলাওয়াতকে জীবনের বৃত্তি হিসেবে 
গ্রহণ করে । ্‌ 


দ্বিতীয় গুণ নামায কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। 
এর সাথে ‘গোপনে ও প্রকাশ্যে’ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
অধিকাংশ ইবাদত গোপনে করাই উত্তম । কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে মাঝে মাঝে 
প্রকাশ্যে করাও জরুরী হয়ে যায়। যেমন, মিনারে আযান দিয়ে অধিকতর লোক 
সমাগমের ব্যবস্থা করে জমাআতৈ নামায আদায় করার বিধান রয়েছে । এমনিভাবে 
অপরকে উৎসাহিত করার জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌র পথে প্রকাশ্যে দান করা জরুরী 
হয়ে যায়। নামা ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফিকাহ্বিদগণ বলেন, ফরয, ওয়া- 
জিব ও সুন্নতে মুয়ান্কাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। এছাড়া নফল নামায ও নফল 
ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয় । | ্‌ ্‌ 


সূরা ফাতির ৩৩১ 


যারা উপরোক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের, সম্পর্কে অতপর বলা হয়েছে ঃ 


“AIT ATLT - AS A“ 


J 54% 8) এ ITS ৮5 শব্দটি 282 থেকে উদ্ভূত ৷ অৰ্থ বিনষ্ট হওয়া। 


আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশংকা 
নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মু’মিনের জন্য কোন সৎকাজে সওয়াব 
সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিশ কেবল মানুষের 
কর্মের বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রাপ্য 
ইবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্‌র রুপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে 
কারও মাগফিরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে । এছাড়া অনেক সৎকর্মে 
গোপন শয়তানী অথবা রিপৃগত চক্রান্তও শামিল হয়ে যায় । ফলে সে সৎকর্ম কবুল হয় 
না। মাঝে মাঝে সৎকর্মের পাশাপাশি কোন মন্দ কর্মও হয়ে যায় যা সৎকর্ম কবুল হওয়ার 


ASI AT 
পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় । তাই আয়াতে ৬ 5% U৯ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে বিশ্বাসী হওয়ার অধিকার 
কারও নেই---বেশীর চেয়ে বেশী আশাই করতে পারে।---( রূহুল-মা‘আনী ) 


N\ 


সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথেঃ এ আয়াতে বণিত সৎকর্মসমূহকে রূপক 
অর্থে ও উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে! যেমন, অন্য এক আয়াতে 
ঈমান ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকে ব্যবসা বলা হয়েছে । আয্মাতটি এই £ 
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সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, কন এ আশায় পুজি বিনি- 
যোগ করে যে, এতে তার পুজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অজিত হবে । কিন্তু দুনিয়ার 
প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশংকা থাকে । আলোচ্য আয়াতে 

PAST AT 

ব্যবসায়ের সাথে ১০3 ৩১ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই 
ব্যবসায়ে লোকসান ও ক্ষতির কোন আশংকা নেই। আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ 
সৎকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মত কোন ব্যবসা 
করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। 
‘তারা প্রার্থী---একথা বলে স্ক্ষম ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলা সবশ্রেষ্ঠ দাতা । 
তিনি প্রাথথাদেরকে নিরাশ করবেন নাঃ বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। পরবর্তী বাক্যে 
আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যস্ত 


৩৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সীমিত; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশি দান করবেন । 
বলা হয়েছে $ 
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2৮৫৪ re B52 783 1357 IP —এখানে ৫&১ গদ) শব্দটি 
১৯) ৬১ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই 


না, উপরন্তু আল্লাহ, তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পূরোপূরি দেওয়ার পরেও স্বীয় অনুগ্রহে 
তাদের ধারণাতীত অনেক বেশি দেবেন । 


এই বেশির মধে) আল্লাহ্‌ তা'আলার সে ওয়াদাও অন্তভূক্ত, যাতে বলা হয়েছে, 
মুমিনের পুরস্কার আল্লাহ্‌ তা'আলা বহুগুণ বেশি দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের 
দশগুণ এবং বেশির পক্ষে সাতশ গুণ বরং যা তার চেয়েও বেশি । অন্যান্য পাপীর 
জন্য মু’মিনের সুপারিশ কব্ল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল । এ অনুগ্রহের 
তক্ষসীর প্রসঙ্গে হযরত আদুল্লাহ ইবনে মসউদ রো) রসূলুল্লাহ, সো) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, মু'মিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মৃগ্মিন তার 
জন্য সুপারিশ করবে । ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মুমিনের সুপারিশে সে 
মুক্তি পাবে ।---€ মাযহারী ) 


বলাবাহল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্য হতে পারবে, কাফিরের জন্য সুপা- 
রিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে জান্নাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের প্রধান অংশ । 
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পর সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহাত হয় । ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উভয় বাক্য অভিন্ন- 
গুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু আগে 


এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বোঝায় । অতপর এই আগপাছ কখনও কালের 
“ 
দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়েও হয়ে থাকে । এ আয়াতে (*+ অব্যয় 


AAT A 


দ্বারা পর্বের আয়াতে বণিত ৬: 51 বাক্যের উপর ৮৪০ করা হয়েছে । অর্থ এই 


যে, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী এশী কিতাবসমৃহের সমর্থক কোরআন প্রথমে আপনার 
কাছে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর অধিকারী 
করেছি। এখন এটা সুস্পম্ট যে, কোরআন ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ, (সা)-র কাছে 
প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্রে এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করা 
পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে কোরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হতে পারে যে, রসূলু- 
ল্লাহ (সো) উম্মতের জন্য অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার 
পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কিতাব রেখে গেছেন। এক হাদীসেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, পয়গণ্থ র- 


সরা ফাতির ্‌ ৩৩৩ 
গণ দিরহাম ও দীনার উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা উত্তরাধিকার স্বরূপ ইলম 
বা জান রেখে যান। অন্য এক হাদীসে আলিম ও জানীগণকে পয়গস্বরগণের উত্তরা- 
ধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরূপ অর্থ নেওয়া হলে উপরোক্ত অগ্র-পশ্চাৎ 
কালের দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ আমি এ কিতাব আপনাকে দান করেছি । 
অতপর আপনি তা উম্মতের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখেছেন। আয়াতে উত্তরাধি- 
কারী করার অর্থ দান করা বোঝানো হয়েছে। একে উত্তরাধিকার শব্দের মাধ্যমে 
ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যেমন কোন কর্ম ও চেষ্টা 
ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে তেমনি কোরআন পাকের এই ধনও মনো- 
নীত বান্দাদেরকে কোন কর্ম ও চেস্টা ব্যতিরেকেই দান করা হয়েছে । 


উহ্মতে মুহাম্মদী বিশেষত আলিমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ৪ ৩? ৪ 


3৩ w ৩০ ০৮৯৮০ | অর্থাৎ আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত 


শা পপ 


করেছি । অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। এতে আলিমগণ 
প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমান আলিমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে 


MTA “A 


যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত আছে (4১০1 ৩1 বলে উম্মতে 


মূহাম্মদীকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা*'আলা তাদেরকে তাঁর প্রত্যেকটি অবতীর্ণ 
কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ কোরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের 
সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সমস্ত এশীগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সমষ্টি । এর উত্তরাধিকারী 
হওয়া যেন সমস্ত আসমানী কিতাবেরই উত্তরাধিকারী হওয়া ।) অতপর হযরত ইবনে 
আব্বাস বলেন £ 


০৯ ০৪ ৮৪৯১ la 2 0৯০ 0 ৩৬৯ তি অর দি ১০১৬০ 52 ৮) 0৯৯ ১৪০15 


অর্থাৎ এ উম্মতের জালিয়দেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে মধ্যপন্থীদের 
হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে, আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে 
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে ।--( ইবনে কাসীর) 
তে 
আয়াতের ৮৯৮০ | শব্দ দ্বারা উহ্মতে মুহাম্মদীর সর্বরহৎ শ্রেষ্ঠত্ব পরিস্ফুট 
হয়েছে । কেননা এ শব্দটি কোরআন পাকে রা ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ব্যবহাত 


হয়েছে। এক আয়াতে আছে ৪-৮ | ৩০৫০) 89 ৩৭ একা 


৩৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অন্য এক আয়াতে আছে $ 


পাড়ি পা জি পরশ OA পাত পা পারছি শান eA! 17 


আলোচ্য আয্মাতে আল্লাহ তা'আল। উশ্মমতে মুহাম্মদীকে ০৮০1 অর্থাৎ মনো- 
নয়নে পয্গম্থরগণের সাথে শরীক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর 
রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর 


মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে। 
ASA ৪ LA AYA - Lh)” পা সপন 


উদ্মতে মুহা্মদী তিন প্রকার £ (৪৮৮০ ১০৪৭ ৪ 2 ৬৯ 958 


“ATA 


5 45 uy রে ৬, এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আমি যাদেরকে 


নী করে কোরআনরে অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার । জালিম, মধ্যপন্থী ও 
সৎকর্মে অগ্রগামী । 

ইবনে কাসীর এই প্রকারব্য়ের তফসীর এভাবে করেছেন £ জালিম সে ব্যক্তি 
যেকোন কোন ফরয ও ওয়াজিব কাজে ভ্রটি করে এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজেও 
জড়িত হয়ে পড়ে । মধ্যপন্থী সে ব্যক্তি যে সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে 
এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে ; কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন মোস্তাহাব 
কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোন কোন মকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে । সৎকর্মে 
অগ্রগামী সে ব্যক্তি, ঘে যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং 
যাবতীয় হারাম ও মকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে £ কিন্তু কোন কোন মোবাহ বিষয় 
ইবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয় ।---€ ইবনে কাসীর ) 


অন্যান্য তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন । রূহুল মা“আনীতে 

তেতাল্লিশটি উক্তি উল্লিখিত রয়েছে । কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ উত্ভি'র 
সারমর্ম তাই, যা উপরে ইবনে কাসীর থেকে বণিত হয়েছে । 

একটি দন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ উল্লিখিত তফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে গেল 

যে, জাজিমও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত । একে বাহ্যত অবাস্তব 

মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জালিম উম্মতে মুহান্মদী ও মনোনীতদের অন্তভূত্ত 

নয়। অথচ অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে 


মৃহাশ্মদীর অন্তর্ভূক্ত এবং 3০৮০1 গুণের বাইরে নয় । এটি হল উম্মতে মুহাম্মদীর 
মুমিন বান্দাদের চ.ড়ান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব । তাদের মধ্যে -ষে ব্যক্তি কার্যত শ্.টিযুক্ত, 


সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত । ইবনে কাসীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পকিত সমুদয় হাদীস 
সমাবেশ করেছেন । তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল। 


সূরা ফাতির ৩৩৫ 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী রো) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) এ আয়াতের 
৩৪০1 ১১৪ ০)1- --তে বগিত তিনটি প্রকার সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা সমস্ত একই 
স্তরভূ্ক্ত এবং জান্নাতী ।---( ইমাম আহমদ, ইবনে কাসীর ) 


অর্থাৎ মাগফিরাত সবারই হবে এবং সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে । অবশ্য 
এর অর্থ এই নয় যে, মর্যাদার দিক দিয়ে একজন অপরজন থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না। 


ইবনে জরীর আবু সাবেত থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি € আবূ সাবেত) 
মসজিদে পৌছে হযরত আবৃদ্দারদাকে পূর্ব থেকে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পান। 


তিনি তাঁর বরাবরে গিয়ে বসে যান এবং এই দোয়া করতে থাকেন £ ৮ ( (9১ 


১০০৬ ০) 1০8 2 5402 ৮৯312 ০৪৯৯৯ ১ অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, আমার 
আন্তরিক পেরেশানী দূর করুন, আমার প্রবাসী অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে 
একজন সৎকর্মপরায়ণ সহচর দান করুন। € এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গ- 
গণের মধ্যে সৎসঙ্গীর অন্বেষণ খুবই দরকারী বিষয় বলে গণ্য হত। তারা সৎসঙ্গীকে 
প্রধান লক্ষ্য ও যাবতীয় পেরেশানীর প্রতিকার মনে করে আল্লাহ, তা'আলার কাছে এর 
জন্য দোয়া করতেন । ) আবুদ্দারদা রো) এই দোয়া শুনে বললেন, আপনি এ দোয়া ও 
অন্বেষণে সাচ্চা হলে আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান। (অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে আপনার মত সৎসঙ্গী চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন । ) 
তিনি আরও বললেন, আমি আগন'কে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। যা আমি রসূলুল্লাহ্‌ সা)-র 
মুখ থেকে শুনেছি । এ পর্যন্ত কারও কাছে বর্ণনা করার সুযোগ হয়নি ৷ হাদীসটি 


LALLA TAT 52 


এই £ রসূলে করীম (সা) এ৬থঘ্ণ ১০৩৩ ৩3)5 1০) আয়াতখানি 


তিলাওয়াত করে বলেছেন, এই তিন রকম লোকের মধ্যে সৎকর্মে অগ্রগামীরা বিনা 
হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, মধ্যপন্থীদের কাছ থেকে হালকা হিসাব নেওয়া হবে এবং 
জালিম এস্থলে খুব দুঃখিত ও বিষণ্ণ হবে। অবশেষে সে-ও জামাতে প্রবেশাধিকার পেয়ে 
যাবে। 2. তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


eA ডেল পাতা SA TAT 


ও ৩৪ আনি KK 9301 A ১০ __ অর্থাৎ তারা বলবে, আল্লাহ্র শোকর, 


ধিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছেন । 

তিবরানী বণিত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ রো)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন, ৯০ 1 ১১৪ ১৮০ ৫15 9 অর্থাৎ এই তিন প্রকার লোকই হবে উম্মতে 
মুহাম্মদী থেকে। 


আবূ দাউদ ওকবা ইবনে সাহবান হেনায়ী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত 
আয়েশা রো)-কে এই আয়াতের তফসীর জিজেস করলে তিনি বললেন---বৎস! এ 


৩৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তিন প্রকার লোকই জান্নাতী । তাদের মধ্যে অগ্রগামী তারা, যারা রসূলুল্লাহ সো)-র 
যমানায় প্রয়াত হয়ে গেছেন। তাদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
দিয়েছেন। মিতাচারী বা মধ্যপন্থী তারা, যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পূর্বব্তী- 
দের অনুসরণ করতে থাকবেন ও তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন । অতপর আমাদের 
ও তোমাদের মত লোকেরা জালিমদের পর্যায়ে রয়ে গেছি। 


বিনয়বশত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো) নিজেকে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ জালিমের 
পর্যায়ে গণ্য করেছেন । নতুবা সহীহ্‌ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অগ্রগামীদের 
প্রথম সারির একজন । 


ইবনে জরীর মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়া রে) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন 
এ উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত । এর জালিমও ক্ষমাপ্রাপ্ত। মিতাচারী জান্নাতী 
এবং সৎকাজে অগ্রগামী দল আল্লাহ্‌র কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী । 


মূহাম্মদ ইবনে আলী বাকের রো) জালিমের তফসীরে বলেন 8 ৮4০ ১) 
uw ১৯ 1 5 ২১৮০ ০০ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ-অসৎ উভয় কর্মে সংমিশ্রণ ঘটায় 
সে জালিম পর্যায়ভূত্ত । 


উম্মতে মুহান্মদীর আলিম সম্পৃদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি । 
বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূল (সা)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন 


ওলামায়ে কিরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে ৮) ঠা & ) ১ = ০০৩) 1-এর সারমর্ম 


এইযে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন 
এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহ, মনোনীত বান্দা ও ওলী। 
হযরত সা'লাবা ইবনে হাকাম রো) বণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, কিয়ামতের . 
দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা আলিমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার 
জান ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্য রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই করনা কেন তোমাদেরকে 
ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় 
নেই, সে আলিমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই আল্লাহ্‌ ভীতির রঙে রঞ্জিত আলিমগণকেই 
এই সম্বোধন করা হবে! তাদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকা কিছুতেই 
সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসাবে তারাও মাঝেমাঝে ভুলন্ুটি করেন। হাদীসে তাই 
বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফিরাত তোমাদের জন্য অবধারিত ।--- 
( ইবনে কাসীর) 

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রো) বণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বজেন, হাশরে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সবাইকে একত্র করবেন, অতপর আলিমগণকে এক বিশেষ জায়গায় 
সমবেত করে বলবেন $ 


সূরা ফাতির .. ৩৩৭ 


2904০ 


অর্থাৎ আমি তোমাদের অন্তরে আমার ইলম এ জন্য রেখেছিলাম যে, আমি 
জানতাম (ও যে, তোমরা এই আমানতের হক আদায় করবে । ) তোমাদেরকে আযাব 
দেওয়ার জন্য তোমাদের বক্ষে আমি আমার ইলম রাখিনি। খাও; আমি তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিলাম ।---€ মাযহারী ) 


জ্ঞাতব্য 8 আয়াতে সবপ্রথম জালিম, অতপর মিতাচারী বা মধ্যপন্থী ও সর্বশেষে ূ 
সৎকর্মে অগ্রগামী উল্লিখিত হয়েছে । এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবত এই যে, 
জালিমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিতাচারী-মধ্যপন্থী এবং আরও কম 
সৎকর্মে অগ্রগামী । যাদের সংখ্যা বেশি, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। 


পা নিতে পাটি ce AISI AG কলা এ ড্রপ JA TA HATA পাও পা 


ui On BHI PS yt 0 04325 493. 


HA or পাক ASI তড 23 AJ শপ A 


ID et pan UD 89১5 ০৯৩ ৩০১১ 


অর্থাৎ শুরুতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে কিন প্রকারের 


BSA VTA STATA ef পা 


কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন ঃ এলা Jf 5 9১ অর্থাৎ 


এদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ. তা'আলার মহা অনুগ্রহ ৷ প্রতিদান 
স্বরূপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুত্ণার অলংকার পরানো 
হবে। তাদের পোশাক হবে রেশমের । 


দুনিয়াতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোশাক উভয়টি পরিধান 
করা হারাম। এর বিনিময়ে জান্নাতে তাদেরকে এসব বন্ত দেওয়া হবে। এরূপ বলা 
ঠিক হবে না যে, অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্য শোভনীয় নয় । কেননা 
দুনিয়ার অবস্থার সাথে জান্নাত ও পরকালের অবস্থার তুলনা করা একান্ত নিবুরদ্ধি তা । 


হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রো)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রস্লুল্লাহ 
সো) বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মৃত্তণ খচিত মুকট থাকবে। এর নিম্নস্তরের মুক্তার 
আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে ।---( মাযহারী ) 


তফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি 
রোৌপ্যনির্মিত কংকন থাকবে । এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ 
নির্মিত এবং এক আয়াতে ৌপ্য নির্মিত কংকনের কথা উল্লেখ রয়েছে । এ তফসীর 
দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই ।---( কুরতুবী ) 

৪৩--- 


৩৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পান্ন ও রেশমী পোশাক ব্যবহার করবে, সে 
জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে । হযরত হ্যায়ফা রো)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন, রেশমী পোশাক পরিধান করো না; সোনা-রাপার পান্ত্রে পানি পান করো 
না এবং এসবের দ্বারা তৈরি বরতনে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে 
কাফিরদের জন্য এবং তোমাদের জন্য পরকালে ।---( বুখারী, মুসলিম) 


হযরত উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, যে পুরুষ দুনিয়াতে 
রেশমী পোশাক পরিধান করবে; সে পরকালে তা পরিধান করতে পারবে, না।. 
---( বুখারী, মুসলিম) 


হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, দুনিয়াতে রেশমী পোশাক 
পরিধানকারী পূরুষ পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে । 
--( মাযহারী ) 


AA চটি পালা 


w ০ ০ ্ 1 3 48) ১5 2১5 ০____অর্থাৎ জাল্নাতীরা 


জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, নার শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করে- 
ছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রকৃত, 
পক্ষে সকল প্রকার দ্ুঃখই এর অন্তভূক্ত। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা 
নবী -ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকস্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। | 


১ (৫ (৮ ৪5 ০ ৩৪) ৩ 
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এ দুনিয়াতে দুঃখ-দুশা ও টিন্তা-ভাবনা থেকে কোন সৎ ও অসৎ ব্যক্তিরই 
নিস্তার নেই। একারণেই সুধীবর্গ দুনিয়াকে 'ারুল-আহযান” দুঃখ-কম্টের আলয় 
বলেন। আয়াতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমত দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়ত 
' কিয়ামত ও হাশর-নশরের দুঃখ-কষ্ট, তৃতীয়ত হিসাব-নিকাশের দুঃখ-কষ্ট এবং . 
চতুৰ্থত জাহান্নামের শাস্তি ও দুঃখ-কষ্ট অনস্তর্ভু ক্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতীদের 
এসব দুঃখ-কম্টই দূর করে দেবেন । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমায় বিশ্বাসী, 'তারা মৃত্যুর সময়, কবরে ও হাশরে 
কোথাও উৎকণ্ঠা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে ওঠার 


সময় 0) ৩০ ও ১105৯ 4) ১০০৩ বলতে বলতে উঠছে = তিবরানী, 


Cat ro 


মাযহারী ) 


স্রা ফাতির ৩৩৯ 


উপরে বণিত আবুদ্দারদার হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত জালিম শ্রেণী- 
ভুক্ত ব্যক্তিরা এ উক্তি করবে । কেননা, হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কম্ট ও উদ্বেগের 
সম্মুখীন হবে । অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ- 
কষ্ট দূর হয়ে যাবে । এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থী নয় । কেননা, : 
জালিম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা 
জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী 
ও জালিম সকল শ্রেণীর জান্নাতীই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা 
আলাদা আলাদ হওয়া অবান্তর নয় । 


ইমাম জাস্সাস বলেন, পাথিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত 
না থাকাই মু’মিনের শান । রস্ল্ল্লাহ (সা) বলেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা | 
একারণেই রসূলুল্লাহ (সা) ও প্রধান প্রধান সাহাবীগণের নানান দেখা যায়, তাঁদের- 
কে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমৰ্ষ’ দেখা যেত । 


I A32 পনি পপ প5 9 পৰ “A ডে বত ৫ পা প্র A BT 


আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে । এক. জান্নাতে বসবাসের 
জায়গা । এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কোনও আশংকা নেই 
দুই, সেখানে কেউ কোন দুঃখের সম্মুখীন হবে না। তিন. সেখান কেউ ক্লান্তিও 
বোধ করবে না। দুনিয়াতে মান্ষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদ্রার 
প্রয়োজন অনুভব করে। জান্নাত এ থেকে পবিজ্র হবে। কোন কোন হাদীসেও এ 
বিষয়বস্ত বণিত রয়েছে । ---( মাযহারী ) 
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যখন কাফিররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ আযাব 
থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব 
দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা 
করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন 
(রা) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ্‌ আঠার বছর বয়স বলেছেন। 
আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। 
কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠার বছরে সাবালক হতে পারে। শরীয়তে এ বয়সটি 
প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভালমন্দ বোঝার জ্তান আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফিরদেরকে উপরোক্ত কথাটি বলা হবে 
তারা বয়োবুদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক । তবে যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও 
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সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও পয়গস্বরগণের কথাবার্তা শুনে সত্যের 
পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে । 


সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে 
তিরস্কার ও আযাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে 
আল্লাহ্‌র প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কুফর ও গোনাহ থেকে বিরত না হলে 
অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে । 


হযরত আলী মূর্তযা রো) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে বয়সে গোনাহগার বান্দা- 
দেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর ৷ হযরত ইবনে আব্বাসও এক রেওয়ায়েতে 
চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহ্‌র 
প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য কোন ওযর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ 
থাকে না। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার ' 
দিয়েছেন। 


উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠার বছর সংক্রান্ত রেও- 
য়ায়েতও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । সতের আঠার বছর 
বয়সে মানূষ চিত্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে । এ কারণেই 
এ বয়স থেকে সে শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিঙ্ট হয়। কিন্তু ষাট বছর 
এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওর আপত্তি 
করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট 
থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে । এক হাদীসে আছে ঃ 
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হয়েছে যে, মানুষকে সাবালকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনা 
ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মত জানবুদ্ধি প্রদান করা হয়। 
এ কাজের জন্য মানুষের জান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা শুধু তা 
দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্য ভীতি-প্রদর্শনকারীও প্রেরণ 
করেছেন । “নযীর” শব্দের অর্থ ভীতি-প্রদর্শনকারী । প্ররুতপক্ষে সে ব্যক্তিই নযীর 
তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কৃপাগুণে আপন লোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর 
বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কোরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গম্থরগণ 


সূরা ফাতির ৩৪১ 
ও তাদের নায়েব আলিমগণকে বোঝানো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার 
পরিচয় লাভ করার জন্য আমি জানবৃদ্ধি দিয়েছি, পয়গম্বরও প্রেরণ করেছি । 
্‌ হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইকরিমা ও ইমাম জাফর বাকের থেকে বণিত 
_. আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত % 4১ ( সতর্ককারীর ) অর্থ বার্ধক্যের সাদা ছুল। এটা 


প্রকাশ হওয়ার পর মানুষকে নির্দেশ করে যে, বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে । বলা- 
বাহুল্য, পয়গম্বর ও আলিমগণের সাথে সাদাছুলও সতককারী হতে পারে । এতে কোন 
বিরোধ নেই। 


সত্য এইযে, বালেগ হওয়ার পর থেকে মানুষ ঘত অবস্থার সম্মৃখীন হয়, তার 
নিজ সত্তায় ও চারপাশে যত পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখা দেয়, সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পক্ষ থেকে সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করে । 
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(৩৮) আল্লাহ্‌ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের 
বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি 
করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফিরদের 
কুফর কেবল তাদের পালনকর্তীর ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফর কেবল তাদের 

ক্ষতিই বুদ্ধি করে। (৪০) বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে 
দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে 
থাকলে আমাকে দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি 
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তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলীলের উপর কায্মেম রয়েছে, বরং 
জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। (৪১) নিশ্চয্ম আল্লাহ, 
আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যামস। যদি এগুলো টলে যায় তবে 
তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশালী। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় আল্লাহ, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পরিজাত । নিশ্চয় 
তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । ( এ হচ্ছে তাঁর জানগত পরাকাষ্ঠা। 
কুদরত ও নিয়ামত উভয় বিষয় জ্ঞাপনকারী কর্মগত পরাকাষ্ঠা এই যে,) তিনিই 
তোমাদেরকে পৃথিবীতে আবাদ করেছেন । € এসব অনুগ্রহের প্রেক্ষিতে তোমাদের 
উচিত ছিল তওহীদ ও আনুগত্য স্বীকার করা । কিন্তু কেউ কেউ এর বিপরীতে 
কুফর ও শন্ুতায় মেতে উঠেছে । ) অতএব ( এতে অন্যের কি ক্ষতি হবে, বরং ) যে 
কুফর করবে, তার কুফরের শাস্তি তার উপরই পতিত হবে। (শাস্তি এই যে, ) 
কাফিরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে ( যা দুনিয়াতেই 
বাস্তবরাপ লাভ করে) এবং কাফিরদের কুফর ( পরকালে ) তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি 
করে। (এ ক্ষতি হচ্ছে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত 
হওয়া। তারা যে কুফর ও শিরক করে যাচ্ছে,) আপনি ( তাদেরকে ) বলুন, তোমরা 
কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা 
পূজা কর? তারা পৃথিবীর কোন অংশ সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও ; না আকাশ 
সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে ? (যাতে যুক্তির নিরীখে তাদের পূজার যোগ্যতা 
প্রমাণিত হয়) না আমি কাফিরদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি ? ( যাতে শিরক বৈধ 
বলে লিখিত আছে) যে, তারা তার দলীলের উপর কায়েম আছে ? ( বস্তুত যুক্তিগত 
ও বর্ণনাগত কোন দলীলই নেই ঃ) বরং জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণা- 
মূলক প্রতিশ্ণতি দিয়ে আসছে । (অর্থাৎ তাদের বড়রা ভিত্তিহীন মিথ্যা বলেছে 
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যোগ্য হতে পারে না। তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিধায় তিনিই 
ইবাদতের যোগ্য । আল্লাহ্‌ যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারা, তার প্রমাণাদির মধ্য থেকে 
একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় এই যে, ) নিশ্চয় আল্লাহ, তা'আলা আসমান ও যমীনকে (স্বীয় 
কুদরতের দ্বারা ) স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায় । যদি ( ধরে নেয়ার পর্যায়ে ) 
এগুলো টলে যায়, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ এগুলোকে স্থির রাখতে পারে না। (স্জিত 
বিশ্বের হেফাযতও যখন তাদের দ্বারা হয় না, তখন বিশ্বকে স্্টি করার আশা কিরূপে 
করা যায় এবং ইবাদতের যোগ্যই বা তারা কেমন করে হতে পারেঃ এতদসত্বেও শিরক 
করার কারণে এ মুহূর্তেই শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু যেহেতু ) তিনি সহনশীল, 
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( তাই অবকাশ দিয়ে রেখেছেন । এই সুযোগে যদি তারা সৎপথে এসে যায্ন, তবে যেহেতু 
তিনি ) ক্ষমাশীল (তাই অতীত সব গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে )। 


- আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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বহুবচন । অর্থ স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, 
. বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি । একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয় । 
এতে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। আয়াতে উম্মতে মহা- 
মমদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমৃহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে 
তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববতীদের অবস্থা থেকে তোমা- 
দের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য । জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিও না । 


পারি শা ডে 


৩১ ৬15 ১০] | ue? এ (৩ একি স্থির রাখার অর্থ এরূপ নয় 


যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ স্বস্থান থেকে বিচ্যুত 


পা ডি তিল A তি 


| হওয়া ও টলে যাওয়া ।---্574 ৩1 শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এ 


আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল---এ বিষয়ের কোন প্রমাণ নেই। 
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(৪২) তারা জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন 
করলে তারা অন্য যেকোন সম্প্দায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথে চলবে । অতপর যখন 
তাদের কাছে সতককারী আগমন করল, তখন তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেল। 
(৪৩) পৃথিবীতে ওদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের কারণে । কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে 
ধরে। তারা কেবল পৃববতীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র 
বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্‌র রীতি-নীতিতে কোন রকম বিছ্যুতিও পাবেন 
না। (88) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাঃ করলেও দেখত তাদের পূর্ববতীদের 
কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও. 
পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহকে অপারক করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সবজ্ঞ সব- 
শর্তিম।ন। (8৫) যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, 
তবে ভূ্পুষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নিদিষ্ট মেয়াদ পযন্ত 
তাদেরকে অবকাশ দেন। অতপর যখন সে নিদিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ্‌র 
সব বান্দা তার দুষ্টিতে থাকবে। 


১১৭ 





তীরের সার-সংক্ষেপ 


তারা [ অর্থাৎ, কোরায়শ কাফিররা রসূলল্লাহ সো)-র আবিভাবের পূবে ] জোর 
শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (পয়গম্কর ) আগমন করলে 
তারাযষে কোন সম্পুদায় অপেক্ষা অধিকতর হিদায়ত কবুল করবে (অর্থাৎ ইহুদী, খৃস্টান 
ইত্যাদি সম্প্দায়ের ন্যায় তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না)। অতপর যখন তাদের 
কাছে একজন সতর্ককারী [ অর্থাৎ রসলুল্লাহ সো)] আগমন করলেন, তখন তাদের 
ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেল, পৃথিবীতে উদ্ধত্যের কারণে এবং (ঘুণাই শুধু বেড়ে যায়নি; 
বরং তাদের) কুচক্রও বেড়ে গেল। অর্থাৎ উদ্ধত্যের কারণে তার অনুসরণে লঙ্জা- 
বোধ তো করতই ; উপরন্ত্র তাঁকে উৎপীড়নের চেষ্টায় লেগে গেল। তারা আমার 
রসূলের বিরুদ্ধে কুচক্র করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে । কেন না), কুচক্রের 
(আসল ) শাস্তি কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে । (বাহ্যত প্রতিপক্ষেরও ক্ষতি হয়ে গেলে 
সেক্ষতিহয় পাথিব | কিন্তু ক্ষতি সাধনকারী পারলৌকিক শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে । 
পারলৌকিক শান্তির সামনে পাথিব ক্ষতি তুচ্ছ বিষয় । সুতরাং, এদিক দিয়ে “কুচক্রী- 
দেরকেই ঘিরে ধরে" কথাটি সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য )। তারা (আপনার শন্দুতা ও উৎপীড়নে 
লেগে থেকে ) কেবল পূর্ববর্তী (কাফির )-দের রীতিরই অপেক্ষা করছে ( অর্থাৎ আযাব 
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ও ধ্বংসের অপেক্ষায় রয়েছে। ) অতএব (তাদের জন্যও তাই হবে । কেননা ), আপনি 
আল্লাহ্‌র রীতিতে পরিবর্তন পাবেন না। (€ষে, তারা আযাবের পরিবর্তে কৃপা লাভ 
৷ করতে থাকবে ।) এবং--( এমনিভাবে ) আল্লাহ্র রীতিতে কোন নড়বড়ও পাবেন না 
' (যে, তাদের পরিবর্তে অন্য ভাল লোকদের আযাব হতে থাকবে । অর্থাৎ এটা আল্লাহ্‌র 
ওয়াদা যে. কাফিরদের আযাব হবে---দুনিয়াতে অথবা কেবল আখিরাতে । আল্লাহ্‌র 
' ওয়াদা সর্বদা সত্য হয়ে থাকে । সুতরাং আযাব না হওয়ার কিংবা তাদের স্থলে অন্য 
নিরপরাধদের আযাব হওয়ার আশংকা নেই। কুফর আযাবকে অনিবার্য করে না-- 
তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত ।) তারা কি পৃথিবীতে (অর্থাৎ শাম ও ইয়ামেনের সফরে 
আদ, সাম্দ ও কওমে লূতের জনপদসমূহে ) শমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের 
পূর্ববর্তী কাফিরদের (সর্বশেষ পরিণাম এই মিথ্যারোপের কারণে ) কি হয়েছে। 
" ( তারা শাস্তিপ্রাত হয়েছে) অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল । 
(যে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কিন্তু ) আকাশ ও পৃথিবীতে কোন ( শক্তিশালী ) 
বস্তুই আল্লাহকে পরাজিত করতে পারে না। (কেননা, ) তিনি সর্বজ্ঞ (ও) স্বশক্তি- 
‘মান । ( সুতরাং ইহাকে কিভাবে কার্যকর করতে হবে, জ্ঞানের মাধ্যমে তা তিনি 
জানেন; অতপর শক্তির মাধ্যমে তা কার্যকর করতে পারেন । অন্য কেউ এমন নয় । 
সুতরাং তাঁকে কে পরাজিত করতে পারে £ আযাব আসে না দেখে যদি তারা তাদের 
শিরক ও কুফরকে সঠিক বলে মনে করে, তবে এটাও তাদের ভুল । কেননা, বিশেষ 

রহস্যবশত তাদের জন্য তাৎক্ষণিক আযাব ধার্য করা হয়নি৷ নতুবা ) যদি আল্লাহ্‌ 
_ মানুষকে তাদের রুত ( কুফরী ) কর্মের কারণে ( তৎক্ষণাৎ ) পাকড়াও করতেন তবে : 
ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না। (কারণ কাফিররা কুফরের কারণে ধ্বংস 
হয়ে যেত এবং স্বল্পতার কারণে মু'মিনগণকে দুনিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হত। 
কারণ বিশ্বব্যবস্থা বিশেষ তাৎপর্যের ভিত্তিতে সমষ্টির সাথে জড়িত । অন্যান্য সৃষ্ট 
বস্তুকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মানব জাতির উপকার লাভ । মানবজাতি না থাকলে 
তারাও থাকত না।) কিন্তু আল্লাহ্‌, তা'আলা তাদেরকে এক নিদিষ্ট মেয়াদ (অর্থাৎ 
কিয়ামত ) পর্যন্ত অবকাশ দেন । অতপর যখন তাদের সে মেয়াদ এসে যাবে তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর বান্দাদেরকে নিজেই দেখে নেবেন । € অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা 
কাফির, তাদেরকে শাস্তি দেবেন |) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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__ অর্থাৎ কুচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না---কুচক্ৰীর উপরই পতিত হয় । 
যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিসষ্টের শিকার হয়ে যায় । 


কস্টের 


৩৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কুচক্রীদের চক্রান্ত সফল 
হতে দেখা যায় এবং যারক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়ে যায় ।  তফসীরের 
সার-সংক্ষেপে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, এটা ধর্মীয় ক্ষতি । আর কুচক্রীর ক্ষতি 
হচ্ছে পারলৌকিক আযাব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পাথিব 
ক্ষতি তচ্ছ ব্যাপার । 


কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা 

ও তার উপর জুলুম করার প্রতিফল জালিমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয়। 
মুহাম্মদ ইবনে কা’ব কোরাষধী বলেন £ তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও 
প্রতিফল ও শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এক-_কোন নিরপরাধ ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট দেওয়া, ইট করা এবং তিন---অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করা 1---€( ইবনে কাসীর ) | 


বিশেষত যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতি গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ 
গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর জ্লুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও 
কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি | 


৩৩০ ৮০ 0 35830 305 ৪৪0৯০ ৩ 
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সুতরাং আয্মাতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি; বরং অধিকাংশ ঘটনার 
দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে । 


০ 8১৪ 
রা ইয়াীল 


মন্ধায় অবতীর্ণ, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু 

(১) ইয়া-সীন, (২) প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম (৩) নিশ্চয় আপনি প্রেরিত 
রস্লগণের একজন, (8) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) কোরআন পরাক্রমশালী পরম 
দয়াল্‌ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ, (৬) যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক 
করেন, যাদের পূব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফিল। (৭) 
তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন 
করবে না। (৮) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি ফলে তাদের মস্তক 
উ্ধমুখী হয়ে গেছে। (৯) আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতপর 
তাদেরকে আরুত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না। €১০) আপনি তাদেরকে সতর্ক 
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৩৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে দু'য়েই সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 
(১১) আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে 
এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে 
দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের । (১২) আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং 
তাদের কর্ম ও কীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত 
রেখেছি । 


সস পাশ শি লু 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
ইয়াসীন--( এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন ।) কসম প্রজ্ঞাময় কোর- 


আনের, নিশ্চয় আপনি পয়গম্ধরগণের একজন € এবং ) সরলপথে প্রতিজ্ঠিত। [ এ পথে 
যে আপনাকে অনুসরণ করে, সে আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কাফিররা বলে, 


Le Mer A SILA AT 


4৮০ 7০ ০৯) (আপনি রসূল নন।) অথবা বলতো Spf (অর্থাৎ আপনি 


মনগড়া কথা বলেন )---এটা সত্য নয়। এর জন্য পথন্্স্ট হওয়া অপরিহার্য । কোরআন 
পরিপূর্ণ হিদায়েতকারী হওয়ার সাথে সাথে আপনার রিসালতের দলীলও বটে । কেননা ] 
এ কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ( এবং আপনাকে 
এজন্য পয়গম্ধর করা হয়েছে,) যাতে আপনি (প্রথমে ) এমন সব লোকদেরকে (আযাব 
সম্পর্কে ) সতর্ক করেন, যাদের পিতৃপুরুষদেরকেও ( নিকটবর্তী কোন রসূলের মাধ্যমে ) 
সতর্ক করা হয়নি । ফলে তারা বেখবর রয়ে গেছে। (পূর্ববর্তী পয়গম্থরগণের শরীয়তের 


চিপ ৯৯ পাশার «পে কপ ডে কি পাশা শি) 


কিছু বিষয় আরবে বণিত ছিল। যেমন, ০%এ ঠাপ লতা sla সি 


-_আয়াতে বলা হয়েছে । অর্থাৎ কোরআন কি তাদের কাছে এমন বিষয় নিয়ে আগমন 
করেছে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের শ্রতিগোচর হয়নি £ অর্থাৎ তওহীদের দাওয়াত 
অভিনব নয়। এটা সর্বদা তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল । কিন্তু এতাদ- 
সত্ত্বেও কোন পয়গম্রের আগমনে যতটুকু সাড়া জাগে, শুধু কোন কোন সংবাদ 
বণিত হলেই ততটুকু সাড়া জাগে নাঃ বিশেষত সে সংবাদ যদি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত 
হয়। রসূলুল্লাহ. সো) প্রথমে কোরায়শ গোল্রকে সতর্ক করেছিলেন। তাই এখানে 
তাদের কথাই বলা হয়েছে । অতপর সমগ্র মানব জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন । কারণ, 
তিনি সকলের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন । আপনার বিশুদ্ধ রিসালত ও কোরআনের 
সত্যতা সত্ত্বেও যে আপনাকে মানে না, সেজন্য আপনি মোটেও দুঃখিত হবেন না। 
কেননা, ১) তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে । (সে বাণী 
এইযে, তারা সৎপথে আসবে না।) সুতরাং তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 
(তাদের অধিকাংশের অবস্থাই ছিল এমন। অবশ্য কারো কারো ভাগ্যে ঈমানও 
ছিল। ফলে তারা ঈমান গ্রহণ করেছিল। ঈমান থেকে দুরে থাকার ব্যাপারে তাদের 


সূরা ইয়াসীন ৩৪৯. 


he অধিকাংশের অবস্থা যেন এরূপ যে, ) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত ( ভারী-ভারী ) 


' বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি । ফলে তাদের সমস্ত উর্ধ্বমৃখী হয়ে গেছে । (কাজেই মস্তক 
নিচে নামিয়ে পথ দেখতে পারে না। তাদের অনস্থা আরও যেন এরূপ যে, ) আমি 


তাদের সামনে এক প্রাচীর এবং পেছনে এক প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতপর ( চতুর্দিক 

থেকে) তাদেরকে (পর্দায়) আর্ত করে দিয়েছি । ফলে তারা (কোন কিছু) 
দেখতে পারে না। (উভয় উপমার সারমর্ম এই যে, ) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন 
' ব্ৰানা করুন, তাদের পক্ষে সমান । তারা (কোন অবস্থাতেই ) বিশ্বাস স্থাপন করবে 
- না। (তাই আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে স্বস্তি লাভ করুন ।) আপনি 
তো কেবল তাদেরকেই ( কল্যাণকরভাবে ) সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ মেনে 
চলে এবং আল্লাহকে না দেখে ভয় করে । ( ভয় থেকেই সত্যান্বেষার সৃষ্টি হয় এবং 
সত্যান্বেষণের মাধ্যমে আল্লাহ, পর্যন্ত পৌছা যায় । অথচ তারা ভয় করে না। ) অতএব 
(এমন লোককে ) আপনি ক্ষমা ও € আনুগত্যের ) মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিন। 
(এ থেকেই জানা গেল যে, পথন্তরষ্ট ও. বিমুখ ব্যক্তি ক্ষমা ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত 
ও আযাবের যোগ্য হবে । অবশ্য দুনিয়াতে এই শাস্তি ও প্রতিদানের প্রকাশ জরুরী 
নয় ; কিন্তু) আমিই (একদিন ) মৃতদেরকে জীবিত করব । ( তখন সব প্রকাশ হয়ে 
পড়বে ।) এবং € যেসব কর্মের কারণে শাস্তি ও প্রতিদান হবে । ) আমি (সেগুলো 
সর্বদা ) লিপিবদ্ধ করি-_সেকর্মও যা তারা সামনে প্রেরণ করে এবং সে কর্মও যা 


AS GB “ 


তারা পেছনে রেখে যায় । (16০ ০৩ ৮ বলে সে কাজই বোঝানো হয়েছে, যা তারা 


টিটি পা রঃ 


নিজেরা করে এবং ৮9) 1 বলে প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে, যা সে কাজের 
কারণে সূম্ট হয় এবং মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। উদাহরণত এক ব্যক্তি একটি 
সৎকাজ করল, যা অপরের হিদায়েতেরও কারণ হয়ে গেল অথবা কেউ কোন মন্দ- 
কাজ করল, যা অপরেরও পথ ভ্রম্টতার কারণ হয়ে গেল। মোটকথা, এগুলো সব 
লিখিত হয় এবং পরকালে এসবের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া হবে। ) আর € আমার 
জান এত বিস্তৃত যে, এভাবে লিপিবদ্ধ করারও প্রয়োজন নেই, যা কাজটি সংঘটিত হওয়ার 
পর করা হয় । কেননা ) আমি প্রত্যেক বস্ত (যা কিয়ামত পর্যন্ত হবে তা হওয়ার 
আগেই) এক স্পম্ট কিতাবে ( অর্থাৎ লওহে মাহফ্ষে ) সংরক্ষিত রেখেছি । 
কোন কোন বিশেষ রহস্যবশত সংঘটিত ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই কোন 
-কর্ম অস্বীকার করার অথবা গোপন রাখার অবকাশ নেই। শান্তি অবশ্যই হবে । 
বিস্তারিত বিবরণের দিক দিয়ে লওহে মাহ্‌ফ্যকে ‘স্পষ্ট’ বলা হয়েছে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ্‌ 
সূরা ইয়াসীনের ফযীলত £ হযরত মা"কাল ইবনে ইয়াসার রো)-এর রেওয়ায়েতে 
রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, ৬ | 3৯1 ৮৮৭৩ ৮০৪ অর্থাৎ সুরা ইয়াসীন কোরআনের 


৩৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হাৎপিণ্ড । এ হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ্‌ ও পরকালের 
কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফিরাত হয়ে যায় । তোমরা তোমাদের 
মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ কর ।--€( রুহুল মা“আনী, মাযহারী ) 


ইমাম গাযযালী রে) বলেন, সুরা ইয়াসীনকে কোরআনের হৃৎপিণ্ড বলার 
কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় কিয়ামত ও হাশর-নশরের বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা 
ও অলংকার সহকারে বণিত হয়েছে । পরকাল বিশ্বাস ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, 
যার উপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল । পরকালভীতিই 
মান্ষকে সৎকর্মে উদ্বদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে । 
অতএব দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমানের সুস্থতা 
পরকাল চিন্তার উপর নির্ভরশীল ৷ (রূহুল মা'আনী ) এ সূরার নাম যেমন সূরা-ইয়াসীন 
প্রসিদ্ধ, তেমন এক হাদীসে এর নাম “আযীমা” ও বর্ণিত আছে । অপর এক হাদীসে 
বণিত রয়েছে যে, তওরাতে এ সুরার নাম “মুয়িম্মাহ? বলে উল্লিখিত আছে । অর্থাৎ 
এ সূরা তার পাঠকের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে 
দেয়। এস্রার পাঠকের নাম ‘শরীফ’ বর্ণিত আছে । আরও বলা হয়েছে যে, কিয়া- 
মতের দিন এর সুপারিশ “রবীয়া” গোত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্য কবুল 
হবে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম “মুদাফিয়াও' বর্ণিত আছেঃ অর্থাৎ এ সূরা তার 
পাঠকদের থেকে বালা-মুসিব্ত দূর করে । কতক রেওয়ায়েতে এর নাম ‘কাযিয়া’-ও 
উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন মিটায়---('রূহুল মা'আনী ) 


হযরত আবূ যর রো) বর্ণনা করেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে সূরা হিলি পাঠ 
করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয় ।-_-€ মাযহারী ) 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রো) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তার 
অভাব-অনটনের বেলায় পাঠ করে তবে তার অভাব পূরণ হয়ে যায় । ---(মাযহারী ) 


ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যস্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত 
শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমাকে এ বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, 
যিনি এর বাস্তব অভিক্ততা লাভ করেছেন ।---€ মাযহারী ) 

স্পা 1 

৬/২৯- শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা খণ্ড বাক্য । এর অর্থ আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কেউ জানে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ কথাই বলা হয়েছে । আহকা- 
মূল-কোরআনে বণিত ইমাম মালিকের উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ. তা'আলার অন্যতম 
নাম । হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকেও এক রেওয়ায়েতে তাই বণিত রয়েছে । 
অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ । এর অর্থ ‘হে মানুষ’ আর 
এখানে মানুষ বলে নবী করীম (সো)-কে বোঝানো হয়েছে । হযরত ইবনে জুবায়ের 
(রা)-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, “ইয়াসীন' রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র নাম। রুহুল 


স্রা ইয়াসীন | ৩৫১ 


মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন---এ দু'টি অক্ষর দ্বারা নবী করীম সো)-এর নাম রাখার 
মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত'। 


ইয়াসীন কারও নাম রাখা কিরূপ? ইমাম মালিক এটা পছন্দ করেন নি। আন 
তার মতে এটা আল্লাহ, তা'আলার অন্যতম নাম এবং এর সঠিক অর্থ জানা নেই । 


কাজেই এর অর্থ ৬) ও ও 3). এর ন্যায় ও তাআলার" বৈশিষ্ট্যমূলক 
কোন নাম হওয়াও সম্ভব । তবে শব্দটি ১%% ৪ বর্ণমালার থম লেখা হলে তা 


Le 9 


কারও নাম রাখা জায়েয । কারণ, কোরআনে ৩৪৮৪ এ 127 উল্লিখিত 


আছে ।---( ইবনে আরাবী ) এর প্রসিদ্ধ কিরাত ৩৫৮৬ J- 


ASS} ASI GUNMA 
চি 


*-০ ০১1 3 ১১1] ৬৬৩১ 3 4১ _ অৰ্থাৎ আরবদের পূর্বপুরুষদের 
মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত কোন সতর্ককারী পয়গম্বর আগমন করেন নি। পিতৃপুরুষ অর্থ 
নিকটবর্তী পিতৃপূরুষ । আরবদের উর্ধ্বতন পূরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) ও তার সাথে 
হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পর বহু শতাব্দী ধরে আরবর্দের মধ্যে কোন পয়গন্বর আবিভূ ত 
হননি। তবে দীনের প্রচারকার্ধ সব সময়ই অব্যাহত ছিল, যার উল্লেখ কোরআন পাকের 


tt GH Aw 
১) 


এক আয্নাতেও আছে। এছাড়া 38 ১১ a’ ১ ঠা ie | ১০ এ. আয়াত দৃষ্টেও 


জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র রহমত কোন জাতিকে কোন রা দাওয়াতও সতকীঁকরণ থেকে 
বঞ্চিত রাখেনি । এতদ্সত্ত্বেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততটুকু কার্যকর হয় 
না, যতটুকু স্বয়ং পয়গন্ধরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয় । তাই আয়াতে আরবদের 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি । এরই ফল- 
স্বরূপ তাদের মধ্যে সাধারণভাবে শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছিল না। আর 


AL [পি FATA ও লী পাপ 


একারণেই তাদের উপাধি ছিল ‘উম্মী’ অর্থাৎ নিরক্ষর । Rt ৯ এ ০8৭1 ৯১৯০ 


BP পাছত A G ASF AST dl 


৮১৮ 8 "৪৬ এ ৫০ ০৮৯ ny (৪ আল্লাহ, তা“আলা lad ও 


ঈমান এবং জান্নাত ও জাহানলামের উভয় রাস্তা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন । 
ঈমানের দাওয়াতের জন্য পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেছেন ৷ মানুষকে ভাল-মন্দ 
বিবেচনা করে যে কোন রাস্তা অবলম্বন করার ক্ষমতাও দান করেছেন । কিন্ত যে 
হতভাগা কুদরতের নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে না, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের প্রতি 
কর্ণপাত করে না এবং আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করে না, সে স্বেচ্ছায় 


৩৫২ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
থেপথ অবলম্বন করে নেয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জন্য সে পথেরই উপকরণ সংগ্রহ 
করে দেন৷ যে কুফর অবলম্বন করে, তার জন্য কুফরে উন্নতি লাভেরই ব্যবস্থা 


পা AP AS AIT A AA Lz FAA পা পাপা 


হতে থাকে। এ বিষয়টিই ৮১১০০ 5 ঠ (১5751 195 45৯01 ৬৯১৯১ 


বলে ব্যক্ত করা হয়েছে । অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ লোকের জন্য তাদের ্রান্তিপূর্ণ 
নির্বাচনের কারণে এ উক্তি অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না । 


অতপর তাদের অবস্থার একটি উদাহরণ বণিত হয়েছে । অর্থাৎ তাদের অবস্থা 
এমন যার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে । ফলে মুখমণ্ডল ও চন্দ্র উধ্বমুখী 
হয়ে গেছে--নিচের দিকে তাকাতেই পারে না। অতএব তারা নিজেদেরকে কোন 
গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না। 


দ্বিতীয় উদাহরণ এমন--_যেন কারও চারদিকে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে বাইরে'র বিষয়াদি সম্পর্কে বেখবর হয়ে 
গেছে। ফলে এভাবে বাইরের সে কাফিরদের চারদিকেও যেন তাদের বিদ্বেষ ও হঠকা- 
রিতা অবরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে । সেই সত্য বিষয়াদি যেন তাদের কানে পৌছতেই 
পারে না। ্‌ 


ইমাম রাখী বলেন, দৃষ্টির বাধা দু'রকম হয়ে থাকে । একটি বাধা এমন যার 
কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আপন সত্তাও দেখতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় বাধা এমন যার 
ফলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে না। কাফিরদের জন্য সত্য দর্শনের পথে 
উভয় প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল । তাই প্রথম উদাহরণে প্রথমোক্ত বাধা বণিত 
হয়েছে। যার গলা নিচের দিকে নোয়়াতে পারে না, যে নিজের অস্তিত্বও দেখতে পারে 
না। দ্বিতীয় উদাহরণ শেষোক্ত বাধা বিধৃত হয়েছে । এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আশেপাশের 
কোন কিছুই দেখতে পায় না ।---€( রুহুল মা'আনী ) ং 


অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতকে তাদের কুফর ও হঠকারিতার উদা- 
হরণ বলেই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ একে কোন কোন 
রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ বলে সাব্যস্ত করেছেন । 
আব্‌ জহল এবং আরও কতিপয় কাফির রসূলুল্লাহ. সো)-কে হত্যা অথবা উৎপীড়ন 
করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁর দিকে এগুতে থাকলে আল্লাহ, তা“আলা তাদের চোখে 
আবরণ ফেলে দেন। ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এমনি ধরনের একাধিক 
ঘটনা তফসীরের কিতাবে বণিত আছে। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের অধিকাংশই অগ্রাহ্য 
বিধায় তফসীরের ভিত্তি হতে পারে না। 
ASI তা 1 AS ০ ad 55৫৩ 
১৪১৩ 15185 ১৩ ৩৩ পিন 27 অর্থাৎ আমি তাদের সেসব কর্ম লিপিবদ্ধ 
করব, যা তারা পূর্বাহ্ন প্রেরণ করে। কর্ম সম্পাদনকে ‘পূর্বাহ্ন প্রেরণ করা? বলে ব্যক্ত 
করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যেসব ভাল-মন্দ কর্ম দ্বনিয়াতে কর, সেগুলো 


সূরা ইয়াসীন ৩৫৩ 


এখানেই খতম হয়ে যায় নাঃ বরং এগুলো তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বল হয়ে 
তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই পৌছে যায়, যার সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটবে। তা সৎকর্ম 
হলে জান্নাতের কুসুমাস্তীর্ণ উদ্যানে পরিণত হবে এবং অসৎকর্ম হলে জাহান্নামের 
অঙ্জারের আকার ধারণ করবে। লিপিবদ্ধ করার আসল উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা। 
লিপিবদ্ধ করাও এর এক উপায়, যাতে ভুলভ্রান্তির ও কমবেশি হওয়ার আশংকা না 
থাকে । 


কর্মের মত তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লেখা হয় £ JU. অৰ্থ তাদের 
সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায়, কর্মসমূহের ক্রিগ়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করা হয়। 5101 
এর অর্থ কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে 
উদাহরণত কেউ মানুষকে দীনী শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোন 
পৃস্তক রচনা করল, যদ্দ্বারা মানুষের দীনী ফায়দা হয় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের 
কোন জনহিতকর কাজ করল---তার এই সৎকর্মের ক্রিয়্া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছবে 
এবং যতদিন পর্যন্ত পৌছতে থাকবে, সবই তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে । 
অনুরূপভাবে কোন রকম মন্দকর্ম যার মন্দ ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়--- 
কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানুন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করে যা মানুষের আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মান্ষকে কোন মন্দ 
পথে পরিচালিত করে, তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে 
এবং যতদিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আমলনামায় সব লিখিত 
হতে থাকবে । যেমন, এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে স্বয়ং রসূলল্লাহ. (সা) বলেন £ 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্য রয়েছে এর সওয়াব 
এবং যত মানুষ এই প্রথার উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব-_অথচ পালনকারীদের 
সওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা প্রবর্তন করে, 
সে তার গোনাহ, ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের 
গোনাহ্‌ও তার আমলনামায় লিখিত হবে-_অথচ পালনকারীদের গোনাহ হ্রাস করা হবে 
না ।---€ ইবনে কাসীর ) 


১০। শব্দের অর্থ পদাংকও হয়ে থাকে | হাদীসে আছে; কেউ নামাযের 
জন্য মসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হয় । কোন কোন 
৪৫-._ 
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রৈওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আয়াতে এ 31 বলে এই পদাংকই বোঝানো হয়েছে। 
নামাযের সওয়াব যেমন লেখা হয়, তেমনি নামাযে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে 
তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লিখিত হয়। মদীনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ 
মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত ছিন, তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ 
করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন, 
তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনষ্ট 
হয়না । পদক্ষেপ ঘত বেশি হবে, তোমাদের সওয়াবও তত বেশি হবে। ইবনে কাসীর 
এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমৃহ একত্র করে দিয়েছেন! ্‌ 
এতে এমন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, স্রাটি মক্কায় অবতীর্ণ । আর হাদীসসমূহে 
উল্লিখিত ঘটনা মদীনা তাইয়্যেবার, এটা কিরূপে সম্ভবপর £ জওয়াব এই যে, আয়া- 
তের অর্থ এই মর্মে ব্যাপক যে, প্রত্যেক কর্মের ফলাফলও লেখা হয়। এ আয়াতটি 
মন্কাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মদীনায় উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত 
হলে রসূলুল্লাহ, (সা) প্রমাণ হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং পদাংককেও কর্মের 
ফলাফল হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার কথা আয়াতে উল্লেখ ক'রা হয়েছে। 
এভাবে বণিত উভয় তফসীরের বাহ্যিক বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায়। ---( ইবনে কাসীর) 


এভাবে বলিত উভয় তফসীরের বাহ্যিকবৈপরীতাও দূর হয়ে যার়। __(ইবনে কালার) 
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(১৩) আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, 
যখন সেখানে রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (১৪) আমি তাদের নিকট দু'জন 
রস্ল প্রেরণ করেছিলাম, অতপর ওরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি 
তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে । তারা সবাই বলল, আমরা 
তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই 
মানুষ, রহমান আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে মাচ্ছ। 
(১৬) রসূলগণ বলল, আমাদের পরওয়ারদিগার জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের 
প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৭) পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌছে দেওয়াই আমাদের 
দায়িত্ব । (১৮) তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে জগ্ুত-অকল্যাণকর দেখছি। যদি 
তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমা- 
দের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে হস্ণাপায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। (১৯) রসূলগণ বলল, 
তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই! এটা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে 
সদ্‌ পদেশ দিয়েছি? বস্তুত তোমরা স্ীস্থালংঘনকারী সম্প্দায় বৈ নও। (২০) অতপর 
শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্পূদাম্ম তোমরা 
রস্লগণের অনুসরণ কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন 
বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুখ প্রাপ্ত। (২২) আমার কি হল যে, যিনি 
আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবতিত হবে, আমি তাঁর ইবাদত 
করব না? (২৩) আমি কি তাঁর পরিবতে অনাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? 









৫ ol ee Ast 





৩৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


করুণাময় যদি আমাকে কম্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার 
কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) এরূপ 
করলে আমি প্রকাশ্য পথন্ত্রম্টতায় পতিত হব। (২৫) আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের 
পালনকতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব আমার কাছ থেকে শুনে নাও। (২৬) 
তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, আমার সম্পদায় যদি কোনক্রমে 
জানতে পারত---(২৭) যে আমার পরওয়ারদিগার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে 
সম্মানিতদের অন্তভূক্ত করেছেন! (২৮) তারপরে আমি তার সম্পূদায়ের উপর আকাশ 
থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি (বাহিনী) অবতরণকারীও না। (২৯) 
বস্তুত এ ছিল এক মহানাদ। অতপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) বান্দাদের 
জন্য আক্ষেপ যে, তাদের কাছে এমন কোন রনগুলই আগমন করেনি যাদের প্রতি তারা 
বিদ্রপ করে না। (৩১) তারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাদের পুর্বে আমি কত সম্প্দায়কে 
ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না। (৩২) ওদের সবাইকে 
সমবেত অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। 


১২৯2০০৪১০৯৬ ৬০০ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং আপনি তাদের (কাফিরদের ) কাছে (রিসালতের সমর্থন এবং তওহীদ 
ও রিসালত অস্বীকারের কারণে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে) এক জনপদের অধিবাসী- 
দের কাহিনী বর্ণনা করুন, যখন তাদের কাছে রস্লগণ আগমন করেছিলেন । (অর্থাৎ) 
আমি প্রথমে ) তাদের কাছে দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম । অতপর ওরা 
উভয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল । তখন আমি তাদের উভয়কে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় 
একজন ( রসূলের ) মাধ্যমে । অতপর তাঁরা তিনজনই €(জনপদবাসীদেরকে) বলল £ 
আমরা তোমাদের কাছে-- (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ) প্রেরিত হয়েছি (যাতে তোমাদেরকে 


আল্লাহর একত্ববাদে ঘিশ্বাস এবং মৃতিপূজা পরিহার করার জন্য হিদায়ত করি । বলা 
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তা জানা যায়।) তারা (অর্থাৎ জনপদবাসীরা ) বলল, তোমরা তো আমাদের মতই 
সাধারণ মান্ষ । (রস্ল হওয়ার বৈশিষ্ট্য তোমাদের নেই ।) আর (তোমাদের 
বৈশিষ্ট্যই বা কি থাকবে, রিসালত বিষয়টি ভিত্তিহীন। ) রহমান আল্লাহ্‌ (তো কিতাব 
বা বিধান জাতীয় ) কোন কিছু অবতীর্ণই করেনি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে 
যাচ্ছ। রস্লগণ বললেন, আমাদের পালনকর্তা জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে 
( রস্লরূপে ) প্রেরিত হয়েছি । (বিভিন্ন প্রমাণ বর্ণনা করার পরও) যখন তারা 
মানেনি তখন শেষ জওয়াবরূপে বাধ্য হয়ে তারা কসম খেয়েছেন । যেমন পরবতী 
স্বয়ং তাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, (খোলাখুলি বিধান ) প্রচার করাই 
আমাদের একমান্্র দায়িত্ব ছিল। (প্রমাণাদি দ্বারা দাঁবি প্রতিল্ঠিত করা ছাড়া যেহেতু 


সূরা ইয়াসীন | ৩৫৭ 


কোন বিষয় খোলাসা হয় না তাই বোঝা গেল যে, প্রথমে তারা প্রমাণাদি পেশ করে- 
ছিলেন এবং সবশেষে কসম করেছেন । মোটকথা, আমরা আমাদের কাজ করেছি। 
এখন তোমরা না মানলে আমরা কি করব ।) তারা বলতে লাগল, আমরা তোমা- 
দেরকে অলঙ্ষুণে মনে করি । (হয় তারা দুভিক্ষে পতিত ছিল বিধায় না হয় নতুন বিষয় 
প্রচারের ফলে তাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও মতানৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কারণে 
একথা বলেছিল। তোমরা জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ সৃস্টি করেছ। যার ফলে 
অকল্যাণ হচ্ছে এবং এটাই অলক্ষণ। আর এর কারণ € তোমরা) যদি এ দাবি ও 
আহবান থেকে বিরত না হও, তবে (মনে রেখ) আমরা তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে 
হত্যা করব এবং ( এর আগেও ) আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি স্পর্শ করবে। রস্লগণ বললেন, তোমাদের অমংগল তোমাদের সাথেই লেগে 
আছে। (অর্থাৎ অমংগলের কারণ হল সত্য গ্রহণনা করা । আর তা হল তোমাদেরই 
কাজ ) 1 আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি তোমরা কি তাকে অমঙ্গল বলে 
মনে কর? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অমঙ্গল নয় ঃ) বরং তোমরা (স্বয়ং ) সীমালংঘন- 
কারী সম্প্রদায় । (সুতরাং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে তোমাদের অমঙ্গল 
হয়েছে এ যুক্তি-বুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণের দরুন তোমরা এর কারণ বুঝেছ। এই সংলাপের 
খবর প্রচারিত হলে ) শহরের প্রান্ত থেকে এক (মুসলমান ) ব্যক্তি (আপন সম্পু- 
দায়ের হিতাকাঙক্ষার কারণে অথবা রস্লগণের হিতাকাজ্ষার কারণে ) ছুটে আসল 
(এবং তাদেরকে ) বলল, হে আমার সম্পুদায়, তোমরা রস্লগণের অনুসরণ কর। 
অনুসরণ কর তাঁদের, মারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করেন না এবং 
তাঁরা স্থয়ং সৃপথপ্রাপ্তও বটে ( অর্থাৎ স্বার্থপরতা যা অনুসরণের পথে অন্তরায়বিশেষ 
তাও তাদের মাঝে অবর্তমান এবং সুপথে থাকা যা অনুসরণে উদ্বদ্ধ করে তা তাঁদের মাঝে 
বিদ্যমান । সুতরাং এ'দের অনুসরণ করা হবে না কেন? এছাড়া (আমার এমন কি 
ওযর-আপত্তি রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কেন ! ( যা ইবাদতের যোগ্য হও- 
য়ার প্রমাণ) তাঁর ইবাদত করব না (আর বিষয়টি নিজের উপর আরোপ করে 
আগন্তক বলেছে এজন্য যাতে উদ্দিষ্টরা উত্তেজিত হয়ে চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ না করে । 
আসল উদ্দেশ্য এই যে, এক আল্লাহর ইবাদত করতে তোমাদের কি ওষর আছে £) 
তোমাদের সবাইকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (কাজেই তার রস্লগণের অনু- 
সরণ করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ। অতপর বলা হয়েছে যে, মিথ্যা উপাস্যরা ইবাদত 
পাওয়ার যোগ্য নয়।) আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য দেবদেবীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ 
করব ? (অথচ তারা এমন অসহায় যে,) করুণাময় আল্লাহ ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করতে চাইলে সে উপাস্যদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে না এবং তারা 
আমাকে (শক্তির জোরে এই কষ্ট থেকে ) রক্ষাও করতে পারবে না। অর্থাৎ না তারা 
নিজেরা ক্ষমতার অধিকারী এবং না ক্ষমতার অধিকারীর কাছে সুপারিশের মাধ্যমও 
হতে পারে । কারণ প্রথমত জড় পদার্থের মধ্যে সুপারিশের যোগ্যতাই নেই; দ্বিতীয়ত 
আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না।) এমন করলে আমি প্রকাশ্য 
পথজ্ষ্টতায় নিপতিত হব। (এতেও বিষয়টি নিজের উপর আরোপ করে অপরকে 


৩৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


শুনানো হয়েছে )। আমি তোমাদের পালনকতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । অতএব 
তোমরা ডে) আমার কথা শুন । ( এবং বিশ্বাস স্থাপন কর । কিন্তু এসব কথায় 
তারা কর্ণপাত করল না।) বরং প্রস্তর বর্ষণ করে অথবা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে 
অথবা গলা টিপে তাকে শহীদ করল । শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তাকে ( আল্লাহ্র 
গক্ষ থেকে) বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর । (তখনও সে আপন সম্পুদায়ের কথা 
চিন্তা করল---) বলতে লাগল, হায় আমার সম্পূদায় যদি জানত আমার পালনকর্তা 
(উম্মান ও রস্লের অনুসরণের বরকতে) আমাকে ক্ষমা করেছেন । ( এ অবস্থা জানলে 
তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত ও সম্মানিত হতে পারত |) আর € জন- 
পদবাসীরা যখন রস্লগণের সাথে এবং তাদের অনুসারীর সাথে এ আচরণ করল, 
তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম ৷ বস্তত ) এজন্য আমি তার € শহীদ 
ব্যক্তির ) মৃত্যুর পর তার জম্পুদায়ের উপর আকাশ থেকে ( ফেরেশতাদের ) কোন 
কাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। € কারণ তাদেরকে নিপাত 
করা এর উপর নির্ভরশীল ছিল না, যে জন্য কোন বিরাট বাহিনীর প্রয়োজন হতো 
বরং) সেশাস্তি ছিল এক বিকট আওয়াজ। [যা জিবরাঈল (আ) করেছিলেন 


অথবা অন্য কোন ফেরেশতা । ইসস০ বলে অন্য যেকোন আযাবও বুঝানো হয়ে 
থাকবে। যেমন, সূরা মু’মিনে ৪৬১ 1 ৮৫১ ১৯৮১ আয়াতের তফসীরে বলা 


হয়েছে । ] ফলে তারা তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল । (অর্থাৎ মরে গেল । অতপর 
কাহিনীর পরিণতি বলার জন্য মিথ্যারোপকারীদের নিন্দা করা হয়েছে যে) আক্ষেপ 
(এমন) বান্দাদের জন্য, তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই 
তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রপ করেছে । তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক 
সম্পদায়কে (এই মিথ্যারোপ ও তাট্রা-বিদ্রপের কারণে ) ধ্বংস করে দিয়েছি তারা 
তাদের মধ্যে (দুনিয়াতে আর) ফিরে আসে না। (এ বিষয়ে চিন্তা করলে তারা 
মিথ্যারোপ ও ঠাট্রা-বিদ্রপ থেকে বিরত থাকত। এ শাস্তি তো দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছে 
আর পরকালে ) তাদের সবাইকে সমবেতভাবে অবশ্যই আমার দরবারে উপস্থিত 
করা হবে। (সেখানে আবার শাস্তি হবে এবং সে শান্তি হবে চিরস্থাগ্ী। ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পপ ৪০ Pad পিতা বলে AST A Aw 


& 8) ০5০1 ০ 7৫) oy! এ_ কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্য অনুরূপ 


ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাকে ০:০০ ০5 বলা হয় । পূর্বোল্লিখিত কাফিরদেরকে 
হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালের একটি কাহিনী 
বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত হয়েছিল । 


কাহিনীতে উল্লিখিত জনপদ কোন্টি £ কোরআন পাক এই জনপদের নাম উল্লেখ 
করেনি। এঁতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস, কাবে 


সূরা ইয়াসীন ৩৫৯ 


আহ্বার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্‌ প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম ইন্তাকিয়া উল্লেখ 
করেছেন। আবু হাইগ্নান ও ইবনে কাসীর বলেন, তফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে 
কোন উক্তি বণিত নেই। মু'জামুল-বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তাকিয়া শামদেশের 
একটি প্রখ্যাত ও বিরাট নগরী। যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল । 
এ নগরীর দূর্গ ও নগর-প্রাচীর দর্শনীয় বস্ত ছিল। এতে খুঙ্টানদের বড় বড় স্বর্ণ- 
রৌগ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে । এটি একটি উপকূলীয় 
নগরী । ইসলামী আমলে শামবিজয়ী হযরত আবু. ওবায়দা ইবনূলজাররাহ্‌ রো) এ 
শহরটি জয় করেছিলেন। মুজামূল-বুলদানে আরও উল্লেখ আছে যে, এ কাহিনীতে 
বণিত হাবীব নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত । দৃর-দূরান্ত থেকে মানুষ এর 
যিয়ারত করতে আসে । যার বিবরণ পরে বর্ণনা করা হবে। এই বর্ণনা থেকে আরও 
জানা যায় যে, আয়াতে উল্লিখিত জনপদ হচ্ছে এই ইন্তাকিয়া নগরী। 


ইবনে কাসীর লেখেন, ইন্তাকিয়া ছিল খৃষ্ট ধর্ম ও খুস্টবাদের কেন্দ্ররূপে পরি- 
গণিত চারটি শহরের অন্যতম। এ চারটি শহর হচ্ছে কুদ্স্‌, রোমীয়া, আলে কজান্দড্রিয়া 
ও ইন্তাকিয়া। তিনি আরও লিখেছেন, খৃষস্ট ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম শহর হচ্ছে ইন্তা- 
কিয়া। এর ভিত্তিতেই, আয়াতে উল্লিখিত জনপদটি ইন্তাকিয়া কি না সে ব্যাপারে ইবনে 
কাসীর রে) দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন। কেননা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এ 
জনপদটি ছিল রিসালত অস্বীকারকারীদের বসতি। এতিহাসিক বর্ণনা মতে তারা 
ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিক। অতএব খুস্ট ধর্ম গ্রহণে অগ্রগামী ইন্তাকিয়া কেমন করে 
এই জনপদ হতে পারে! 


এ ছাড়া কোরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, 
এই ঘটনায় সমগ্র জনপদের উপর সর্বনাশা আযাব নেমে আসে, যার ফলে সেখানকার 
কেউ রক্ষা পায়নি । অথচ ইন্তাকিয়া সম্পর্কে ইতিহাসে এরূপ কোন ঘটনা বণিত 
নেই। তাই ইবনে কাসীরের মতে হয় আয়াতে উল্লিখিত জনপদ ইন্তাকিয়া নয়, অন্য 
কোন বসতি, না হয় ইন্তাকিয়া নামেই অন্য কোন বসতি হবে যা প্রসিদ্ধ ইন্তাকিয়া 
শহর নয় । 

কফতহল মান্নানের গ্রন্থকার ইবনে কাসীরের এসব প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন । 
কিন্ত এ সম্পর্কে মওলানা আশরাফ আলী থানভী রে) বয়ান্ল কোরআনে যে বক্তব্য 
রেখেছেন, তাই নির্ভেজাল বলে মনে হল। তিনি বলেন, আয়াতের বিষয় বোঝার জন্য 
এই জনপদ নিদিষ্ট করা জরুরী নয়। কোরআন পাক যখন একে অস্পষ্ট রেখেছে, 
তখন জবরদস্তি একে নিদিষ্ট করার প্রয়োজনই বা কি? পূর্ববর্তী মনীষিগণও বলেন, ' 


এ ৮০৪২ Ll 5০৫২1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন. তোমরাও তাকে 


অস্পষ্ট থাকতে দাও । 


৩৬০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


AAS A FAS Be ALA GI AL OAAT ATA তা AIT AIA পা পাপা OA 
59৩3 31০ ৩৪৪ 35 এটা তা ৪4১ 31৩2০ জলজ টা 


AIT ASF AAT SH / পাতা 


wre gr EL 9 বণিত জনপদে তিনজন রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন । 


এ আয়াতে তারই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথমে দু'জন রসূল প্রেরিত হলে 
জনপদের অধিবাসীরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে এবং 
অমান্য করে। অতপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৃতীয় একজন 
রসূল প্রেরণ করলেন । অতপর রসূলন্রয় সম্মিলিতভাবে জনপদবাসীদেরকে বললেন, 


৩ 319" 754%! ১ { আমরা অবশ্যই তোমাদের হিদায়তের জন্য প্রেরিত হয়েছি। 


এখানে রসূলের অর্থ কি এবং এ রসূল কারা ছিলেন? রসূল ও মুরসাল শব্দ দু'টি 
কোরআন পাকে সাধারণত নবী ও পয়গস্বর অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। . এ আয়াতে আল্লাহ্‌ 
প্রেরণ করাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এটাও এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, এখানে 
রসূল অর্থ নবী ও পয়গম্বর! ইবনে ইসহাক, হযরত ইবনে আব্বাস, কা'বে আহবার ও 
ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে প্রেরিত তিনজনই 
আল্লাহ, তা'আলার পয়গম্বর ছিলেন। তাঁদের নাম সাদেক, সদুক ও শালুম বলে বণিত 
রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে তৃতীয় জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে — ইবনে- 
কাসীর ) 


হযরত কাতাদাহ বলেন, এখানে ০০ শব্দটি পারিভাষিক অরে নয়, 


বরং আভিধানিক “দূত” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রেরিত তিনজন স্বয়ং পয়গম্বর ছিলেন 
নাঃ বরং হযরত ঈসা (আ)-র সহচরগণের মধ্য থেকে তাঁরই নির্দেশে জনপদে প্রেরিত 
হয়েছিলেন ।---( ইবনে কাসীর ) প্রেরক ঈসা আ) আল্লাহ্‌র রসূল ছিলেন বিধায় 
তাঁর প্রেরণও পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌ তাআলারই প্রেরণ ছিল। তাই আয়াতে “আল্লাহ্‌ 
প্রেরণ করেছেন” বলা হয়েছে । ইবনে কাসীর প্রথম উক্তি এবং কুরতুবী প্রমূখ দ্বিতীয় 
উক্তি গ্রহণ করেছেন । আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকেও বোঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র 
নবী ও পয়গম্বর ছিলেন। 


পা জড় পাপা 2 ASF তা 


রণ U abs G 1 9 ৩-_)%৮১- শব্দের অর্থ অণ্তভ ও অলক্ষুণে মনে করা। 


উদ্দেশ্য এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা অমান্য করল এবং বলতে লাগল, ৷ 
তোমরা অল্ঙ্ষুণে। কোন কোন রেওয়ায়েতে বণিত আছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং 
রস্লগণের কথা অমান্য করার কারণে জনপদে দৃতিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা 
তাঁদেরকে অলক্ষুণে বলল। অথবা অন্য কোন কম্ট-দূর্ভোগ হয়ে থাকবে । কাফিরদের 
সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হিদায়তকারী ব্যক্তি বর্গকে 
সাব্যস্ত করে। যেমন মুসা আ)-র সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে আছে £ 


সূরা ইয়াস, ৩৬১ 


UL As A 25.55 Iu ADS A 3 A লা 4১ ৫ 2a 


পা ওটি [3 পাল 
CB ATL 


৯৯০ (১১০ ১ __ এমনিভাবে সালেহ (আ)-এর সম্পুদায় তাঁকে বলেছিল ঃ < (১15 


পটে Aw শি 


০১৮০ ০5১৮! 5- আলোচ্য ঘটনায়ও তাই হয়েছে। 


[5৮০ 515 ৬18) অর্থাৎ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ এ অমঙ্গল 


£ | . 
তোমাদেরই কুকর্মের ফল। 4১ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল অর্থে বলা হয়! কিন্ত 


কখনও অমঙ্গলের প্রতিদান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য ।---( ইবনে 
কাসীর, কুরতুবী ) 


IAG II + Ce “A TAT A শা 


৯২ 02, J Ki ১ 5 ০০ ৮৪১" এ প্রথম আয়াতে ঘটনাস্থলকে &ঃ f° Lt 
শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ জনপদ ; তা---ছোট বস্তিই হোক 


অথবা বড় কোন শহর। আর এ আয়াতে সে জায়গাটিকে &১% শব্দে ব্যক্ত করা 
হয়েছে, যা কেবল বড় শহর অর্থেই ব্যবহাত হয়। এতে জানা গেল যে, ঘটনাস্থলটি 
কোন বড় শহরই ছিল। সূতরাং এতে সে উক্তিরই সমর্থন হয়, যাতে একে হইন্তাকিয়া 
বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত ১৩০১) 5০51 অর্থ এইযে, শহরের কোন একক্রান্ত 
থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল। ৮৯ ০৭--এতে ৮৯৯৯ শব্দটি (5 থেকে উদ্ভূত । 
এর আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। কাজেই অর্থ দাড়াল যে, নগরীর দূরবর্তী কোন এক 
প্রান্ত থকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। কোন কোন সময় ৮৪৮ সযত্বে চলা অর্থেও 
ব্যবহৃত হয়। যেমন, সূরা ভুম'আয় 41143 501 0 বাক্যে এ অর্থই উদ্দেশ্য। 


শহরের প্রান্ত থেকে আগন্তক ব্যক্তির ঘটনা £ কোরআন পাক তার নাম ও অবস্থা 
উল্লেখ করেনি। ইবনে ইস্হাক হযরত ইবনে আব্বাস, কা'ব আহবার ও ওয়াহাব 
ইবনে মুনাব্বেহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তার নাম ছিল হাবীব। তাঁর পেশা সম্পর্কে 
বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি "নাজ্জার অর্থাৎ, ছুতার ছিলেন। 
এতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনিও প্রথমে মূতি পূজারী ছিলেন। পূর্বে 
প্রেরিত রস্লদ্য়ের সাথে সাক্ষাতের পর তাদের শিক্ষায় অথবা তাঁদের মুণজিয়া দেখে 
তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং কোন এক গুহায় ইবাদতে মশগুল হন। তিনি যখন 


EQ \ Lamm tate ot ome 


৩৬২ তফসীরে মা'আ-বফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রস্লগণকে মিথ্যাবাদী বলে তাদেরকে হত্যা করার 
প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি আপন সন্পুদায়ের শুভেচ্ছা ও রসূলগণের প্রতি সহানৃভূতির 
মনোভাব নিয়ে দ্রুত সম্পুদায়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে রস্লগণের অনু- 
সরণ করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেনঃ 
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৩১০০ ১১ (972 ০৯০ | 1 অর্থাৎ আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস 


স্থাপন করলাম--তোমরা শুনে রাখ। এ ঘোষণাটি সম্প্দায়ের উদ্দেশ্যেও হতে পারে 
এবং এতে “তোমাদের পালনকর্তা” বলে বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তারা 


নিটিতা ভি 


তা স্বীকার করত না। ঘোষণাটি রসূলগণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং & টি 


বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা শুনুন এবং আল্লাহ্‌র সামনে আমার ঈমানের সাক্ষ্য 
দিন । 
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উদ্দেশ্যে শহরের প্রান্ত থেকে আগত ব্যক্তিকে বর্লা হল; জান্নাতে প্রবেশ কর। বাহ্যত 
কোন ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জানাতে প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ 
দেওয়া যে, জান্নাত তোমার জন্য অবধারিত হয়ে গেছে। সময় এলে অর্থাৎ হাশর-নশরের 
পর তুমি তা লাভ করবে।--( কুরতুবী ) 


এছাড়া এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান তখন দেখিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বরযখ অর্থাৎ কবর জগতেও জান্নাতীদেরকে জান্নাতের ফল- 
ফুল ও আরাম-আয়েসের উপকরণ পৌছানো হয়। তাই তার বরযখে পৌছা একদিক 
দিয়ে জান্নাতেই প্রবেশ করার শামিল । ্‌ 


কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোকটিকে 
শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল । কেননা কেবল জান্নাতে প্রবেশ অথবা জান্নাতের বিষয়াদি 
দেখা মূর্তুর পরই সম্ভবপর । 


এতিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে-আব্বাস, মুকাতিল, মুজাহিদ প্রমুখ থেকে 
বণিত আছে যে, হাবীব ইবনে ইসমাইল নাজ্জার নামক এ ব্যক্তি সেই ব্যক্তিন্ত্রয়ের অন্য- 
তম, খারা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র আবির্ভাবের দশ বছর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তুব্বা আকবর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পূর্ববতী 
কিতাবসমূহে রসুলুল্লাহ, (সা)-র আগমনের সংবাদ পাঠ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলও রসূলুল্লাহ, সো)-র নবুয়ত 
প্রাস্তির পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন 1---( বুখারী ) 


এটা একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য যে, জন্ম ও নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিন ব্যক্তি 
তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অন্য কোন পয়গম্ধরের বেলায় এমন হয়নি। 


সূরা ইয়়াসীন ৩৬৩ 


ওয়াহাব ইবনে. মুনাব্বেহ বর্ণনা করেন, হাবীব নাঙ্জার কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ছিলেন । 
তাঁর বাসগরহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কাল্পনিক উপাস্যদের কাছে আরোগ্য 
লাভের দোয়া করতে করতে তার সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রেরিত রসূলগণ 
ঘটনাক্রমে সে প্রান্তবতী দ্বার দিয়ে ইন্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম তার সাথেই 
তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা তাকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার এবং এক আল্লাহ্‌র উপাসনা 
করার দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের দাবি যে সত্য, তার কোন প্রমাণ বা 
নিদর্শন আছে কি? তাঁরা হ্যা” বললে তিনি স্বীয় কুষ্ঠরোগের কথা উল্লেখ করে জিজেস 
করলেন, আপনারা এ ব্যাধি দূর করতে পারেন কি? রস্লগণ বললেন, হ্যাঃ আমরা 
আমাদের পরওয়ারদিগারের কাছে দোয়া করব। তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। 
তিনি বললেন, আশ্চর্ষের কথা, আমি সত্তর বছর ধরে দেবদেবীদের কাছে দোয়া করছি; 
কিন্তু কোনই উপকার পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদিগার একদিনে কিরূপে আমার 
অবস্থা পাল্টে দেবেন? রসূলগণ বললেন, হ্যা আমাদের রব সর্বশক্তিমান। তুমি যাদেরকে 
উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কোন গুরুত্বইই নেই। তারা কারও উপকার বা অপকার 
করতে পারে না। একথা শুনে হাবীব আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রসূলগণ 
তার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ, তা'আলা তাঁকে “সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিলেন। 
ফলে তীর ঈমান আরও দৃঢ়তর হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সারাদিনে যা উপার্জন 
করব, তার অর্ধেক আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দেব। সুতরাং যখন রসূলগণের বিরুদ্ধে 
শহরবাসীদের বিক্ষোভের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ছুটে এলেন এবং সম্পৃদায়কে 
বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা সম্পৃদায় তাঁর শঙ্ত, হয়ে গেল এবং 
সবাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন, লাথি 
মেরে মেরে সবাই তাঁকে শহীদ করে দিল। কতক রেওয়ায়েতে প্রস্তর বর্ষণের কথা 


আছে। বেদম প্রহারের সময়ও তিনি ১5৮ ১৯ ০) (হে আমার পালনকর্তা, আমার 
সম্প্রদায়কে হিদায়ত দান করুন) বলে যাচ্ছিলেন। 


কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা রস্লন্রয়কেও শহীদ করে দেয়। কিন্ত 
কোন সহীহ. রেওয়ায়েতে তাঁদের পরবতী অনস্থা বণিত হয়নি। দৃশ্যত মনে হয় যে, 
তাঁরা নিহত হননি। (কুরতুবী) 
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_হাবীব নাজ্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তার সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ 
দেন। তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জাম্নাতের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করলেন, ' 
তখন সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হায় আমার সম্পূদাগ্ন 
যদি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হত যে, রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানে 


৩৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে কেমন অনুগ্রহ, সম্মান ও চিরস্থায়ী নিয়ামত দান করেছেন, 
তবে সম্ভবত তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত। আলোচ্য আয্মাতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে। 


পয্গ্রসুলভ দাওয়াত ও সংস্কার ঃ প্রেরিত রস্লন্ত্রয় মুশরিক ও কাফিরদের 
সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কঠোর ও তিক্ত কথার যেভাবে জওয়াব দিয়ে- 
ছেন, অনুরূপভাবে তাদের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী হাবীব নাজ্জার স্বীয় সম্পুদায়ের 
সামনে যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, সেসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে 
ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকার্ষে ব্রতী লোকদের জন্য চমৎকার পথনির্দেশ রয়েছে৷ 


রসূলগণের উপদেশমূলক প্রচার ও শিক্ষার জওয়াবে মুশরিকরা তিনটি কথা 
বলেছে £ 

€১) তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব কেন? 

(২) করুণাময় আল্লাহ্‌ কারও প্রতি কোন পয়গাম ও কিতাব নাঘিল করেন নি। 

(৩) তোমরা নির্জলা মিথ্যা কথা বলছ। 


চিন্তা করুন, নিঃস্বার্থ উপদেশম্লক আলাপ-আলোচনার জওয়াবে এরূপ উত্তেজনা- 
ূর্ণ কথাবার্তার কি জওয়াব হতে রি £ কিন্তু রসূলগণ কি জওয়াব দিলেন । তাঁরা 


AST AST দেহি ডে পাট লা 


শুধু বললেন ১) 544৮ ১০১ নি 11 vy ৬৪ - অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তা জানেন, 
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আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আরও বললেন rite! € LY সত  5- 


অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করেছি এবং আল্লাহ্র পয়গাম সুস্পষ্টভাবে 
তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি। এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। লক্ষ্য করুন, 
তাঁদের ভাষায় প্রতিপক্ষের উদ্কানিমূলক কথাবার্তার কোন প্রতিক্রিয়া আছে কি£ কেমন 
স্লেহপূর্ণ জওয়াব দিয়েছেন । 


এরপর মুশরিকরা আরও বলল, তোমরা অলক্ষুণে, তোমাদের কারণেই আমরা 
বিপদাপদে পড়েছি। এর নিদিষ্ট জওয়াব ছিল এই £ অলঙক্ষুণে তোমরা নিজেরাই । 
তোমাদের কুকর্মের কুফল তোমাদের গলার হার হয়েছে। কিন্তু রস্লগণ এ 


বিষয়টি অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারাই যে অলক্ষুণে, তা পরিক্ষার হয়নি । 
ASJTG Ad ধু 


তাঁরা বললেন, Pe ~~ J" $_ অর্থাৎ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই রয়েছে। 


ASAT A 


. ঙ £ 3 
অতপর আবার স্েহের ভঙ্গিতে বললেন, (১১ ৩91 অর্থাৎ তোমরা 


চিন্তা কর আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করলাম । আমরা তো কেবল তোমাদেরকে 
শুভেচ্ছামূলক উপদেশই দিয়েছি। হ্যা, তাদের সর্বাপেক্ষা কঠোর বাক্য ছিল এইঃ 


সূরা ইয়াসীন : ৩৬৫ 


“as At ঠ ৫৫ ASAT Ad 


০১০7 5১ ৮91 0২7 অর্থাৎ তোমরাই সীমালংঘনকারী সম্পুদায়। তোমরা 


তিলকে তালে পরিণত কর। 


এ হচ্ছে রসূলগণের সংলাপ। এখন তাঁদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী নও-মুসলিমের 
সংলাপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথমে দুটি কথা বলে সম্পুদায়কে রস্লগণের 
কথা মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন। প্রথম এই যে, চিন্তা কর, এরা দুরদূরান্ত 
থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছেন। সফরের কম্ট সহ্য করেছেন, 
তদুপরি তোমাদের কাছে কোনরকম বধিনিময়ও কামনা করেন না। এরূপ 
নিঃস্বার্থ লোকদের কথা চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে। দ্বিতীয় এই যে, তাঁরা যা 
বলেছেন, তা একান্ত, জান-বুদ্ধি, ন্যায়-নীতি ও হিদায়েতের কথা। এরপর সম্প্রদায়কে 
তাদের ভ্রান্তি ও পথন্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা তোমাদের 
সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইবাদত পরিত্যাগ করে স্বহস্ত-নিমিত 
মৃতিকে ভ্রাণকর্তা মনে করে বসেছ। অথচ তারা তোমাদের এতটুকু উপকার করার 
শক্তি রাখে না এবং আল্লাহর কাছেও তাদের কোন মর্যাদা নেই যে, সুপারিশ করে 
তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবে। 

কিন্ত হাবীব নাজ্জার কথাগুলো তাদেরকে সরাসরি না বলে নিজের সাথে সংযুক্ত 
করার পন্থা অবলম্বন করলেন। 
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PIS HM Me fy ১9৩. অর্থাৎ এভাবে তিনি প্রতিপক্ষের জন্য 


উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ সৃজ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পুদায় 
যখন তাঁর নম্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি শ্রক্ষেপও করল না এবং তাঁকে হত্যা করার 
জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখনও তিনি বদদোয়ার পরিবর্তে 5০৫১ ১৪৮০) বলতে বলতে 
আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন। অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্পূদায়কে 
সুমতি দান করুন। আরও আশ্চর্ষের বিষয় যে, সম্পুদায়ের নির্যাতনে শহীদ হাবীব নাজ্জার 
যখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, সম্মান ও জান্নাতের নিয়ামত প্রত্যক্ষ করলেন, তখনও পাপিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে শুভেচ্ছা ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, হায়! 
আমার সম্পুদায় আমার এই সম্মান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হলে তারাও এতে আমার 
প্রাপ্ত নিয়ামতসমূহের অংশীদার হয়ে যেত। সোবহানাল্লাহ, মানুষের অত্যাচার-উৎপীড়ন 
সত্ত্বেও তাদের হিতাকাঙ্ক্ষা এ ধরনের মহাপুরুষদের শিরা-উপশিরায় কিভাবে গ্রথিত হয়ে 
থাকে। পরোপকারের এই মহান প্রেরণার ফলেই জাতিসমূহের কায়া, পাল্টে যায় এবং 
তারা এমন মর্যাদার আসন লাভ্‌ করে, যা ফেরেশতাদের জন্যও ঈর্ষার কারণ হয়ে 
দাড়াসন। 


৩৬৬ .. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বর্তমান যুগের প্রচারক ও সংস্কারকগণ সাধারণভাবে এই পন্মগন্থরসুলভ আদর্শ 
পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের দাওয়াত ও প্রচার নিষ্ফল হয়ে যায়। 
_বজ্ধতা-বিবৃতিতে মনের ঝাল মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রপাত্মক বাক্য বর্ষণ: 
করাকে আজকাল বাহাদুরী জ্তান করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরও বেশি জেদ ও হঠ- 
কারিতার আবর্তে নিক্ষেপ করে। 
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০১ ১০৩৯3 UIA; সত Y { ০৩০১ ৬ এতে মিথ্যারোপকারী ও হাবীব 
নাজ্জারকে শহীদকারী সম্পৃদায়ের উপর আসমানী আযাবের বিষয় বণিত হয়েছে। এর 
ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ সম্পৃদায়কে আযাব দেওয়ার জন্য আমাকে আকাশ থেকে 
ফেরেশতাদের কোন বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরূপ বাহিনী পাঠানো আমার 
রীতিও নয়। কারণ আল্লাহর একজন ফেরেশতাই বড় বড় শক্তিশালী বীর সম্পূদায়কে 
মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই তাঁর জন্য ফেরেশতার বাহিনী 
প্রেরণ করার কি প্রয়োজন! এরপর তাদের উপর "আগত আযাবের বিষয় বর্ণনা করে 
বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট চীৎকারের ফলে তারা সবাই নিথর-নিস্তব্ধ 
হয়ে গেল। 

বণিত আছে যে, জিবরাঈল আমীন ফেরেশতা শহরের দরজার দুই বাহ ধরে 
এমন কঠোর ও বিকট আওয়াজ দিলেন, যার ফলে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। 
তাদের মৃত্যুকে কোরআন ৬ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। ১০৩, এর অর্থ 
আগুনের নিভে যাওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ সহজাত তাপের উপর নির্ভরশীল। এই 
তাপ খতম হওয়ার নামই মৃত্যু। কাজেই ১ ১ ৮৯ অর্থ হল সহর্জাত তাপ খতম 
হওয়ার কারণে তারা ছিল শীতল ও নিথর। 
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(৩৩) তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী। আমি একে সজীবিত করি 
এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। (৩৪) আমি তাতে 
সৃষ্টি করি খেজুর ও আন্ুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্বরিণী। (৩৫) 
যাতে তারা তার ফল খায়। তাঁদের হাত একে সৃষ্টি করে না। অতপর তারা ক্কতজ্তা 
প্রকাশ করে নাকেন? (৩৬) পবিব্ন তিনি, খিনি ঘম্মীন থেকে উৎপন্ন উত্ভিদকে, তাদেরই ্‌ 
মানুষকে এবং যা তারা জানেনা, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃচ্টি করেছেন। 
(৩৭) তাদের জন্য এক নিদর্শন রাভ্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই 
তারা অন্ধকারে থেকে যায়। (৩৮), সূর্য তার নিদিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা 
পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিয়ন্তণ। (৩৯) চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনঘিল 
নির্ধারিত করেছি। অবশেষে নে পূরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হযে যাক়। (৪০) 
সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন 
আপন কক্ষপথে সম্তরণ করে। (৪১) তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের 
সম্তান-সম্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। (৪২) এবং তাদের জন্য নৌকার 
অনুরূপ হানবাহণ সৃষ্টি করেছি, হাতে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা 
্‌ করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে গারি, তখন তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই 
এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না। (৪8) কিন্তু জার্মারই গক্ষ থেকে রুপা এবং তাদেরকে 
কিছুকাল জীবনোগভোগ করার সুযোগ দেওয়ার কারণে তা করি না। 


তফঙসীরের সার-সংক্ষেপ 
( তওহাীদের নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে) তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী 

(এতে নিদর্শনের বিষয় এই ফে,) আমি একে রেষ্টির দ্বারা) সজীবিত করি এবং 

তা থেকে (বিভিন্ন) শস্য উৎপন্ন করি। তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। আমি তাতে 


৩৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং (বাগানে জল সেচের জন্য) তাতে প্রবাহিত 
করি নির্বরিণী, যাতে (শস্যের ন্যায়) তারা তার (অর্থাৎ, বাগানের ) ফলমূল খায়। 
একে (অর্থাৎ, ফল ও শস্যকে) তাদের হাত স্ভ্টি করে না। (বীজ বপন ও জল 
সেচন বাহ্যত তাদের হাতে হলেও বীজ থেকে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ থেকে ফল উদ্গত 
করার মধ্যে তাদের কোন হাত নেই। এটা আল্লাহ, তা'আলারই কাজ ।) অতপর 
(এমন প্রমাণাদি দেখেও) তারা কৃতক্ততা প্রকাশ করে না কেন? (কৃতকতার প্রথম 
ধাপ হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব স্বীকার করে নেওয়া ।) পবিন্ন তিনি, যিনি যমীন 
থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, মানূষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া 
জোড়া করে স্‌ষ্টি করেছেন; (উদ্ভিদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী জোড়া যেমন গম-যব, 
মিষ্ট ফল ও টক ফল, মানুষের মধ্যে যেমন নর ও নারী এবং অজানা বস্তুসমূহের 
মধ্যেও কোন বস্তু বিপরীত জোড়া থেকে মুক্ত নয়। এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কোন বিপরীত নেই।) তাদের জন্য এক নিদর্শন রান্ি। (অন্ধকার আসল 
বিধায় রান্রিই আসল সময় ছিল। সূর্ষের আলো এসে একে আর্ত করে নিয়েছিল; 
যেমন ছাগলের গোশ্তকে তার চামড়া আরত করে নেয়। ) অতপর আমি ( সূর্যের আলো 
দূর করে যেন) তা থেকে (অর্থাৎ রানি থেকে) দিনকে অপসারিত করি। তখনই 
(আবার রান্ধি এসে যায় এবং) তারা অন্ধকারে থেকে যায়। (আরও একটি নিদর্শন ) 
সূর্য (সে) তার অবস্থানের দিকে আবর্তন করে। (এখানে অবস্থানের এক অর্থ সেই 
কেন্দ্রবিন্দ্‌ঃ যেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বাধষিক গতি পূর্ণ করে আবার সেখানে পৌছে 
যায়। দ্বিতীয় অর্থ সেই দিগন্তস্থিত বিন্দু দৈনিক গতি পর্ণ করে যেখানে পৌছে অস্ত 
যায়।) এটা সেই আল্লাহ, কর্তৃক সুনিদিষ্ট, যিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ, শক্তিমান) 
সর্বজ (এসব ব্যবস্থাপনার রহস্য ও উপযোগিতা জানেন এবং শক্তি বলে এগুলো! প্রয্মোগ 
করেন। আরও এক নিদর্শন) চন্দ্র, তার (চলার) জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত 
করেছি। (সে প্রত্যহ এক মনযিল অতিক্রম করে) অবশেষে (চিকন হতে হতেন) 
পুরাতন খজ্‌:র শাখার অনুরূপ হয়ে যায়, (যা সরু ও বাঁকা হয়ে থাকে। নিস্তেজ 
আলোর কারণে হলুদ বর্ণের সাথেও তুলনা হতে পারে। সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তন এবং 
রান্নি ও দিনের আগমন নির্গমন এমন সুশ্্বলভাবে রাখা হয়েছে যে,) সূর্যের সাধ্য নেই 
যে, চন্দ্রের (আলোদানের সময় অর্থাৎ রান্্রিতে তার) নাগাল পায়। (অর্থাৎ সূর্য সময়ের 
আগেই উদিত হয়ে চন্দ্রকে এবং তার সময় অর্থাৎ, রান্ররিকে সরিয়ে দিন করতে 
পারে না। এমনিভাবে চন্দ্র ও সূর্যের আলো দানের সময় তার নাগাল পায় না। এমনি- 
ভাবে) রান্ত্রি দিনের আগ্রে চলতে পারে না। (অর্থাৎ দিনের নিদিষ্ট সময় শেষ হওয়ার 
পূর্বে রান্ত্রি আসতে পারে না, যেমন দিনও তা পারে না।) প্রত্যেকেই (অর্থাৎ, সূর্য ও 
চন্দ্র) আপন আপন কক্ষপথে (এমনভাবে চলছে যেন) সন্তরণ করে। তারা হিসাবের 
বাইরে যেতে পারে না, গেলে দিবা-রান্্রির হিসাব ত্র.টিযুক্ত হয়ে যেত।) তাদের জন্য 
এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি । 
(অধিকাংশ মানুষ তাদের সন্তান-সন্ততিকে বাণিজ্য ব্যপ্দশে সফরে প্রেরণ করত । 


সূরা ইয়াসীন ৩৬৯ 


সুতরাং এতে তিনটি নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত হয়েছে---এক, বোঝাই নৌকাকে পানির 
উপর চলমান করা, অথচ ভারী হওয়ার কারণে এর ভূবে যাওয়া উচিত ছিল। দুই, 
তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করা । তিন, রিযিক ও তার উপকরণ দেওয়া । ফলে তারা, 
নিজেরা গৃহে বসে থাকে এবং সন্তানসন্ততিকে রিযিক সংগ্রহে প্রেরণ করে।) এবং 
(স্থলভাগে সফরের জন্য) আমি তাদের জন্য নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, 
যেগুলোতে তারা আরোহণ করে। (অর্থাৎ, উট ইত্যাদি। নৌকার সাথে তুলনা এদিক 
দিয়ে যে, এগুলোতেও আরোহণ ও মাল পরিবহন করা যায় এবং দূরত্ব অতিক্রম করা 
যায় । আরবদেশে উটকে I 4৫০ অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলা হত। এর ফলে 
তুলনাটি আরও অলংকারপূর্ণ হয়েছে। অতপর নৌকার সাথে মিল রেখে কাফিরদের 
জন্য একটি শাস্তিবাণী উল্লেখ করা হয়েছে 8) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত 
করতে পারি। তখন (তাদের উপাস্যদের মধ্য থেকে) তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী 
হবেনা । (যে তাদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাচিয়ে রাখে) এবং তারা (নিমজ্জিত 
হওয়ার পর মৃত্যু থেকে) পরিন্রাণও পাবে না। কিন্তু আমারই কুপা এবং তাদেরকে 
কিছুকাল ফোথিব জীবন) ভোগ করার সুযোগ দান করার কারণে (অবকাশ দিয়ে 
রেখেছি)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বস্ত হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিম্নামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল সপ্রমাণ করা এবং হাশর- 
 নশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোক্ত করা। উল্লিখিত আয়়াতসমূহে কুদরতের এমনি 
ধরনের নির্দেশাবলী বণিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ্‌ তাআলার পূর্ণ শক্তির 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃ্টির প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ 
নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী । 


প্রথম আয়াতে ধরিন্রীর দৃষ্টান্ত বণিত হয়েছে, যা সব সময় সব মানুষের সামনে 
রয়েছে । শুক্ষ ধরিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃচ্টি বষিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার 
জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফলমূল প্রকাশ পায়। অতপর এসব বৃক্ষকে 


বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত চি জন্য ভূগর্ভে ও ভূপুষ্ে প্রশ্রবণ প্রবাহিত করার কথা 
ASS ৮) 


উল্লেখ করা হয়েছে। & 3৯৫ ৩৮ 1915 ৩৮ ₹_অর্থাৎ বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিজীর 


সমস্ত শক্তিকে কাজে রানের উদ্দেশ্য মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ করে। 
এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষয়, অতপর মান্ষকে এমন এক বিষয়ে হূশিয়ার করা হয়েছে, 
যার জন্য সমগ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 


CYA 


৬৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


IAT তা পট 
উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোন হাত নেই ঃ বলা হয়েছে নি ৬5 


A A A 


[৫ 2 অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, তাদের হাত এসব ফল 


তৈরি করেনি । এ বাক্যটি অনবধান মান্ষকে আহবান জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা 
কর এই শস্য-শ্যামল ধরিল্রীতে এ ছাড়া তোমার কাজ কিযে তুমি মাটিতে বীজ বপন 
করেছ, তাকে সিক্ত করেছ, নরম করেছ যাতে অংকুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্তু 
বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা, রৃক্ষকে পত্র-পলনবে সঙ্জিত করা এবং তাকে ফলে ও 
ফুলে সমৃদ্ধ করা---এসব কাজে তোমার কি হাত আছেঃ এগুলো তো একান্তভাবে 
সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ তা'আলারই কাজ। তাই এসব বস্তু দ্বারা উপকার 
লাভ করায় সেই অ্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না হওয়া তোমার অবশ্য কতব্য। 


ASAT TAZ IAS পা ART 


£ 
সূরা ওয়াকেয়ার এ আয়াতটি এরই অনুরূপ, ৮% 11 ০9১/5৮ (পি 


১1 
“AS ও ঠ পানি তা নি নি পা সা 
৩১১ yt spl ৯১৮৮ 574 অর্থাৎ তোমরা যা বপন কর, তাকে সমৃদ্ধ 


করে বৃক্ষে পরিণত করার কাজটি তোমরা কর, না আমি করি? সারকথা এই যে, 
এসব ফলমূল তৈরিতে মানুষের কোন হাত না থাকলেও আমি এগুলো সৃষ্টি করে 
মানুষকে মালিক বানিয়ে দিয়েছি। তৎসঙ্গে এগুলো ভক্ষণ করার ও কাজে লাগাবার 
নৈপৃণ্যও শিক্ষা দিয়েছি । 


মানুষের খাদ্য ও জারজ খাদ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে 8 ইবনে জরীর 


জেলা পাতা 


প্রমুখ তফসীরবিদ রি ৮০ 2 বাক্যের ৮০-কে এ 8০ 5" -এর অর্থে ধরে অনুবাদ 


করেছেন এসব বস্তু সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফলমূল ভক্ষণ করে এবং 
সেই বস্তুও ভক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফলমূল দিয়ে মানুষ স্বহস্তে তৈরি করে । 
উদাহরণত ফলমূল দিয়ে নানারকম হালুয়া, আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করা হয়। 
কতক ফল থেকে তৈল বের করা হয়। সারকথা এই যে, ফলমূল মানুষের কর্ম ছাড়াও 
খাওয়ার যোগ্য করে সুজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ও 
উপাদেয় বস্ত তৈরি করার নৈপুণ্যও আল্লাহ, তাআলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন । 


এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নিয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে হরেক 
রকমের সুস্বাদ ও উপাদেয় খাদ্য তৈরির নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়াও একটি নিয়ামত। এই 
তক্কসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাসীর বলেন, হযরত ইবনে মসউদের এক কেরাত দ্বারাও 


AA ALIN" UB 


এই তফসীরটি সমথিত হয়। তাঁর কেরাতে ৩ শব্দের পরিবর্তে (৮৫ ০৯ 1 ৬১২০৪ 0৬০ 


রয়েছে । 


সূরা ইয়াসীন ৩৭১ 


এর বিশদ বর্ণনা এই যে, দুনিয়ার সকল জীব-জন্ত, উদ্ভিদ ও ফল ভক্ষণ করে। 
কতক জানোয়ার মাংস এবং কতক জানোয়ার মাটি ভক্ষণ করে। কিন্তু তাদের খোরাক 
একক বস্তই হয়ে থাকে । তৃণভোজী জন্তু খাঁটি তৃণ এবং মাংসভোজী জন্তু খাঁটি 
মাংস ভক্ষণ করে। কয়েক প্রকারের বস্তুকে একত্রে মিলিয়ে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত 
করা লবণ, মরিচ, চিনি, টক ইত্যাদি মিশ্রিত করে একই খাদ্যের দশ প্রকার তৈরি 
করা---এক প্রকার মিত্র খোরাক একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য । চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় 
খাদ্য তৈরি করার নৈপণ্য মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ, তা'আলার এসব 


A IAT পা 


নিয়ামত উল্লেখ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে ১ 5 7 51 বৃদ্ধিমানরা এসব ্‌ 
বস্তু দেখার পরও কৃতক্ততা প্রকাশ করেনা কেন ? অতপর মান্ষ ও জীবজন্তকে 


কি AS 
শামিল করে সর্বময় ক্ষমতার আরও একটি নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে (১ (5৮৮০ 
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এতে ৬০ শব্দটি £5)- -এর বহবচন। অর্থ জোড়া। জোড়ার মধ্যে পরস্পর- 
বিরোধী দুই বস্তু থাকে, যেমন নর ও নারীর মধ্যে নরকে নারীর এবং নারীকে নরের 
জোড়া বলা হয়। এমনিভাবে জীবজন্তর নর ও মাদা পরস্পরে জোড়া। অনেক উত্ভি- 
দের মধ্যেও নর ও মাদার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। খেজুর ও পেঁপে গাছের মধ্যে তো 
এটা সুবিদিতই। অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও এটা অবান্তর নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় জানা গেছে যে, সমস্ত ফলবিশিষ্ট ও ফুলবিশিষ্ট বৃক্ষের মধ্যে নর ও মাদা 
হয়ে থাকে এবং এগুলোতে প্রজনন প্রক্রিয়াও চালু আছে। এমনি ধরনের গোপন প্রক্রিয়া 
যদি জড়পদার্থ ও অন্যান্য সৃষ্টবস্তর মধ্যেও থেকে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার 


পি টিলা ছি পা ডে 


কিছু নেই। ১ 2০ y Love বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় । সাধারণভাবে 


তফসীরবিদগণ £19)! শব্দের অর্থ নিয়েছেন প্রকার ও শ্রেণী। কেননা, দু’টি বিপরীত 
বস্তকেও জোড়া বলা হয়ঃ যেমন শৈত্য-_-উত্তাপ, জল-স্থল, দুঃখ-আনন্দ, রোগ-সুস্থতা 
ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও মাঝারি হওয়ার দিক দিয়ে 
অনেক স্তর ও শ্রেণী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মানুষ ও জন্ত-জানোয়ারের মধ্যে রঃ 
আকার, ভাষা ও চালচলনের দিক দিয়ে অনেক শ্রেণী ও প্রকার রয়েছে। 0) 


টি Acs 2 ee 


শব্দের মধ্যে এগুলো সব দাখিল আছে। আয়াতের প্রথমে ৩১ ০৮০ ৬ 


A JA A 


বলে উদ্ভিদের বিভিন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর (৪১1 ৮৮৮ বলে মানুষের 


৩৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড. 


পাটি তা 
টা a 


শ্রেণী ও প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে এ 5৯০ ॥ Los "2 বলে অনাবিষ্কৃত 


হাজারো সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভূ-গর্ভে, সমুদ্রে এবং পর্বতসমূহে জীবজন্তু, 
উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের কি পরিমাণ প্রকার রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা‘আলাই জানেন। 


পলে SFA IAT 54 ডে 95 ঠা ৩ 


Jel ৬০ pls 4১1 ৮৫) 82 1)- এখানে আকাশে ও দিগন্তে বিস্তৃত সৃষ্ট 


বন্তসমূহের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিল 


এর শাব্দিক অর্থ চামড়া বের করা। কোন জন্তর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোন 
বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে ভিতরের বস্তু জাহির হয়ে যায়। এ দৃষ্টান্তে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে অন্ধকারই আসল; আলোক বৈপত্তিক বিষয় । এটা 
গ্রহ ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যবস্থাধীনে 
নিদিষ্ট সময়ে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিলে অন্ধকারই থেকে যায়। একেই 
রান্রি বলা হয়। 


পাড়ে ও পানি 


EST pln BS ০9 9 ৩08৯ ও ০ ৮01 5 অর্থাৎ সর্থ 


# 


তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল স্থানগত ও কালগত উভয় 
প্রকার হতে পারে। 72:৯০ শব্দটি কখনও ভ্রমণের শেষ সীমার অর্থেও ব্যবহাত হয় 
যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় ভ্রমণ শুরু হয়ে যায়।---€ ইবনে-কাসীর) 


কোন কোন তফসীরবিদ এখানে কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন; অর্থাৎ, 
সেই সময়, যখন সূর্য তার নিদিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি কিয়ামতের দিন। 
এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সুর্য তার কক্ষপথে মজবুত ও অটল 
ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেপ্ডের পার্থক্য হয় 
না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে; যেখানে 
পৌছে তার গতি স্তদ্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কিয়ামতের দিন। এই তফসীর হযরত 
কাতাদাহ থেকে বণিত আছে ।---(ইবনে কাসীর) 


সূরা যুমারের এক আয়াতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, 7৯০--এর অর্থ 
কিয়ামতের দিন। আয়াতটি এই $ 
শী পাঠিত পাড়ে Ad TAD Juri ua রাও পারত 
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52 
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এতেও সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ বিষয়বন্ত বণিত হয়েছে। 
দিবা-রাত্রির পরিবর্তনকে সাধারণের দৃষ্টি অনুযায়ী রূপক আকারে বর্ণনা করে বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা রান্রি দ্বারা দিবসকে এবং দিবস দ্বারা রাব্রিকে আচ্ছন্ন 
করে দেন। রান্লিও দিবস যেন, দু'টি আবরণ। রান্রির আবরণ দিনের উপর ফেলে দিলে 
রাত্রি হয়ে যায় এবং দিনের আবরণ রান্রির উপর ফেলে দিলে দিন হয়ে যায়। এরপর 
বলা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলার আজ্তাবহ। প্রত্যেকেই বিশেষ মেয়াদের 


দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে ৬২1 শব্দের অর্থ নিদিষ্ট মেয়াদ। অর্থাৎ সূর্য 
ও চন্দ্র উভয়ের গতি নিদিষ্ট মেয়াদে অর্থাৎ কিয়ামতে পৌছে খতম হয়ে যাবে। আলোচ্য 
আয়াতেও বাহ্যত 1৯০৯০ শব্দ দ্বারা এই নিদিষ্ট মেয়াদই বোঝানো হয়েছে। এ 
তফসীরের অর্থেও কোন খটকা নেই এবং সৌর বিজ্ঞানের আলোকেও কোন আপত্তি 
নেই। ্‌ 

কতক তফসীরবিদ কয়েকজন সাহাবী থেকে বণিত বুখারী ও মুসলিমের একটি 
হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন। 


আবূ যর গিফারী রো) একদিন রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে 
উপস্থিত ছিলেন। রস্লুল্লাহ (সা) বললেন, আবূ যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান£ 
আবু যর বললেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রস্লই ভাল জানেন। তখন রসূলুল্লাহ সো) বললেন, 


JAS পা 
সূর্য চলতে চলতে পি নিচে পৌছে সিজদা করে। অতপর বললেন, mol 5 
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1৪) সি ৬৪ 32 আয়াতে 7+৮০ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। 


হযরত আব্‌ যরেরই এক রেওয়ায়েতে আরও আছে, আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে 
উপরোক্ত আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, | ৩ ৩ ৮০ 
ইমাম বুখারী একাধিক জায়গায় রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন। 


হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে ওমর থেকেও এই বিষয়বস্তুর হাদীস বণিত আছে। এতে 
অতিরিক্ত আরও আছে যে, প্রত্যহ সূর্য আরশের নিচে পৌছে সিজদা করে এবং নতুন 
পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে । 
অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রণের অনুমতি দেওয়া হবে না, 
বরং পশ্চিমে অস্ত যেয়ে পশ্চিম থেকে উদিত হওয়ার আদেশ দেওয়া হবে। এটা হবে 
কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ 

হয়ে যাবে এবং কোন গোনাহ্গার, কাফির ও মুশরিকের তওবা কবুল করা হবে না। 
---( ইবনে কাসীর) 


আরশের নিচে সূর্যের সিজদা £ঃ এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, আয়াতে 
স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থাৎ সেই জায়গা বোঝানো হয়েছে, যেখানে সূর্যের গতি শেষ 


৩৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ।॥ সপ্তম খণ্ড 


হয়ে যায়। আরও জানা গেল যে, এই গতি আরশের নিচে পৌছার পর শেষ হয়। 
অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য প্রত্যহ বিশেষ অবস্থানস্থলের দিকে ধাবিত হয় এবং 
সেখানে পৌছে আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে সিজদা পরবতী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা 
করে। অনুমতি পাওয়ার পর দ্বিতীয় পরিভ্রমণ শুরু করে। 


কিন্তু ঘটনাবলী, চাক্ষুষ প্রমাণ এবং সৌর বিজ্ঞানের বণিত নীতির ভিত্তিতে এতে 
একাধিক শক্তিশালী খটুকা দেখা দেয়। 


প্রথম, কোরআন ও হাদীস থেকে আরশের অবস্থা এই জানা যায় যে, আরশ 
সমগ্র ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে ঘিরে রেখেছে। ভূমণ্ডল এবং গ্রহ-নক্ষত্রসহ. সমগ্র 
নভোমণ্ডল আরশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রয়েছে। কাজেই সূর্য তো সর্বদা ও সর্বাবস্থায় 
আরশের নিচেই রয়েছে । অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে যাওয়ার মানে কি? 


দ্বিতীয়, সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যায়, 
তখনই অন্য জায়গায় উদিত হয়। তাই তারউদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত 
রয়েছে । সুতরাং অস্তের পর আরশের নিচে যাওয়া ও সিজদা করার অর্থ কি? 


তৃতীয়, উপরোক্ত হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সূর্য তার অবস্থানস্থলে 
পৌছে বিরতি করে এবং এতে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে সিজদা করত পরবতী 
পরিভ্রমণের অনুমতি গ্রহণ করে। অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, সুর্যের গতিতে কোন 
বিরতি নেই। অতপর সূর্যের উদয় ও অস্ত বিভিন্ন জায়গার দিক দিয়ে যেহেতু 
সর্বদাই অব্যাহত থাকে, তাই তার বিরতিও সর্বদা ও সবক্ষণ হওয়া চাই, যার ফলে 
স্র্য কোন সময় গতিশীলই হবে না। 


এগুলো কেবল সৌর বিজ্তানেরই খটকা নয়, ঘটনাবলী এবং চাক্ষুষ অভিজ্তার 
আলোকেও এসব খটকা দেখা দেয় যা উপেক্ষণীয় নয়। দার্শনিক বাৎলীমূসের মতবাদ 
ছিল এইযে, সূর্য সবোচ্চ আকাশের অনুগামী হয়ে স্বীয় কক্ষপথে প্রাত্যহিক বিচরণ 
করে এবং সূর্য চতুর্থ আকাশে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিন্তু দার্শনিক পিথাগোরাস এই 
মতবাদের বিরোধিতা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এটা প্রায় নিশ্চিত করে 
দিয়েছে যে, বাৎলীমসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং পিথাগোরাসের মতবাদ নিভূলি। সাম্পৃতিক- 
কালের মহাশ্ণ্য ভ্রমণ এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদচারণার ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে 
যে, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ আকাশের নিচে শুন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিতঃ আকাশ গাল্রে প্রোথিত 
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নয়। কোরআন পাকের ১১৬২ ৭১ ০ 055 আক্লাত দ্বারাও এ মতবাদ 


সমথিত হয়। এতে আরও আছে যে, দৈনন্দিন উদয় ও অস্ত সূর্যের গতির কারণে 
নয়, বরং পৃথিবীর গতির কারণে হয়ে থাকে । এ মতবাদের দিক দিয়ে উপরোক্ত 
হাদীসে আরও একটি খটকা দেখা দেয়। 


সূরা ইয়াসীন ৩৭৫ 


এর জওয়াব অনৃধাবন করার পূর্বে মনে রাখা দরকার যে, উল্লিখিত আয়াতের 
পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত কোরআনের বিরুদ্ধে কোন খট্কাই দেখা দেয় না। আলোচ্য 
আয়াত থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, সূর্যকে আল্লাহ্‌ তাআলা এক সুশৃঙ্খল ও 
অটল গতি দান করেছেন। ফলে সে সর্বদাই তার অবস্থানস্থলের দিকে বিচরণ করতে 
থাকে। এখন এই অবস্থানস্থলের অর্থ কাতাদাহর তফসীর অনুযায়ী “কিয়ামতের দিন" 
নেওয়া হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সূর্যের গতি কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় একই 
অবস্থায় অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তা খতম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে স্থানগত 
অবস্থানস্থল অর্থ নেওয়া হলেও সৌরকক্ষের সেই বিন্দুকে সূর্যের অবস্থানস্থল বলা যায়, 
যেখান থেকে জন্মলগ্ন থেকে সূর্য তার ভ্রমণ শুরু করেছিল, এখানে পৌছেই তার দিবা- 
রাবির এক পরিভ্রমণ পূর্ণতা লাভ করে। কেননা এই বিন্দুটিই তার পরিভ্রমণের চূড়ান্ত 
সীমা। এই বিন্দুতে পৌছে তার নতুন পরিভ্রমণ শুরু হয়। এখন এই মহাগোলকের 
বিন্দু কোথায় এবং কোনটি, যেখান থেকে সৃষ্টির শুরুতে তার পরিভ্রমণের সূচনা হয়েছিল, 
কোরআন পাক এ ধরনের অনর্থক আলোচনার সাথে মানুষকে জড়িত করে না, যা তার 
ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গলের সাথে সম্পক রাখে না। এটিও এমনি 
ধরনের আলেচনা। তাই একে বাদ দিয়ে কোরআন পাক আসল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্তার বহিঃপ্রকাশ 
বর্ণনা করা। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক উজ্জ্বল গোলক সূর্যও আপনা 
আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং তার কোন গতিবিধি আপনা আপনি হতে পারে না 
কিংবা অব্যাহত থাকতে পারে না। বরং সে তার দিবা-রান্তরির বিচরণে সবক্ষণ আল্লাহ্‌ 
তাআলার অনুমতি ও ইচ্ছার অধীন হয়ে চলে। 


উপরে যতগুলো খটকা বণিত হয়েছে, তার কোনটিই আয়াতের বর্ণনায় দেখা 
দেয়না। তবে যে হাদীসে আরশের নিচে পৌছে সিজদা করা ও পরবতী পরিভ্রমণের 
অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সবগুলো খটকা সে হাদীসের সাথেই সম্পৃক্ত। হাদীসে 
যেহেতু আলোচ্য আয়াতের বরাতও দেওয়া হয়েছিল, তাই আয়াত প্রসঙ্গে এখানে এ আলো- 
চনার অবতারণা করা হল। হাদীসবিদ ও তফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন জওয়াব দিয়্ে- 
ছেন। বাহ্যিক ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, সূর্যের সিজদা দিবারান্রির মধ্যে মান্তর একবার 
অস্ত যাওয়ার পর হয়ে থাকে। যারা হাদীসের এই বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অস্ত 
যাওয়া সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। এক, যে স্থানে সূর্য অস্ত গেলে দুনিয়ার 
অধিকাংশ জনবসতিতে অস্ত হয়ে যায়, সে স্থানের অস্ত বোঝানো হয়েছে । দুই. বিষুৰ 
রেখার অস্ত বোঝানো হয়েছে এবং তিন, মদীনার দিগন্তে অস্ত বোঝানো হয়েছে। এভাবে 
এ খটুকা থাকে নাষে, সূর্যের উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বক্ষণ হতেই থাকে। হাদীসে 
একটি বিশেষ দিগন্তে অস্ত যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা 
শাব্বির আহমদ উসমানী রে)-র জওয়াবই পরিক্ষার ও নির্মল। কয়েকজন তফসীর- 
বিদের উক্তি দ্বারাও তা সমথিত হয়। 


৩৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


'সুজ্দুশ্‌ শামস" নামক এক প্রবন্ধে প্ৰদত্ত তার এই জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করার 
পূর্বে পয়গস্বরগণের শিক্ষা ও বর্ণনা সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়টি বুঝে নেওয়া জরুরী যে, 
আসমানী কিতাব ও পয়গস্থরগণ মান্ষকে আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার 
অবিরাম দাওয়াত দেন এবং এগুলোকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ, সর্বব্যাপী জ্ঞান ও 
কুদরতের প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন। কিন্তু প্রথম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ততটুকুই কাম্য, 
যতটুকু মানুষের পাথিব ও সামাজিক প্রয়োজনের সাথে অথবা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
প্রয়োজনের সাথে সম্পক রাখে । এর অতিরিক্ত নিরেট দার্শনিক সলভ চুলচেরা বিশ্লেষণ 
ও বিষয়বস্তুর স্বরূপ নিয়ে ঘাঁটাঘাটিতে সাধারণ মানুষকে জড়িত করা হয় না। কেননা 
এগুলোর পরিপূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞান দার্শনিকরাও সারা জীবন ব্যয় করা সত্ত্বেও অর্জন 
করতে সক্ষম হননি--সাধারণ মানুষ কি অর্জন করতে পারে? আর যদি তা অজিত 
হয়ে যায়, তবে এর মাধ্যমে তাদের কোন ধৰ্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ হয় না এবং কোন বিশুদ্ধ 
পাখিব লক্ষ্যও হাসিল হয় না। এমতাবস্থায় এই অনর্থক ও বাজে আলোচনায় প্ররুত্ত 
হওয়া জীবন ও অর্থের অপচয় বৈ নয় । 


আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের পরিবর্তন ও স্থানান্তরের ততটুকু অংশই কোরআন 
ও পয়গম্বরগণ প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন, যতটুকু মানুষ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে এবং সামান্য 
চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। দার্শনিক ও জ্যামিতিক চুলচেরা বিশ্লেষণ 
একমাত্র দার্শনিক ও আলিমগণই করতে পারেন। এরূপ বিশ্লেষণের উপর প্রমাণ 
নির্ভরশীল থাকে না এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনারও উৎসাহ দেওয়া হয় না। কেননা 
জানী হোক কিংবা মূর্খ, নর হোক কিংবা নারী, শহরবাসী হোক কিংবা গ্রামবাসী, 
পাহাড় ও দ্বীপে বাস করুক অথবা উন্নত শহরে বাস করুক প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্‌র 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তার আদেশ-নিষেধ পালন করা ফরয। তাই, পয়গস্থরগণের 
শিক্ষা জনসাধারণের চিন্তা ও বিবেকবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। এসব 
শিক্ষা বোঝার জন্য কোনরূপ কারিগরি পারদশিতার প্রয়োজন হয় না। 


নামাযের ওয়াক্তসমূহের পরিচয়, কিবলার দিক নির্ধারণ, বছর, মাস ও দিন- 
তারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি বিষয়ের জ্তান অঙ্কশাসত্রের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন 
করা যায়। কিন্তু শরীয়ত এগুলোর ভিত্তি অঙ্কশাস্ত্রের খুটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখার 
পরিবর্তে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে । চাদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন- 
তারিখ নির্ধারিত হয়ঃ কিন্তু চাদ হল কি হল না,তার ভিত্তি কেবল চাদ দেখা ও 
প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ্জ ও রোযার তারিখ নির্ধারিত হয়। 
চাদের ক্রমবৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য সম্পকে কতিপয় সাহাবী রসূলুল্লাহ সো)-কে 


PS লি AS 
a’ 


ea 
প্রশ্ন করলে কোরআন তার জওয়াবে বলে ৫৮1১ ৮৮০০ ০৯১ ০ J 


রাজা 


৮) পাকে রা 9 % 


অর্থাৎ আপনি উত্তরে বলুন, চাদের এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য মাসের শুরু, শেষ ও 
দিন-তারিখ জেনে হজ্জের দিন নিদিষ্ট করা। এ জওয়াব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের 
প্রশ্ন অনর্থক । এ রহস্য জানার উপর তোমাদের কোন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কাজ 


সূরা ইয়াসীন ্‌ ৩৭৭ 


নির্ভরশীল নয় । তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পাথিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন 
প্রশ্ন করাই দরকার । 


এ ভূমিকার পর আসল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় কুদরত ও প্রজ্ঞার কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর মানুষকে 
তওহীদ ও সর্বব্যাপী কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছেন । এ প্রসঙ্গে সর্ব 
প্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের দুষ্টির সামনে রয়েছে । বলেছেন, 


FAA JIS I+ |e 
চি অতপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কথা 


বলেছেন yf ৪ ৮1 এ বিষয়টি সব মানুষই দেখে ও জানে । এরপর 


আকাশ ও আকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা শুরু করে প্রথমে দিবা ও রাত্রির দৈনন্দিন 
IAG JIGS | | 

পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, .0%১1 (8) & 15 এরপর সর্ববৃহৎ গ্রহ, 

AT 3 ASH রগ 


সূর্য ও চন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য সম্পর্কে বলেছেন, s JY ০০০০5 


রি ক 0 8) পা পাও 9 


re: 5 ই) 2 ১৪) ২9 এ ১৩) এসি চিন্তা করুন, এর উদ্দেশ্য এ কথা 


ব্যক্ত করা যে, সূর্য আপনা-আপনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। 
সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সত্তার নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙখলা অনুসরণ করে 
ঘাচ্ছে। রস্লল্লাহ্‌ সো) সূর্যাস্তের সময় এক প্রশ্নের জওয়াবে হযরত আবৃযর গিফারীকে 
এ সত্যটি জেনে নেওয়ারই নির্দেশ দেন। এতে তিনি বলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর 
আরশের নিচে আল্লাহকে সিজদা করে এবং পরবর্তী পরিভ্রমণ শুরু করার অনুমতি 
প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর যথারীতি সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং 
প্রত্যষে পূব গগনে উদিত হয়। এর সারমর্ম এর বেশি নয় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের 
সময় বিশ্ব চরাচরে এক নতুন বিপ্লব দেখা দেয়। সূর্যকে কেন্দ্র করেই এটা হয়। 
রসূলুল্লাহ সো) মান্ষকে হৃশিয়ার করার জন্য এই বৈপ্লবিক সময়টিকে উপযুক্ত 
বিবেচনা করে শিক্ষা দিয়েছেন যে সূর্যকে, স্বাধীন ও স্বীয় শক্তি বলে বিচরণকারী 
মনে করো না। সে কেবল আল্লাহ্‌র অনুমতি ও ইচ্ছার অনুসারী হয়ে বিচরণ করে। 
তার প্রত্যেক উদয় ও অস্ত আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে হয়। আদেশ অনুসারে 


বিচরণ রিমির সিজদা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক বস্তর সিজদা 
ক Lee তা বির 
তার অবস্থার সাথে সামঞস্যশীল হয়ে থাকে। কোরআন বলে, 8 gle er ১৩ 95 


নিত 
৭ 


সা 5 অর্থাৎ প্রত্যেক সৃন্টি আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তসবীহ্‌ করে এবং প্রত্যেককে 


তার ইবাদত ও তসবীহ্‌র পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন মানুষকে তার নামাষ 


Oleg OO 


৩৭৮ তফসীরে মা'আরেঞফ্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ও তসবীহ্‌র পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই সূর্যের সিজদা করার অর্থ এরূপ 
বুঝে নেওয়া ভ্রান্ত যে, সে মানৃষের ন্যায় মাটিতে মস্তক রেখে সিজদা করে । 


কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ সমস্ত আকাশ, গ্রহ-উপপ্রহ ও 
পৃথিবীকে উপর দিক থেকে বেস্টন করে রয়েছে। অতএব সূর্য সর্বদা ও সর্বন্র আরশের 
নিচেই থাকে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যেতে থাকে, 
তখনই অন্য জায়গায় উদিত হতে থাকে। তাই সূর্ধ প্রতিনিয়তই উদিত হচ্ছে ও অস্ত 
যাচ্ছে। সুতরাং সূর্য সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আরশেরও নিচেই থাকে এবং উদিত ও 
অস্তমিত হতে থাকে। তাই হাদীসের সারমম এই যে, সূর্য তার সমগ্র পরিভ্রমণে আরশের 
নিচে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদারত থাকে। অর্থাৎ, তার অনুমতি ও আদেশ অনুসারে 
পরিভ্রমণ করে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তা এমনিভাবে অব্যাহত থাকবে । 
অতপর যখন কিয়ামত আসন্ন হওয়ার আলামত প্রকাশ করার সময় হবে তখন সূর্যকে 
তার কক্ষপথে পরবতাঁ পরিভ্রমণ শুরু করার পরিবর্তে পেছনে ফিরে যাওয়ার আদেশ 
দেওয়া হবে এবং তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এ সময় তওবার দরজা বন্ধ 
হয়ে যাবে এবং কারও ঈমান ও তওবা কবুল করা হবে না। 


মোটকথা, বিশেষভাবে সূর্যাস্ত, অতপর আরশের নিচে যাওয়া ও সিজদা করা 
এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি চাওয়ার যেসব ঘটনা উপরোক্ত হাদীসে বণিত হয়েছে, 
সেগুলো পয়গস্বরসূলভ কার্ধকর শিক্ষার একান্ত উপযোগী এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে 
পৌছে পুরোপুরি একটি উপমা মান্তরঃ এতে জরুরী হয় না যে, সর্ষ মানুষের মত 
মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করে এবং সিজদা করার সময় সূর্যের গতিতে বিরতি হওয়াও 
অনিবার্য হয় না। এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, সূর্য দিবারাত্রিতে মাত্র একবার কোন বিশেষ 
জায়গায় পৌঁছে সিজদা করে এবং শুধু অস্তমিত হওয়ার পর আরশের নিচে যায়। 
কিন্তু এই বৈপ্লবিক সময়ে সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করে যে, সূর্য তাদের দ্‌ষ্টি থেকে উধাও 
হয়ে যাচ্ছে, তখন উপমাস্বরূপ তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এসব প্রকৃতপক্ষে 
আরশের নিচে সূর্যের আজ্ঞাধীন হয়ে চলার কারণেই হচ্ছে। সূর্য স্বয়ং কোন শক্তি ও 
ক্ষমতা রাখে না। তখন মদীনাবাসীরা যেমন স্বস্থানে অনুভব করছিল যে, এখন সূর্য 
সিজদা করে পরবতী পরিজ্রমণের অন্মতি নেবে, তেমনি যে যে জায়গায় আস্ত হতে 
থাকবে, সকলের জন্যই একই শিক্ষা হয়ে যাবে। আসল কথা এই জানা গেল যে, সূর্য 
তার কক্ষপথে বিচরণকালে প্রতি মূহ তে আল্লাহ্‌ কে সিজদাও করে এবং সামনের দিক 
. এগিয়ে যাওয়ারও প্রার্থনা করে। এর জন্য তাঁর কোন বিরতির প্রয়োজন হয় না। 


এই ব্যাখ্যার পর পূর্বোক্ত হাদীসের বিষয্মবস্ততে চাক্ষুষ অভিক্ততা সৌর ও অঙ্ক 
বিক্তানের নীতি বাৎলীমুসীগ্ন অথবা পিথাগোরাসীয় মতবাদ ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই 
কোন আপত্তি ও খটকা অবশিষ্ট থাকে না। 


তথাপি আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা এই যে, পূর্বোক্ত হাদীসে সূর্যের সিজদা 
করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এটা ব্ক্তি ও 


সরা ইয়াসীন ৩৭৯ 


_জানবৃদ্ধিশীলের কাজ । সূর্থ ও চন্দ্র নিজীব ও চেতনাহীন। তারা এ কাজ কিরাপে 
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আয়াতটি এ প্রশ্নের জওয়াব। অর্থাৎ আমরা যেসব বস্তুকে নিজীঁব, নির্বোধ ও চেতনাহীন 
মনে করি, তারাও প্ররুতপক্ষে এক বিশেষ প্রকার প্রাণ, জ্ঞানবৃদ্ধি ও চেতনার অধিকারী । 
তবে তাদের প্রাণ, জ্ঞান ও চেতনা মানুষ ও জীবজন্তর তুলনায় এত কম যে, সাধারণ- 
ভাবে অনুভূত হতে পারে না। কিন্তু তাদের যে এগুলো নেই, এর পক্ষে কোন শরীয়তগত 

অথবা বিবেকপ্রসূত দলীল নেই৷ কোরআন পাক এ আয়াতে প্রমাণ করেছে যে, 
তারাও প্রাণী এবং বোধ ও চেতনাসম্পন্ন। আধুনিক গবেষণাও এটা স্বীকার করেছে। 
(০ 1 ৬৪ (Sw 4815 


জ্ঞাতব্য 8 কোরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা সুস্পম্টরূপে প্রতিপন্ন 
হয় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়টিই গতিশীল এবং এক মেয়াদের জন্য পরিভ্রমণরত। এতে 
সে মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যাতে সূর্যের গতিশীলতা স্বীকার করা হয়নি । সর্বা- 
ধূনিক গবেষণাও এ মতবাদকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছে। 
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অর্থ শুক্ষ খজুর শাখা, যা বেঁকে ধনুকের মত হয়ে যায়। ০) ৮৬০ শব্দটি ০) 


-এর বহুবচন। অথ অবতরণ স্থল। আল্লাহ্‌ তা'আলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের চলার জন্য 
বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই “মনযিল” বলা হয়। 


চন্দ্রের মনযিল ঃ চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাই তার 
মনযিল ত্রিশ অথবা উনন্ত্রিশটি হয়ে থাকে । প্রত্যেক মাসে চন্দ্র কমপক্ষে একদিন উধাও 
হয়ে থাকে । ফলে সাধারণভাবে তার মনযিল আটাশটিই বলা হয়। সৌরবিজক্তানীরা 
এসব মনযিলের বিপরীতে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহের সাথে মিল রেখে এগুলোর বিশেষ 
বিশেষ নাম রেখেছেন। জাহিলিয়াত যুগের আরবেও এসব নামেই মনঘিলসমূহ চিহিন্ত 
হত। কোরআন পাক এসব পারিভাষিক নামের উধ্র্বে। চন্দ্র বিশেষ বিশেষ দিনে যে 
দূরত্ব অতিক্রম করে, কোরআন মনযিল বলে শুধ্‌ সে দ্রত্বকেই বুঝিয়ে থাকে । 

সূরা ইউন্সে এ সম্পর্কে বিশদ 879 করা হয়েছে। সূরা ইউনূসের আয়াত : 


রা লা € পপ র্টি 59 পাপা পাছ। GB পরী পা পর 
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চন্দ্ৰ উভয়ের মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। পাৰ্থক্য এই যে, চন্দ্রের মনযিলসমূহ চাক্ষুষ 
৪ চেনা যায় এবং সূর্যের মনযিলসমূহ অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবের মাধ্যমে জানা যায় । 
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টে ১৪ ৩ তি 0৯) ye ০১ বাক্যে মাসের শেষে চাদের অবস্থা বর্ণনা করা 


৩৮০ তফসীরে মাণ“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হয়েছে। চাঁদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের 
আকার ধারণ করে। আরবদের পরিবেশ উপযোগী “শুক্ষ খজ.র শাখার মত" বলে এর 
- দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে । 


ASL AD পপ A ১ ০ 


০) 8০০৮৯ ৮৭১ 04 5-অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ উভয়ই আপন আপন কক্ষপথে 


সন্তরণ করে। SL এর শাব্দিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত যাতে কোন গ্রহ 


বিচরণ করে। সূরা আধ্বিয়ায় এ আয়াত সম্পকে বসা হয়েছে যে, এর দ্বারা বোঝা যায়, 
চন্দ্র আকাশ গানে প্রোথিত নয়। বাৎলীম্সীয় মতবাদ প্রমাণ করে যে, চন্দ্র আকাশ গান্রে 
প্রোথিত। কোরআনের আয়াত থেকে জানা.যায় যে, চন্দ্র আকাশের নিচে এক বিশেষ 
কক্ষ পথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষে মানুষের অবতরণের ঘটনাবলী 
এ বিষয়টিকে নিশ্চিত সত্যে পরিণত করেছে । 
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শা ডে লা কিতা তা 


১9458 0 ৮৫১০___ এতে সম্দ্র ও তৎসংগ্লিষ্ট বস্তসমূহের মধ্যে কুদরতের বহিঃ- 


টি 
প্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা নৌকাসম্হকে স্বয়ং ভারী বস্তু দ্বারা 
বোঝাই হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর চলার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এগুলোকে 
নিমজ্জিত করার পরিবর্তে দূর-দৃরান্তের দেশে পৌছে দেয়। আয়াতে বলা হয়েছে, আমি 
তাদের সন্তানসন্ততিকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। এখানে সন্তানসন্ততির : কথা 
বলার কারণ সম্ভবত এই যে, সন্তানসন্ততি মানৃষের বড় বোঝা । বিশেষত যখন তারা 
চলাফেরার যোগ্য না থাকে । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাই কেবল নৌকাসমুহে 
আরোহণ কর না, বরং সন্তান-সন্ততি ও তাদের সমস্ত আসবাবপত্রই এসব নৌকা বহন 


পা কিএরা চিল তা Aw A WAST পারছি তা তা 


করে। ০ 1) ৮০ ১১০০ ০ গণ ০৬৯ বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ 


| Cd 


ও বোঝা বহনের জন্য কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও যানবহন সৃষ্টি 
করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, 
বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তর সেরা । বড় বড় বোঝার স্তুপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর 


করে। তাই আরবরা উউকে %)1 ৯১ অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলে থাকে । 


কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ $ কিন্তু কোরআন এখানে উট অথবা অন্য 
কোন বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি, বরং অস্পম্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে 
এমন সব যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অধিকতর 'মান্ষ ও তাদের আসবাবপন্ত্র বহন 
করে মনযিলে মকসুদে পৌছে দেয়। এটা সুস্পম্ট যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন 
প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আয়াতে প্রধানত উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার 
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সাথে এর উপমাও এর সমর্থক । পানির জাহাজ যেমন পানীর উপর সন্তরণ করে 
পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি উড়োজাহাজ বাতাসে সন্তরণ করে। বাতাস 
তাকে নিচে ফেলে দেয় না। কোরআন পাক আলাচ্য বাক্যটি অস্পম্ট রেখেছে, যাতে 
কিয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। 
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৪৮৯৮ 


(8৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সামনের আযাব ও পেছনের 
আযাবকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে। 
(৪৬) যখনই তাদের পালনকর্তার নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে 
আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (8৭) যখন তাদেরকে বলা হয়, 
আল্লাহ. তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফিররা মু'মিনগণকে 
বলে, ইচ্ছা করলেই আল্লাহ্‌ যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওয়ার? 
তোমরা তো স্পম্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


ষখন তাদেরকে (তওহীদের প্রমাণার্দি এবং তা অমান্য করার কারণে শাস্তিদাতার সতর্ক 
কণী শুনিয়ে) বলা হয়, তোমরা সে আযাবকে ভয় কর, যা তোমাদের সামনে রয়েছে 


ASA AZT A 


(অর্থাৎ দুনিয়াতে । যেমন, উপরে (৪ টি ১১ ৩) 5 আয়াতে ইচ্ছা করলে নৌকা 


নিমজ্জিত করার কথা বলা হয়েছে।) এবং যা তোমাদের (মৃত্যুর) পেছনে (অর্থাৎ 
পরকালে) রয়েছে, (উদ্দেশ্য এই যে, তওহীদ অমান্য করার কারণে কেবল দুনিয়াতে 
অথবা পরকালে যে আযাব তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, তাকে ভয় এবং বিশ্বাস স্থাপন 
কর) যাতে তোমাদের প্রতি অনুকম্পা করা হয়, তখন তারা €এই ভীতি প্রদর্শনের ) 
পরওয়া করে না। তোরা তো এমন কঠোরপ্রাণ যে,) যখনই তাদের পালনকর্তার আযাত- 
সমূহের মধ্য থেকে কোন আয়াত তাদের কাছে আসে, তখনই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
(ভীতি প্রদর্শন যেমন তাদের জন্য উপকারী নয়ন, তেমনি সওয়াব ও জান্নাতের সুসংবাদও 
তাদের জন্য উপকারী হয় না। সেমতে) যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ 
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করিয়ে) বলা হয়, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে ফকির- 
সীল জন্য) ব্যয় কর, তখন €হুহকারিতা. ও উপহাস করলে কাফিররা ) মুসল- 
মানদেরকে যোরা ব্যয় করতে বলেছিল) বলে, আমরা কি এমন লোকদের খাওয়া, 
যাদেরকে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে (অনেক কিছু) খাওয়াতে পারতেন£ তোমরা প্রকাশ্য 
ভ্রান্তিতে (পতিত) রয়েছ। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ, তা'আলার শক্তি ও 
প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ও তওহীদের দাওয়াত দেওয়া 
হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবুলের ফলস্বরূপ জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও সুখের 
ওয়াদা এবং কবুল না করার কঠোর শাস্তির সতর্কবাণীও বণিত হয়েছিল। আলোচ্য 
আয়মাতসমূহে ও পরবতাঁ আয্মাতসমূহে মক্কার কাফিরদের বক্তা বিরত হয়েছে যে, তাদের 
উপর সওয়াবের ওয়াদা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। 


এ প্রসঙ্গে কাফিরদের সাথে মুসলমানদের দু'টি সংলাপ উল্লেখ করা হয়্েছে। 
মুসলমানরা যখন তাদেরকে বলে, তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় কর, যা দুনিয়াতেই 
তোমাদের সামনেও আসতে পারে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই তোমরা শাস্তিকে 
ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করলে তা তোমাদের জন্য মঙ্জলজনক হবে। কিন্তু তারা একথা 
শুনেও মুখ ফরিয়ে নেয়। আয়াতে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পরিক্ষার উল্লেখ 
করা হয়নি। কারণ, পরবতাঁ আয়াতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার উল্লেখ থেকে এখানেও মুখ 


ফিরিয়ে নেওয়া প্রমাণিত হয়। এছাড়া ব্যাকরণিক নিয়মে Js lk 1 শর্ত। এর গা), 

2 { < AS 
হিসাবে (65১৮1 শব্দটি উহ্য রয়েছে। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াতের ০৮০ ১৯০ 
শব্দটি। এতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার যে কোন আয়াত আসে, 
তারা তা থেকে কেবল মুখই ফিরিয়ে নেয়। 


পরোক্ষভাবে রিধিক প্রাপ্তির রহস্য ঃ দ্বিতীয় সংলাপ এই যে, মুসলমানরা 
গরীব-মিসকীনকে সাহায্য করার জন্য এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের জন্য কাফিরদেরকে 
বলত, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে কিছু অভাবগ্রস্তদেরকে দান কর। 
এর জওয়াবে তারা ঠাট্টা করে বলত, তোমরাই বল যে, সকলের রিঘিকদাতা আল্লাহ্‌। 
তিনিই তাদেরকে দেননি; অতএব আমরা কেন দেব? তোমাদের এই উপদেশ প্রকাশ্য 
পথভ্রস্টতা। কেননা তোমরা আমাদেরকে র্লিযিকদাতা বানাতে চাও। বলা বাহুল্য, 
কাফিররাও আল্লাহ, তা"আলাকে ভিনিক্ৃতি বলে স্বীকার করত। এ সম্পর্কে কোরআনে 
বলা হয়েছে $ | 
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৩০) 2৬১ ৪ %০--- অর্থাৎ আপনি যদি তাদেরকে চজিক্তেস করেন, কে আকাশ থেকে 


বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, অতপর পৃথিবীতে উদ্ভিদের জীবন সঞ্চারিত হয়েছে এবং নানা রকম 
ফলমূল উদ্গত হয়েছে, তবে তারা স্বীকার করবে, আল্লাহ্‌ তা"আলাই বর্ষণ করেছেন। 


এ থেকে জানা গেল যে, তারা আল্লাহ, তা'আলাকেই রিষিকদাতা বলে বিশ্বাস 
করত। কিন্তু মুসলমানদের জওয়াবে ঠাট্টার ছলে উপরোক্ত কথা বলেছে। এ বোকারা 
যেন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় এবং গরীবদের সাহায্য করাকে আল্লাহ্‌র রিযিকদাতা হওয়ার 
পরিপন্থী মনে করত। রিধিকদাতা আল্লাহ্‌র প্রক্তাময় আইন এই যে, তিনি একজনকে 
দান করে অন্য জনকে দেওয়ার মাধ্যম করেন এবং এই মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকে 
দেন। তিনি সবাইকে নিজে প্রত্যক্ষভাবে রিযিক দিতেও সক্ষম। জীবজন্ত, কীট-পতঙ্গ 
ও পশু-পক্ষীকে তিনি এমনিভাবে রিযিক দান করেন। তাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র ও 
কেউ ধনী নেই এবং কেউ কাউকে কিছু দেয়ও না। সবাই প্রকৃতির দস্তরখান থেকে 
আহার করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাণসঞ্চার 
করার জন্য রিঘিকের ব্যাপারে একজনকে অপরজনের মাধ্যম করা হয়েছে, যাতে দাতা 
সওয়াব পায় এবং গ্রহীতা তার অনুগ্রহ স্বীকার করে। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতা 
ও সহমমিতার উপরই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছে। এই ভিত্তি তখনই 
প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, যখন মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়; দরিদ্র ধনীর পয়সার 
মুখাপেক্ষী হয় এবং ধনী দরিদ্রের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের 
কেউ কারও প্রতি অমুখাপেক্ষী না হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, কারও প্রতি কারও 
কোন খণ নেই। একজন অপরজনকে কিছু দিলে নিজের স্বার্থেই দান করে। 


এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কাফিররা তো আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসই রাখে না এবং 
ফিকাহবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা খুটিনাটি বিধানাবলী পালনে আদিম্টও নয়। 
এমতাবস্থায় মুসলমানরা কিসের ভিত্তিতে কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার 
আদেশ দিত? এর উত্তর এই যে, মুসলমানদের এই আদেশ কোন শরীয়তগত বিধান 
পালন করানোর উদ্দেশ্যে নয় বরং মানবিক সহমমিতা ও ভদ্রতার প্রচলিত নীতির 
ভিত্তিতে ছিল । 
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(৪৮) তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবেঃ 
(৪৯) তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত 
করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতগ্াকালে। (৫০) তখন তারা ওছিয়ত করতেও 


স্রা ইয়াসীন ৩৮৫ 


সক্ষম হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না। 
৫১) শিংগায় ফু'ঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে 
ছুটে চলবে। (৫২) তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল 
থেকে উ্থিত করলঃ রহমান আল্লাহ, তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রস্লগণ সত্য 
বলেছিলেন। (৫৩) এটা তো হবে কেবল এক মহানাদ। সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে 
আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৫8) আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা 
হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে। (৫৫) এদিন জান্না- 
তীরা আনন্দে মশগুল থাকবে । (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে 
ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল 
এবং যা চাইবে । (৫৮) করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে ‘সালাম’ । 
(৫৯) হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে বনী-আদম ! আমি কি 
তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শন্র? 
(৬১) এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। (৬২) শয়তান তোমাদের 
অনেক দলকে পথগ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? (৬৩) এই সে জাহান্নাম, 
যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হতো (৬৪) তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে 
প্রবেশ কর। (৬৫) আজ আমি তাদের মুখে মোহর এ'টে দেব তাদের হাত আমার 
সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের র্ুতকর্মের সাক্ষ্য দেবে (৬৬) আমি ইচ্ছা 
করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে 
চাইলে কেমন করে দেখতে পেত! (৬৭) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্বস্থ স্থানে আকার 
বিবৃত করতে পারতাম, ফলে তারা আগেও চলতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে 
যেতে পারত না। (৬৮) আমি যাকে দীঘ্ঘ জীবন দান করি, তাকে সুস্টিগত পূর্বাব- 
স্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে নাঃ 
- প্র িী  ীর্ম ্শী শশী র্শ ৮৮৮ জু 
তফন্সীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা (অর্থাৎ কাফিররা পয়গম্বর ও তার অনুসারীদেরকে অস্বীকারের ছলে) 
বলে, তোমরা (তোমাদের দাবিতে) সত্যবাদী হলে, (বল,) এই ওয়াদা (অর্থাৎ কিয়া- 
মতের ওয়াদা, যা উপরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তোমরাও প্রায়ই এর কথা 
বলে থাক---) কবে পূর্ণ হবে? (আল্লাহ, বলেন, এরা যে বারবার জিজ্ঞেস করে, এতে 
করে মনে হয় যেন,) তারা এক মহানাদের (অর্থাৎ প্রথম ফৃ"ৎকারের) অপেক্ষা 
করছে, যা তাদেরকে আঘাত হানবে (সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী নিজেদের ব্যাপারাদিতে 
পারস্পরিক বাকবিতগাকালে। (এই মহানাদের সাথে সাথে তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে 
যাবে যে,) তখন তারা ওসিয়ত করতে সক্ষম হবে না এবং তাদের পরিবার-পরিজনের 
কাছেও ফেরত যেতে পারবে না (বরং যে যে অবস্থায় থাকবে, মরে কাঠ হয়ে যাবে।) 
এবং (অতপর পূনরায়) শিংগাস্ন ফু ক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে বের 

৪৯--- 
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হবে) তাদের পালনকর্তার দিকে (অর্থাৎ হিসাবের জায়গায়) দ্রুত চলতে থাকবে। 
(সেখানকার ভয়াবহ দ্‌শ্য দেখে) তারা বলবে, হায়, আমাদের দূর্ভোগ, আমাদেরকে 
আমাদের কবর থেকে কে উঠাল£ (আমরা তো সেখানেই আরামে ছিলাম। ফেরেশতা- 
গণ জওরাব দেবেন,) রহমান আল্লাহ্‌ তো এরই (অর্থাৎ এ কিয়ামতে রই) ওয়াদা 
দিয়েছিলেন এবং রস্লগণ এ সত্যই বলেছিলেন। (কিন্ত তোমরা তখন মাননি। অতপর 
আল্লাহ্‌ বলেন, এটা (অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুঁক) তো হবে এক মহানাদ (যেমন প্রথম ফু কও 
এক মহানাদ ছিল) ফলে সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা 
হবে। পূর্বে চলার কথা হয়েছিল, এখানে উপস্থিত করার কথা বলা হয়েছে । উভয়টিই 
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বাধ্যতামূলক ও জোরপূর্বক হবে। কোরআনের ভাষা 5 57৮ এবং ও ৪ 
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উজ 745 থেকে জানা যায়।) আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা 


হবে না এবং তোমরা দুনিয়াতে কুফর ইত্যাদি) যা করতে, কেবল তারই প্রতিফল 
পাবে। (এখন জান্নাতীদের অবস্থা বণিত হচ্ছে,) নিশ্চয়ই জান্নাতীরা এদিনে তাদের 
আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে 
আসনে হেলান দিয়ে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে (সর্বপ্রকার) ফলমূল এবং প্রাথিত 
সবকিছু । করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম বলা হবে। [ অর্থাৎ আল্লাহ, 
বলবেন, আসসালাম্‌. আলাইকুম ইয়া আহলাল-জান্নাত--€ ইবনে মাজা)। অতপর 
আবার জাহান্নামীদের অবস্থার পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। হাশরে তাদেরকে আদেশ 
করা হবে] হে অপরাধীরা (যারা কুফুরী করেছিলে), আজ তোমরা (মুমিনদের 
থেকে) পৃথক হয়ে যাও। (কারণ তাদেরকে জানাতে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে 
প্রেরণ করা হবে। তখন তাদেরকে তিরস্কারছলে বলা হবে,) হে বনী আদম! (এমনি- 


ভাবে জিনদেরকেও সম্বোধন করা হবে, যেমন অন্য আয়াতে আছে, us 0৩ উঃ 


পার্টি 


$Y 
চা 2 ) আমি কি তোমাদেরকে জোর দিয়ে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত 


করো না সে তোমাদের প্রকাশ্য শব; বরং আমারই ইবাদত কর? এটাই সরল পথ। 


হি 


[ইবাদতের অথ” এখানে আনুগত্য করা। যেমন, এক আয়াতে আছে £ ১৮৩ J. 
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শশ্নতান হারে তোমাদের আরও জানান হয়েছিল যে, সে তোমাদের (বনী-আদমের ) 
অনেক দলকে পথজ্রষ্ট করেছে। তোমাদের পথভ্রচ্টতার শাস্তি ও অতীত সম্প,দায়সমূহের 
কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছিল। অতএব তোমরা কি বুঝনি ( যে, তার প্ররো- 
চনায় আমরা পথন্রষ্ট হয়ে গেলে আমরাও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাব? অতএব) এইসে 


শী 


সূরা হুয়াসীন ৩৮৭ 


জাহান্নাম, (কুফর করা হলে) যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হত। অদ্য তোমাদের , 
কুফরের কারণে এতে প্রবেশ কর। আজ আমি তাদের মূখে মোহর < 'টে দেব ফেলে তারা 
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মিথ্যা ওযর পেশ করতে পারবে না। যেমন, শুরুতে বলবে মা ye 45 এ 41 5 


তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। 
(এ শাস্তি তো হবে পরকালে) আমি ইচ্ছা করলে (দুনিয়াতেই তাদের কুফরের শাস্তিস্বরূপ ) 
তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করতে পারতাম ( দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে অথবা চক্ষুই লোপ করে) 
তখন তারা পথের দিকে (চলার জন্য দৌড়াতে ) চাইলে কি করে দেখতে পেত? (ল্ত 


AAT 


সম্পদায়ের উপর এমনি আযাব এসেছিল। আল্লাহ বলেন, ৯০৮১ তদুপরি ) আমি 


ইচ্ছা করলে (কুফরের শাস্তিস্বরূপ) তাদের আকুতি বদলে দিতে পারতাম (যেমন, পুরা- 
কালে কতক লোক বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল।) এমতাবস্থায় তারা যে যেখানে 
ছিল, সেখানেই থেকে যেত। (অর্থাৎ বদলে দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে বিকলাঙ্গ 
জানোয়ার বানিয়ে দিতাম, যে স্স্থান ত্যাগ করতে পারে না) ফলে তারা অগ্রেও চলতে 
পারত না এবং পিছনেও ফিরে যেতে পারত না। € এই চক্ষু লোপ করা ও আকার 
_ বিরুত করার ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না যে, এটা কিরূপে হতে পারত! এরই অনু- 
রূপ আমার একটি কাজ দেখ) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, ( অৰ্থাৎ খুব 
বয়োবৃদ্ধি করি,) তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় উপুড় করে দেই। (স্বাভাবিক অবস্থা বলে 
জান-বুদ্ধি, চেতনা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, পরিপা কশক্তি ইত্যাদি এবং রঙ-রূপ ও সৌন্দর্য 
বোঝানো হয়েছে। উপুড় করার অর্থ তার অবস্থা উপর থেকে নিচের দিকে এবং ভাল 
থেকে মন্দের দিকে ধাবমান করে দেওয়া। সুতরাং লোপ করা এবং বিকৃত করাও এক 
প্রকার পর্ণত্ব থেকে অপর্ণত্বের দিকে ধাবমান করা।) অতএব €এ অবস্থা দেখেও) তারা 
কি বুঝেনি? (আল্লাহ, যখন এক পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন অন্য পরিবর্তনও করতে 
পারবেন; বরং আল্লাহ, সম্ভাব্য সবকিছু করতে সমান সক্ষম। অতএব এ বিষয়টির 
প্রতি লক্ষ্য করে তাদের সতর্ক হওয়া ও কুফর বর্জন করা উচিত )। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পা ডে পাপা ও পা নিকিতা তা SIA HA প্‌ রা 


৪:১০. মক 8 1 33388 ০ কাফিররা যে ১০ 51 is ks বলে 


ঠাট্টা ও পরিহাসছলে মূসলমানদেরকে জিক্তেস করত, তোমরা যে কিয়ামতের প্রবক্তা, 
তা কোন্‌ বছর ও কোন্‌ তারিখে সংঘটিত হবে? বণিত আয়নাতে তারই জওয়াব দেওয়া 
হয়েছে। তাদের প্রশ্ন বাস্তব বিষয় নার জন্য নয়ঃ বরং নিছক ঠান্টা ও পরিহাসের 
ছলে ছিল। জানার জন্য হলেও কিয়তের সন-তারিখের নিশ্চিত জ্ঞান কাউকে না 
দেওয়াই আল্লাহ্‌র রহস্যের দাবি ছিল। তাই আল্লাহ্‌ তা“আলা এ ক্তান তার নবী-রস্লকেও 
দান করেন নি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন 'মনর্থক ও বাজে ছিল বিধায় এর জওয়াবে 


৩৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কিয়ামতের তারিখ বর্ণনা করার পরিবর্তে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, যে বিষয়ের 
আগমন অবশ্যস্তাবী তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সন-তারিখ খৌজাখ'জিতে সময় 
নষ্ট না করাই বৃদ্ধিমানের কাজ। কিয়ামতের খবর শুনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং 
সৎকর্ম সম্পাদন করাই ছিল বিবেকের দাবি, কিন্তু তারা এমনি গাফিল যে, কিয়ামতের 
আগমনের পর তারা যেন চিন্তা করার অপেক্ষায় আছে। তাই বলা হয়েছে, তারা 
কিয়ামতের অপেক্ষা করছে। অথচ কিয়ামত হবে একটি মান্তর মহানাদ যা তাদেরকে 
তখন অতকিতে আঘাত হানবে, যখন তারা নিজেদের কাজ-কারবার ও পারস্পরিক 
[লনদেনের বাকবিতগ্ডায় রত থাকবে । সবাই তদাবস্থায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে। 


হাদীসে আছে, দুই ন্যক্তি বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ে রত থাকবে; সামনে বস্ত্র খোলা থাকবে 
আর এমতাবস্থায় হঠাৎ কিয়ামতের আগমন হবে এবং তারা নস্ত্রটি ভাজ করারও অব- 
কাশ পাবে না। কোন ব্যক্তি হয়তো তার চৌবাচ্চাটিতে মাটি দ্বারা লেপ দিতে থাকবে 
এবং তদাবস্থায়ই মরে যাবে ।----( কুরতুবী ) 


“AS A A A শাক ৫ AS AIA TAT পা 


03°38 rela AY 5 ০7 ০5৯58 /__ অর্থাৎ তখন যারা 


একত্রিত হবে, তারা একজন অপরজনকে কোন কাজের ওসিয়ত করারও সুযোগ পাবে 
না এবং যারা ঘরের বাইরে থাকবে, তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন করারও সময় পাবে না। 
আপন আপন জায়গায় মরে গড়ে থাকবে। প্রথম ফু"কের এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব আকাশ 
ও পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। 
পাঠ পারছি পা BAS Sr 
এরপর বলা হয়েছে ঃ ৪1 ভাট দী BB sl; 
OO AGI ALT ডি আপা 


৩১৭ ngs! শব্দটি এ ১-এর বহবচন। অর্থ কবর। ৬ 51এনশবদটি 


শা পা ও টিলা 


৩১১ থেকে উদ্ভূত। অর্থ দত চলা। অন্য এক আয়াতে আছে 2০৮ ১5 


£ ৮ ৭: 
৩15 ৩1 অর্থাৎ তারা দ্রুত কবর থেকে বের হবে। এক আয়াতে 


শা কি টিকতে ঠে পা AMS শি তি 


বলা হয়েছে £ ১7155 (৬১৯1০ ৩--অর্থাৎ হাশরের সময় মানুষ কবর থেকে 


উচ্ে দেখতে থাকবে। এ বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, প্রথমাবস্থায় 
বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে এবং পরে দ্রুত গতিতে হাশরের দিকে 
দৌড়াতে থাকবে। কোরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ সবাইকে 
ডেকে হাশরের ময়দানে আনবে। এতে বোঝা যায় যে, মানুষ স্বেচ্ছায় হাশরের ময়দানে 
_ উপস্থিত হবে না, বরং ফেরেশতাগণের ডাকার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে 
উপস্থিত হবে। 


স্রা হইয়াসীন ৩৮৯ 


LAG A {A পা পাপ ডি পা FO ASI তা 


3 Sy ১০ ৩4০৪ ৬০ ৬ ০ ৬১19) ৬. কাফিররা কবরেও আরামে ছিল 


না, বরং কবরের আযাবে পতিত ছিল। কিন্তু কিয়ামতের আযাবের তুলনায় সে আযা- 
বকে আরাম বলেই মনে হবে। তাই তারা বলবে, কে আমাদেরকে কবর থেকে বের 


করল? সেখানে থাকলেই তো ভাল হত। ফেরেশতাগণ অথবা মুমিনগণ এর জওয়াবে 
বলবে ঃ 


পা ডি পাও 2 পপ তা পা পা Are 


০০৮০ 5m, KES AME EEE করুণাময় আল্লাহ্‌ 


যে কিয়ামতের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এই হল সে কিয়ামত। রস্লগণ তোমাদেরকে সে 
সত্য সংবাদই শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ভ্রুক্ষেপ করনি। এখানে আল্লাহ্‌র ‘রহমান’ 
গুণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি. তো স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য 
এ আযাব থেকে বেঁচে থাকার বহু ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বাহ্ন এর ওয়াদা দেওয়া এবং 
কিতাব ও পয়গম্থরগণের মাধ্যমে এর খবর তোমাদের কাছে পৌছানো আল্লাহ্‌র “রহমান: 
গুণেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। ্‌ 


“AS পা SIA “ATA শালি 


5৪৮ ৩ ০৯০ ০৪ (ঠা ৪ লা oily 1 জাহান্সামীদের দুরবস্থা 


বর্ণনা করার পর কিয়্ামতে জান্নাতীদের অবস্থা বণিত হয়েছে যে, তারা তাদের 
চিত্বিনোদনে মশগুল থাকবে। ৩৬% ৮--এর অর্থ আনন্দিত, স্থাচ্ছন্দ্যশীল ৪ 


Rl 2 08৯ 
০৬ ₹$--এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা জাহান্নামীদের দুরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ 


নিশ্চিন্ত থাকবে। 


33 A 
এ স্থলে $৯ 5 সংযুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে পারে 
৬ 


যে, জান্নাতে ফরয-ওয়াজিব কোন ইবাদত থাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনেরও কোন 
প্রয়োজন থাকবে না। এমন বেকার অবস্থায় মানুষ সাধারণত অস্বস্তি বোধ করে। 
তাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই 
অস্বস্তিবোধ করার প্রশ্নই দেখা দেয় না। 

AIS LAT AS 

(৪ sj J 5 হে 5 এ | শব্দের অর্থে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রী 
সবাই অন্তর্ভূ ক্ত। 

LAI Be AIT 


৩ ০ ১৯ ৩৩ (৪১ 2- শব্দটি ৬১ থেকে উদ্ভূত। অর্থ আহবান করা। 
অর্থাৎ জান্নাতীরা যে বস্তকেই ডাকবে, তা পেয়ে যাবে। কোরআন করীম এক্ষেত্রে 


৩৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


৩১ 5৮৫০  বলেনি। কেননা, চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার শ্রম ও কষ্ট, যা থেকে 
জান্নাত পবিভ্র। সেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীই উপস্থিত থাকবে । 


LAST AIA Br তা ALA 


৩০০১০ ক Ps P 5 Bs) We 15 হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ 


5. A লালে ASS Aa 


বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে $ নিত ১ (> ৪ KE 


অর্থাৎ তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত। কিন্তু পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদের 
পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফির, মু'মিন, সৎকমা ও অসৎকমা! লোকগণ 


পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 3 2 


A “us 3 is 


০২১] ০০০৯০ অর্থাৎ যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। আলোচ্য 


আম্মাতেও এই পৃথকীকরণ ব্যক্ত হয়েছে। 


AG 55৫0 8 পাপাপা। ৯ ডি টিলা জবার ATT 


১:৮৬: 9১ ও 1১1 Su পন) 1০৪৮ 11 অর্থাৎ সমস্ত 


মানুষ এমনকি, ভ্িনদেরকেও কিয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদেরকে. 
দুনিয়াতে শয়তানের ইবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফিররা 
সাধারণত শয়তানের ইবাদত করত না, বরং দেবদেবী অথবা অন্য কোন বস্তুর 
পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের ইবাদত করার অভিযোগে কেমন করে 
অভিযুক্ত করা যায়? জওয়াব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আনু- 
গত্য করার নামই ইবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল 
বিধায় তাদেরকে শয়তানের ইবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থের মহব্বতে 
প্রতিটি এমন কাজ করে, যন্দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে প্রতিটি এমন কাজ 
করে যদ্দ্বারা স্ত্রী সন্তষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যা- 
য্নিত করা হয়েছে। 


কোন কোন সুফী বুযূর্গের ভাষণে নফসের অনুসরণকে মৃতি পূজা বলা হয়েছে। 
এর অর্থও নফসের কামনা-বাসনা মেনে চলা; কুফর ও শিরক অর্থ নয়। জনৈক 
সাধক কবি বলেছেন ঃ | 
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সূরা ইয়াসীনা ৩৯১ 


A A 1৮ 2 মতা AAAS 


৪৯ [১1 505 ০০ P $8) [- হাশরে হিসাব-নি কাশের জন্য উপস্থিতির সময় 


প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ননা করার স্বাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে শপথ 
A AS 2 ৬ 
সহকারে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে। তারা বলবে, ৩৬ J US le 415 5 


কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে 
মুক্ত । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের যুখে মোহর এঁটে দেবেন, যাতে তারা কোন 
কিছু বলতে না পারে। অতপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ প্রত্যঙকে রাজসাক্ষী করে 
কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফিরদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য 
দেবে। আলোচ্য আগ্নাতে হাত ও পায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে । অন্য আয়াতে মানু- 


AIIAT A AL তা 
ষের কর্ণ, চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্যদানের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে £ ॥৫%৩% +৫৪19 ১৪% 


ASI ATA বল ১৫৮৫ 
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AI IAI AISI ATT 
১৯১ 2 5 ৯ ) ৮০:15 অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 8 ? 


অর্থাৎ তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে। এটা আলোচ্য আয়াতের অর্থাৎ মুখে মোহর 
এঁটে দেওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা, মোহর করার উদ্দেশ্য এই যে, তারা নিজ ক্ষমতায় 
কিছু বলতে পারবে না। তাদের জিহবাও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে। 


এসব ১85৮ বাকশক্তি SY থেকে আসবে, এ প্রশ্নের জওয়াব কোরআনেই 


BI TAT AAT 


বণিত হয়েছে যে, ৩ JS ৮ | ও ্ এ ৮১ 1 অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলবে যে, 


আল্লাহ, প্রত্যেক বা কমিলত চি দিয়েছেন, তিনি আম্মাদেরকেও বাকশক্তি 
_দিয়েছেন। 
> পা কি এরা পার্পার্পা 4৫ 5৮৬৫5 4 পলা 


un 1 sil gE ETON US 0০৯১ শব্দটি 18০৯ থে 


উদ্ভূত। অর্থ দীর্ঘায়ু দান করা ৷ ৮/৯১ শব্দটি ০৯৭ থেকে উদগত। অর্থ উপুড় 
করা। এ আয়াতে আল্লাহ, তা'আলা তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার আরও একটি বহিঃ- 
প্রকাশ বর্ণনা করেছেন! তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আল্লাহ্‌র কর্মের 
অধীনে থাকে এবং তাঁর কর্ম তাদের মধ্যে অবিরাম অব্যাহত থাকে। একটি নোংরা ও 
নিম্পাণ ফৌটা থেকে তাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভীশয়ের তিন অন্ধকারে 
এই ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। অনেক সুক্ষ যন্ত্রপাতি এই অস্তিত্বের মধ্যে 
স্থাপন করা হয়েছে। অতপর আত্মা সঞ্চার করে তাকে জীবিত করা হয়েছে। নয় 
মাস জননী-গর্ভে লালিত-পালিত হয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করেছে 
এবং পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল প্রকৃতি 


৩৯২ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন। সপ্তম খণ্ড 


তার উপযুক্ত খাদ্য তার মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করে- 
ছেন। অতপর যৌবন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার যাবতীয় শক্তি সুঠাম 
ও সবল হয়েছে। ফলে সেশক্তি ও শোর্য দাবি করতে শুরু করেছে এবং তার মধ্যে 
প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল সূম্টি হয়েছে। ্‌ 


অতপর আল্লাহ্‌ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তার সমস্ত বল ও শক্তি. হ্রাস পেতে 
শুরু করেছে। এই হ্াসপ্রাস্তিও অনেক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে বার্ধক্যের শেষ 
সীমানায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে পৌছে সে আবার সেসম্তরেই 
পৌছে গেছে, ষে স্তরটি শৈশবে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ক্রিয়াকর্ম 
বদলে গেছে। যেসব বস্ত এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক 
ঘৃণিত হয়ে গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয়, এখন তাই হয়ে গেছে কষ্টের বিষয়। 
আলোচ্য আয়াতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেনঃ 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবিত থাকবেন, কালের আবর্তন তার নতুনত্ব ও শক্তিমন্তাকে 
জীর্ণ ও মলিন করে দেবে এবং তার সর্বপ্রধান দুই বন্ধু অর্থাৎ শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি 
তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পৃথক হয়ে যাবে। 


মানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আস্থা 
পোষণ করে। বার্ধক্যে পৌছলে এগুলোও আস্থাভাজন থাকে না। শ্রবণশক্তির দুর্বলতার 
কারণে কথাবার্তা পূর্ণরপে বোঝা কঠিন হয় এবং দৃষ্টিশক্তির বৈকল্যের কারণে সঠিক- 
ভাবে দেখা দুরূহ হয়ে পড়ে। মুতানাববী তাই বলেছেন ঃ 


CLES Wb GD Mf psy) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করে, তার চোখের সামনেই দুনিয়া 


পাল্টে যায়। ফলে পূর্বে যে বিষয়কে সত্য মনে করত, তা মিথ্যা প্রতীয়মান হতে 
থাকে । 


মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন যেমন আল্লাহ, তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের 
বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুপ্রহও বিদ্যমান । স্রষ্টা মানুষের 
অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী মন্ত্রপাতি। এগুলো 
তাকে দান করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চির- 
স্থায়ীও নয়। অবশেষে তোমার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধা- 
রিত সময়ে সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নেওয়া বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কিন্তু করুণাময় 


সূরা ইয়াসীন | ৩৯৩ 


আল্লাহ, এগুলো ফেরত নেয়ার জন্যও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং 
ক্ৰমাম্বয়ে ফেরত নিয়েছেন যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি 
গ্রহণ করতে পারে। 
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(৬৯) আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও 
নয় । এটাতো কেবল এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন । (৭০) যাতে তিনি সতর্ক 
করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় । (৭১) 
তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ 
জন্ত সৃষ্টি করেছি, অতপর তারাই এগুলোর মালিক। (৭২) আমি এগুলোকে তাদের 
হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা 
ভক্ষণ করে। (৭৩) তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় 
রয়েছে। তবুও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে না? (৭8) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে 
অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। (৭৫) অথচ এসব 


উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনীরূপে 
ধৃত হয়ে আসবে। 


তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


[ কাফিররা নবুয়ত অস্বীকার করার জন্য রসূল (সা)-কে কবি বলে। এটা নির্জলা 
মিথ্যা । কেননা,] আমি রসূল সো)-কে কবিতা (অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয় রচনা করতে) 
৫০০০৮ 


৩৯৪ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


শিক্ষা দেইনি এবং তা (কাব্য রচনা) তার জন্য শোভনীয়ও নয়। তা অর্থাৎ রসূলকে 
প্রদত্ত জ্ঞান) তো কেবল এক উপদেশ ও আল্লাহ্‌ প্রদত্ত গ্রন্থ, যা বিধানাবলী প্রকাশ করে, 
যাতে (বিধানাবলী বর্ণনার প্রভাবে) তিনি এমন ব্যক্তিকে (কল্যণজনক ) ভয় প্রদর্শন 
করেন, যে (আত্মিক জীবনের দিক দিয়ে) জীবিত এবং (যাতে ) কাফিরদের বিরুদ্ধে 
আযাবের অভিযোগ প্রতিচ্ঠিত হয়। তারা (অর্থাৎ মুশরিকরা ) কি দেখে না যে, আর্মি 
তাদের (কল্যাণের) জন্য নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, 
অতপর (আমার মালিক করার কারণে ) তারাই এগুলোর মালিক। (অতপর কল্যাণের 
কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,) আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে.দিয়েছি। অতপর 
এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। এগুলোতে তাদের জন্য 
আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে (যেমন, লোম, চামড়া ও হাড় প্রতি বিভিন্ন উপায়ে 
ব্যবহার করা হয়।) এবং (এগুলোতে তাদের ) পানীয় বস্তুও ( অর্থাৎ দুগ্ধ ) আছে। 
তবুও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে নাঃ তশুকরিয়ার সবপ্রথম ও প্রধান স্তর 
তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা ৷ কিন্তু) তারা €(তওহীদে বিশ্বাস করার পরিবর্তে কুফর 
ও শিরক করে যাচ্ছে। সেমতে) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ 
আশায় যে, তারা (এ উপাস্যদের পক্ষ থেকে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তারা 
তাদেরকে কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। (সাহায্য তো দূরের কথা) উল্টা 
তারা তাদের এক প্রতিপক্ষ হবে (এবং হিসাবের জায়গায় জোরপূর্বক ) ধৃত হয়ে আসবে 
(সেখানে হাযির হয়ে তারা উপাসনাকারীদের বিরোধিতা প্রকাশ করবে। যেমন, 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ডি পানিতে পাপা 


el 5 ০১০ ০ »-- নবুয়ত অমান্যকারী কাফিররা মানুষের মনে কোর-. 


আনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বাকার করতে পারত না। কারণ এটা ছিল সাধারণ 
প্রত্যক্ষ বিষয় । তাই তারা কখনও কোরআনকে যাদু এবং রসূলুল্লাহ, (সা)-কে যাদুকর 
বলত এবং কখনও কোরআনকে কবিতা এবং রসূল্ল্লাহ (সা)-কে কবি বলে আখ্যা দিত। 
'এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব আল্লাহ্‌র কালাম 
হওয়ার কারণে নয়, বরং হয় এটা যাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে, না হয় 
কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে। 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য শিক্ষা 
দেইনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। সুতরাং তাকে কবি বলা ভ্রান্ত। 


সুরা ইয়াসীন ৩৯৫ 


এখানে প্রশ্ন দেখা ছেল যে, কাব্য রচনা আ'রব জাতির মজ্জাগত বিষয় । তাদের 
নারী ও বালক-বালিকারাও অনর্গল কবিতা বলে। কবিতার স্বরাপ সম্পর্কে তারা সম্যক 
জাত। সুতরাং তারা কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ (সা)-কে . 
কবি বলেছে? কারণ, কোরআন কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল মেনে চলেনি। 
একে কোন মূর্খ এবং কাব্য চর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কবিতা বলতে পারে না। 


এর জওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কাল্পনিক স্বরচিত বিষয়কে বলা হয়, তা 
পদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ (সা)-কে কবি বলার 
পেছনে কাফিরদের উদ্দেশ্য ছিল এইযে, তার আনীত কালাম নিছক কাল্পনিক গল্প- 
গুজব অথবা তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, 
এর প্রভাবও ঠিক তেমনি ৷ 


ইমাম জাসসাস রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা রো)-কে কেউ জিক্তাসা 
করল, রসূলুল্লাহ (সা) কখনও কোন কবিতা আরৃত্তি করতেন কিঃ তিনি উত্তরে 


বললেন, নাঃ তবে ইবনে তুরফার এক পংক্তি কবিতা তিনি আরৃত্তি করেছিলেন । 
পংক্তিটি এই £ 
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তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে, ১৮) 0 ১১7১) (১- আরতি করলে 
হযরত আবুবকর রো) আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! কবিতাটি এভাবে নয় । তখন 
তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্য চর্চা আমার জন্য শোভনীয়ও নয় । 


তিরমিযী, নাসাঈ ও ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং 
ইবনে কাসীরও তাঁর তফসীরে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীগ্নমান হল যে, 
স্বয়ং কোন কবিতা রচনা করা তো দূরের কথা, তিনি অন্যের কবিতা আন্বত্তি করাও 
নিজের জন্য শোভনীয় মনে করতেন না। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাঁর কিছু বাক্য 
কবিতার ছন্দ অনুযায়ী বর্ণিত রয়েছে । এগুলো কবিতার উদ্দেশ্যে নয়, ঘটনাচক্রে মুখ 
দিয়ে বের হয়ে গেছে। ঘটনাচক্রে দু'্চারটি ছন্দযুক্ত বাক্য কারও মৃখ দিয়ে বের হয়ে 
গেলেই তাকে কবি বলা যায় না। রসূলুপ্লাহ.সো)-র এই রহস্যভিত্তিক স্বাভাবিক অবস্থা থেকে 
এটা জরুরী হয় না যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায়ই নিন্দনীয় । কবিতা ও কাব্যচ্চা সম্পর্কিত 
বিস্তারিত বিধানাবলী সূরা শোয়ারার সর্বশেষ রুকুতে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি সেখানে 
নেওয়া বাঞ্ছনীয়। 
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৩৯৬ তফসীরে মা'জারেফুল-কোরআন 1 সপ্তম খণ্ড 


আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানৃষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারি- 
গরি উল্লেখ করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার আরও একটি মহা অনুগ্রহ বিধৃত 
হয়েছে। তা এই যে, চতুষ্পদ জন্ত সজনে মানুষের কোনই হাত নেই। এগুলো একান্ত- 
ভাবে প্রকৃতির স্বহস্ত নির্মিত। আল্লাহ্‌ তাআলা মুমিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্ত দ্বারা 
উপকার লাভের সুযোগ ও অন্মতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে 
দিয়েছেন । ফলে তারা এগুলোতে সর্বপ্রকারে মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে 
পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রি করে সে মূল্য দ্বারা 
উপরুত হতে পারে। 


মালিকানার মূল কারণ আল্লাহ্‌র দান পুঁজি ও শ্রম নগ্ন ঃ$ আজকাল নতুন 
নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেশোরে আলোচনা চলছে যে, বস্তনিচয়ের 
মালিকানায় পূজি মূল কারণ, না শ্রম? পুঁজিবাদি অর্থনীতির প্রবক্তারা পুঁজিকেই মূল 
কারণ সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে সোশ্যালিজম ও কম্যনিজমের প্রবক্তারা শ্রমকে মালি- 
কানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বস্তনিচয়ের 
মালিকানায় এতদুভয়ের কোনই প্রভাব নেই । কোন বস্তুর সবষ্টিই মানুষের করায়ত্ত 
নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ। বৃদ্ধি ও বিবেকের দাবি এই যে, যে যে বস্তু সৃষ্টি 
করে, তার মালিকও সেই হবে। এভাবে মূল সত্যিকার মালিকানা জগতের বস্তুনিচয়ের 
মধ্যে আল্লাহ্‌ তা“আলারই। যেকোন বস্তুর মধ্যে মানুষের মালিকানা একমান্ত্র আল্লাহ্‌র 
দানের কারণে হতে পারে। বস্তনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁর পয়গন্বরগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের 
বিরুদ্ধে কেউ কোন বস্তর মালিক হতে পারে না। 


AST তি SARC 


ও ৩১ ১ ০-- এতে আরও একটি অনুগ্রহ ও টি দিকে ইঙ্গিত করা 


হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, হাতী, বলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীব-জন্ত মানুষ অপেক্ষা 
অধিক শক্তিশালী । তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্ত মানুষের 
বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত । কিন্তু আল্লাহ. তা'আলা এগুলো স্ৃজ্টি করে যেমন 
মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব জন্তকে স্বভাবগতভাবে মানৃষের বশীভূতও 
করে দিয়েছেন। ফলে একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম 
পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যন্্রতত্র নিয়ে যেতে পারে । এটাও 
মানুষের কোন বাহাদুরী নয়; একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার দান। 

TL AITAR IASI ASICS ASI 

৬2/৮ ১১১ ৫) ০৯১ এখানে >৫--এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেওয়া হলে 
আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছে, তারাই 
কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। _ তঞ্চসীরের সার- 
সংক্ষেপে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে। 


সূরা ইয়াসীন ৩৯৭ 


হযরত হাসান ও কাতাদাহ রো) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর এই যে, 
 কাফিররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মৃর্তিদেরকে উপাস্য স্থির করেছিল, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে 
এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মৃূর্তিদের হিফাষত 
করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা ওদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য 
করার যোগ্যতা মৃর্তিদের নেই। 
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(৭৬) অতএব তাদের কথা ঘেন আপনাকে দুঃখিত _ না করে। আমি জানি ঘা 
তারা গোপনে করে এবং যা তারা প্রকাশ্যে করে। (৭৭) মানুষ কি দেখেনা ঘে, আমি 
তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্ঘ থেকে £ অতপর তখনই নে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডা- 
কারী। (৭৮) সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের 
সৃষ্টি ভুলে ঘায়। সে বলে,কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন জেগুলো পচেগলে 
যাবে? (৭৯) বলুন, খিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। 
তিনি সবপ্রকার সৃষ্টি সম্পকে সম্যক অবগত। (৮০) যিনি তোমাদের জন্য সবুজ 
রুক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন স্বালাও। (৮১) 
যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগডল সুভ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরাপ সৃষ্টি করতে 
সক্ষম নন? হ্যা, তিনি মহান্্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা 
করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, “হও” তখনই তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব 
_ পবিভ্র তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবতিত হবে। 


৩৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(কাফিররা সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি ব্যাপারেও বিরুদ্ধাচরণই করে) অতএব ( তও- 
হীদ ও রিসালত অস্বীকার সম্পর্কিত) তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। 
[ কেননা, দুঃখ হয় আশার কারণে, আর আশা হয় প্রতিপক্ষের বিবেক ও ইনসাফ থেকে। 
কিন্তু কাফিরদের মধ্যে বিবেক ও ইনসাফ বলতে কিছু নেই। সুতরাং তাদের থেকে 
আশাও হতে পারে না। অতএব দুঃখ কিসের £ অতপর রসূলুলাহ্‌ (সা)-কে অন্য- 
ভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে,] নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং যা তারা 
প্রকাশ্যে করে। ( তাই নির্দিষ্ট সময়ে তারা তাদের কর্মের শাস্তি পাবে। কিয়ামত 
অস্বীকারকারী) মান্ষ কি জানে না যে, আমি (নিকৃষ্ট ) বীর্য থেকে তাকে সৃষ্টি করেছি 
(ফলে তার উচিত ছিল নিজের প্রাথমিক অবস্থার কথা স্মরণ করে এবং নিজের 
নিরুষ্টতা ও স্রষ্টার মাহাত্ম্য দেখে লজ্জাবোধ করা; ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করা। এছাড়া 
আরও চিন্তা করা উচিত ছিল যে, মৃত্যুর পর পূনর্বার জীবিত করা আল্লাহ্র কুদরতের 
পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়।) অতপর (সে এরূপ চিন্তা করল না; বরং এর বিপরীতে ) 
সে প্রকাশ্যে বাকবিতণ্ডা করতে লাগল। (তার বাকবিতগ্ডা এই যে,) সে আমার সম্পর্কে 
এক অদ্ভূত বিষয় বর্ণনা করছে। (অদ্ভূত একারণেও যে, এতে কুদরতের অস্বীকার 
জরুরী হয়ে পড়ে।) এবং সে তার নিজের মূল ভূলে গেছে। (তা এই যে, আমি তাকে 
নিরুষ্ট বীর্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করেছি।) সে বলে, অস্থিকে কে জীবিত করবে, যখন 
তা পচেগলে যাবে ঃ আপনি বলে দিন, তাকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার 
সৃষ্টি .করেছেন। (প্রথম সৃষ্টির সময় জীবনের সাথে এসব অস্থির কোন সম্পর্কই ছিল 
না এখন তো একবার এগুলোর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে জীবনের সাথে এক প্রকার 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কাজেই পুনরায় এগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করা কঠিন কাজ নয়।) 
তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত । ( অর্থাৎ প্রথমত কোন বস্তুকে সৃষ্টি 
করা অথবা ত্বষ্ট বস্তুকে ধ্বংস করে পৃূনর্বার সৃষ্টি করা ইত্যাদি সব রকম সৃষ্টি কৌশ- 
লই তাঁর জানা।) তিনি (এমন সর্বশক্তিমান যে, কতক) সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের 
জন্য আগুন উৎপাদন করেন । অতপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। (আরবে 
মারুখ ও ইফার নামক দু'রকম বক্ষ ছিল। এগুলোর সবুজ শাখা পরস্পরে সংযুক্ত 
করলে আগুন উৎপন্ন হত। লোকেরা এগুলোকে আগুন উৎপাদনের কাজে ব্যবহার 
করত। অতএব যিনি সবুজ রক্ষের পানিতে আগুন উৎপন্ন করেন, অন্যান্য জড় পদার্থে 
প্রাণ সঞ্চার করা তীর জন্য কঠিন হবে কেন?) যিনি নভোমণুল ও ভ্মণ্ডল সথষ্টি 
করেছেন, তিনি কি তাদের মত মানুষকে পুনর্বার স্ম্টি করতে সক্ষম নন£ অবশ্যই 
সক্ষম । তিনি মহাত্রম্টা, সর্বজ। ( তাঁর কুদরত এমন যে,) তিনি যখন কোন কিছু 
স্ম্টি) করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘হয়ে যা’ তখনই: তা হয়ে 
যায়। € এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে,) তিনি পবিভ্র, যাঁর হাতে সবকিছুর 
এখতিয়ার রয়েছে এবং (একথা স্বতঃসিদ্ধ যে,) তাঁরই দিকে তোমরা ( কিয়ামতের 
দিন ) প্রত্যাবর্তিত হবে। ্‌ 


সুরা ইয়্াসীনা ৩৯৯ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
LAD A SF eae Bro 3 AA A ML জিলা পাত 


৪৪৮) ৩. $ ৮০, এ ১৮ 108 08 ” 3!-- সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য 
£ 


সর্বশেষ পাঁচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোন 
কোন রেওয়ায়েতে উবাই ইবনে খলফের ঘটনা বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আ'স 
ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। . তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি 
সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয় । প্রথম রেওয়ায়েতটি বায়হাকী শোআবুল-ঈমান এবং 
দ্বিতীয় রেওয়ায়েত ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। 
ঘটনাটি এই যে, আ+স ইবনে ওয়ায়েল মন্ধা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় 
কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে রসূলুল্লাহ, সো)-কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ" 
বিচুর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ, তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রসূলুল্লাহ 
(সা) বললেন, হ্যা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং 
জাহান্নামে দাখিল করবেন ।---(ইবনে কাসীর) 


IA SIA 
০ পিঠ অর্থাৎ নিকৃষ্ট বীর্ষ থেকে সৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহ্র কুদরত 
অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতগ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছে £ 


পালাল পর পার 


/:০ ১১ ৮১ 75- আ'’স ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে স্বহস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে 
এর পুনরুজ্জীবন অসম্ভব মনে করেছিল। এখানে ০৮০ ৮০১ (দৃষ্টান্ত বর্ণনা ) বলে 
এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে £ ্‌ 

Coad পট লালা 


৮৪২ ৯১ -- অর্থাৎ এ দৃষ্টান্ত বৰ্ণনা করার সময় সে নিজের স্বচ্টিতত্তব ভুলে 


গেল যে,'নিকষ্ট, নাপাক ও নিষ্পাণ একটি শুক্র বিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সুচ্টি 
করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ত্ব বিস্মৃত না হত, তবে এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত 
করে পা কুদরতকে অস্বীকার করার ধুষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না। 


ATT পলাশ 


Ua ১০০ yl ৯০) ৩৭ ১ (9 ০৯- আরবে মারখ ও ইফার নামক দুই 


ধরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এই দুই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণে কেটে 
নিত। অতপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভতি শাখাদ্ধয়কে পরস্পর ঘষে আগুন ভ্রালাত। 
আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ।---( কুরতুবী ) 


এ ছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রতে:ক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ ও 
সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। কোরআন পাকের 


8০০. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই £ 


ASI AIA ঠি লি পারল পাপা পারা ACAI রা লালা লা 
a 


৩50৭1 ৩ [1 (১5 J Pe 03353 SS 8 চি। 


অর্থাৎ তোমরা কি সে আগুনের প্রতি লক্ষ্য কর না, যাকে তোমরা প্রত্বলিত করে কাজে 
লাগাও? যে বৃক্ষ এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়, সেটি কি তোমরা সৃস্টি করেছ, না আমি ? 


কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ৭): শব্দের সাথে ১৯1 সবুজ) বিশেষণ উল্লেখ 
থাকায় বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সবুজতা সত্ত্বেও আগুন নির্গত হয়। 
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উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোন কিছু তৈরি করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ করে, 
অতপর কারিগর ডাকে, অতপর বেশ কিছুকাল কাজ করার পর বান্ছিত বস্তুটি তৈরি হয়। 
কিন্তু আল্লাহ. তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন এতসব সাত- 
পাঁচের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন যে বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বস্তুকে 
কেবল আদেশ দেওয়াই যথেষ্ট হয়। তিনি যে বস্তুকে ‘হয়ে যা’ বলেন, তা তৎক্ষণাৎ 
হয়ে খায়। এতে জরুরী হয় না যে, প্রত্যেক বস্তুই তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত হবে; 
বরং অষ্টার রহস্যের অধীনে যে বস্তর তাৎক্ষণিক স্থচ্টি উপযোগী হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই 
সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে যে বস্তুর পর্যায়ক্রমিক সৃন্টি কোন রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত 
বিবেচিত হয়, তাকে পর্যায়ক্রমেই সৃষ্টি করা হয়। এমতাবস্থায় প্রথমেই পর্ষায়ক্রমিক 


AS 
সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় অথবা প্রত্যেক পর্যায়ে আলাদাভাবে ৩১5 (হয়ে যা) 
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পরম করুণাময় ও অঙ্গীম দয়ালু আল্লাহ তাআলার নামে শুরু । 

(১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দীড়ানো, (২) অতপর ধম্কিয়ে ভীতি 
প্রদর্শনকারীদের, (৩) অতপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের--€৪) নিশ্চয় তোমাদের মা"বুদ 
এক। (৫) তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা 
এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমহের। (৬) নিশ্চয় আমি নিকটবতী আকাশকে তারকা- 
রাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি ৭) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য 
শয়তান থেকে । (৮) তারা উধ্ব জগতের কোনকিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার 
দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয় (৯) তাদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। 


তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে 
স্বলত্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
(শপথ সে ফেরেশতাদের, যারা) ইবাদত (অথবা আল্লাহ্‌র আদেশ শ্রবণ করার 


FAT Hে রা 


পনির ও le 
সময়) সারিবদ্ধ হয়ে দীড়ায়, ( এ সূরায় পরে উল্লিখিত ৩১ ৮০31 ১৮০ ৩12 


(১০৯ 


৪০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আয়াতখানি এ ব্যাখ্যার প্রমাণ।) অতপর (শপথ) সে ফেরেশতাদের, যারা জ্বলন্ত 
উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে আকাশ থেকে সংবাদ সংগ্রহকারী শয়তানদের পথে ) প্রতিরোধ 
স্স্টি করে । (এ ব্যাখ্যার প্রমাণও এ সুরাতেই সত্বর উল্লিখিত হবে।) অতপর শেপথ) 
সে ফেরেশতাদের, যারা যিকর ( অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা) তেলাওয়াত 


পা 8১ টিপা FAL ও 


করে। যেমন, এ সূরায়ই বলা হবে ৬3০৩০ 5৬3 018 মোটকথা এসব 


শপথের পর বলা হয়েছে-- তোমাদের € সত্যিকার) মাবুদ এক। (তাঁর একত্বের প্রমাণ 
এই যে) তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের পালনকর্তা তের্থাৎ এগুলোর মালিক ও অধি- 
কর্তা) এবং পালনকর্তা (নক্ষত্ররাজির) উদগ্লাচলসম্হের। আমিই সুশোভিত 
করেছি নিকটতম আকাশকে এক (অভিনব শোভায় অর্থাৎ) তারকারাজির মাধ্যমে এবং 
(এসব তারকা দ্বারাই আকাশের অর্থাৎ তার সংবাদাদির ) সংরক্ষণ করেছি প্রত্যেক 
অবাধ্য শয়তান থেকে। এর পদ্ধতি পরে বণিত হয়েছে। হিফাযতের এ ব্যবস্থার 
কারণে ) শয়্তানরা উধ্ব জগতের (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) কোন কথা শুনতে পারে 
না। অর্থাৎ মার খাওয়ার ভয়ে অধিকাংশ সময় তারা দূরে দূরেই থাকে । দৈবাৎ 
কখনও কোন সময় সংবাদ শোনার চেষ্টা করলেও) তাদেরকে চারদিক থেকে (অর্থাৎ 
যেদিকেই সে শয়তান যায়,) মার দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়। (তাদের এই শাস্তি ও 
লাঞ্ছনা হল তাৎক্ষণিক ।) আর (পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে (জাহান্নামের ) 
বিরামহীন আযাব। (সারকথা, আকাশের কোন সংবাদ শোনার পূর্বেই ওদের 
পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা শোনার নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালায় মান) তবে 
যে শয়তান কিছু সংবাদ ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়, একটি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন 
করে। সে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে সে সংবাদ অপরের কাছে পৌছাতে পারে না। 
এসব ব্যবস্থাপনা ও কর্মকাণ্ডই তওহীদের দলীল। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরার বিষয়বন্ত ঃ এ স্রাটি মঙ্কায় অবতীর্ণ । মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার 
মত এর মৌলিক বিষয়বস্তও ঈমানতত্ব। এতে তওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের 
বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গব্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদা- 
সমৃহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জানাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিন্রায়ন 
হয়েছে। পয়গন্বরগণের দাওয়াতের অন্তভূ-ক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফিরদের 
সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার 
করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও 
শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় বিরত করা 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আট), হযরত ইবরাহীম আ) ও তাদের পুত্রগণ, হযরত 
মূসা আ) ও হারান (আ), হযরত ইলিয়াস (আট), হযরত লূত (আ) ও হযরত ইউনূস 
(আ)-এর ঘটনাবলী কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 


"সূরা সাঙ্কফাত ৪০৩, 


মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে “আল্লাহ্‌র কন্যা” বলে অভিহিত করত। 
কাজেই, এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার 
সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র 
কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য । এ কারণেই স্রাটি 
ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাদের আনুগত্যের গুণাবলী উল্লেখ করে শুরু করা হয়েছে। 


প্রথম বন্ত তওহীদ £ স্রাটি তওহীদ তথা একত্ববাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনার 
মাধমে চুলা করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতে মূল উদ্দেশ্য হল একথা বর্ণনা 


“CASI GH 


করা যে, রি রি ৮) 1 ৩ 1 (অর্থাৎ নির্শঠতই তোমাদের মাবুদ একজন ।) কিন্ত 


বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাল শাব্দিক 
অনুবাদ এই ঃ শপথ সারিবদ্ধ হয়ে দীড়ানোদের, অতপর শপথ প্রতিরোধকারীদের, 
অতপর শপথ কোরআন তিলাওয়াতকারীদের। কিন্তু এ তিন প্রকার লোক কারা? 
কোরআনে তার সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। ফলে এর তফসীরে বিভিন্ন রকম উক্তি 
করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে আল্লাহর পথে জিহাদকারী গাজীদেরকে 
বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর দাড় করার জন্য সারিবদ্ধ 
হয়ে দাঁড়ায় এবং সারিবদ্ধ হওয়ার সময় যিকর তথা তসবীহ, ও কোরআন তিলাওয়াতে 
মশগুল থাকে। 


কেউ কেউ বলেনঃ আয়াতে সেসব নামাযীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে 
সারিবদ্ধ হয়ে শয়তানী চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা আরোপ করে এবং নিজেদের 
সমগ্র ধ্যান-ধারণাকে যিকর ও তিলাওয়াতে নিবদ্ধ করে দেয়।---(তফসীরে কবীর 
ও কুরতুবী) এতদ্যতীত কোরআনের ভাষার সাথে তেমন সামঞ্জস্যশীল নয়, এ ধরনের 
আরও কিছু তফসীর বণিত রয়েছে। 


কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে স্বীরুত তফসীর এই যে, আয়াতে ফেরেশ- 
তাগণকে বোঝানো হয়েছে এবং তাদের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। 


৮ ও 9.৮ 
প্রথম বিশেষণ হচ্ছে 15 চি শব্দ থেকে উদ্ভৃত। এর 


অর্থ কোন জনসমম্টিকে এক রেখায় সন্নিবেশিত ক'রা।---( i কাজেই আয়াতের 
অর্থ হবে সারিবদ্ধ হয়ে দীড়ানো ব্যক্তিবর্গ । 
এ সূরায়ই এরপরেও ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার নি উল্লিখিত হয়েছে। 


পে 


ফেরেশতাগণের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে ₹-১ 5১ ৮০১1 & ১০ ৩1 15-অর্থা 


নিতে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয়? এ প্রশ্নের জওয়াবে 
তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী রে) ও কাতাদাহ্‌ রো) প্রমূখ 


8০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বলেন যে, ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা শূন্যমার্গে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশের 
অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে । যখনই কোন আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিণত 
করে ।---মাযহারী) কারও কারও মতে এটা কেবল ইবাদতের সময়ই হয়। অর্থাৎ 
ফেরেশতাগণ যখন ইবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল হয়, তখনই সারিবদ্ধ হয়। 
---(তফসীরে কবীর) 


শৃঙ্খলা নিয়ন্তণ £ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, ধর্মে প্রত্যেক 
কাজে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার গছন্দনীয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ. তা'আলার ইবাদত হোক কিংবা তাঁর 
আদেশ পালন হোক, উভয় কর্ম সারিবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে এলোমেলোভাবে একক্রিত 
হয়েও ফেরেশতাগণ সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে তাদেরকে 
সারিবদ্ধ হওয়ার তওফীক দেওয়া হয়েছে। আয্মাতে তাদের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে 
সর্বাগ্রে এ গুণটি উল্লেখ করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহ্‌, তা'আলার 
খুবই পছন্দনীয়। 


নামাযে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব ঃ$ বস্তত মানবজাতিকেও ইবাদতের সময় 
সারিবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তত্প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। 
হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্‌ বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ সো) আমাদেরকে 
বললেন £ তোমরা (নামাযে) সারিবদ্ধ হও নাকেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের পালন- 
কর্তার সামনে সারিবদ্ধ হয়£ সাহাবায়ে কিরাম জিজ্েস করলেন $ ফেরেশতাগণ 
তাদের পালনকর্তার সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ তারা 
কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাড়ায় (অর্থাৎ মাঝখানে জায়গা খালি 
রাখে না)।--(তফসীরে মাযহারী ) 


নামাযের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর জোর দিয়ে এত অধিক হাদীস 
বণিত হয়েছে যে, সেগুলো একন্রে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ পুস্তিকা রচিত হতে পারে। 
হযরত আবূ, মসউদ বদরী রো) বলেনঃ রসূলে করীম (সা) নামাযে আমাদের কাঁধে 
হাত লাগিয়ে বলতেন ঃ সোজা হয়ে থাক, আগেপিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের 
অন্তরে অনৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে ।---(মুসলিম, নাসায়ী ।) 


CPA 


ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ $9) ৬ নি | 9 ৬ বণিত হয়েছে। এটা 
47] থেকে উৎপন্ন। অর্থ প্রতিরোধ করা, ধমক দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া। হযরত 
থানভী রে)-এর অনুবাদ করেছেন 215 ০305 ০ ১৭৪ প্রতিরোধকারী)। ফলে এ 
শব্দের সবগুলো সম্ভাব্য অর্থ এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। ফেরেশতাগণ কিসের প্রতি- 


রোধ করে? কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এর 
জওয়াবে বলেন যে, এখানে ফেরেশতাগণের সে কর্মকাণ্ড বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে 


সূরা সাফফাত 80৫ 


তারা শয়তানদেরকে উধধ্ব জগতে পৌছতে বাধা দান করে। খোদ কোরআন পাকে এ 
সম্পকিত বিশদ আলোচনা পরে উল্লিখিত হবে। 
ZA লে 


তৃতীয় বিশেষণ হচ্ছে 1)5১ ৩ ৬) ৩৩ ১-__অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ‘যিকর’- 


এর তিলাওয়াত করে। যিকরের মর্মার্থ উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল্লাহ্‌র ₹্মরণও 
হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাণআলা এঁশী গ্রন্থ সমূহের মাধ্যমে 
যেসব উপদেশ বাক্য নাধিল করেছেন, তারা সেগুলো তিলাওয়াত করে। এ তিলা- 
ওয়াত পণ্য অর্জন ও ইবাদত হিসাবেও হতে পারে অথবা ওহী বহনকারী ফেরেশতাগণ 
পয়গন্বরগণের সামনে উপদেশপুর্ণ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত গ্রন্থ তিলাওয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম 
পৌঁছান, তাও বোঝানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে ণযিকর'-এর অথ আল্লাহ্‌র স্মরণ নেওয়া 
হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো আল্লাহ্‌র 
পবিত্রতা ও মহিমা জ্ঞাপন করে। 


কোরআন পাক এখানে ফেরেশতাগণের উল্লিখিত তিনটি বিশেষণ বর্ণনা করে 
আনুগত্য ও দাসত্বের সব কটি গণই সন্নিবেশিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য 
সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসম্হকে প্রতিরোধ করা 
এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী ও উপদেশাবলী নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌছানো । 
বলা বাহুল্য, দাসত্বের কোন কর্মকাণ্ড এ তিনটি শাখার বাইরে থাকতে পারে না। অতএব 
উল্লিখিত চারখানি আগ্লাতের মর্মার্থ দাড়াল এই যে, যে সব ফেরেশতা দাসত্বের যাবতীয় 
গুণের অধিকারী তাদের শপথ- একজনই তোমাদের সত্য মা’বুদ। 


ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ £ঃ এ সূরায় বিশেষভাবে ফেরেশতাগণের 
শপথ করার কারণ এই যে. পূর্বেও বলা হয়েছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হল 
বিশেষ এক প্রকার শিরক খণ্ডন করা। সে বিশেষ শিরক এই যে, মক্কার কাফিররা 
ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সূরার শুরুতেই 
ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে 
তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব 
জ্ঞাপক গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃফ্ফূর্তভাবে বোঝতে সক্ষম হবে যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়, বরং তাদের মধ্যে দাস 
ও প্রভুর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। 


আল্লাহ্‌ তাআলার নামে শপথ £ কোরআন পাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমান ও 
বিশ্বাস সম্পফিত মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের শপথ 
করেছেন। কখনও আপন সত্তার এবং কখনও বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা 
হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বিধায় কোরআন পাকের তফসীরে 
এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। হাফেয ইবনে 
কাইয়্যেম রে) এ সম্পর্কে “আত্তিবইয়ান ফী আকসামিল কোরআন” নামে একটি 


৪০৬ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


স্বতত্্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা সুমূতী রে) উসূলে তফসীর সম্পর্কিত “ইত- 
কান" গ্রন্থের ৬৭তম অধ্যায়ে এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
এখানে তার কিছু জরুরী অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। 


প্রথম প্রশ্ন ৪ আল্লাহ তা'আলার শপথ করার ফলে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তো 
পরম স্বয়ন্তর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশ্বস্ত করার জন্য শপথ করার তার কি 
প্রয়োজন £ 


‘ইতকান’-এ আবুল কাসেম কুশায়রী রে) থেকে এ প্রশ্নের জওয়াবে বণিত রয়েছে 
যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ, তা'আলার জন্য শপথ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু 
মানুষের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ও করুণা তাকে শপথ করতে উদ্ধ দ্ধ করেছে, যাতে 
তারা কোন না কোন উপায়ে সত্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আযাব থেকে অব্যাহতি 


৪৪ ০ পাতা রি স্পা কাঠি শা জি টিটি ও 


পায়। জনৈক মরুবাসী sb ৯১% - ১৩ ১০১৬৩ ৩99 clo 8 5 
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331 ৪১৮5 আয়াত শুনে বলতে লাগলঃ আল্লাহ্র মত মহান সত্তাকে 
কে অসন্ত্রষ্ট করল এবং কে তাকে শপথ করতে বাধ্য করল? 


সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করুণাই শপথ করার কারণ। সাংসারিক 
বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পস্তা যেমন দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ 
করা এবং সাক্ষ্য প্রয়াণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আল্লাহ. তাআলা মানুষের এই 
পরিচিত পন্থাই নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও ৩৬১ ০ ৮৪৯ শব্দের মাধ্যমে 


“2501 ০৫৩, 
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নি 
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শপথ বাক্যের দ্বারা এ কাজ করেছেন। যেমন, নি dE ১3০91 


দ্বিতীয় প্রশ্নঃ সাধারণত শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম সত্তার। কিন্ত 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, যা আল্লাহ্‌ অপেক্ষা উত্তম তো 
নয়ই, বরং সব দিক দিয়েই অধম। 


উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা অপেক্ষা বড় কোন সত্তা যখন নেই এবং হতেও 
পারে না, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার শপথ যে সাধারণ সৃষ্টির শপথের মত হতে পারে 
না, তাঁ বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ, তা'আলা কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন 


Aw ee A 


যেমন 5? } 2 ৩ [--এ ধরনের শপথ কোরআন পাকে সাত জায়গায় বণিত হয়েছে--- 


সূরা সাফফাত ৪০৭ 


কোথাও আপন কর্ম, গুণাবলী এবং কোরআনের শপথ করেছেন, যেমন---০০৯ 5 


শা পলি ৩0 Ac. পা শা প্রি পি শার্ট ATA এরি Ae ww 
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সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টবস্ত অধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে 
আল্লাহ্‌র সত্তা থেকে পৃথক নয়।---(ইবনে কাইয়্যেম ) 


বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃম্টবন্তর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোন সৃষ্ট 


বস্তুর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, যেমন---কোরআন 

পা উট ঞ চিতা 
পাকে রসূলে করীম নিঠুর আয়ুক্ষালের শপথ করে বলা হয়েছে 8 1৮ 0০৯৭ 
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(৩ 5948 7 9 নি 1 _ ইবনে মরদুবিয়্যাহ, হযরত ইবনে আব্বাসের উত্তি 


বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে রসূলুল্লাহ, (সো)-র ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা 
অধিক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কোন কিছু স্ম্টি করেন নি। তাই সমগ্র কোরআনে কোন 


নবী ও রস্লের সত্তার শপথ উল্লিখিত হয়নি; কেবল রসূলে করীম (সা)-এর সি 
AIAG 


শপথ উপরোত্ঃ আয়াতে বণিত হয়েছে। এমনিভাবে 3. 812০৮ ০১ পা ১2৮15 


লাগ 


---এর শপথও তুর পর্বত ও কিতাবের মহত্ব প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে৷ 


মাঝে মাঝে কল্যাণবহুল হওয়ার কারণে কোন কোন বস্তুর শপথ করা হয়--- 


A JIA UD Cad Ea 


যেমন, ৩৮৯ pls 0! এ কোন কোন ক্ষেত্রে কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয় 


এজন্য যে, সে বস্তর সু্টি আল্লাহ, তা'আলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশ্ব 
স্রষ্টার পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। ভবে সাধারণত যে বস্তুর শপথ 
করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সে বিষয়বস্ত প্র্মাশে অবশ্যই থাকে, যার জন্য 
শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই প্রভাব সম্পর্কে অবগত 
হওয়া খায়। . 

ততীয় প্রশ্ন £ সাধারণ মানুষের জন্য শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ, তা'আলা যে সৃম্টবস্তুর শপথ করেছেন, 
তা কি এ পিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের জন্যও গায়রুল্লাহ্র শপথ করা বৈধ? এ 
প্রশ্নের জওয়াবে হযরত হাসান বসরী.বলেন ৪." 


রঙ পে ও চিনে ¢* ৬ £ 
আল্লাহ তা'আলা সুম্ট যেকোন বস্তর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু 
অন্য কারও জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন কিছুর শপথ করা বৈধ নয় ।---( মাযহারী ) 


৪০৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুরূপ মনে করে, 
তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরীয়ত সাধারণ মানুষের জন্য গায়রুল্লাহ্র 
শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে 
প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল । 


এখন উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্য করুন। 


প্রথম চার আয়াতে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের 
সত্য মাবুদ এক আল্লাহ্‌ ! শপথের সাথে সাথে উল্লিখিত ফেরেশতাগণের গুণাবলী 
সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে যদিও এগুলো তওহীদেরই দলীল বলে মনে হয়, কিন্ত 
পরবতী ছয় আযম্মাতে আলাদাভাবে তওহীদের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে । ইরশাদ 
হয়েছে 8. 


পা লাক টি তত শা টার কি তা পাট পর ALA ০৩ | +“ 5৩ 


পালনকর্তা আসমানসমূহের, যমীনের এবং চি | মধ্যবতী যাবতীয্ন সৃষ্টবস্তুর 
এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমৃহের। অতএব যে সত্তা এতসব মহাসুষ্টির ভ্রষ্টাও 
পালনকর্তা, ইবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র সুষ্টজগৎ তার অস্তিত্ব ও একত্র 


দলীল। এখানে 3) ৬০ শব্দটি 5 ):৮-এর বহুবচন। সূর্য বছরের প্রতিদিন এক 


নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহুবচন 
পদবাচ্য হয়েছে। 
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পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে 
তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরী নয় যে, তারকারাজি আকাশ- 
গাত্রেই অবস্থিত হবে, বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই 
অবস্থিত মনে হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে । এখানে 
কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় 
যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন শ্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি 
করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তার কোন শরীক 
বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, 
সমগ্র সৌরজগতের শ্রম্টাই আল্লাহতা'আলা। অতএব আল্লাহকে শ্রম্টা ও মালিক 
জেনেও অন্যের ইবাদত করা সত্যি সত্যিই মহা অবিচার ও জুলুম! 


কোরআন পাকের দৃষ্টিকোণে তারকারাজি আকাশগাল্রে গাথা, না আকাশ থেকে 
আলাদা, এছাড়া সৌর বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের সম্পক কি ?--এই আলোচ্য বিষয় 
সম্পর্কে “সুরা-হিজরে' বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। 


সুরা সাফ্ফাত ৪০৯ 


TAT BIAW OA ৩ 5 7 9 €প পু পালা 


১১০ ৯১ ০৮৯৪ ০৫৩০০ এ থেকে ও 0 ১০৪৪ ১৫ ৩ পর্যন্ত 


আয়াতসমূহে শোভা ও সাজসজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে উধ্ব জগতের কথা- 
বার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তান গায়েবী সংবাদ শোনার জন্য আকাশের 
কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার 
সুযোগ দেওয়া হয় না। কোন শয়তান যৎ সামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত 
উন্কাপিণ্ডের আঘাতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌছে ভক্ত অতীন্দ্রিয়বাদী 


ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এই ভ্বলত্ত উল্কাপিগুকে ৮১৮ ০ ৬% 
বলা হয়েছে। 


উল্কাপিণ্ডের কিছু বিবরণ সূরা হিজরে উল্লিখিত হয়েছে। তবুও এখানে এত- 
টুকু বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে উল্কাপিগ প্রকৃতপক্ষে 
ভূ-ভাগে উৎপন্ন এক প্রকার উপাদান, যা বাশ্পের সাথে উপরে উথিত হয় এবং অগ্নি- 
মণ্ডলের নিকটে পৌছে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক ভাষা 
থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উলকাপিণ্ড ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান নয়, বরং উধ্ব- 
জগতেই তা উৎপন্ন হয়। এখানে প্রাচীন তফসীরবিদগণের বক্তব্য ছিল এই যে, উল্কা- 
পিণ্ড সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা নিছক অনুমান ও আন্দাজের উপর নির্ভরশীল । 
কাজেই এর ভিত্তিতে কোরআনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। 
এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান উপরে পৌছে বিস্ফোরিত হয়ে গেলেও তা 
কোরআনের পরিপন্থী নয়। 


কিন্ত আধুনিক বৈজ্তানিক গবেষণা এ প্রশ্নই খতম করে দিয়েছে। আধুনিক 
কালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, উল্কাপিণ্ড অসংখ্য তারকারাজিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ 
যা সাধারণত বড় আকারের ইটের সমান হয়ে থাকে । এগুলো মহাশূন্যে অবস্থান 
করে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এরা ৩৩ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। 
এগুলোর সমম্টিকেই “উল্কা” (9০০08 507) বলা হয়। পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে 
এরা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারাও আকৃষ্ট হয়। তখন প্রচণ্ড বেগে এ উল্কা ভূ-পৃষ্ঠের 
দিকে ছুটে আসে। বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে ৬০ মাইল দূরত্বে পৌছলে তা বাতাসের 
ঘর্ষণে প্রত্বলিত ও ভশ্মীভূত হয়। উধ্বাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমগ্ডলে 
জুলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজীতে এগুলোকে Mete০৷i০৭ বলা হয়) আগস্টের 
১০ তারিখ এবং নভেম্বরের ২৭ তারিখে এগুলো অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং ২০শে 
এপ্রিল, ২৮শে নভেম্বর, ১৮ই অক্টোবর ও ৬,৯ ও ১৩ই ডিসেম্বরের রাতে হাস পায়।-- 
(আল্‌ জাওয়াহির) 


টি আখ | 


৪১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আধুনিক বিজ্ঞানের এই গবেষণা কোরআন পাকের বর্ণনার সাথে অধিক 
সামঞ্জস্যশীল। যারা উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে শয়তান ধ্বংস করাকে অলীক মনে করে, 
তাদের সম্পর্কে তানতাভী মরহম আল্-জাওয়াহির গ্রন্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। 
তিনি বলেন £ 


কোরআন পাক সমসাময়িক সৌর-বিজ্তানের বিপরীতে কোন কথা বলুক” এটা 
আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যস্থিত একশ্রেণীর জ্ঞানী ও দার্শনিকের কাছে অসহনীয় 
ছিল। কিন্ত তফসীরবিদগণ তাদের ‘বৈজ্ঞানিক’ মতবাদ গ্রহণ করে কোরআনকে 
পরিত্যাগ করতে সম্মত হন নি। পরিবর্তে বরং তাঁরা বৈজ্ঞানিক মতবাদ পরিত্যাগ 
ক্লরে কোরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পর আপনা-আপনিই 
একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল 
ছিল। এখন বলুন, যদি আমরা স্বাঞার করে নেই যে, এই তারকারাজি শয়তানদেরকে 
জ্বালায়-পোড়ায় এবং কষ্ট দেয়, তবে এতে বাধা কিসের £ আমরা কোরআন পাকের 
এই বর্ণনা স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আছি যখন বিজ্তানও অকৃষ্ঠচিত্তে 
এ সত্য স্বীকার করে নেবে 1-+(আল-জাওয়াহির ১৪ পৃঃ অস্টম খণ্ড ) 


আসল উদ্দেশ্য 8 এখানে আকাশমগুলী, তারকারাজি ও উল্কাপিণ্ডের আর্লোচনার 
এক উদ্দেশ্য তওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণ করা। অর্থাৎ যে সত্তা এককভাবে 
এই সুবিশাল সৌর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য। 
দ্বিতীয়ত এতে তাদের ধারণাও খ্রগুন করা হয়েছে যারা শয়তানদেরকে দেবতা অথবা 
উপাস্য জাব্যস্ত করে। কারণ, শয়তান এক বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্টজীব ৷ খোদায়ীর 
সাথে তাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? 


এছাড়া এই বিষয়বস্তুর ভেতর ওদেরও পরিপূর্ণ খণ্ডন রয়ে গেছে, যারা রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-র প্রতি.অবতীর্ণ কোরআন তথা ওহীকে অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে আখ্যায়িত করতো । 
আলোচ্য আযলাতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন পাক অতীন্দরিয়বাদীদের 
বিরোধিতা করে। তাদের জানা বিষয়সমূহের সর্ববৃহৎ উৎস হচ্ছে শয়তান । অথচ 
কোরআন বলে যে, শয়তানেদের উধ্্ব জগত পর্যন্ত পোৌছা সম্ভবপর নয়। তারা অদৃশ্য 
জগতের সত্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে কোক্সআন ঘণিত 
এ বিশ্বাসের পর স্বয়ং কোরআন কিরিপে অতীন্দ্রিয়বাদ হতে পারে? এভাবে আলোচ্য 
আয়াতসমূহ তওহীদ ও রিসালত উভয় বিষয়বস্তর সত্যতার প্রতি ইংগিত বহন করে । 
অতপর এসব নভোমগুলীয় সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা 
হয়েছে। ্‌ 
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(১১) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃচ্টি করা কঠিনতর, না আমি 
অন্য যা সৃষ্টি করেছি? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এ টেল মাটি থেকে । (১২) বরং 
আপনি বিস্ময় বোধ করেন আর তারা বিদ্রুপ করে। (১৩) যখন তাদেরকে বোঝানো 
হয়, তখন তারা বৃঝে না। (১৪) তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্র,প করে 
(১৫) এবং বলে, কিছুই নয়, এযে স্পষ্ট যাদু । (১৬) আমরা ঘখন মরে যাব এবং 
মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুখিত হব £ (১৭) আমাদের 
পিতপুরুষগণও কি? (১৮) বলুন, হ্যা এবং তোমরা হবে লাঞিছত । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
( তওহীদের প্রমাণাদি থেকে যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা এসব মহা- 
সৃষ্টির মধ্যে এমন সব কর্ম সম্পাদনে সক্ষম এবং এসব মহাসৃঙ্টি তারই আয়ত্তাধীন, 
তখন) আপনি (যারা পরকাল অস্বীকার করে,) তাদেরকে জিজ্েস করুন, তাদেরকে 
সষ্টি করা কঠিনতর,না আমি অন্যান্য (এসব) যা সৃষ্টি করেছি? (ঘা এইমাত্র উল্লেখ 
করা হল। সত্য এই যে, এগুলো সৃষ্টি করাই কঠিনতর। কেননা, ) আমি তাদেরকে 
(আদম সৃষ্টির সময় এক মামুলী ) এঁটেল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি (যাতে না শক্তি 
আছে, না সামর্থ্য । সূতরাং এ মাটি থেকে সৃষ্ট মানুষও তেমন শক্তিশালী ও শক্ত নয়। 
এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, যখন আমি এমন শক্তিধর ও শক্ত সৃষ্টিকে নাস্তি 
থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে সক্ষম, তখন মানুষের মত দুর্বল সৃষ্টিকে একবার মৃত্যু 
দিয়ে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম হবো না কেন? কিন্তু এমন সৃস্পচ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও 
কাফিররা পরকালের সম্তাব্যতায় বিশ্বাসী নয়;) বরং (তদুপরি) আপনি তো (তাদের 
অস্বীকৃতির কারণে) বিস্ময় বোধ করেন, আর তারা € আরও এগিয়ে গিয়ে পরকাল 
বিশ্বাসের প্রতি) বিদ্রপ করে। যখন তাদেরকে (যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা) বোঝানো হয়, 
তখন তারা বোঝে না এবং যখন তারা কোন মুজিষা দেখে (যা পরকাল সংক্রান্ত 
বিশ্বাস প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আপনার নবুয়তের স্বপক্ষে তাদেরকে দেখানে। হয়”) 
তখন তার প্রতিই উপহাস করে এবং বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। (কারণ, এটা 
মৃ’জিযা হলে আপনার নবুয়ত প্রমাণিত হয়ে 'যাবে। আর আপনাকে নবী মানলে 
আপনার বণিত পরকাল বিশ্বাসও মানতে হবে। অথচ আমরা তা মানতে পারি না) 
কৈননা আমরা যখন মরে মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা 
পুনরুথিত হব এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও কিঃ আপনি বলুন, হ্যা অবশ্যই জীবিত 

হবে এবং তোমরা লাগ্চিছতও হবে! 


৪১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

তওহীদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করার পর আলোচ) আটটি আয়াতে পরকালের 
বিশ্বাস বণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মুশরিকদের উত্থাপিত সন্দেহের জওয়াবও দেওয়া 
হয়েছে। সর্বপ্রথম আয়াতে মানুষের পুনরুজ্জীবন যে সম্ভবপর, তার পক্ষে জোরালো 
যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত 
মহান সৃষ্টবস্তসমূহের মুকাবিলায় মানুষ নেহায়েত দুর্বল সৃষ্টজীব। তোমরা যখন 
একথা স্বীকার কর যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতা, চন্দ্র, তারকারাজি, সূর্য ও উলকা- 
পিগ্ডের ন্যায়, বস্তসমৃহকে স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃম্টি করেছেন, তখন তার জন্য মানুষের 
মত দুর্বল প্রাণীকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করা কঠিন হবে কেন? শুরুতে যেমন 
তিনি তোমাদেরকে এ'টেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে তোমাদের দেহে আত্মা সঞ্চারিত 
করেছিলেন, তেমনিভাবে মৃত্যুর পর যখন তোমরা পুনরায় মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, 
তখনও আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন। | 


“আমি তাদেরকে এটেল মাটি দ্বারা স্ষ্টি করেছি”*---একথার এক অর্থ এইযে, 
তাদের পিতামহ হযরত আদম (আ) মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ 
প্রত্যেক মানুষই মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কারণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক 
মানুষের মূল উপাদান পানি মিশ্রিত মাটি। কেননা প্রত্যেক মানুষের জন্ম বীর্য থেকে 
এবং বীর্য রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। রক্ত খাদ্যের নির্যাস। খাদ্য যেকোন আকারেই 
থাকুক না কেন, উদ্ভিদ তার মূল পদার্থ আর উদ্ভিদ মাটি ও পানি থেকে উৎপন্ন হয় । 


মোটকথা, প্রথম আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করা 
হয়েছে এবং এটা স্বয়ং তাদের কাছেই এ প্রশ্ন রেখে শুরু করা হয়েছে যে, তোমরা 
কঠিনতর সৃষ্টজীব, না আমি যাদের উল্লেখ করেছি তারা কঠিনতর? জওয়াব বর্ণনা 
সাপেক্ষ ছিল না। অর্থাৎ উল্লিখিতদের সূষ্টিই কঠিনতর। তাই জওয়াব উল্লেখ করার 
পরিবর্তে একথা বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, “আমি তাদেরকে এটেল মাটি 
দ্বারা সৃষ্টি করেছি।” 


পরকালের যুক্তিপ্রমাণ শুনে মুশরিকরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত, পরবর্তী 
পাচ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। মুশরিকদের সামনে পরকালের দু'রকম প্রমাণ 
বর্ণনা করা হত। (১) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ। যেমন, প্রথম আয়াতে বণিত হয়েছে 
এবং (২) ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ। অর্থাৎ তাদেরকে মৃজিযা দেখিয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-র 
নবুয়ত বর্ণনা করে বলা হত, তিনি আল্লাহ্‌র নবী। নবী কখনও মিথ্যা বলতে 
পারেন না। তাঁর কাছে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সংবাদাদি আগমন করে। তিনি যখন বলেছেন যে, 
কিয়ামত আসবে, হাশর-নশর হবে এবং মানুষের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে, তখন তাঁর 
এসব সংবাদ নিশ্চিত সত্য। এসব মেনে নেওয়া উচিত। যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি শুনে 
মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 


সূরা সাফ্ফাত ৪১৩ 


পাঠ তি ভিত A Jw 3 Le AIT ALL AL A 
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তো তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও 
তারা পথে আসছে না! কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্র.পবাণ বর্ষণ 
করে। তাদেরকে যতই বোঝানো হোক, তারা বোঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্র্মাণাদির 
বেলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 


AS ATG AS 


৪৮৮৮5 1151 15 অথাৎ তারা আপনার নবুয়ত ও শেষ 


পর্যন্ত পরকালে বিশ্বাস জাপন করতে পারে--এমন কোন মুজিযা দেখলে তাকেও 
বিদ্রপছলে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা প্রকাশ্য যাদু। তাদের কাছে এই উপহাস 
ও ঠাট্রার একটি মাত্র দলীল আছে। তা এইযে, 


প ৭5৩ 62011 পাক ৬ কণা ৩ পা DB Ge এও পা পাকি 
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অর্থাৎ এটা আমাদের কল্পনায়ও আসে 'নাযে, আমরা অথবা আমাদের পিতৃপুরুষগণ 
মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর কেমন করে পুনরুথিত হব£ ফলে আমরা কোনও 
যুক্তিভিত্তিক দলীল মানি না এবং কোন মুজিযা ইত্যাদিও স্বীকার করি না। আল্লাহ্‌ 


AT ASI 


তা'আলা এর জওয়াবে পরিশেষে একটি মান বাক্য উল্লেখ করেছেন 8৯৯১১ 


“AS পপি 2 02 পার এট 


৩১7৯1 ১৮০15 অর্থাৎ আপনি বলে দিন, হ্যা, তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত 
হবে এবং লাগ্রিছত ও অপমাণিত হয়ে জীবিত হবে। 


দৃশ্যত এটা একটা শাসকসুলভ জওয়াব, যা হঠকারীদেরকে দেওয়া হয়। কিন্তু 
সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায যে, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রমাণও বটে। ইমাম রাষী 
'তফসীরে কবীরে' এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন 8 উপরে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক দলীল 
দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পরও মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার 
নয়। নিয়ম এই যে, যা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপর, বাস্তবে তার অস্তিত্ব লাভ করা কোন 
সত্য সংবাদদাতার সংবাদ দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতা স্থিরী- 
কৃত হওয়ার পর কোন সত্যবাদী পয়গম্বর যদি বলেন যে, হ্যা তোমরা অবশ্যই পুনরু- 
জ্জীবিত হবে, তবে এটাই বাস্তব, এটাই বাস্তবক্ষেন্তে ঘটনা হওয়ার অকাট্য দলীল। 


৫ পা] কেপাপা পাশা 


রসূলুলাহ্‌ (সা)-র মু’জিযার প্রস্মাণ £ &-11231019 বাক্যে ৮৮৪17 


এর আভিধানিক অর্থ নিদর্শন। এখানে নিদর্শন বলে মুজিযা বোঝানো হয়েছে । 


৪১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সুতরাং এই আয়াত এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা রসুলে করীম সো)-কে 
কোরআন ছাড়াও কিছু কিছু মু'জিযা দান করেছিলেন । কোন কোন বিপথগামী লোক 
রসূলুল্লাহ. (সা)-র মু'জিযাসমূহকে ইন্দরিক্গ্রাহ্য কারণাদির অধীন" সাব্যস্ত করে দাবি 
করে যে, তার হাতে কোরআন ব্যতীত অন্য. কোন মু"জিযা প্রকাশ করা হয়নি । আলোচ্য 
আয়াত দ্বারা তাদের দাবি অসার প্রমাণিত হয়। ্‌ 


ূ - 
আলোচ্য চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা পরিক্ষার বলেছেন £ 8 1501)15 
পা 
AS ASAT 


৬5) 5৮৯2 । (যখন তারা কোন মু’জিযা দেখে তখন চাট্টা-বিদ্রপ করে।) কোন 


কোন মুগজিযা অস্থীকারকারী বলে যে, এখানে ৪৪--এর অর্থ মু’জিযা নয়; বরং 


ASTI 


যুক্তিভিত্তিক দলীল। কিন্তু এটা ভুল। কারণ, পরবর্তী আয়াতে আছে এ 
IA DIA GB LEA | 


শেলী ১ ঠ | 15৯ ১১1 অর্থাৎ তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু । বলা বাহুল্য’ 


কোন যুক্তি-প্রমাণকে ‘প্রকাশ্য যাদ্‌’ বলা সংগত নয়। একথা কেবল মু’জিযা দেখেই 
বলা যায় । 


কেউ কেউ আরও বলে ৯৪ 1 -এর অর্থ কোরআন পাকের আয়়াত। কাফিররা 
কোরআনের আয়াতগুলোকে যাদু আখ্যা দিত। কিন্ত কোরআন পাকের চা দেখে) 


শব্দটি এর পরিক্ষার বিরুদ্ধে। কেননা কোরআনের আয়াতকে দেখা হয় না----শোনা 
হয়। কোরআনের যেখানেই আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই শোনার কথা বলা 


হয়েছে---দেখার কথা নয়। কোরআন পাকে যত্রতত্র ৪2! শব্দটি মু'জিযা অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। উদাহরণত হযরত মুসা (আ)-র কাছে ফেরাউনের দাবি বর্ণনা প্রসংগে বলা 
TAL ঘা] Pd “AS A Pa 17. ছি 8৫ 
হয়েছে £ ৬৪ ০ ০] ৮০০২৫ ০ ও ৬ ও ৪১৩ ৮০ 5০৯৬ ৬1 যদি তুমি 
শা পা গে কটি শর্ট তর A না শা _ 


কোন মৃ’জিযা নিয়ে এসে থাক, তবে তা প্রদর্শন কর---যদি তুমি সত্যবাদী হও । 
এ কথার জওয়াবে মূসা (আ) তার লাঠিকে সর্পে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন। 


কোরআন পাকের কোন কোন আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, রসূলুল্লাহ, (সা) 
কাফিরদের মৃ’জিযা প্রদর্শন করার দাবি মেনে নেননি । জওয়াব এই যে, এটা সেক্ষেত্রে 
যেখানে বারবার মু”জিযা প্রদর্শন করা হয়েছিল, কিন্তু তারা প্রত্যহ ইচ্ছামত নতুন 
নতুন মু'জিযা দাবি করত। এর প্রত্যুত্তরে মু”জিযা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করা 
হয়েছিল। কারণ, আল্লাহ্‌র নবী আল্লাহ্‌র আদেশে মু'জিযা প্রদর্শন করেন। যদি 
এরপরও কেউ তাঁর কথা না মানে, তবে প্রত্যহ নতুন মুগজিযা প্রকাশ করা নবীর 
ভাবমূতির পরিপন্থী এবং এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছারও বিপরীত। 


সূরা সাফ্ফাত ৪১৫ 


এছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার রীতি এই যে, কোন জাতি তাদের প্রাথিত মু'জিযা 
দেখানোর পরও যদি ঈমান না আনে, তবে ব্যাপক আযাব দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস 
করে দেওয়া হয় । যেহেতু উত্মমতে-ম্‌ হাম্মদীকে কিয়ামত পর্যস্ত অব্যাহত রাখা এবং 
ব্যাপক আযাব থেকে রক্ষা করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, তাই তাদেরকে প্রাথিত মুজিযা দেখানো 
হয়নি । | 


পর্ণ 
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1. র্প র্পা শা ৮ শী? লী শা 
৮৯৫৯৫ 5 তত 55256 56 5 5 5 ঠ০৯ ৫৫5 
৪৮০৮৬ ৮৮৫৬০০৮৮৮০৮ টড ৬, 
ALS? গর্ত ? 


(১৯) বস্তুত সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র---যখন তারা প্রত্যক্ষ 
করতে থাকবে! (২০) এবং বলবে, দুভাগ্য আমাদের! এটাই তো প্রতিফল দিবস। : 
(২১) বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (২২) 
একত্র কর গোনাহ্গারদেরকে তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের ইবাদত তারা 
করত (২৩) আল্লাহ্‌ ব্যতীত। অতপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে, 
(২৪) এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে; (২৫) 'তোমাদের কি হল যে, 
তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ নাঃ (২৬) বরং ভারা আজকের দিনে আত্ম- 


সমর্পণকারী। . | 
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তফলীরের সার-সংক্ষেপ 

বস্তুত কিয়ামত হবে এক বিকট আওয়াজ (অর্থাৎ দ্বিতীয় ফাকে) তখন 
(এর কারণে) সবাই আকদ্িিকভাবে ( জীবিত হয়ে ) প্রত্যক্ষ করতে থাকবে এবং 
( পরিতাপ করে) বলবে. হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এই তো সেই প্রতিফল দিবস 
(বলে মনে হয়। ইরশাদ হবে, হ্যা ) এটাই ফয়সালার দিন. যাকে তোমরা মিথ্যা 
বলতে । (পরবর্তীতে কিয়ামতেরই কতিপয় ঘটনা বণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণকে 
আদেশ করা হবে,) একত্র কর জালিমদেরকে (অর্থাৎ যারা কুফর ও শিরকের প্রতি- 
ঠাতা ও নেতা ছিল---) তাদের সতীর্থদেরকে (অর্থাৎ যারা তাদের দোসর ছিল) এবং 
সেসব উপাস্যকে। আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের ইবাদত করত (অর্থাৎ শয়তান ও 


৪১৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


প্রতিমা)। অতপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর (অর্থাৎ সেদিকে 
নিয়ে যাও) এবং (এরপর আদেশ হবে, আচ্ছা----) তাদেরকে (একটু) থামাও, তারা 
জিজাসিত হবে। (সেমতে তাদেরকে জিক্তেস করা হবেঃ) এখন তোমাদের কি হল 
যে, (আযাবের হুকুম শুনে) তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না! (অর্থাৎ 
কাফিরদের বড় বড় নেতা তাদের অনুসারীদের সাহায্য করছ না কেন, যেমন দুনিয়াতে 
ওরা তাদেরকে বিপথগামী করতঃ কিন্তু এখন জিক্তাসার পরও ওরা সাহায্য করতে 
পারবে না।) বরং ওরা সেদিন নতশিরে (দাড়িয়ে) থাকবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পরকালের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা প্রর্মাণ করার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য 
আয়াতসমূহে হাশর-নশরের কিছু ঘটনা এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর কাফির ও 
মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার আলোচনা করেছেন। 


রি ডে তো 


প্রথম আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বণিত হয়েছে যে, ৯ রা 


রি DTA 


রা £)- অর্থাৎ কিয়ামত তো কেবল একটি বিকট আওয়াজ। আরবী 


95 


ভাষায় ৪)৯) শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে গ্াকে। এক অর্থ গুহপালিত পশুদেরকে 


প্রস্থানোদ্যত করার জন্য এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। 
এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাফীল (আ)-এর শিংগায় দ্বিতীয় ফু কার 


বোঝানো হয়েছে। একে ৪1৯] বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তদেরকে 


চালনা করার জন্য যেমন কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার 
জন্য এই ফ্রুৎকার দেওয়া হবে।----(কুরতুবী ) 


যদিও আল্লাহ, তা'আলা শিংগায় ফ’ক দেওয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত করতে 
সক্ষম, কিন্ত হাশর ও নশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্য শিংগায় ফু'ক দেওয়া হবে। 


পা ও 5 টিলিণা 2১ তি পা তা 


(তফসীরে-কবীর ) কাফিরদের উপর ফুকারের প্রভাব হবে এই যে, ১9048 1 13৬ 


---সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ 
করতে সক্ষম ছিল, তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম 
এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা অস্থির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে। 
----( কুরতুবী ) 


AS গা 


০৩৭15) 12 19৩1 ৩৪ ১) 9 ১০০ অর্থা যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর 


জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং তাদের সতীর্থদেরকে একত্র কর। এখানে সতীর্থদের 


সূরা সাফ্ফাত ৪১৭ 


জন্য ৫1511 শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । এর শাব্দিক অর্থ “জোড়া” । এ শব্দটি 
স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহাত হয়। একারণেই কোন কোন তফসীর- 
বিদ-এর অর্থ মুশরিক পুরুষদের “মুশরিক স্ত্রী’ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ 
তফসীরবিদের মতে এখানে €৮)1 -এর অর্থ সতীর্থই। হযরত উমর রো)-এর 
এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম বায়হাকী, আবদুর রাজ্জাক 
প্রমুখ তফসীরবিদ এ আয়াতের তফসীরে হযরত উমরের এ উক্তি উদ্ধত করেছেন যে- 
এখানে ৮৪৯ 19] 1 -এর অর্থ মুশরিকদের সমমনা লোক। সেমতে সুদখোরকে অন্য 


সুদখোরদের সাথে, ব্যভিচারীকে অন্য ব্যভিচারীদের সাথে এবং মদ্যপায়ীকে অন্য মদ্য- 


পায়ীদের সাথে একন্র করা হবে ।---(রূহুল-মা"আনী, মযহারী) 
A $A” AM পা পারা 


এ ছাড়া ৩2 ১%৪ 15১ ৬ ৩ 2নবাক্য দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের 
কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও একন্র করা হবে, দুনিয়াতে 
তারা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা 
উপাস্যদের অসহায়ত্ব সকলের দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে ওঠবে। 


এরপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবেঃ 
AS AJA তা 


টা 1) টা ৯১১ ৮-_-অর্থাৎ এদেরকে জাহান্নামের পথণ্রদর্শন 


কর। তখন ফেরেশতাগণ ওদেরকে নিয়ে পুলসিরাতের নিকটে পৌছলে পুনরায় আদেশ 
LAS IAG ASB AS AS 


হবেঃ ৬১ 4৮০ ৯৪৮০ 2৯৯ এদেরকে থামাও, এদেরকে প্রশ্ন করা হবে। সেমতে 


সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কোরআন ও 
হাদীসের বহু স্থানে রি রয়েছে । 


রি 
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নেতা. 


(২৭) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। 
(২৮) বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে । (২৯) তারা 
বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। (৩০) এবং তোমাদের উপর আমাদের 
কোন কতৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্পদায়। (৩১) আমা- 
দের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বাদ 
আস্বাদন করতে হবে। (৩২) আমরা তোমাদেরকে পথন্রম্ট করেছিলাম। কারণ, 
আমরা নিজেরাই পথন্রম্ট ছিলাম। (৩৩) তারা সবাই নেদিন শান্তিতে শরীক হবে। 
(৩৪) অপরাধীদের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি। (৩৫) তাদেরকে 
যখন বলা হত, “আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই,” তখন তারা ওুদ্ধত্য প্রদর্শন করত 
(৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে 
পরিত্যাগ করব? (৩৭) মা, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রঙ্গলগণের সত্যতা 
স্বীকার করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে। 
(৩৯) তোমরা যা করতে, তারই প্রতিফল গাবে। (৪০) তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্‌র 
বাছাই করা বান্দা । ; 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(মুশরিকরা তখন একে অপরের সাহায্য তো করতে পারবেই না, উপরন্ত 
তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যাবে) এবং একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ 
(অর্থাৎ মতবিরোধ) করতে থাকবে। তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা নেতাদেরকে) 
বলবে, আমাদেরকে তো তোমরাই বিভ্রান্ত করেছ; কেননা ) তোমরা প্রবল শক্তিসহ- 
কারে আমাদের নিকট আগমন করতে (অর্থাৎ তোমরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমা- 
দেরকে বিভ্রান্ত করার চেম্টা করতে)। তারা (অর্থাৎ, নেতারা) বলবে, না, বরং 
তোমরা নিজেরাই বিশ্বাসী ছিলে না এবং (তোমরা আমাদের প্রতি অহেতুক দোষারোপ 
করছ, কেননা,) তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব তো ছিলই না। বরং তোমরা 
নিজেরাই সীর্মালংঘন করতে । অতএব (আমরা সবাই যখন কাফির ছিলাম, তখন 
জানা গেল যে,) আমাদের সবারই বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার (আদি) উক্তিই 
সত্য ছিল যে, আমাদেরকে অবশ্যই (শাস্তির) স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (বস্তুত এর 
ব্যবস্থা হল এই যে,) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রম্ট করেছিলাম। (ফলে তোমরা 
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আমাদের জবরদস্তি ছাড়াই স্বেচ্ছায্ন পথভ্রষ্ট হয়েছিলে ) এবং ( এদিকে ) আমরা নিজেরাও 
(স্বেচ্ছায়) পথভ্রষ্ট ছিলাম । সুতরাং উভয়ের পথশ্রষ্টতার কারণ এককভ্রিত হয়ে 
গেছে। এতে তোমাদের নিজেদের ইচ্ছাই তোমাদের পথন্রম্টতার বড় কারণ। এমতা- 
বস্থায় নিজেদেরকে নির্দোষ বলতে চাও কেন£ অতপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, যখন 
উভয় দলের কুফরে শরীকানা প্রমাণিত হল, (তখন) তারা সবাই সে দিন শাস্তিতে 
(-ও) শরীক হবে। আমি অপরাধীদের সাথে এমনি ব্যবহার করে থাকি । (অত- 
পর তাদের কুফরী ও অপরাধের বিষয় বণিত হয়েছে যে,) তারা (তওহীদেও 
অস্বীকার করত এবং রিসালতেও। সুতরাং) যখন তাদেরকে (রসূলের মাধ্যমে) 
বলা হত, “আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই”, তখন €তা মানত না এবং) 
উদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্য- 
দেরকে পরিত্যাগ করব? (এতে করে তওহীদ ও রিসালত উভয়টির প্রতি অস্বীকৃতি 
প্রদর্শন করা হল। আল্লাহ্‌, বলেন, এ পয়গম্বর, না কবি, না উন্মাদ) বরং (একজন 
পয়গন্বর--) তিনি সত্য দীন নিয়ে আগমন করেছেন এবং তেওহীদের মূলনীতি প্রভৃতি 
বিষয়ে) অন্যান্য পয়গস্বরগণের সত্যায়নও করেন। (অর্থাৎ তিনি যেসব মূলনীতি 
বর্ণনা করেন, তাতে সমস্ত পয়গন্রই একমত। সুতরাং এসব মূলনীতি অসংখ্য 
যুজি-প্রমাণের আলোকে সত্য---কল্পনাবিলাস নয়। আর সত্য কথা বলাও উন্মাদনা 
নয়। অন্য উম্মতরাও তাদের পয়গস্থরগণের সাথে এমনি আচরণ করেছে। কিন্ত 
এখানে সরাসরি আরবের কাফির সম্পুদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই কেবল এ 
উম্মতের কাফিরদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর বণিত হয়েছে যে, তাদেরকে 
সরাসরি এ অভিন্ন শাস্তির আদেশ 'শোনানো হবে।) তোমাদের সবাইকে (অর্থাৎ 
অনুসারী এ অনুস্ত উভয়কেই) বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। (এ 
ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন অবিচার হয়নি; কেননা,) তোমরা যা (অর্থাৎ কুফরী 
ইত্যাদি) করতে, তারই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্‌র বাছাই 
করা বান্দা। (অর্থাৎ সে মুমিনগণ, যারা সত্যের অনুগামী হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করে নিয়েছেন_-এমন বান্দা আযাব থেকে নিরাপদ 
থাকবে)। 
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হাশরের ময়দানে বড় বড় কাফির সর্দার তাদের অনুগামীদের সাথে সমবেত 
হয়ে একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না, বরং তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি 
শুরু করে দেবে। আলোচ্য আয্মাতসমূহে এ কথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিন্ন ফুটিয়ে 
তুলে উভয় দলের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে । আয়মাতসমূহের মর্ম তফসীরের 
সার-সংক্ষেপেই ফুটে উঠেছে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য । 
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পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থের আলোকেই তফসীর করা হয়েছে। 
অর্থাৎ তোমরা বেশ প্রবলভাবে আমাদের নিকট আসতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে 
আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে । এ তফসীরই অধিক পরিচ্ছন্ন ও প্রকৃষ্ট । এ ছাড়া 
৬৪%" -এর অর্থ শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তফসীর করেছেন যে, 
তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে । অর্থাৎ শপথ করে করে আমাদেরকে আশ্বস্ত 
করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রসূলের শিক্ষা নাউযুবিল্লাহ্‌) ভ্রান্ত। কোরআনের 
ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত উভয় তফসীরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাটে। 
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যে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ চিঠি দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাপ কাজে উদ্বদ্ধ 
করার জন্য নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ কাজের প্রতি আহবান 
জানানোর একথা বলে আযাব অবশ্যই তাকেও ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি 
স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবুল করে, সে-ও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে 
না। “আমাকে অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল” একথা বলে সে পরকালে আযাব 
থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে বরং জোর- 
জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ্‌ সে ক্ষমা পাবে বলে 
আশা করা যায়। 
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(৪১) তাদের জন্য রয়েছে নিধারিত রূঘী (৪২) ফলমূল এবং তারা সম্মানিত, 
(৪৩) নিয়়াহ্তের উদ্যানসমূহ (88) মুখোমুখি হয়ে আসনে আঙীন। (8৫) তাদেরকে 
ঘুরেফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ শরাবপান্র, (৪৬) সুশুভ্র, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু 
(৪৭) তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না! 
(8৮) তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুগণিগণঃ (৪৯) যেন তারা সুরক্ষিত 
ডিম। (৫০) অতপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৫১) 
তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। (৫২) সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস 
কর যে, (৫৩) আমরা খখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি 
আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? (৫৪) আল্লাহ্‌ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে 
দেখতে চাও? (৫৫) অতপর দে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে 
দেখতে পাবে। (৫৬) সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তো আমাকে প্রান্ন ধ্বংসই করে 
দিয়েছিলে! (৫৭) আম্মার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও ঘে গ্রেফতাররুতদের 
সাথেই উপস্থিত হতাম। ৫৫৮) এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না (৫৯) আমাদের 
প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রা্তও হব না। (৬০) নিশ্চয় এ-ই মহা সাফল্য। 
(৬১) এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
| তাদের (অর্থাৎ আল্লাহর খাটি বান্দাদের) জন্য রয়েছে এমন খাদ্য-সামগ্রী 
যা (অন্যান্য সুরা) জানা হয়েছে, অর্থাৎ) ফলম্ল। (এগুলো প্রাপ্ত হওয়ার কথা 
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অবতীর্ণ হয়েছে । কারণ, স্রা রা ন ও সূরা ওয়াকেয়া সাফফাতের পূর্বে অবতীর্ণ 
হয়েছে। এতকানে তাই বণিত আছে!) তারা অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থায় সুখময় 
উদ্যানসমূহে মুখোমুখি উপবিষ্ট থাকবে । তাদের কাছে এমন পানপান্ন আনা হবে, 
(অর্থাৎ জান্নাতী বালকরা আনবে,) যা প্রবাহিত শরাবে পূর্ণ করা হবে, ( এতে করে 
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শরাবের প্রাচুর্য ও স্বচ্ছতা বোঝা গেল। এই শরাব দেখতে) হবে শুভ্র (আর তা 
পান করতে) পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু। দুনিয়ার শরাবের মত ) এতে মাথা- 
ব্যথা হবেনা এবং এতে তাদের চৈতন্যও বিলুপ্ত হবে না। তাদের কাছে থাকবে নত 
আম্মতলোচনা তরুণী হুর )-গণ। তারা (এমন গৌরবর্ণ হবে,) যেন (পাখার নিচে) 
লুঙ্কায়িত ডিম €যা ধুলাবালি, দাগ ইত্যাদি থেকে সংরক্ষিত থাকে; অর্থাৎ ডিমের 
মত পরিচ্ছন্ন হবে)। অতপর (যখন সবাই বৈঠকে একত্রিত হবে, তখন) তারা একে 
অপরের দিকে মূখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (এ কথাবার্তার মধ্যে জান্নাতীদের ) 
একজন বলবে, দুনিয়াতে ) আমার এক সঙ্গী ছিল। সে (বিস্ময়ভরে ) আমাকে বলত, 
তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, 
তার পরেও আমরা (পুনরুজ্জীবিত হব এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে) প্রতিফলপ্রাপ্ত হব £ 
(অর্থাৎ সে পরকাল অস্বীকার করত। তাই অবশ্যই সে জাহান্নামে পৌছে থাকবে।) 
তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা ) বলবেন, € হে জান্নাতিগণ,) তোমরা কি (তোকে) 
উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? োইলে অনুমতি রয়েছে।) অতপর সে (অর্থাৎ কাহিনী 
বর্ণনাকারী ) উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে (পৃথিবীর আলেচ্য সঙ্গীকে) জাহান্নামের 
মাঝখানে (পতিত) দেখতে পাবে। (তাকে সেখানে দেখে) সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম 
তুমি যে আমাকে প্রায় ধবংসই করে দিয়েছিলে ! (অর্থাৎ আমাকেও পরকালে অবিশ্বাসী 
বানাতে চেষ্টা করেছিলে।) আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে, (কারণ, তিনি 
আর্মাকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের উপর কায়েম রেখেছেন,) আমিও (তোমার মত) গ্রেফতার- 
কৃতদের মধ্যে থাকতাম । (এরপর জান্নাতী ব্যক্তি বৈঠকের লোকদের বলবে,) 
(দুনিয়ার) প্রথম মৃত্যু ছাড়া আমাদের এখন আর মৃত্য হবে না এবং আমরা আযাবও 
ভোগ করব না। € এসব কথাবার্তা এই আনন্দের আতিশয্যে বলা হবে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে যাবতীয় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং 
চিরতরে সুখী করেছেন। অতপর আল্লাহ, তা'আলা বলেন যে, উপরে বণিত জান্নাতের 
সকল দৈহিক ও আত্মিক নিয়ামত লাভ করা) নিশ্চয়ই এটা বিরাট সাফল্য। এমন 
সাফল্যের জন্যই পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত। (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য 
অবলম্বন করা উচিত ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে জান্নাতীদের 
অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দু'ভাগে বিভক্ত । প্রথম দশ আয়াতে 
সাধারণ জান্নাতীদের আরাম-আয়েশ বিরত হয়েছে এবং পরব্তাঁ আয়াতসমূহে একজন 
বিশেষ জান্নাতীর শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বণ্তি 
কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
০ 


75০ 91319 ৮৭37 এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তাদের জন্য 


সুরা সাফ্ফাত ৪২৩ 


এমন রূষী তথা খাদ্য-সামগ্রী রয়েছে, যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। তফসীরবিদগণ 
এর বিভিন্ন মর্মীর্থ বর্ণনা রুরেছেন। কেউ বলেছেন, এতে বিভিন্ন সূরায় বণিত বেহেশতী 
খাদ্য-সামগ্রীর বিশদ বিব্রণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে 
হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী রে) এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ বলেন, 


7: 3)১- এর অর্থ এই যে, এ রিঘিকের সময়কাল নিদিষ্ট ও জানা । অর্থাৎ এ 
রিযিক সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হবে। অন্য এক আয়াতে ৬৬০০ 58০০৯ 


(সকাল ও সন্ধ্যা ) পরিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় এক তফসীর এই যে, সেটা 
নিশ্চিত ও স্থায়ী রিযিক হবে । দুনিয়ার মত নয় ঘে, কেউ নিশ্চয়তা সহকারে বলতে 
পারে না যে, আগামীকাল কি এবং কতটুকু রিঘিক পাবে। দুনিম্নাতে কেউ একথাও 
জানে না যে,তার অজিত রিযিক কত দিন তার কাছে থাকবে । আজ যে নিয়ামত আছে 
কাল হয়তো তা থাকবে না-- প্রত্যেকেই এই আশংকায় সদা শংকিত থাকে । কিন্তু 
জান্নাতে এমন কোন আশংকা থাকবে না। জান্নাতের রিযিক যেমন নিশ্চিত, তেমনই 
চিরস্থায়ী ।---(কুরতুবী )। 
9 লী 
৯ 5 শব্দের মাধ্যমে কোরআন নিজেই জান্নাতের রিিকের তফসীর করে 
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দিয়েছে যে, সে রিযিক হবে ফলমূল। এ শব্দটি ১৪ ৩-এর বহবচন (যে বস্তু 


ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়ঃ বরং স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া হয়, 
তাকেই আরবী ভাষায় £35 ৬ বলা হয়। ফলমূল ও স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া 
হয়। তাই এর অনুবাদ করা হয় ‘ফলমূল’। অন্যথায় এর অর্থ ফলমূলের অর্থের 
চেয়ে ব্যাপক । ইমাম রাষী ধর্ঠাঠ১ শব্দ থেকে এ সুক্ষ তত্ত্ব বের করেছেন যে, জান্নাতে 
যেসব খাদ্য-সামগ্রী দেওয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ করার জন্য দেওয়া হবে---ক্ষুধা 
মেটানোর জন্য নগ্ন । কারণ, জান্নাতে মানুষের কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সেখানে 
জীবন ধারণ অথবা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না। তবে আকাঙ্ক্ষা 
হবে এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলেই আনন্দ লাভ হবে। জান্নাতের থাবতীয় নিয়ামতের 
লক্ষ্যই হল আনন্দ দান করা। 

পা ওঠ পারি 2 25 ৩ 

৩ ১) (৯১ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে এ রিঘিক পূর্ণ 
সম্মান ও মর্ধাদাসহকারে দেওয়া হবে। কারণ, সম্মান ব্যতীত সুস্থাদু খাদ্যও বিস্বাদ 
হয়েযায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় 
হয়ে যায় না বরং তার প্রতি সম্মান প্রদশন করাও তার অধিকারের অন্তভুক্ত | 
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wth ER টি De মজলিসের চিত্র । তারা 


৪২৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। সপ্তম খণ্ড 


রাজাসনে মুখোমুখি হয়ে বসবে। কারও দিকে কারও পিঠ থাকবে না। এর বাস্তব চিন্তরকি 
হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সঠিক জানেন। কেউ কেউ বলেন, মজলিসের পরিধি 
এত সুদূর বিস্তৃত হবে যে, একে অপরের দিকে পিঠ করার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা জান্নাতীদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন, 
যার ফলে তারা দূরে উপবিষ্টদের সাথে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবে। 


কেউ কেউ বলেন, জান্নাতীদের রাজাসন ঘূর্ণায়মান হবে, যার সাথে কথা বলতে 
হবে, তার দিকেই ঘুরে যাবে। 


0 পা 


৪ ০১-৪১২ শব্দটি আসলে ধাতু। অর্থ সুস্থাদু হওয়া। তাই 
i 


“A 


5 ৬) 
wrt 3 Uh 
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কেউ কেউ বলেন, এখানে আসলে ছিল £ ১০ ৩১ অর্থাৎ স্বাদবিশিষ্ট । কিন্তু এসব 
ঘষা-মাজার আদৌ প্রয়োজন নেই। প্রথমত এটা ধাতু হলেও ধাতু কর্তার অর্থে বহুল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই শরাব পানকারীদের জন্য “সাক্ষাৎ 
স্বাদ হবে। এছাড়া এটা ৬) বিশেষণ পদের স্রীলিঙ্গ ১ ১).:ও হতে পারে। এমতাবস্থায় 
অর্থ হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ।---( কুরতুবী ) 

BAZ পালি পা 

এ ৪ ৩৯ ৭ 5৮এর অর্থ কেউ "মাথা ব্যথা” এবং কেউ ‘পেট ব্যথা’ বর্ণনা 
করেছেন। আবার কেউ দুর্গন্ধ ও আবর্জনা,” কেউ “মতিভ্রম হওয়া” উল্লেখ করেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লিখিত সব অর্থেই ব্যবহাত হতে পারে। হাকেম ইবনে জরীর 
বলেন, এখানে ০৮৮--এর অর্থ আপদ । অর্থাৎ জান্নাতের শরাবে দুনিয়ার শরাবের 


মতকোন আপদ হবে না। মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, দুর্গন্ধ, মতিভ্রম্টতা ইত্যাদি কিছুই 
হবে না। 


১ A SB না তি Ed 
১-৮৭1 ৩১ ({}-৩ ৮৩ - অৰ্থাৎ জান্নাতের হুরদের বৈশিষ্ট্য হবে এই 


যে, তারা হবে ‘আনতনয়না’। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দাম্পত্য 
সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করবে না। আল্লামা ইবনে জওযী বর্ণনা করেন যে, তারা তাদের স্থামীদেরকে বলবে, 
আমার পালনকর্তার ইফ্যতের কসম, জান্নাতে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ 
আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আল্লাহ্‌ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার 
স্বামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। 


আল্লামা ইবনে জওযী ৮57৮ 1 ৩১17০ 3-এর আরও একটি অর্থ এই 
বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা 
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এমন “অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা” হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোন 
নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না।----( তফসীরে যাদুল মাসীর) 

্প 2১৯5 DAD GIG 

০449০ ০১৪3 ৬০৭১ ৩-_-এখানে জান্নাতের হুরগণকে লুকানো ডিমের সাথে তুলনা 
করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার 
নিচে লুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধলিকণার কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে 
তা খুব স্বস্থ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে, যা আরব- 
দের কাছে রমণীদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হত। তাই এর সাথে 
তুলনা করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এখানে ডিমের সাথে তুলনা 
করা হয়নি; বরং ডিমের বাকলের অভ্যন্তরস্থিত বিল্লীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। 
উদ্দেশ্য এই যে, এই রমণিগণ ডিমের ঝিশ্লীর ন্যায় নরম ও কোমল হবে।--- (রূহুল 
মা'আনী) 


এক জান্নাতী ও তার কাফির সঙ্গী ঃ প্রথম দশ আয়াতে জান্নাতীদের ব্যাপক 
অবস্থা বর্ণনা করার পর কোন এক জান্নাতীর বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
যে, সে জান্নাতের মজলিসে পৌঁছার পর তার এক কাফির বন্ধুর কথা স্মরণ করবে। 
বন্ধুবর দুনিয়াতে থাকাকালে পরকাল অস্বীকার করত। অতপর আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অনুমতিক্রমে সে জাহান্নামের অভ্যন্তরে উকি দিয়ে বন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ 
পাবে। কোরআন পাকে এই জান্নাতী ব্যক্তির নাম-ঠিকানা উক্ত হয়নি! তাই নিশ্চিন্ত- 
রূপে বলা যায় নাষে, সেকে£ এতদসন্ত্বেও কোন কোন তফসীরবিদ ধারণা করেছেন 
যে, সে মু'মিন ব্যক্তিটির নাম “ইয়াছদাহ' এবং তার কাফির সঙ্গীর নাম “মাতরূস”। 
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আয়াতে করা হয়েছে ।---(মাযহারী ) 


আল্লামা সুয়ুতী কতিপয় তাবেয়ী থেকে এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন। যার সারমর্ম এই যে, দুই ব্যক্তি একত্রে কারবার করে আট হাজার দীনার 
মুনাফা অর্জন করল এবং উভয়ে চার হাজার করে বন্টন করে নিল। একজন তার 
অর্থ থেকে এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু জমি খরিদ করল। অপরজন ছিল খুবই 
সৎ ও সাধু ব্যক্তি। সে দোয়া করল ঃ ইয়া আল্লাহ্‌, অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার 
দিয়ে জমি খরিদ করেছে । আমি আপনার কাছ থেকে এক হাজার দীনারের বিনিময়ে 
জান্নাতে জমি খরিদ করতে চাই। অতপর সে এক হাজার দীনার গরীব-দ্ুঃখীকে 
দান করে দিল। এরপর তার সঙ্গী এক হাজার দীনার ব্যয় করে একটি গৃহ নির্মাণ 
করলে সে হাত তুলে বললঃ ইয়া আল্লাহ, অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার ব্যয় করে 
পৃথিবীতে একটি গৃহ নির্মাণ করেছে । আমি এক হাজার দীনার দিয়ে আপনার কাছ 


7০ টনি 
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থেকে জান্নাতের একটি গৃহ ক্রয় করতে চাই।. অতপর সে আরও এক হাজার দীনার 
দান করে দিল। এরপর তার সঙ্গী এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং সে বিয়েতে এক 
হাজার দীনার ব্যয় করল। তখন সে হাত তুলে দোয়া করল ঃ ইয়া আল্লাহ্‌, অমুক 
ব্যক্তি বিয়ে করে এক হাজার দীনার ব্যয় করেছে । আমি জান্নাতের রমণীদের মধ্য থেকে 
একজনকে বিয়ের পয়গাম দিচ্ছি এবং তার জন্য এক হাজার দীনার উৎসর্গ করছি। 
একথা বলে সে এক হাজার দীনার দান করে দিল। অতপর তার সঙ্গী এক হাজার 
দীনার দিয়ে কিছু গোলাম ও আসবাবপন্ত ক্রয় করলে সে আবার এক হাজার দীনার 
দান করে আল্লাহ্‌র কাছে এর বিনিময়ে জান্নাতের গোলাম ও জান্নাতের আসবাবপত্র 
প্রার্থনা করল। 


এরপর ঘটনাক্রমে মুমিন লোকটি দারুন অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়ে কিছু 
সাহায্য পাওয়ার আশায় বন্ধুর কাছে, উপস্থিত হল। সে নিজের অভাব-অনটনের কথা 
ব্যক্ত করলে বন্ধু বললঃ তোমার ধনসম্পদ কি হল? উত্তরে সে তার দান-খয়রাতের 
সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করল। এতে বন্ধুবর বিস্মিত হয়ে বলল ঃ তুমি কি বাস্তবিকই 
বিশ্বাস কর যে, আমরা মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও পুনরায় জীবন লাভ 
করব এবং সেখানে আমাদের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ হবে? যাও, আমি তোমাকে 
কিছুই দেব না। এরপর তারা উভয়েই মৃত্যমূুখে পতিত হল । আলোচ্য আয়াত- 
সমূহে জান্নাতী বলে সে সৎ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে পরকালের জন্য তার সমৃদয় 
ধনসম্পদ দান করে ফেলেছিল এবং তার জাহান্নামী সঙ্গী বলে.সে ব্যক্তিকে বোঝানো 
হয়েছে, যে পরকালকে সত্য জানার অজুহাতে তাকে বিদ্রুপ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল । 
--(দুররে মনসুর) | 


কুসংসর্গ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা ঃ£ মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি যে-ই হোক না 
কেন, এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যে, প্রত্যেকটি 
মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে যাচাই করে দেখা যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে 
জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কুসংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার 
সঠিক অনুমান পরকালেই হবে। তখন এ ধ্বংসকারিতা থেকে আত্মরক্ষার কোন 
পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও একাত্ম- 
তার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত৷ প্রায়ই কোন কাফির অথবা আল্লাহ্দ্রোহী ব্যক্তির 
সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ অজ্ঞাতেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন 
পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এটা পরকালীন পরিণতির জন্য চরম বিপজ্জনক 
প্রমাণিত হয়। ্‌ 


গ্বত্যুর বিলুপ্তিতে বিস্ময় প্রকাশ $ এখানে জান্নাতী ব্যক্তি সম্পকে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, সে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের আতিশয্যে বলবে 8 আমাদের 
আর কখনও মৃত্যু হবে নাকি! এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে জান্নাতের অনন্ত 
জীবনে বিশ্বাস করবে না, বরং চরম পর্যায়ের আনন্দ অজিত হওয়ার পর মানুষ প্রায়ই 


সূরা সাফফাত ৪২৭ 


_ এমন কথা বলে ফেলে, যেন তার আনন্দ অজিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জান্নাতী 
ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের । 


অবশেষে কোরআন পাক এ ঘটনার আসল শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 


বলছে ঃ ০১০ 15) Joni [সি অর্থাৎ এমনি ধরনের সাফল্যের জন্য 


শপ oa 


আমলকারীদের আমল করা উচিত । 
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(৬২) এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না ঘাক্ষুম বৃক্ষ£ (৬৩) আমি জালিমদের 
জন্য একে বিপদ করেছি। (৬৪) এটি একটি বৃক্ষ, খা উদ্গত হয় জাহান্নামের মূলে । 
(৬৫) এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। (৬৬) কাফিররা একে ভক্ষণ করবে 
এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) তদুপরি তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানির 
মিশ্রণ, (৬৮) অতপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। (৬৯) তারা তাদের 
পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী । (৭০) অতপর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে 
তৎপর হছিল। (৭১) তাদের পূর্বেও অগ্রবতীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। 
(৭২) আমি তাদের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছিলাম। (৭৩) অতএব লক্ষ্য 
করুন, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭৪) 
তবে আল্লাহ্‌র বাহাই করা বান্দাদের কথা ভিন্ন। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আযাব ও সওয়াবের মূল্যায়ন করার পর এখন মু’মিনদেরকে উৎসাহ দান 
এবং কাফিরদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে! বলা হচ্ছে 8) বলো তো, এটাই (অর্থাৎ 
জান্নাতের এ নিয়ামত, যা মুমিনদের জন্য রয়েছে ) উত্তম আপ্যায়ন, না যাল্ধুম বৃক্ষ 
(যা কাফিরদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে)£ আমি এ বৃক্ষকে (পরকালের শাস্তি সাব্যস্ত 
করা ছাড়াও দুনিয়াতে) জালিমদের জন্য পরীক্ষার বিষয় করেছি। (আমি দেখতে চাই, 
তারা এর কথা শুনে সত্য বলে বিশ্বাস করে, না মিথ্যারোপ ও হাট্রা-বিদ্রপ করে £ 
বস্তত কাফিররা এর প্রতি মিথ্যারোপ ও বিদ্রপছলে বলে, যাস্কুম তো মাখন ও 
খোরমাকে বলা হয়, যা খুবই সুস্বাদ, বস্ত। তারা আরো বলে, যাক্কুম যদি বৃক্ষই হবে 
তবে তা জাহান্নামের আগুনে কেমন করে থাকতে পারে? আল্লাহ তা'আলা এর জওয়াবে 
বলেনঃ) এটা এমন এক বৃক্ষ যা জাহান্নামের গভীরদেশ থেকে উদ্গত হয়। (অর্থাৎ 
মাখন আর খোরমা নয্। যেহেতু আগুনেই এর জন্ম, তাই তাতে টিকে থাকা এর. 
পক্ষে অবান্তর নয়। যেমন, ‘সমন্দর’ নামক এক প্রকার কীট আগুনে জন্মলাভ 
করে এবং আগুনেই থাকে । অতপর যাল্কুমের একটি অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে 
যে,) এর গুচ্ছ সাপের ফণাব মত €কদাকার। এ বৃক্ষের দ্বারা জালিমদেরকে 
আপ্যায়ন করা হবে।) কাফিররা ক্ষুধার তাড়নায় যেখন আর কিছুই পাবে না, তখন) 
এটি ভক্ষণ করবে এবং ক্ষুধায় অস্থির থাকার দরুন) এর দ্বারাই উদর পূর্ণ করবে। 
তদুপরি (পিপাসায়) ছটফট করে যখন পানি চাইবে, তখন তাদেরকে পানি (পুঁজের 
সাথে) মিশিয়ে দেওয়া হবে। (এখানেই বিপদের শেষ নয়, বরং) তাদের শেষ ঠিকানা 
হবে জাহান্নাম। (অর্থাৎ এরপরও সেখানে চিরকাল থাকতে হবে। তাদের এই শাস্তি 
এ জন্য যে,) তারা (আল্লাহ্‌র হিদায়েতের অনুসরণ করেনি, বরং) তাদের পৃবপুরুষ- 
দেরকে পেয়েছিল বিপথগামী, অতপর তারাও তাদের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে ভূত 
চলছিল। (অর্থাৎ একান্ত আগ্রহভরে তাদেরই বিপথগামিতার অনুসরণ করেছিল ।) 
তাদের (অর্থাৎ বর্তমান কাফিরদের ) পূবেও অগ্রবতাঁদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছে। 
(আমি তাদের মধ্যেও সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম ।) অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে 
সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের কেমন (অস্ত) পরিণতি হযেছে? (তারা সতর্ককারী 
পয়গন্থরগণকে মানেনি। ফলে দুনিয়াতেই আযাবে পতিত হয়েছে ।) তবে আল্লাহ্‌র খাছ 
বান্দাদের ( অর্থাৎ মুর্সমনদের ) কথা স্বতন্ত। (তারা পার্থিব আযাব থেকে মুক্ত রয়েছে ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জাহান্নাম ও জান্নাত উভয়ের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্‌ তা আলা 
প্রত্যেকটি লোককে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করার দাওয়াত দিয়েছেন খে, উভয়ের মধ্যে 
কোনুটি উত্তম তা চিন্তা করে দেখ! সেমতে বলা হয়েছে ঃ 
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করা হয়েছে, সেগুলো উত্তম, না জাহাম্নামীদের খাদ্য যাক্ধুম বৃক্ষ উত্তম ? 


সরা সাফফাত ৪২৯ 


যাক্ধুম কি? যাক্ধুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহামা নামক 
অঞ্চলে পাওয়া যায়। আল্লামা আলুসী লিখেন £ এটা অন্যান্য অনুর্বর মরু এলাকায়ও 
উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উদুতে থোহ্ড়' বলা হয়। এরই 
কাছাকাছি আরও একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে 'নাগফন ফেণিমনসা ) নামে খ্যাত। কেউ 
কেউ একেই যাক্কুম বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে 
তফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুনিয়ার এ যাল্কুমই জাহান্নামীদের খাদ্য হবে, না 
সেটা অন্য কোন বৃক্ষ £ কেউ কেউ বলেন £$ আয়াতে দুনিয়ার যাল্কুমই বোঝানো হয়েছে। 
আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের যান্কুম হবে ভিন্ন বন্ত; দুনিয়ার যাল্কুমের সাথে 
এর কোন সম্পর্ক নেই। বাহ্যত মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিচ্ছ প্রভৃতি রয়েছে, 
তেমনি জাহান্নামেও আছে। কিন্তু জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছ, অপেক্ষা 
বহুগুণে ভয়ংকর হবে। এমনিভাবে জাহান্নামের যাক্কুমও প্রজাতি হিসাবে দুনিয়ার যাক্ধুমের 
মত হলেও দুনিয়ার যাস্কুম অপেক্ষা অনেকবেশি কদাকার ও কম্টভক্ষ হবে। 
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ফেতনা বানিয়েছি। এক্ষেত্রে কোন কোন তফসীরবিদ ফেতনার অথ করেছেন আযাব । 
অর্থাৎ এ বৃক্ষকে আযাবের হাতিয়ার বানিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য 
এই যে, ফেতনার অর্থ “পরীক্ষা” করা অধিক উপযুক্ত । উদ্দেশ্য এই যে, এ বৃক্ষের 
আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে,কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে 
বিদ্রপ করেঃ সেমতে আরবের কাফিররা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। 
তারা এ আযাবকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ বেছে 
নিয়েছে। বণিত আছে যে, কাফিরদেরকে যাল্ধুম খাওয়ানোর আলোচনা-সম্বলিত 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে আবু জাহল তার সহচরদেরকে বলল £ তোমাদের বন্ধু 
(মুহাম্মদ) বলে যে, আগুনের ভেতরে নাকি একটি বৃক্ষ আছে, অথচ আগুন বৃক্ষকে 
হজম করে ফেলে। খোদার কসম, আমরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে খান্কুম বলা 
হয়। অতএব এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে নাও।--(দুররে মনসুর )। আসলে 
বর্বরীয় ভাষায় খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয় । তাই আবু জাহল বিদ্রপের এই পন্থা 
অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্‌ সা রি মাত্র বাক্যে উভয় বিষয়ের জওয়াব দিয়ে 
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ম্নামের গভীরে উদ্গত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় এবং 
আগুনের ভেতরে বৃক্ষ থাকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম 
লাভ করে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তা আগুনে 
পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে বিকশিত হয়। দু্টান্তস্বরূপ আগুনের 
মধ্যে. জীবিত থাকতে পারে, এমন অনেক প্রাণী পৃথিবীতেও বিদ্যমান রয়েছে। আগুন 
তাদেরকে দহন করার পরিবর্তে আরও বিকশিত করে। oo 


8৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে 5৮ ৬-এরর অনুবাদ করেছেন . 
সাপ। অর্থাৎ যাল্কুম ফল সাপের ফণার মত হয়ে থাকে। উদুতে একে 'নাগফন' 
(ফণিমনসা) এ কারণেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে 
(১৮ ৮৮০ বলে তার সাধারণ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যাল্কুম ফল 
শয়তানের মাথার ন্যায় কুৎসিত। এখানে এরপ প্রশ্ন করা উচিত নয় যে, শয়তানকে 
তো কেউ দেখেনি, 'সৃতরাং তার সাথে তুলনা করার.মানে কি? জওয়াব এই যে, এটি 
একটি কল্পনাভিত্তিক তুলনা । সাধারণ বাকপদ্ধতিতে বিশ্রী ও কুৎসিত বস্তুকে শয়তান ও 
ভূতপ্রেতের সাথে তুলনা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য কেবল চূড়ান্ত 
পর্যায়ে কদর্যতা বর্ণনা করাই হয়ে থাকে। এখানে ব্যবহৃত তুলনাও এমনি ধরনের ।-- 
(রূহুল মা'আনী) 
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(৭৫) আর নূহ, আমাকে ডেকেছিল। আর কি চমৎকারভাবে আমি তার 
ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। (৭৬) আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক মহা সংকট 
থেকে রক্ষা করেছিলাম (৭৭) এবং তার. বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম । 
(৭৮) আমি তার জন্য পরবতীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (৭৯) বিশ্ববাসীর 
মধ্যে নৃহের প্রতি শান্তি ববিত হোক। (৮০) আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরক্কত 
করে থাকি। (৮১) সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম। (৮২) অতপর 
আমি অপরাপর সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর নূহ আ) আমাকে (সাহায্যের জন্য) ডেকেছিল (অর্থাৎ প্রার্থনা করেছিল।) 
আর (আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম এবং ) আমি প্রার্থনার চমৎকার সাড়াদানকারী। 
আমি তাকে ও তার অনুসরণকারীদেরকে এক মহা সংকট থেকে (যা কাফিরদের 


সূরা সাঞ্ফাত ৪৩১ 


' মিথ্যারোপ ও উৎপীড়নের কারণ দেখা দিয়েছিল) রক্ষা করেছিলাম (অর্থাৎ জলোচ্ছাসের 
মাঝে কাফিরদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তার অনুসারীদেরকে উদ্ধার করে- 
ছিলাম।) এবং আমি তার বংশধরদেরকেই অবশিষ্ট রেখেছিলাম । ( পরবতীতে অন্য 
কারও বংশপরম্পরা প্রচলিত থাকেনি।) আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় 
(সুদীর্ঘ কালের জন্য) প্রচলিত রেখেছি যে, বিশ্ববাসীর মধ্যে নৃহের প্রতি শান্তি বষিত 
হোক। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ করুন, তার প্রতি সমগ্র বিশ্ববাসী-জিন-ইনসান ও ফেরেশতা- 
কুল সালাম প্রেরণ করুক।) আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনিভাবে পুরস্কৃত করে থাকি। 
নিশ্চয় সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম। অতপর আমি অন্য ( পন্থী ) 
লোকদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) নিমজ্জিত করেছিলাম । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


প্ববর্তী আগ্নাতে আলোচনা ছিল যে, প্রথম উম্মতদের কাছেও সতর্ককারী পয়গম্বর 
প্রেরিত হয়েছিলেন, অধিকাংশ লোকই তাদের কথা মানেনি। ফলে তাদের পরিণতি 
খুবই অশুভ হয়েছে। এখানে এরই কিছু বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে 
কয়েকজন পয়গম্থরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্ব প্রথম 
হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা বিরত হয়েছে। অবশ্য তা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে 
বণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আয়াতসম্হের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় উল্লেখ 
করা হচ্ছে। সি... 

8 পা পাপা পাতা 

69310 ১৪ 5 এতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ আ) আত্মাকে ডাক 

দিয়েছিলেন। ৪9 তফসীরবিদের মতে এখানেও ডাকা” ব বলতে সুরা নৃহে উল্লিখিত 


BB A ATA রর বি uw 


নূহ (আ)-এর 98০ ৩৪)৪ এ ৩০ ০5) ১০) ৬৪ ৩১ অর্থাৎ পর- 


ওয়ারদিগার, পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে একজন বাসিন্দাকেও অবশিষ্ট রেখ 
না,) দোয়া বোঝানো হয়েছে। অথবা সরা কমরে উল্লিখিত এই দোয়া বোঝানো 


A TAT 9 ATATAY 


হয়েছে পির [৩ ৬৯ 918০ ৪ 1--আমি পরাভূত, আমাকে সাহায্য কর।) স্বজাতির 


উপর্যুপরি অবাধ্যতার পর হযরত নূহ আট এ দোয়া তখন করেছিলেন, যখন তাঁর গোল্ল 
তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, উপরন্ত তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি 
করেছিলেন। 


চটি (A 22 ৫৮69 5 পাছত পা তা 


তেও তা ৯ ৮০১) ১১৯ 5-€আমি তার বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।) 


' অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নুহ (আ)-র 
সময়ে আগত জলোচ্ছাসে পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর 


৪৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পর তাঁরই তিন পুত্র থেকে সারাবিশ্বে মানব গোষ্ঠী বিস্তার লাভ করে। তার এক 
পত্রের নাম ছিল “সাম” তারই সন্তান-সন্ততি থেকে আরব ও পারস্যবাসীদের বংশধারা 
শুরু হয়। দ্বিতীয় পূত্রের নাম ছিল ‘হাম’। আফ্রিকান দেশসমূহের জনবসতি তার 
বংশধর থেকে প্রসারিত হয়। কেউ কেউ ভারতবর্ষের অধিবাসীদেরকেও এ বংশের 
অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তৃতীয় পুত্র ছিল “ইয়াফেছ”। তার সন্তানদের থেকে তুকাঁ, মঙ্গোলীয় 
এবং ইয়াজুজ-মাজুজের বংশ নির্গত হয়। হযরত নূহ (আ)-র নৌকায় আরোহণ 
করে প্রাণ রক্ষা করতে যারা সক্ষম হয়েছিল তাদের মধ্যে নূহ (আ)-র এ তিন পুত্র 
ছাড়া অন্য কারও বংশ বিস্তার লাভ করেনি । 


তবে অতি অল্পসংখ্যক আলিম এ বিষয়ের প্রবক্তা যে, নূহ আ)-র তুফান 
বিশবগ্রাসী ছিল নাবরং কেবল আরব ভূমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের মতে আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, আরব ভূমিতে কেবল নূহ আ)-র সন্তানগণ অবশিষ্ট ছিল এবং 
তাদের থেকেই আরবদের বংশ বিস্তৃতি লাভ করে। দুনিয়ার অন্যান্য ভ্বখণ্ডে অন্যদের 
বংশ বিস্তৃতি লাভ করেনি, একথা আয়াত থেকে বোঝা যায় না। ----(বয়ানুল 
কোরআন ) 


তৃতীয় একদল তফসীরবিদ বলেন, নৃহের তুফান বিশ্বগ্রাসীই ছিল এবং দুনিয়ার 
বংশধর কেবল নূহ আ)-র পুল্রন্রয় থেকে নয়, বরং নৌকায় যারা আরোহণ করেছিল 
তাদের সন্তানবর্গ থেকেও বিস্তার লাভ করেছে। তারা বলেন, আয়াতের আসল উদ্দেশ্য 
একথা বর্ণনা করা যে, নিমজ্জিতদের বংশ বিস্তার লাভ করেনি ।----(কুরতুবী ) 


কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদুষ্টে তৃতীয় উক্তি খুবই দুর্বল, প্রথম উক্তি 
সর্বোত্তম কারণ, কোন কোন হাদীস থেকেও এমতের সমর্থন পাওয়া যায়, যা ইমাম 
তিরমিযী প্রমূখ হযুরে আকরাম সো) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সরাসরি 
উদ্ধত করেছেন। হযরত সামুরাহ, ইবনে জুন্দুব বণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন £ সাম আরববাসীদের আদি পিতা, হাম আবিসিনিয়াবাসীদের এবং ইয়াফেছ 
রোমকদের আদি পুরুষ ।----(রূহল 'মা'আনী ) 


AA HA AS bre পাপা পাক রি পারা ATT 
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তার জন্য পরবতীঁদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রচলিত রেখেছি যে, নৃহের প্রতি সালাম বষিত 
হোক বিশ্ববাসীদের মধ্যে।) এর মর্মার্থ এইযে, আমি নূহ আ)-র পরবতী লোক- 
দের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করে দিয়েছি। ফলে তারা কিয়ামত 
পর্যন্ত তাঁর জন্য নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকবে। বাস্তব ঘটনাও তাই। সুতরাং 
বিশ্বের সমস্ত আসমানী ধর্মশাস্ত্রে [হযরত নূহ আ)-র নবুয়ত ও পবিভ্রতায় বিশ্বাসী 
মুসলমানদের কথা তো বলাই বাহুল্য, ইহুদী ও খুস্টানরাও তাঁকে নিজেদের নেতা 
বলে মান্য করে। | 


সূরা সাফ্ফাত 8৩৩ 
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(৮৩) আর নৃহপন্থীদেরই একজন ছিল ইবরাহীম । (৮৪) যখন সে তার পালন- 
কর্তার নিকট সুষ্ঠ, চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল, (৮৫) যখন সে তার পিতা ও সম্পুদায়কে 
বলেছিল £ তোমরা কিসের উপাসনা করছ ? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত মিথ্যা 
উপাস্য কামনা করছ? (৮৭) বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? 
(৮৮) অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করল, (৮৯) এবং বলল $ আমি 
পীড়িত হতে যাচ্ছি। (৯০) অতপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। (৯১) 
অতঃপর সে তাদের দেবালক্নে গিক়নে ঢড্‌কল এবং বলল £ তোমরা খাচ্ছ না কেন? (৯২) 
তোমাদের কি হল খে, কথা বলছ না? (৯৩) অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর 
ঝাপিয়ে পড়ল । (৯৪) তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীত-সন্তস্ত পদে (৯৫) সে 
বলল £ তোমরা স্বহস্তে নিমিত পাথরের পূজা কর কেন ? (৯৬) অথচ আল্লাহ তোমা- 
দেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। (৯৭) তারা বলল ঃ 
এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ কর এবং অতপর তাকে আগুনের স্ূপে নিক্ষেপ কর। 
(৯৮) তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র অাটতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই 
পরাভূত করে দিলাম । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর ইবরাহীমও ছিলেন নৃহপন্থীদের একজন [ অর্থাৎ তাদের একজন ছিলেন 
যারা মৌলিক বিশ্বাসে নহ আ)-এর সাথে একমত ছিল। তাঁর সে ঘটনা স্মরণ- 
যোগ্য,] যখন তিনি সুষ্ঠুচিতে তাঁর পরওয়ারদিগারের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। 
(“সূষ্ঠ চিত্তে----অৰ্থ, তাঁর অন্তর কুবিশ্বাস ও লৌকিকতার প্রেরণা থেকে মুক্ত ছিল।) 
৫৫--- 


8৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যখন তিনি (মৃতিপূজারী ) পিতা ও স্বগোত্রীয় লোকদেরকে বললেন £ তোমরা কি 

(তুচ্ছ) বস্তুর পূজা করছ? তোমরা কি মিছেমিছি দেবতাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে 
উপাস্য সাব্যস্ত করতে চাও? তাহলে বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের 
ধারণা কি? [অর্থাৎ তোমরা যে তাঁর ইবাদত বর্জন করে রেখেছ তাতে তার উপাস্য 
হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কি কোন সন্দেহ আছে? প্রথমত এরূপ সন্দেহ থাকা 
উচিত নয়। যদি থাকে, তবে তা দুর করা উচিত। -মোটকথা, ইবরাহীম এবং তাদের 
মাঝে প্রায়ই এমনি ধরনের বাকবিতণ্ডা চলত। এক দিনের ঘটনা, সেটি তাদের কোন 
পর্বের দিন ছিল। তারা ইবরাহীম (আ)-কেও মেলায় নিয়ে যেতে চাইল।] কিন্তু 
ইবরাহীম আ) তারকাদের প্রতি একবার চাইলেন এবং বললেন $ আমি পীড়িত হতে 
যাচ্ছি । (কাজেই মেলায় যেতে পারছি না।) তারা (তাঁর এই অজুহাত শুনে তাঁকে ছেড়ে 
চলে গেল। কারণ, পীড়িত হয়ে পড়লে তিনি নিজে এবং তাঁর কারণে অন্যরাও কষ্ট 
করবে ।) তখন তিনি তাদের দেবালয়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং (উপহাসচ্ছলে প্রতিমা- 
দেরকে) বললেন £ তোমরা (সামনে রাখা এসব নৈবেদ্য) খাচ্ছ না কেন? (তাছাড়া 
তোমাদের কি হল যে, কথাও বলছ না? অতঃপর তিনি সজোরে প্রহার করতে করতে 
তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন (এবং কুড়াল মেরে মেরে সব চুরমার করে দিলেন।) 
অতপর € গোত্রের লোকেরা যখন জানতে পারল, তখন) তারা তার কাছে অস্থির হয়ে 
(ক্রোধভরে) ছুটে এল (এবং কথা কাটাকাটি শুরু হল)। তিনি বললেন $ তোমরা কি 
এমন বস্তুর পূজা কর, যা নিজেরাই (স্বহস্তে) নিমাণ কর? (যে বস্তু তোমাদের 
মুখাপেক্ষী, সে উপাস্য হবে কেমন করে?) অথচ তোমাদেরকে এবং তোমাদের নিমিত 
এসব বস্তুসামগ্রীকে আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন। (সুতরাং তাঁরই ইবাদত করা উচিত।) 
তারা (যখন তর্কে হেরে গেল, তখন রাগান্বিত হয়ে পরস্পর) বলতে লাগল $ ইবরা- 
হীমের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর (এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে) তাকে সে জ্বলন্ত 
আগুনে নিক্ষেপ কর। মোটকথা, তারা তাঁর বিরুদ্ধে মন্দাচরণ করতে চেয়েছিল € এবং 
মনে করেছিল, তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন)। অতপর আমি তাদেরকেই বিধ্বস্ত করে 
দিশ্মেছি। (বিস্তারিত কাহিনী সূরা আত্মিগায় বণিত হয়েছে। ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হযরত নূহ আ)-এর ঘটনার পর কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 
পৃতঃপবিজ জীবনের দু"টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় হযরত ইবরাহীম 
(আ) আল্লাহ্‌র জন্য অপূর্ব ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য আয়াত- 
সমূহে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার প্রথম ঘটনাটি বিরত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ 
সরা আঙ্মিয়ায় বণিত হয়েছে। তবে এখানে ঘটনাটি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, 
তাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বটে। 


“A “A শী A 
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শা 1 


সূরা সাফ্ফাত 8৩৫ 


ব্যভিন্বর্গের দলকে আরবী ভাষায়ঠ*-_&-বলা হয়। এখানে ৮৪ শব্দের সর্বনাম 


দ্বারা বাহ্যত নূহ আ)-কে বোঝানো হয়েছে । তাই আয়াতের মর্মার্থ এই দীড়ায় যে, 
হযরত ইবরাহীম আআ) তাঁর পূর্বস্রি পয়গম্বর নূহ আ)-এর পম্থাবলঘ্বী ছিলেন এবং 
ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহে উভয়ের পরিপূর্ণ একমত্য ছিল। উভয়ের শরীয়তও একই 
রকম অথবা কাছাকাছি হওয়াও সম্ভব। উল্লেখ্য যে, কোন কোন এতিহাসিক রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম আ)-এর মাঝখানে দু'হাজার ছ'শ চষ্লিশ 
বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝখানে হযরত হুদ ও সালেহ আ) ব্যতীত কোন 
নবী আবির্ভূত হন নি।----( কাশশাফ ) 


A 860 পা পপ 


৮০ 54৪ ৪8) £ 2 5 এর নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই যে, 


এ 


7? 
যখন তিনি আগমন করলেন তার পালনকর্তার নিকট পরিচ্ছন্ন অন্তরে। আল্লাহ্র নিকট 


আগমন করার অর্থ আল্লাহর দিকে রুজু করা, তার প্রতি মনোনিবেশ করা এবং 
তার ইবাদত করা। এর সাথে “পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে” কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, আল্লাহর কোন ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ ইবাদত- 
কারীর মন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়। ভ্রান্ত বিশ্বাসসহ কোন 
ইবাদত করলে ইবাদতকারী তাতে যত শ্রমই স্বীকার করুক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য 
নয়। এমনিভাবে ইব'দত কারীর আসল লক্ষ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিবর্তে লোক দেখানো 
অথবা কোন বৈষয়িক লাভ হলে সে ইবাদত প্রশংসার যোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র দিকে হযরত 
ইবরাহীম আ)-এর রুজু হওয়া এসব সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র ছিল। 
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টি, [5৯৮১1 ০৯ ৪7৮ ১৪৯১এসব আয়াতের 


পটভ্মিকা এই যে, হযরত ইবরাহীম আ)-এর সম্পূদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব 
উদযাপন করত । সে পর্বের দিনে তারা ইবরাহীম আ)-কেও আমন্ত্রণ জানাল যে, 
‘আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে যোগদানের জন্য চলুন। উদ্দেশ্য, হযরত ইবরাহীম 
(আ) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়বেন 
এবং নিজের ধর্মের দাওয়াত পরিত্যাগ করবেন।----(দুররে মনসুর, ইবনে জরীর )। 
কিন্তু হযরত ইবরাহীম আট) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করার 
মতলব আটছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, যখন গোটা সম্পুদায় উৎসব উদ্যাপন 
করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্গে 
চুরমার করে দেব! যাতে তারা ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব 
দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। হয়তো এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের 
প্রতিমাসমূহকে অসহায় ও অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা 
করে নেবে । এ উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আট) সম্পূদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে 
যেতে অস্বীকার করলেন। আর অস্বীকারের পথ এই বেছে নিলেন যে, প্রথমে তারকার 


৪৩৬ তফসীরে মা'আরেকফুল-কোরআন ! সপ্তম খণ্ড 


দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন এবং অতপর বললেন ৪ আমি অসস্থ। সম্পৃদায়ের 
লোকেরা তাঁকে অপারগ মনে করে ছেড়ে দিল এবং উৎসব উদযাপনে চলে গেল । 


এ ঘটনার সাথে একাধিক তফসীর ও ফিকাহ সংক্রান্ত আলোচনার সম্পর্ক 
রয়েছে। নিম্নে যেসব আলোচনার সারমর্ম উল্লেখ করা হল। 


তারকার দিকে দুঙ্টিপাত করার উদ্দেশ্য ঃ সর্বপ্রথম আলোচনা এই যে, জওয়াব 
দানের পূর্বেই ইবরাহীম আ) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি 
ছিল? কেউ কেউ বলেনঃ এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। 
কোন গুরুত্বপর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝে মাঝে অক্তাতে ও অনিচ্ছায় 
আকাশের দিকে দেখতে থাকে । হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন উৎসবে যোগদান 
করার দাওয়াত দেওয়া হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এ দাওয়াত কিভাবে এড়ানো 
যায়। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনিচ্ছায় তারকারাজির দিকে দেখতে থাকেন এবং 
এরপর জওয়াব দেন। এ ব্যাখ্যাটি বাহ্যত অমলিন মনে হলেও কোরআন পাকের 


বর্ণনাভঙ্গির আলোকে একে সঠিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ, প্রথমত কোরআন 


পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে ঘটনাবলীর কেবল গুরুত্বপূণ ও জরুরী অংশই বর্ণনা 
করে এবং অনাবশ্যক বিবরণ বাদ দেয়। খোদ আলোচ্য আয়়াতসমহেই ঘটনার বেশ 
কয়েকটি অংশ উহ্য রয়েছে । এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভমিও বর্ণনা করা হয়নি । 
এটাবিশ্বাস করা সম্ভবপর নয় যে. কোরআন পাক ঘটনার পটভূ মকা তো দীর্ঘ হয়ে 
যাওয়ার আশংকায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সাথে দূরের সম্পর্কও রাখে না, এমন 
একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কর্ম পূর্ণ এক অ'য়াতে ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়ত তারকা- 
রাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য না থাকলে এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন 


ক পাকি তা তা পাপার্শ 


ASH ন 
কর্ম হলে আরবী ব্যাকরণ দৃষ্টে( 55০৩1 91 ৪ 3৮১ )৮$বলা উচিত ছিল-- 


ASH £ 
১54১1 ০ নয়! 

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে ইবরাহীম (আ)- 
এর দৃষ্টিতে কোন বিশেষ উপযোগিতা বিদ্যমান ছিল। তাই কোরআন পাকও গুরুত্ব 
সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এ প্রশ্নের জওয়াবে 
অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্পুদায় 
জ্যোতিঃশাসত্রের নিতান্ত ভক্ত ছিল। তারা তারকারাজি দেখে দেখে নিজেদের কাজ-কর্ম 
নির্ধারন করত! কাজেই হযরত ইবরাহীম (আ) ও তারকারাজির দিকে দেখে 
জওয়াব দিলেন, যাতে সম্পূদায়ের লোকের! মনে করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে 
যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, বরং তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই বলেছেন। 
ইবরাহীম (আ) নিজে যদিও জ্যোতিঃশাস্তরে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু উৎসবে যোগদান 
থেকে নিক্ষতি পাওয়ার জন্য তিনি সে পন্থাই অবলম্বন করলেন, যা তাদের দ্টিতে অধিক- 


সূরা সাফ্ফাত ৪৩৭ 


তর নির্ভরযোগ্য ছিল। তিনি মুখে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন বরাত দেননি এবং এ কথাও 
বলেন নি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া । তাই এতে 
মিথ্যার নাম-গন্ধও আবিক্ষার করা যায় না। 


এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ)-এর এই কম দ্বারা হয়তো সে 
কাফিররা উৎসাহিত হয়ে থাকবে, যারা কেবল জ্যোতিঃশাপ্্রেই বিশ্বাসী ছিল না, বরং 
জগতের কাজ-কারবারে তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলেও মনে করত। এর 
জওয়াব এই যে কাফিররা উৎসাহিত তখন হত, যখন ইবরাহীম আ) পরবতী সময়ে 
পরিক্ষারভাবে তাদের পথন্রষ্টতা বর্ণনা না করতেন। এখানে তো যাবতীয় ক্লাকৌশলই 
অবলম্বন করা হচ্ছিল তাদেরকে তওহীদের দাওয়াত আরধিকতর কার্ধকররূপে দেওয়ার 
উদ্দেশে । সেমতে এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পুদায়ের 
প্রত্যেকটি পথন্রষ্টতা পুংখানৃপুংখরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই কেবল এই অস্পষ্ট কর্ম 
দ্বারা কাফিরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এখানে আসল লক্ষ্য ছিল উৎসবে 
যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে যাওয়া, যাতে তওহীদের দাওয়াতের জন্য অধিক কার্যকর 
পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য অস্পম্টতার এই গন্থা সম্পৃণ যুক্তিভিত্তিক। 
এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। 

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বণিত রয়েছে। বয়ানুল কোর- 
আনেও তাই অগ্লস্বন করা হয়েছে। 


জ্যোতিবি্দ্যার শরীয়তগত মর্ষাদা £ এখানে দ্বিতীগ্ন আলোচনা এই যে, জ্যোতি- 
বিদ্যার শরীয়তগত শর্ধাদা কিঃ নিশেন সংক্ষেপে এ প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হল। 


এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির মধ্যে 
এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সন্গিহিত রেখেছেন, যা মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। 
তন্মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই দৃষ্টিগোচর হয়! যেমন, সূর্যের কাছে ও 
দরে অবস্থানের কারণে গ্রীষ্ম ও শৈত্য দেখা দেওয়া, চন্দ্রের উত্থান-পতনের ফলে সমুদ্রে 
জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। এখন কেউ কেউ বলেন থে, তারকারাজির বৈশিষ্ট্য 
ততটুকুই যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো ছাড়াও 
তারকারাজির পরিভ্রমণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানব জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারে 
প্রভাব বিস্তার করে। কোন তারকার কোন বিশেষ রাশিচক্রে চলে মাওয়া কারও জন্য 
সুখ ও সাঞ্চল্যের কারণ হয় এবং কারও জনা দুঃখ ও ব্যর্থতার বার্তা বয়ে আনে। 
এর পরু কেউ কেউ তো তারকারাজিকেই সাফল্য ও ব্যর্থতার ব্যাপারে সত্যিকার প্রভাব- 
শালী মনে করে এবং কেউ কেউ বলে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী তো আল্লাহ্‌ তাঁআলাই 
বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই দুনিম্মার অন্যান্য 
কারণের ন্যায় তারকারাজিও মানুষের সাফল্য ও ব্যথ্তার এক কারণ হয়ে থাকে। 


যারা তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী মনে করে এবং বিশ্বের বৈপ্লবিক 


৪৩৮ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 

ঘটনাবলীকে তারকার!জির কারসাজি বলে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা নিঃসন্দেহে 
ভ্রান্ত ও বাতিল। এ বিশ্বাস মান্ষকে শিরকের সীমায় পৌছিয়ে দেয়। আরবরা বৃষ্টি 
সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত যে, “নু নামক এক বিশেষ তারকা বৃষ্টি নিয়ে 
আগমন করে এবং বৃষ্টির জন্য এটাই সত্যিকার প্রভাবশালী। রসূলুল্লাহ সো)এ 
বিশ্বাসের তীব্র নিন্দা করেছেন, যা বিভিন্ন হাদীসে বণিত আছে! 


পক্ষান্তরে যারা মনে করে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী শক্তি তো আল্লাহ্‌ তাআলাই 
বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা ঘটনার কারণ 
পর্যায়ে মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণত সত্যিকার বৃষ্টি বর্ষণকারী 
তে৷ আল্লাহ তাণআলা, কিন্তু এর বাহ্যিক কারণ মেঘমার্লা। এমনিভাবে যাবতীয় সাফল্য 
ও ব্যর্থতার মূল উৎস আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা; কিন্তু তারকারাজি এসব সাফল্য ও 
ব্যর্থতার কারণ হয়ে যায়। এরাপ বিশ্বাস শিরক নয়। কোরআন ও হাদীস দ্বারা এ 
বিশ্বাসের সত্যায়নও হয় না, খণ্ডুনও হয় না। কাজেই এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তারকারাজির পরিজ্রমণ ও তাদের উদয় ও অস্তের মধ্যে এসব প্রভাব নিহিত 
রেখেছেন। কিন্তু এসব প্রভাব খোঁজ করার জন্য জ্যোতিবিদ্যা অধ্যয়ন করা, এর প্রতি 
আস্থা রাখা এবং এর ভিত্তিতে ভবিষ্যত সম্পর্কে ফয়সালা করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও 
অবৈধ। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাক্তা বণিত আছে। স্যরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মসউদের রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ 


55015 ঠদিএ ও ০ ১৯০1 353 ডি 15 তিনিও ৩১ ১৪০০৩ 15 1 
25 ৮9 ১০1 যখন তকদীরের আলোচনা উঠে, তখন থেমে যাও (অর্থাৎ তাতে 
অধিক চিন্তাভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করো না), যখন তারকারাজির আলোচনা শুরু হয়, 


তখন থেমে যাও এবং যখন আমার সাহাবীদের তের্থাৎ তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ 
' ইত্যাদির ) আলোচনা উঠে, তখন থেকে যাও।--€ এরাকী প্রণীত এহ্‌ইয়াউল উলুম ) 


হযরত উমর ফারুক রো) বলেন £ 


জ্যোতির্বিদ)]া থেকে এতটুকু জ্ঞান অর্জন কর, যতটুকুর সাহায্যে তোমরা স্থলে ও 
সমুদ্রে রাস্তা জানতে পার। এরপর থেমে যাও।--_(গাযযালী প্রণীত এহইয়াউল উলুম) 


এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব অস্বীকার করা হয়নি । 
কেবল এসব বৈশিষ্ট্যের পেছনে পড়তে, এগুলোর সন্ধানে মূল্যবান সময় নস্ট করতে 
বারণ করা হয়েছে মান্র। ইমাম গাষযালী (র) এহইয়াউল উলূম গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা করতে গিয়ে এ নিষেধাক্তার একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন! 


জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হওয়ার প্রথম কারণ এই যে, যারা এ বিদ্যায় 
অধিক মনোনিবেশ করে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, তারা ক্রমান্বয়ে তারকা- 


সূরা সাফ্ফাত ৪৩৯ 


রাজিকেই সবকিছুর নিয়ামক মনে করে বসে। তা তাদেরকে ক্রমান্বয়ে তারকারাজি 
সত্যিকার প্রভাবশালী--এই মুশরিকসুলভ বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। 


দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ, তাআলা তারকারাজির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও 
প্রভাব রেখে থাকলেও তার নিশ্চিত জান লাভের কোন পথ ওহী ব্যতীত আমাদের কাছে 
নেই। হাদীসে বণিত আছে, হযরত ইদরীস (আ)-কে আল্লাহ্‌ ত।'আলা (ওহীর 
মাধ্যমে) এ ধরনের কিছু বিদ্যা দান করেছিলেন। কিন্তু সে ওহীভিত্তিক বিদ্যা এখন 
দুনিয়া থেকে মিটে গেছে। এখন জ্যোতিরিদ্যাবিশারদদের কাছে যা আছে, তা নিছক 
অনুমান ও আন্দাজ। এসব অনুমান ও আন্দাজের সাহায্যে কোন নিশ্চিত জান লাভ 
করা যায় না। এ কারণেই জ্যোতিবিদদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই ভ্রান্ত প্রমাণিত 
হতে দেখা যায়। জনৈক পণ্ডিত এ বিদ্যা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি 
বলেনঃ ১৪০ 082 be glace 2 PI 0৮০ $ ১4৯০ অর্থাৎ এ বিদ্যার যেটুকু 
অংশ উপকারী হতে পারে, তা কারও জানা নেই এবং যেটুকু অংশ মানুষের জানা 
আছে তা উপকারী নয়। 

আল্লামা আলুসী রাহল মা“আনীতে এ প্রসংগে এ্রতিহাসিক ঘটনাবলীর কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এসব দৃষ্টান্তে জ্যোতিবিদ্যার সর্বজনস্বীরুত নিয়মানুযায়ী একটি 
ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত সংঘটিত 
হয়েছে। সেমতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত, যারা এ বিদ্যা অর্জনে আজীবন সাধনা করে- 
ছেন. তারা শেষ পযন্ত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ বিদ্যার শেষ 
ফল অনুমান ও আন্দাজের অধিক কিছুই নয়। খাতনামা জ্যোতির্বিদ কুশিয়ার দায়লমী 
জ্যোতির্বিদ)া সম্পকিত তাঁর গ্রন্থ “আল মুজমাল ফিল আহকাম'-এ লিখেন £ জোতি- 
বিদ্যা একটি প্রমাণবিহীন বিদ্যা । এতে মানুষের মনোগত জল্পনা-কল্পনা ও ধারণার 
জন্য অনেক ফাঁক রয়েছে ।----রোহল মা'আনী) 


আল্লামা আলুসী আরও কয়েকজন জ্যোতিরবিদের এ ধরনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। 
মোটকথা, এটা স্বীকৃত সত্য যে, জ্যোতির্বিদ্যা কোন নিশ্চিত বিদ্যা নয়। এতে সীমাহীন 
ভূলভ্রান্তির সক্তাবনা থাকে । কিন্তু যারা এ বিদ্যা অর্জনে ব্রতী হয়, তারা একে 
সম্পূর্ণ অকাট্য ও নিশ্চিত বিদ্যারূপে আখ্যায়িত করে, এর ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ফয়সালা 
করে এবং এর কারণেই অন্যদের সম্পর্কে ভালমন্দ মতামত স্থির করে নেয়! সর্বো- 
পরি এ বিদ্যার মিথ্যা অহমিকা কোন কোন সময় মানুষকে ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্য 
তানের দাবি পযন্ত পৌছিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিই অসংখ্য 
অনিষ্ট সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। 


জ্যেতিবিদ্যা নিষিদ্ধ হওয়ায় তৃতীয় কারণ এই যে, এটা জীবনকে এক নিষ্ফল 
কাজে ব্যয় করার নামান্তর। যখন এ বিদ্যা থেকে. কোন ফলাফল নিশ্চিতরাপে অর্জন 
করা যায় না, তখন দুনিয়ার কাজকারবারে এ বিদ্যা যে সহায়ক হতে পারে না, তা 
বলাই বাহুল্য । সুতরাং অনর্থক এক নিষ্ফল বিষয়ের পেছনে পড়া ইসলামী শরীয়তের 


880 তফসীরে মা'আরেক্ুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


মর্ম ও মেযাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । তাই এটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 


ইবরাহীম আ)-এর অসুস্থতার তাৎপক্ষ £ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তৃতীয় 
আলোচনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঁ) স্বগোত্রের আমন্ত্রণের জওয়াবে বলেছিলেন £ 


Ba AW 


4১% 5১ { আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন এই যে, তিনি কি বাস্তবিকই তখন অসুস্থ 


ছিলেন? কোরআন পাকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ্‌ বুখারীর 
এক হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে 
পারেন না। তাই প্রশ্ন উঠে তিনি এ কথা কেমন করে বললেন £ 


অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যের 
সাহায্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-ততওরিয়া” করেছিলেন। তওরিয়ার অর্থ এমন কথা বলা, 
যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকুলে এবং বস্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে । এখানে 
ইবরাহীম (আ)-এর বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, 'আমি এখন অসুস্থ, কিন্ত তার 
আসল উদ্দিষ্ট অর্থ তা ছিলনা । আসল অর্থ কি ছিল, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বিভিন্ন 
মত প্রকাশ করেছেন! কেউ বলেন, এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সঙ্কোচন, যা স্বগোত্রের 
মুশরিকসুলভ কাণ্ডকীতি দেখে দেখে তার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল । এখানে ৮৮৯০ শব্দের 
ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, এটা ০৯. শব্দের অপেক্ষা অর্থের 


দিক দিয়ে অনেকটা হাল্কা । “আমার মন খারাপ" বলেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা 
যায়। বলা বাহুল্য, এ বাক্যে “মানসিক সঙ্কোচন” অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে । 


কেউ কেউ বলেন, (9৭ (55 বলে ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, 
আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ, আরবী ভাষায় 35 ৩১ ৮৮ এর পদবাচ্য বহল 
পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হত । কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ (সা)-কে 


পা কিল্টিএ তা কে 02 আক পন্ড 

সম্বোধন করে বলা হয়েছে £--৩ 5: ₹8)1 2 ০৬০ ০% এর বাহ্যিক অর্থ এমনও 
হতে পারে--_আপনিও মৃত এবং তারাও ম্ত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, 
বরং অর্থ এইযে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনি- 
ভাবে হযরত ইবরাহীম (জো) (৯০৮ -91--এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, “আমি অসুস্থ 
হয়ে পড়ব।, এ কথা বলার কারণ এই ধে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া 
স্থির নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর কিছুক্ষণ পৃবে মন-মেযাজে 
জটি সংঘটিত হওয়া অবশ্যস্তাবী। 

যদি কেউ এসব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, হযরত 


ইবরাহীম আ) তখন বাস্তবিকই অল্জবিস্তর অসুস্থ ছিলেন তবে উৎসবে যোগদানে 
প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি তাঁর মামুলী অসুস্থতার কথাই 


স্রা সাফ্ফাত ৪৪১ 


এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ 
হয়ে গড়েছেন। কাজেই মেলায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। ইবরাহীম (আ)-এর তওরিয়ার 
এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং সন্তোষজনক। সহীহ্‌ বুখারীর এক হাদীসে ইবরা- 


হীম (আ)-এর উক্তি (৯৪ ৬ 1এর জন্তে 8} ১5 (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 


উপরোক্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টে এটা পরিক্ষার হয়ে যায় যে, এর অর্থ তওরিয়া, যা বাহ্যিক 
আকার-আকুতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বস্তণর উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা 


হয় না। এ হাদীসেরই কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে ঃ ৪৪ ১ gio lw 
4] ৩৪ ০৬০৬১ ০৯৮১। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে কোন মিথ্যা এরাপ নয়, যা 
আল্লাহ্‌র দীনের প্রতিরক্ষা ও সমর্থনে বলা হয়নি । 


গ্র বাকাটি পরিক্ষার করে দিয়েছে যে, এখানে এ? ১ শব্দটি সাধারণ অর্থ থেকে 
ভিন্ন অর্থ রাখে। এ হাদীস সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সুরা আম্বিয়ার 


AS স্ট Corr Ae 


08 }মর্ড ১৯৪ 0} আঞ্নাতের অধীনে পূর্ণ বণিত হয়েছে। 


aan 


তওরিয়ার শরীয়তসম্মত বিধান ? আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে এ বিষয়ও জানা 
যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তওরিয়া করা জায়েয । তওরিয়া দুই প্রকার । এক. 
উক্তিগত। অর্থাৎ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিকূল, কিন্তু 
বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব ঘটনার অনুকূল। দুই. কর্মগত । অর্থাৎ এমন কাজ করা, 
যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বুঝে নেওয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে ‘ঈহাম’-ও 
বলা হয়। তারকারাজির দিকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টিপাত করা অধিকাংশ 
তফসীরবিদের উক্তি অনুযায়ী ঈহামই ছিল এবং নিজেকে অসুস্থ বলা ছিল তওরিয়া। 


প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরোড্রু উভয় প্রকার তওরিয়া স্বয়ং রসূলে করীম (সা) থেকে 
প্রমাণিত রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে ছিলেন এবং 
কাঁফিররা তাঁর সন্ধানে ব্যাপুত ছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা)-কে 
তাঁর সম্পর্কে জিক্তেস করল ঃ ইনি কে? হযরত আবু বকর জওয়াব দিলেন ঃ 


৮58 ০৪ ৩ ৯95 “ইনি আমার পথপ্রদর্শক । আমাকে পথ দেখান” শ্রোতা মনে 


করল যে, সাধারণ পথ প্রদর্শক বোঝানো হয়েছে। তাই সে চলে গেল। অথচ হযরত 
আবু বকরের উদ্দেশ্য ছিল ‘ইনি আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক!’ (রূহল 
মা‘আনী ) 


এমনিভাবে হযরত কা’ব ইবনে মালেক (রা) বলেন £ রসূল্ল্লাহ (সা)-কে জিহাদের 
জন্য কোন দিকে যেতে হলে মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় সেদিকে রওয়ানা হওয়ার 
পরিবর্তে অন্যদিকে রওয়ানা হতেন, যাতে দর্শকরা সঠিক গন্তব্স্থল জানতে না পারে। 
এটা ছিল কর্মগত তওরিয়া তথা ঈহাম।---(মুসলিম ) 


১) ক 


৪৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কো আন্‌? সপ্তম খণ্ড 


কৌতুক ও হ।স্যরসের ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ (সা) থেকে তওরিয়ার প্রমাণ আছে। 
শামায়েলে তিরমিধীতে বণিত আছে, রসূলুল্পাহ, (সা) একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতুক- 
ছলে বললেন £ কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে হায় আফসোস 
শুরু করলে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বললেন £ বৃদ্ধাদের জান্নাতে না যাওয়ার অথ এই যে, 
তারা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না--ষোড়শী যুবতী হয়ে যাবে। 


এর পরুবর্তী আয্মাতসমূহের মর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপেই ফুটে উঠছে। ঘটনার 
বিবরণ সুরা আশ্বিয়ায় বণিত হয়েছে। 


ক 
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পট পরি 





(৯৯) সে বললঃ আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম, তিনি আমাকে 
পথপ্রদর্শন করবেন । (১০০) হে আমার পরওয়়ারদিগার! আমাকে এক সবৎপুন্ত দান 
কর । (১০১) সতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। 
(১০২) অতপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন 
ইবরাহীম তাকে বললঃ বস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন 
তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, 
তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন । (১০৩) যখন 


সূরা সাফ্ফাত 88৩ 


পিতা-পুত্র উভগ্মেই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে -ঘবেহ, করার জন্য 
শায়িত করল, (১০৪) তখন জামি তাকে ডেকে বললাম £ হে ইবরাহীম, (১০৫) তুমি 
তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে । আমি এভাবেই সকমাঁদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি! (১০৬) নিশ্চগ্ন এটা এক সূস্পন্ট পরীক্ষা । (১০৭) আমি তার পরিবর্তে দিলাম 
যবেহ করার জন্য এক মহান জন্ত। (১০৮) আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবতীদের 
মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, (১০৯) ইবরাহীমের প্রতি সালাম বধিত হোক । (১১০) এমনিভাবে 
আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের 
একজন । (১১২) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সৎকমাঁদের মধ্য থেকে 
একজন নবী । (১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের 
বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পম্ট জুলুমকারী । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 

ইবরাহীম [ আট) যখন তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন ] 
বললেন 8 আমি (তোমাদের কাছ থেকে হিজরত করে) আমার পরওয়ারদিগারের 
(পথে কোন) দিকে চললাম । তিনি আমাকে (ভাল জায়গার দিকে) পথ প্রদর্শন 
করবেন। (সেমতে তিনি সিরিয়ায় পৌঁছলেন এবং দোয়া করলেন £) হে আমার পালন- 
কর্তা, আমাকে এক সৎ পূত্র দান করুন। অতপর জামি তাকে এক সহনশীল পুত্রের 
সুসংবাদ দিলাম। (সে পূত্র জন্মগ্রহণ করল এবং কৈশোরে পৌঁছল।) অতপর সে 
যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বগ্নসে পৌঁছল, তখন ইবরাহীম [ (আ) স্বপ্নে দেখ- 
লেন যে, তিন আল্লাহ্‌র আদেশে পুন্রকে যবেহ করছেন । গ্রীবঝা কতিতও দেখেছেন কি 
না তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি একে আল্লাহ্র আদেশ মনে 
করলেন। কারণ পয়্গম্বরগণের স্বপ্নও ওহীর পর্যায়ভূক্ত হয়ে থাকে। তিনি এই আদেশ 
পালনে ব্রতী হলেন। অতপর এ ব্যাপারে পুত্রের কি মত, তা জেনে নেওয়া জরুরী 
বিবেচনা করে পুদ্ধকে] বললেন £ বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে (আল্লাহ্‌র 
আদেশে) যবেহ করছি। এখন তুমিও দেখ, তোমার অভিমত কি? সে বলল ঃ পিতঃ, 
(এ ব্যাপারে আমাকে জিজক্তেস করার কি আছে! আপনি যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
আদিম্ট হয়েছেন, তখন) আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, (নিদ্বিধায় ) তাই করুন । 
ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। মোটকথা, যখন উভয়েই 
(আল্লাহ্‌র আদেশ ) মেনে নিলেন এবং পিতা পুত্রকে (যবেহ করার জন্য) কাত 
করে শুইয়ে দিলেন, (অতপর গলা কাটতে উদ্যত হলেন,) তখন আমি তাকে 
ডেকে বললাম ঃ হে ইবরাহীম, (শাবাশ ) তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। 
(অর্থাৎ স্বপ্নে ষে আদেশ করা হয়েছিল, নিজের পক্ষ থেকে তা পুরোপুরি পালন করেছ। 
এখন আমি আদেশ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। অতএব তাকে ছেড়ে দাও । ইবরাহীম পুন্রকে 
ছেড়ে দিলেন। এভাবে প্রাণও রক্ষা পেল এবং তদুপরি উচ্চ মর্তবাও লাভ হল।) আমি 


888 তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সৎকমীদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাফি। ( দু'জাহানের সুখ তাদেরকে দান 
করি!) নিশ্চিতই এটা ছিল এক মহা পরীক্ষা, [যা খাঁটি কামিল পুরুষ ছাড়া কেউ 
বরদাশত করতে পারে না। এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আমি পুরস্কারও দিয়েছি 
বিরাট। এতে যেমন ইবরাহীম আ)-এর পরীক্ষা ছিল, তেমনি ইসমাঈল আ)-এরও 
ছিল। সুতরাং সে-ও প্রস্কারে অংশীদার হবে। আমি! এর বিনিময়ে যবেহ করার 
জন্য) একটি মহান জন্ত দিলাম। [ইবরাহীম আট) যেটি যবেহ করেন।1] আমি 
তার জন্য প্রবতীঁদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, ইবরাহীমের প্রতি সালাম বধষিত 
হোক। €সেমতে তার নামের সাথে আজ পর্যস্ত আঙ্গাইহিস সালাম বলা হচ্ছে।) আমি 
সগকমাঁদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি। (তাদেরকে মানুষের দোয়া ও নিরাপত্তার 
সংবাদের কেন্দ্র করে দেই!) নিশ্চয়ই সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের একজন। 
আমি (তার প্রতি এক অনগ্রহ করেছি এই যে ) তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছি। 
সে নবী এবং সগকমাঁদের অন্যতম । আমি ইবরাহীম ও ইসহাককে বরকত দান 
করেছি । (তন্মধ্যে এক বরকত এই যে, তাদের বংশ খুব বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং তাতে 
বহু সংখ্যক পয্নগন্বর আবিভূত হয়েছে। অতপর) তাদের বংশধরগণের মধ্যে কতক 


সকমাঁ এবং কতক এমনও (রয়েছে) যার! (অপকর্ম করে) প্রকাশ্যভাবে নিজেদের 
ক্ষতি করে যাচ্ছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পুত্র কোরবানীর ঘটনা £ আলোচ্য আগ্াতসমুহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 
পবিভ্র জীবনালেখ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত ইব- 
রাহীম (আ) আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর একমান্ত্র পুত্রের কোরবানী পেশ করেছিজেন। ঘটনার 
মৌলিক বিৰয়বন্ত- তফসীরের সার-সংক্ষেপে ফুটে উঠেছে। এখানে কতক এঁতিহাসিক 
বিবরণ আয়াতসমূহের তফসীরে বর্ণনা করা হচ্ছে। 
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আমার পরওয়ারদিগারের দিকে চললাম ।] দেশবাসীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই 
তিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগিনেয় লূত (আ) ব্যতীত কেউ তাঁর কথায় 
বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরওয়ারদিগারের দিকে চলে যাওয়ার অর্থ এই যে, দারুল- 
কুফর পরিত্যাগ করে আমার পরওয়ারদিগার যেখানে আদেশ করেন, সেখানে চলে 
যাব। সেখানে আমি তার ইবাদত করতে পারব। সেমতে তিনি পত্নী সারা ও ভাগিনেয় 
হযরত ল্তকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে 
সিরিয়ায় পৌছলেন। এ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম আ)-এর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। 
তাই তিনি পরবতী আয়াতে বণিত দোয়া করলেন। 
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দান কর।) তাঁর এ দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ, তা'আলা তাঁকে এক পুত্রের 
সুসংবাদ দেন। 
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৬০ নি ১১ 74১ (অতপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ 


দিলাম।) সত লী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ নবজাত তার জীবনে সবর, ধৈর্য 
ও সহনশীলতার এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় কেউ পেশ করতে 
পারবে না। এ পুল্লের জন্মল্সাভের ঘটনা এই£ হযরত সারা যখন দেখলেন যে তাঁর 
গর্ভে কোন সন্তান হচ্ছে না তখন তিনি নিজেকে বন্ধ্যা মনে করে নিলেন। এদিকে 
মিসরের সম্রাট ফিরাউন তার হাজেরা নাশ্নী কন্যাকে হযরত সারার খিদমতের জন্য - 
দান করেছিলেন। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম আ)-এর খিদমতের জন্য 
দিয়ে দিলেন। অতপর তিনি তাকে পরিণম্ সূত্রে আবদ্ধ করে নিজেন। এ হাজেরার গর্ভেই 
এ পুন্ন জন্মগ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম আট) তার নাম রাখেন ইসমাঈল । 
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_-[অতপর যখন পৃত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন 
ইবরাহীম আট) বললেন ঃ বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি।] কোন 
কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই স্বপ্ন হযরত ইবরাহীম আ)-কে উপযু পরি 
তিন দিন দেখানো হয় ।---€৫কুরতুবী) একথা স্বীকৃত সত্য যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও 
ওহীই হয়ে থাকে। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে 
ইবরাহীম আ)-এর প্রতি একমান্র পুর্রকে যবেহ্‌ করার হুকুম করা হয়েছে। এ হকুমটি 
সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাধিল করা যেত, কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য 
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আনুগত্য পূর্ণ মান্্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমেও 
প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইব- 
রাহীম (আ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে 
মাথা নত করে দেন।----(তফসীরে কবীর) 


এছাড়া এখানে আল্লাহ্‌ তা"আলার প্রত লক্ষ্য হযরত ইসমাঈল (আ)-কে যবেহ্‌ 
করা ছিল না এবং ইবরাহীম আ)-কেও এ আদেশ দেওয়া ছিল না ষে, প্রাণপ্রতিম 
পুপ্রকেই যবেহ করে ফেল। বরং উদ্দেশ্য ছিল এ আদেশ দেওয়া যে, নিজের পক্ষ 
থেকে যবেহ করার সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে যবেহ করতে উদ্যত হয়ে যাও। 
বস্তুত এ নির্দেশ সরাসরি মৌখিক দেওয়া হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। তাই তাকে 
স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুন্তরকে যবেহ করেছেন। এতে হযরত ইবরাহীম (আ) 


8৪৬  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বুঝে নিলেন যে, যবেহ করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি যবেহ করতে পুরোপুরি প্রস্ততি 
গ্রহণ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও পূর্ণতা লাভ করল এবং স্বপ্নও সত্যে পরিণত হল । 
অথচ মৌখিক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হত না। অথবা পরে রহিত 
করতে হত। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য এখানে 


BA HR Ss "LG 
৬৯০ ও £1} {৩1১ কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক কামনা- 
বাসনা ও দোয়া প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাণপ্রতিম পূত্রকে কোরবানী করার নির্দেশ 
এমন সময় দেওয়া হয়েছিল, যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল 
এবং লালন-পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল যে, সে পিতার 
বাহুবল হয়ে আপদে-বিপদে তার পার্শ্বে দাড়াবে । তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে সময় 
হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বয়স ছিল তের বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক 
হয়ে গিয়েছিলেন।---( মাযহারী ) 


!প পাপা লট তা 


১91145783১0  - অতএব তুমিও দেখ, তোমার অভিমত কি?) হযরত 
ইবরাহীম (আ) একথা হযরত ইসমাঈলকে এজন্য জিজ্তেস করেন নি যে, তিনি আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ পালনে কোনরূপ সন্দিগ্ধ ছিলেন। বরং প্রথমত তিনি পন্্রের পরীক্ষাও নিতে 
চেয়েছিলেন যে, এ পরাক্ষায় সে কতদূর উতীর্ণ হয়? দ্বিতীয়ত পয়গম্বরগণের চিরন্তন 
কর্মপদ্ধতি এই যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু 
আনুগত্যের জন্য সর্বদা উপযোগী ও যথাসম্ভব সহজ পথ অবলম্বন করেন। যদি ইবরাহীম 
(আ) পূর্বাহে* কিছু না বলেই পূত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হতেন, তবে বিষয়টি উভয়ের 
পক্ষেই কঠিন হয়ে যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন, 
যাতে পুত্র পূর্ব থেকেই আল্লাহ্র নির্দেশের কথা জেনে যবেহ্‌ হওয়ার কষ্ট সহ্য করার 
জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়া পুত্রের মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও তাকে 
বুঝিয়ে-শুনিয়ে সম্মত করা যাবে।-__€ রুহুল মা“আনী, বয়ানূল কোরআন) 


কিন্ত সে পৃন্রও ছিলেন খলীলুঞ্লাহ্রই পুত্র এবং স্বয়ং ভাবী পয়গন্র। তিনি 
জওয়াব দিলেন $ 
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এ ঠী ৩ ৫৯ ৪1 ৪77৫ পিতঃ আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা 


সেরে ফেলুন।) এতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের 
পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, তদুপরি একথাও প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কচি বয়সেই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে কি পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম 
(আট) তাঁর সামনে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশের বরাত দেননি-_-বরং একটি স্বপ্নের কথা 
বলেছিলেন মান্র। কিন্তু ইসমাঈল আট) বুঝে নিলেন যে, পয়গম্থরগণের স্বপ্নও ওহী 
হয়ে থাকে। কাজেই এ স্বপ্নও প্ররুতপক্ষে আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ। অতএব তিনি 
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জওয়াবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন। 


অপঠিত ওহীর প্রমাণ £ এতেই হাদীস অস্থীকারকারীদের খণ্ডন হয়ে যায়, যারা 
তিলাওয়াত করা হয়না এমন ওহীর অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং বলে যে, ওহী এক- 
মান্ত্র তাই, যা আসমানী গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়। এছাড়া ওহীর অন্য কোন প্রকার বিদ্যমান 
নেই। উপরোক্ত ঘটনা থেকে তাদের এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। আপনি 
লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইবরাহীম আ)-কে পুত্র কোরবানীর নির্দেশ স্বপ্নের মাধ্যমে 
দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল (আ) পরিক্ষার ভাষায় একে আল্লাহর নির্দেশ বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। যদি অপঠিত ওহীর অস্তিত্বই না থাকবে, তবে এ নির্দেশটি কোন্‌ 
আসমানী গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়েছিল £ 


হযরত ইসমাঈল (আ) নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, 
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৯.১ ০০ ৩০৩ & fed ld এ ১১০০. ইনশাআল্লাহ্‌ আপনি আমাকে 
সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর চূড়ান্ত আদব ও 
বিনয় লক্ষ্য করুন। প্রথমত তিনি “ইনশাআল্লাহ্‌, বলে ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র কাছে 
সমর্পণ করেছেন এবং এ ওয়াদায় দাবির যে বাহ্যিক আকার ছিল, তা খতম করে 
দিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি একথাও বলতে পারতেন, “ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে 
সবরকারী পাবেন’; কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, “সবরকারীদের মধ্যে পাবেন 
এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়; বরং 
দুনিয়াতে আরও বহু সবরকারী হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, আমিও তাদের মধ্যে শামিল 
হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরোক্ত বাক্যে অহংকার, আত্মপ্রীতি ও অহমিকার নাম- 
গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশ করেছেন। 
(রাহুল মা'আনী) এর দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ কোন ব্যাপারে 
নিজের উপর যত আত্মবিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পেতে 
পারে এমন লম্বা-চওড়া দাবি করা মোটেই উচিত নয়। কোথাও এমন কথা বলার 
প্রয়োজন হলে ভাষা এমন হওয়া চাই যে, নিজের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা 
প্রকাশ পায়। যথাসম্ভব বিনয় ও নঅতা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত নয়। 

পরপাঠ পা (পারা 

(৩০০ 1 ০4- (যখন তাঁরা উভয়েই নত হয়ে গেলেন।) [* --* শব্দের অর্থ 
নত হওয়া, অনুগত হওয়া ও বশীভূত হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা যখন আল্লাহ্‌র 
নির্দেশের সামনে নত হয়ে প্রিতা-পুন্রকে যবেহ. করতে এবং পুন্ যবেহ্‌ হতে সম্মত হলেন। 
এরপর কি হল, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, পিতা-পূত্রের এই 
আত্ম নিবেদনমূলক কার্যক্রম এমন বিস্ময়কর ও অভাবিত ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা 
যায় না। 


৪৪৮  তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ইতিহাস ও তফসীরভিত্তিক কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, শয়তান 
তিনবার হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এবং ইবরাহীম (আ) 
প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই 
প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিনবার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদ্যাপন করা 
হয়। অবশেষে পিতা-পন্র উভয়েই যখন এই অভিনব ইবাদত উদ্যাপন করার উদ্দেশ্যে 
কোরবানগাহে পৌঁছলেন, তখন ইসমাঈল আট) পিতাকে বললেন £ পিতঃ, আমাকে 
খুব শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশি ছটফট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় 
বস্্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়াব 
হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনার 
ছুরিটিও ধার দিয়ে নিন এবং তা আম্মার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আর্মার প্রাণ সহজে 
বের হয়ে যায়। কারণ, মৃত্য বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌছে 
আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তার কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিম্নে 
যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। একমান্ত্র পুত্রের মুখে এসব কথা 
শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত 
ইবরাহীম (আ) দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জওয়াব দিলেন 8 বৎস, আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
পালন করার জন্য তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ। অতপর তিনি পুত্রকে চুম্বন 
করলেন এবং অশ্নপূর্ণ নেত্রে তাকে বেঁধে নিলেন। 


A AES 


শেল) ৪১১ ১-৫এবং তাকে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।) হযরত 


ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই অর্থ করেন যে, তাকে কাত করে এমনভাবে শুইয়ে 
দিলেন যাতে কপালের একদিক মাটি স্পর্শ করেছিল। (মাযহারী) আভিধানিক দিক 
দিয়ে এ তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ আরবী ভাষায় উনি কপালের দুই পার্খকে 
বলা হয়। কপালের মধ্যস্থলকে বলা হয় ৮৫৭ এ কারণেই হযরত থানভী রে)-এর 
অনুবাদ করেছেন বালুর উপর শুইয়ে দিলেন।” কিন্ত অন্যান্য কোন কোন তফসীরবিদ 
এর অর্থ করেছেন “উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন’। যাই হোক, এতিহাষিক 
রেওয়ায়েতে এভাবে শোয়ানোর কারণ এই বণিত হয়েছে যে, শুরুতে ইবরাহীম আআ) 
তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলেন; কিন্ত বারবার ছুরি চার্লানো সত্ত্বেও গলা কাটছিল না। 
কেননা, আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় কুদরতে পিতলের একটি টুকরা মাঝখানে অন্তরায় করে 
দিয়েছিলেন। তখন পুত্র নিজেই আবদার করে বললেন পিতঃ, আমাকে কাত করে শুইয়ে 
দিন। কারণ, আমার ম.খমগ্ুল দেখে আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উথলে উঠে। ফলে 
গলা পূর্ণরূপে কাটা হয় না। এছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। সেমতে হযরত 
ইবরাহীম আ) তাকে এভাবে শুইয়ে দিলেন এবং ছুরি চালাতে লাগলেন ।---€(মাযহারী ) 


AB LAG ALIA LA ডে পাপা পা পারা 


5১900 ৩০৩ ১০ ৪ চিট ও 1৩৬১৩ ১-(আমি তাকে ডেকে 


সূরা সাফ্ফাত ৪৪৯ 


বললাম £$ হে ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ।) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 
আদেশ পালনে তোমার যা করণীয় ছিল, তাতে সত্যি নিজের পক্ষ থেকে কোন জুটি 
রাখনি। স্বেপ্নেও সওবত এ বিষয়টি শেখানো হয়েছিল যে, ইবরাহীম আ) যবেহ 
করার জন্য পুত্রের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন) এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই 
তাকে ছেড়ে দাও। 


4“ A AJA AC 


Le ড 
ufo) ৬৪ 35S 5345 U {---(আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনি প্রতিদান 


দিয়ে থাকি।) অর্থাৎ আল্লাহ্র কোন বান্দা যখন আল্লাহর আদেশের সামনে নতশির 
হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কোরবান করতে উদ্যত হয়ে যায়, তখন আমি পরিশেষে 
তাকে পাথিব কষ্ট থেকেও বাঁচিয়ে রাখি এবং পরকালের সওয্ল়াবও তার আমলনামায় 
লিখে দেই। 
চি A 3 CoAT 
ৰ ৫০১ ৪ ৬ ০১ -(আমি যবেহ করার জন্য এক মহান জীব 
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এর বিনিময়ে দিলাম।) বণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) উপরোক্ত গায়েবী 
আওয়ায শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈলকে একটি ভেড়া নিয়ে দণ্ডায়মান 
দেখতে পেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা ছিল সে ভেড়া যা হযরত আদম 
(আ)-এর পুত্র হাবীল কোরবানী করেছিলেন। 


মোটকথা, এ জান্নাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেওয়া হলে তিনি আল্লাহ্র 
নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কোরবানী করলেন। একে ৮5 (মহান) বলার কারণ 


এই যে, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কোরবানী কবুল হওয়ার ব্যাপারে 
কোন সন্দেহ ছিল না !---(মাযহারী ) 


কোরবানী ইসমাঈল (আ) হয়েছিলেন, না ইসহাক (আট)? ঃ একথা মেনে নিয়ে 
উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীর করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (জা) যে পুত্রকে যবেহ 
করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন, সে পুত্র ছিলেন ইসমাঈল (আ)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এ ব্যাপারে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে ভীষণ মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। 
হযরত উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, আব্বাস, ইবনে আব্বাস, কাস্ব আহবার, 
সাঈদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, মসরুক, ইকরিমা, আতা, মুকাতিল, যুহরী, সুদ্দী 
প্রমুখ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদ থেকে বণিত আছে যে, সে পুত্র ছিলেন ইসহাক 
(আ)। এর বিপরীতে হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আব্‌ হরায়রা, 
আবু তোফায়েল, সাঈদ ইবনে মুসাইফ্ম্যিব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী, মুজাহিদ, 
উমর ইবনে আবদুল আজীজ, শা'বী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব ও অন্য বহু তাবেয়ী থেকে 
বণিত আছে যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল আট । 


৫৭--" 


8৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পরবর্তী তফসীরবিদগণের মধ্যে ইবনে জারীর প্রথম উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন 
এবং ইবনে কাসীর প্রমথ দ্বিতীয় উক্তি অবলম্বন করে প্রথম উক্তির কঠোরভাবে খণ্ডন 
করেছেন। এখানে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। 
এতদসত্ত্বেত কোরআন পাকের বর্ণনা পদ্ধতি এবং রেওয়ায়মেতসমূহের বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে 
এটাই অগ্রগণ্য বলে মনে হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) পূত্র ইসমাঈলকে কোরবানী 
করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ নিম্নরূপ ঃ 


১. হারান পাক প্ন্র কোরবানীর আগাগোড়া ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছে ঃ 


পার্ট বি সি পা 3 ন ডেবা পা 


(১১০ ৮০ ০ ৬ ও ০৩ ) 8৩৭ ১ আমি ইবরাহীমকে ইসহাকের 


চি 


সুসংবাদ দিলাম, যিনি হবেন নবী ও সৎ লোকদের অন্যতম।) এ থেকে পরিক্ষার 
বোঝা যায় যে, যে পুন্নের কুরবানী করার আদেশ করা হয়েছিল, তিনি হযরত ইসহাক 
নন--অন্য কেউ। এছাড়া হযরত ইসহাকের সুসংবাদ কোরবানীর ঘটনার পরে দেওয়া 
হয়েছে। 


২. হযরত ইসহাক আ)-এর সুসংবাদে আরও উল্লিখিত আছে যে, তিনি নবী 
হবেন। অন্য আয়াতে রণিত সুসংবাদে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর উরসে 


রণ পা শাক 0 পালা 


হযরত ইয়াকুব (আ) জন্মগ্রহণ করবেন। আয়াতটি এই ঃ ও ০০৩ ৩৩০45 


AIA OA “GA 


৩০ 99৯ ও এও 5 ৩০৪ -এর পরিক্ষার অর্থ এই যে, ইসহাক (আ) সুদীর্ঘকাল 


জীবিত থাকবেন এবং সন্তানের পিতা হবেন। এমতাবস্থায় তাঁকেই শৈশবে যবেহ করার 
আদেশ দেওয়া কিরূপে সম্ভবপর ছিল? যদি তাঁকেই শৈশবে নবুয়ত লাভের পূর্বে যবেহ্‌ 
করার নির্দেশ দেওয়া হত, তবে ইবরাহীম আট) বিলক্ষণ বুঝে নিতেন যে, তাকে তো 
এখনও নবুয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তার উরসে হযরত ইয়াকুবের জন্ম 
অবধারিত। তাই যবেহ. করলে তার মৃত্যু হতে পারবে না। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় 
এটা কোন পরীক্ষা হত না এবং এটা সম্পাদন করে হযরত ইবরাহীমও কোন প্রশংসার 
যোগ্য হতেন না। পরীক্ষা কেবল তখনই সম্ভব ছিল, যখন ইবরাহীম আ) একথা 
পুরোপুরি বুঝতেন যে, তাঁর পুত্র যবেহ করলে মারা যাবে, এরপর তিনি যবেহ করতে 
উদ্যত হতেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ব্যাপারেই একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। কারণ, 
আল্লাহ, তা*আলা পূবে তাঁর জীবিত থাকার ও নবী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি। 


৩. কোরআন পাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে পুন্নকে যবেহ করার 
হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান। কারণ, 
তিনি দেশ থেকে হিজরত করার সময় এক পুত্রের দোয়া করেছিলেন। এ দোয়ারই 
জওয়াবে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, তার গৃহে এক সহনশীল পুন্ন জন্মগ্রহণ করবে। 
অতপর এই পৃত্ন সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে 


সূরা সাফ্ফাত ৪৫১ 


উপনীত হল, তখন তাকে যবেহ করার নির্দেশ হল। সুতরাং ঘটনার ধারাবাহিকতায় 
প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সে পুন্তর ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান। এদিকে 
এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হযরত ইসমাঈলই ছিলেন প্রথম পুন্র 
এবং হযরত ইসহাক ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পূত্র। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত 
হয় যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ, করার হুকুম হয়েছিল। 


8. এটাও প্রায় নির্ধারিত যে, পুন্র-কোরবানীর এ ঘটনা মক্কা মোকাররমার 
নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই আরবদের মধ্যে সর্বদা হজ্জের 
সময় কোরবানী করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে । এছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্রের 
বিনিময়ে যে ভেড়া জান্নাত থেকে প্রেরিত হয়েছিল, তার শিং বহু বছর পর্যন্ত কা'বা 
গৃহের অভ্যন্তরে ঝুলানো ছিল। ইবনে কাসীর এর সমর্থনে একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত 
করেছেন এবং আমের শা’বীর এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, “আমি কা'বা গৃহে এই 
ভেড়ার শিং স্বচক্ষে দেখেছি।” হযরত সুফিয়ান বলেন £ এই ভেড়ার শিং অনবরত 
কা’বায় ঝুলানো ছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে যখন কা’বা গৃহে অগ্নিকাণ্ড 
সংঘটিত হয়, তখন এই শিং ভস্মীভূত হয়ে যায়। এখন বলাবাহুল্য যে, মক্কায় 
হযরত ইসমাঈল (আ) বাস করেছিলেন--হযরত ইসহাক (আ) নয়। তাই এটা সুস্পষ্ট 
যে, যবেহ করার হুকুম হযরত ইসমাঈলের সাথে জড়িত ছিল-_হযরত ইসহাকের 
সাথে নয় । 


এখন যেসব রেওয়ায়েতে আছে যে, বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ী যবেহ করার আদেশ 
হযরত ইসহাকের সাথে সম্পর্ক করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে ইবনে কাসীর লিখেন ঃ 


আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভাল জানেন; কিন্তু বাহ্যত মনে হয়, এসব উক্তি কা'ব আহবার 
থেকে গৃহীত হয়েছে। কারণ, তিনি হযরত উমর রো)-এর খিলাফতকালে ইসলাম 
গ্রহণ করে হযরত উমর (রা)-কে তার প্রাচীন গ্রন্থাদির বিষয়বস্ত শুনাতে শুরু করেন। 
মাঝে মাঝে খলীফা তার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এতে অন্যরাও সুযোগ 
পায় এবং তারাও তার রেওয়ায়েত শুনে তা বর্ণনা করতে শুরু করে। এসব রেওয়ায়েতে 
সত) মিথ্যা সব বিষয়ই অন্তর্ভূক্ত থাকত । মুসলিম উম্মতের এসব কথাবার্তার মধ্য 
থেকে একটি অক্ষরেরও প্রয়োজন নেই। 


ইবনে কাসীরের উপরোক্ত বক্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ, হযরত 
ইসহাককে যবেহ্র আদেশের সাথে জড়িত করার বিষয়টি ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের 
উপরই ভিত্তিশীল। এ কারণেই “ইহুদী ও খুঙ্টান সম্প্রদায় হযরত ইসমাঈলের পরিবর্তে 
হযরত ইসহাককে যবেহ করার আদেশের সাথে জড়িত করে। বর্তমান বাইবেলে ঘটনাটি 
এভাবে বণিত হয়েছে £ 


এসব বিষয়ের পর খোদা আব্রাহামের পরীক্ষা নিলেন এবং তাকে বললেন $ 
হে আব্রাহাম, তিনি বললেন, আমি উপস্থিত আছি। তখন খোদা বললেনঃ তুমি 


৪৫২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তোমার একমাত্র ও আদরের পুত্র ইসহাককে সাথে নিয়ে সুরিয়া দেশে যাও এবং 


সেখানে আমি যে পাহাড়ের কথা বলব, সেই পাহাড়ে তাকে কোরবানীর জন্য পেশ কর । 
(জন্ম ২২,১ ও ২) 


এতে যবেহ করার ঘটনাকে হযরত ইসহাকের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু 
বিবেকের দৃষ্টিতে দেখলে এবং তথ্যানুসন্ধান করলে পরিক্ষার বোঝা যায় যে, এখানে 
ইহুদীরা তাদের এতিহ্যগত বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে তওরাতের শব্দ পরিবর্তন করে 
দিয়েছে। কারণ, জন্ম অধ্যায়ের উপরোক্ত বাক্যাবলীতেই “তোমার একমাত্র পুত্র’ কথাটি 
ব্যক্ত করছে যে, কোরবানীর হুকুমের সাথে জড়িত পুত্র হযরত ইব্রাহীমের একমাত্র পুত্র 
ছিল। এ অধ্যায়েই অতপর আরও লিখিত আছে ঃ 


“তুমি তোমার একমান্ত্র পুন্রকেও আমার জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধা করনি” (জন্ম 
২২, ১২) 


এ বাক্যেও স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সে পুত্র ছিল হযরত ইবরাহীম আ)-এর একমান্র 
পুত্র । এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইসহাক তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন না। 
-একমান্র পুত্র বলতে হযরত ইসমাঈলই ছিলেন। জন্ম অধ্যায়ের অন্যান্য বাক্যাবলী 
এর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ইসমাঈলের জন্ম হযরত ইসহাকের পূর্বে হয়েছিল। 
দেখুন $ 

“এবং আব্রাহামের স্ত্রী সারার কোন সন্তান হয়নি। তার হাজেরা নাম্নী এক 
মিসরীয় বাদী ছিল। আব্রাহাম হাজেরার কাছে গেল এবং সে গর্ভবতাঁ হল। খোদা- 
ওয়ান্দের ফেরেশতা তাকে বললঃ তুমি গর্ভবতী, তোমার পুন্র হবে। তার নাম রাখবে 
ইসমাঈল। যখন হাজেরার গর্ভে আক্রাহাশের পুত্র ইসমাঈল জন্মগ্রহণ করল, তখন 
আব্রাহামের বয়স ছিল ছিয়াশি বছর।” € জন্ম-১৬-১ ৪, ১০, ১৬) 


এর পরবর্তী অধ্যায়ে আছে £ 


“এবং খোদা আব্রাহামকে বলল £ তোমার স্ত্রী সারার গর্ভ থেকেও তোমাকে এক 
পুন্র দান করব। তখন আব্রাহাম নতশির হয়ে হেসে মনে মনে বলল ঃ শত বছরের বৃদ্ধের 
ওরসেও সন্তান হবেঃ আর নব্বই বছরের সারার গর্ভেও সন্তান হবে £ আব্রাহাম আল্লাহকে 
বললঃ আহা, ইসমাঈল তোমার সকাশে জীবিত থাকুক! তখন আল্লাহ বললেন ঃ 
নিশ্চয়ই তোমার ওরসে সারার পুত্র হবে। তার নাম রাখবে ইসহাক ।” (জন্ম ১৭, 
১৫--২০) এর পর হযরত ইসহাকের জন্মের আলোচনা করে বলা হয়েছে ঃ 


“এবং যখন তার পুত্র ইসহাক জন্মগ্রহণ করল, তখন আব্রাহামের বয়স ছিল 
শত বছর।” (জন্ম ২১-৫) 

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিক্ষার বোঝা যায় যে, হযরত ইসহাক হযরত ইসমাঈল 
অপেক্ষা চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলেন। এই চৌদ্দ বছর ইসমাঈল হযরত ইবরাহীম (আ)- 
এর একমান্ত্র পুন ছিলেন। এর বিপরীতে হযরত ইসহাক কোন দিনই পিতার একমান্ত্ 


সূরা সাফ্ফাত ৪৫৩ 


সন্তান ছিলেন না। এরপর জন্বগ্রস্থের ২২তম অধ্যায়ে পুন্র কোরবানীর আলোচনায় 
‘একমাত্র’ শব্দটি পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, ইসমাঈলই একমাত্র পূত্র এবং কোন ইহুদী 
হয়তো এর সাথে ইসহাক" শব্দটি জুড়ে দিয়ে থাকবে আর এই জুড়ে দেওয়ার একমাত্র 
কারণ হচ্ছে ইসমাঈল বংশের পরিবর্তে ইসহাক বংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা । 


এ ছাড়া বাইবেলের জন্মগ্রন্থের যে জায়গায় হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইসহাক 
সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আরও বলা হয়েছে 8 


“নিশ্চিতই আমি তাকে হেসহাককে ) বরকত দেব--তার বংশে অনেক সম্প্রদায়ের 
আবির্ভাব হবে।” (জন্ম ১৭, ১৬) | 


বলাবাহুলা, যে পত্র সম্পর্কে জন্মের পূর্বেই স্সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তার 
বংশে অনেক সম্পূদায়ের আবির্ভাব হবে, তাকে কোরবানী করার হকুম কিরূপে দেওয়া 
যেতে পারে? এ থেকেও জানা যায় যে, কোরবানীর হকুম হযরত ইসহাকের সাথে 
নয় ইসমাঈলের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। 


বাইবেলের উপরোজ্ঞ উদ্ধৃতিসমূহ দেখার পর ইবনে কাসীরের নিশেনাক্ত অভিমত 
যে কত নির্ভুল, তা সহজেই অনুমান করা যায় $ 

“ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে বণিত আছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের 
সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বছর এবং হযরত ইসহাকের 
জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল পূর্ণ একশ বছর । এসব গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ)-কে তার একমান্ন পুত্র যবেহ্‌ করার হুকুম 
দিয়েছিলেন। কোন কোন গ্রন্থে “একমান্ত্র শব্দের পরিবর্তে প্রথম শব্দও উল্লিখিত 
আছে। সুতরাং ইহুদীরা এখানে নিজেদের তরফ থেকে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে ‘ইসহাক’ 
শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। একে বিশুদ্ধ বলার কোন বৈধতা নেই। কেননা, এটা স্বপ্নং 
তাদের গ্রস্থাদির বর্ণনারও বিপক্ষে । এই জুড়ে দেওয়ার কারণ এই যে, হযরত ইসহাক 
তাদের পিতৃপুরুষ এবং হযরত ইসমাঈল আরবদের পিতৃপুরুষ ৷ সুতরাং হিংসার 
বশবর্তী হয়ে তারা শব্দটি জড়ে দিয়েছে। এখন তারা “একমান্র” শব্দের অর্থ এই 
বণনা করে যে, “আদেশ দেওয়ার সময় তোমার নিকট উপস্থিত একান্ত পুন্ত।” কারণ, 
হযরত ইসমাঈল তখন সেখানে পিতার সাথে ছিলেন না। (তাই হযরত ইসহাককে 
' এই অর্থে একমান্ত্র বলা যায়।) কিন্ত এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং সত্যের অপলাপ মান্র। 
কারণ, খে সন্তান ব্যতীত পিতার অন্য কোন সন্তান নেই, তাকেই ‘একমাত্র’ সন্তান বল। 
হয়।--(তক্ষসীরে ইবনে কাসীর ) 


হাফেখ ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল 
আধীযের শাসনামলে জনৈক ইহদী আলিম ইসলাম গ্রহণ করলে উর ইবনে আবদুল 
আধীষ তাকে জিক্তেস করেনঃ ইবরাহীম আ)-এর কোন পুন্রকে যবেহ করার হুকুম 
হয়েছিল £ সে বলল £ আল্লাহর কসম আমিরুল মু'মিনীন, সে পুত্র ছিলেন ইসম্সাঈল আ)। 
ইহুদীরা এটা ভালভাবেই জানে, কিন্তু প্রতিহিংসাবশত তারা অন্য রকম ধলে। 


8৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


উপরোক্ত প্রমাণাদির আলোকে এটা সন্দেহাতীত যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ 
করার হুকুম হয়েছিল। 
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একটিও রি লে 2 ১১৭৪ ০৪৪) এ ৬ ৩৮ (তাদের উভয়ের বংশধর- 


শে 


দের মধ্যে কিছু জা এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে লিপ্ত!) এ আয়াতের 
মাধ্যমে ইহুদীদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, পয়গন্বরগণের বংশধর হওয়াই 
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট । আলোচ্য আয়াত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে 
যে, কোন সৎলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এটা 
মানুষের নিজের বিশ্বাস ও কর্মের উপর ভিত্তিশীল। 
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(১১৪) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি। (১১৫) তাদেরকে ও 
তাদের সম্প্দায়কে উদ্ধার করেছি মহা সংকট থেকে । (১১৬) আমি তাদেরকে 
সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই ছিল বিজয্লী। (১১৭) আমি উভয়কে দিয়েছিলাম 
সুস্পষ্ট কিতাব (১১৮) এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম। (১১৯) আমি 
তাদের জন্য পরব্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে” (১২০) মূসা ও হারূনের 
প্রতি সালাম বধিত হোক। (১২১) এভাবে আমি সৎকমীদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি। (১২২) তারা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আমি মৃসা ও হারূন আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম (তাদেরকে নবুয়ত ও 
অন্যান্য পরাকাষ্ঠা দানের মাধ্যমে) আমি তাদের উভয়কে ও তাদের সম্পুদায় বেনী 
ইসরাঈল )-কে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম এবং তাদেরকে (ফিরাউনের 
নির্যাতন থেকে) উদ্ধার করেছিলাম এবং তাদেরকে € ফেরাউনের বিরুদ্ধে) সাহায্য 


সরা সাফ্ফাত ্‌ 8৫৫ 


করেছিলাম। ফলে (শেষ পর্যন্ত) তারাই ছিল বিজয়ী। (ফেরাউন নিমজ্জিত হয় এবং 
তারা রাজত্ব লাভ করে।) আমি (ফেরাউন নিমজ্জিত হওয়ার পর) উভয়কে (অর্থাৎ 
মূসাকে সরাসরি ও হারানকে অনুসারীরাপে ) সুস্পষ্ট কিতাব (অর্থাৎ তওরাত) দিয়ে- 
ছিলাম (এতে বিধানাবলী সুস্প্টরাপে বণিত ছিল।) এবং তাদেরকে সরল পথে 
কায়েম রেখেছিলাম! (এর সর্বোচ্চস্তর হিসাবে তাদেরকে নিষ্পাপ পয়গম্বর করেছিলাম )। 
আমি তাদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সেদীর্ঘকাল পর্যন্ত) এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, 
ম্সা ও হারানের প্রতি সালাম বষিত হোক। (সেমতে উভয়ের নামের সাথে আজ 
পর্যন্ত ‘আলাইহিস সালাম’ বলা হয়।) আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনি প্রতিদান 
দিয়ে থাকি। (তাদেরকে প্রশংসা ও দোয়ার যোগ্য করে দেই।) নিশ্চয় তারা উভয়ই 
ছিল আমার (পূর্ণ) বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম। (তাই প্রতিদানও পূর্ণরাপেই প্রাপ্ত 
হয়েছে।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে তৃতীয় ঘটনা হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর বর্ণনা 
করা হয়েছে। এ ঘটনা ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় বিস্তারিত বণিত হয়েছে। এখানে 
বগিত সেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মান্। এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার 
আসল উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর খাঁটি ও অনুগত বান্দা- 
দেরকে কিভাবে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে কিকি নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন। 
সেমতে এখানে আল্লাহ্‌ তাআলা ম্সা ও হারুন আ)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহের 
আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ দু'ধরনের হয়ে থাকে--এক- ধনাত্মক 


এ LL as (4 Be Are 


নিয়ামত, অর্থাৎ উপকারী ৩512 এঠা" (০ ৬৬০ ৬৪) ১- আয়াতে এ ধরনের 


নিয়ামতের দিকে ইগিংত রয়েছে। দুই. খণাত্মক নিয়ামত। অর্থাৎ ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে 
রাখার নিয়ামত। পরবতী নিয়ামতসমূহে এ ধরনের নিয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 
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৪৫৬ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


(১২৩) নিশ্চন্ন ইলিয়াস ছিল রস্ল। (১২৪) যখন সে তার সম্পূদায়কে বলল $ 
তোমরা কি ভয় কর না? (১২৫) তোমরা কি বাঁআল দেবতার ইবাদত করবে 
এবং সর্বোত্তম সঅষ্টাকে পরিত্যাগ করবে (১২৬) যিনি আল্লাহ্‌, তোমাদের পালনকর্তা 
এবং তোমাদের পর্বপূরুষদের পালনকর্তা? (১২৭) অতপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে। (১২৮) কিন্তু আল্লাহর খাঁটি 
বান্দাগণ নয়। (১২৯) আমি তার জন্য পরবতীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, 
(১৩০) ইলিয়াসের প্রতি সালাম বধষিত হোক ! ১৩১) এভাবেই আমি সৎকমাঁদেরকে 
প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অনস্তর্ভূ ক্ত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং হলিয়াস (আ)-ও ছিলেন (বনী ইসরাঈলের) রসূলগণের একজন। 
(তাঁর তখনকার ঘটনা স্মরণ করুন,) যখন তিনি তার (পৌত্তলিক বনী ইসরাঈল) 
সম্পূদায়কে বলেছিলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? তোমরা কি বা'আল 
(যা একটি দেবমৃতির নাম)-এর পৃজা করবে এবং সবোৌত্তম শ্রম্টাকে (অর্থাৎ তার 
ইবাদতকে ) পরিত্যাগ করবে ( আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এজন্য যে, অন্যরা কেবল কোন কোন 
বস্তর সংমিশ্রণ ও সংযোজনের ক্ষমতা রাখে, তাও সাময়িকভাবে, কিন্ত আল্লাহ্‌ যাবতীয় 
বস্তুকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করার ক্ষমতা রাখেন। এছাড়া অন্য কেউ 
প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না, তিনিই প্রাণ সঞ্চার করেন ।) যিনি আল্লাহ, তোমাদের 
পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও পালনকর্তা। অতপর তারা (তওহীদের 
এই দাবির কারণে) তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল £ সৃতরাং (এই মিথ্যাবাদী বলার কারণে) 
তারা (পরকালের আযাবে) গ্রেফতার হয়ে আসবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা 
(তোরা সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে)। আমি ইলিয়াসের জন্য পরবতীদের মধ্যে 
(সুদীৰ্ঘকাল পর্যন্ত) এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, ইলিয়াসীনের প্রতি (এটাও তার নাম) 
সালাম বষিত হোক। আমি এমনিভাবে খাটি বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। 
(তাদেরকে প্রশংসা ও দোয়ার যোগ্য করে দিই।) নিশ্চয়, তিনি ছিলেন আমার (পর্ণ) 
বিশ্বাসী বান্দাগণের অনস্তর্ভু ক্ত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হযরত ইলিয়াস (জা) £ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে চতুর্থ ঘটনা হযরত ইলিয়াস 
(আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে হযরত ইলিয়াস (আ) 
সম্পর্কে কতিপয় জাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল £ 


কোরআন পাকে মান্্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আ)-এর আলোচনা দেখা 
যায়---সূরা আন'আমে ও সূরা সাফ্ফাতের আলোচ্য আয়াতসমূহে। সুরা আন“আমে 


সূরা সাফ্ফাত 8৫৭ 


কেবল পয়গন্বরগণের তালিকায়. তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনা 
করা হয়নি। তবে এখানে খুবই সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের ঘটনা বর্ণনা 
করা হয়েছে। 


যেহেতু কোরআন পাকে হযরত ইলিয়াস আ)-এর জীবনালেখ্য বিস্তারিত উল্লেখ 
করা হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তফসীরের কিতাবাদিতে 
যেসব বিভিন্ন উক্তি ও বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী 
রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত । 


অঞ্সসংখ্যক তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ইলিয়াস হযরত ইদরীস আ)-এরই 
অপর নাম, এই দু” ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন পাথক্য নেই। কেউ কেউ আরও বলেন 
যে, হযরত ইলিয়াস (আট) ও হযরত খিযির আট অভিন্ন ব্যক্তি। €দুররে মনসর) 
কিন্তু অনুসন্ধানবিদগণ এসব উক্তিই খণ্ডন করেছেন। কোরআন পাকও হযরত 
ইদরীস এবং হযরত ইলিয়াস আ)-এর আলোচনা এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, 
উভয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ দেখা যায় না। তাই ইবনে কাসীর 
তার ইতিহাস গ্রন্থে বলেন যে, তাঁরা যে আলাদা আলাদা রসুল, এটাই সহীহ্‌।-- 
(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া ) | 

নবুয়ত লাভের দময়কাল ও স্থান 8 হযরত ইলিয়াস (আঁ) কখন এবং কোথায় 
প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন ও হাদীস থেকে তাও জানা যায় না। কিন্তু এতিহাসিক 
ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি হযরত হিয্কীল (আ)-এর 
পর এবং হযরত আল্ইয়াসা” আ)-র পূর্বে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। 
এ সময়ে হযরত সোলায়মান আ)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে বনী 
ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে “ইয়্াছদাহ্‌, অথবা 
ইয়াহদিয়াহ' বলা হত। এর রাজধানী ছিল বায়তুল মোৌকাদ্দাসে অবস্থিত। আর 
অপর অংশের নাম ছিল “ইসরাঈল”। এর রাজধানী তৎকালীন সামেরাহ এবং 
বর্তমান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াস আ) জর্দানে জলআদ” নামক স্থানে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার ইসরাঈলের শাসনকর্তার নাম বাইবেলে “আখিয়াব' 
এবং আরবী ইতিহাসে ‘আজিব’ অথবা ‘আখিব’ বলে উল্লিখিত রয়েছে। তার স্ত্রী 
ঈযবিল বা'আল নামক এক দেবমৃতির পূজা করত। সে ইসরাঈলে বাঁআলের নামে 
এক সুবিশাল বধ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মৃতি প্জায় আকৃষ্ট করেছিল। 
হযরত ইলিয়াস আট) আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ভ্খণ্ডে তওহীদ প্রচার করার এবং 
বনী ইসরাঈলকে মৃতিপূজা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ লাভ করেন।---(তফসীরে ইবনে 
জরীর, ইবনে কাসীর, মযহারী, বাইবেলের কিতাবে সালাতীন ) 


সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ £ অন্যান্য পয়গম্বরকেও নিজ নিজ সম্পূদায়ের সাথে 
গুরুতর সংঘর্ষের সম্মৃখীন হতে হয়েছে, হযরত ইলিয়াস আ)-এর বেলাও তার ব্যতিক্রম 
৫৮" ঁ 


8৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ঘটেনি। তবে কোরআন শাক ইতিহাস গ্রন্থ নয়, তাই এসব সংঘর্ষের বিস্তারিত 
বিবরণদানের পরিবর্তে এতে কেবল এর শিক্ষা ও উপদেশম্লক অংশটি বিরত হয়েছে। 
অর্থাৎ কোরআন কেবল এতটুকু অংশই বর্ণনা করেছে যে, তাঁর সম্পুদায় তাঁকে মিথ্যাবাদী 
সাব্যস্ত করল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউ তার দাওয়াত গ্রহণ করল 
না। ফলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। 


কোন কোন তফসীরবিদ এখানে এ সংঘর্ষের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। 
প্রচলিত তফসীরসমূহের মধ্যে তফসীরে মযহারীতে আল্লামা বগভীর বরাত দিয়ে 
হযরত ইলিয়াস আট সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে । এতে উল্লিখিত ঘটনা- 
বলীর প্রায় সবটুকুই বাইবেল থেকে গৃহীত। অন্যান্য তফসীরেও এসব ঘটনার কিছু 
অংশ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্রেহ, কা'বে আহবার প্রমুখের বরাত সহকারে বণিত হয়েছে, 
তাদের অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। 


এ সমস্ত রেওয়ায়েতের অভিন্ন সার-সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইলিয়াস আ) ইস- 
রাঈলীদের শাসনকর্তা আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'আল দেবমূতির পূজা করতে 
নিষেধ করলেন এবং তওহীদের দাওয়াত দিলেন । কিন্তু দু'একজন সত্যপন্থী ছাড়া কেউ 
তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না, বরং তাঁকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করল। 
এমনকি, বাদশাহ আখিয়াব ও রাণী ঈযবিল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি 
করল। ফলে তিনি সুদূর এক গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই 
অবস্থান করলেন। অতপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাঈলের অধিবাসীরা দুভিক্ষের 
শিকার হয়। তাতে করে দুভিক্ষ দূর করার জন্য যদি তিনি তাদেরকে মৃণজিষা প্রদর্শন 
করেন, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এই দোয়ার ফলে 
ইসরাঈলে ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দিল। 


এরপর হযরত ইলিয়াস (আ) আল্লাহ্‌র আদেশে সম্রাট আখিয়্াবের সাথে সাক্ষাৎ 
করে বললেন £ এই দুভিক্ষের কারণ আল্লাহ্‌র নাফরমানী। তোমরা এখনও বিরত 
হলে এ আযাব দূর হতে পারে। আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও এটা সুবর্ণ সুযোগ । 
তুমি বলে থাক যে, ইসরাঈল সাম্রাজ্যে তোমাদের উপাস্য বা'আল দেবতার সাড়ে চারশ 
নবী আছে। তুমি একদিন তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত 'কর। তারা 
বা'আল-এর নামে কোরবানী পেশ করুক আর আমি আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী পেশ 
করব। যার কুরবানী আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই 
সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল। 


সেমতে “কোহে করমল” নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমাবেশ হল! বাআল 
দেবতার মিথ্যা নবীরা তাদের কোরবানী পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত 
বা'আলের উদ্দেশে অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া 
গেল না। অতপর হযরত ইলিয়াস আ) কুরবানী পেশ করলে আকাশ থেকে অগ্নি- 
বিদ্যুৎ এসে ভা ভস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সিজদায় পড়ে গেল! তাদের 


সূরা সাফফাত ৪৫৯ 


সামনে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বা'আল দেবের মিথ্যা নবীরা এর পরেও 
সত্য গ্রহণ করল নাঃ ফলে হযরত ইলিয়াস (আট) তাদেরকে কায়শুন উপত্যকায় হত্যা 
করিয়ে দিলেন। 


এই ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হল এবং সম্পূর্ণ ভূখণ্ড ধুয়েমুছে সাফ হয়ে 
গেল। কিন্তু আখিয়াবের পত্রী ঈযবিলের তাতেও চক্ষু খুলল না। সে বিশ্বাস স্থাপনের পরি- 
বর্তে উল্টা হযরত ইলিয়াস আ)-এর শন্র, হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি 
শুরু করল। হযরত ইলিয়াস (আট) খবর পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আত্মগোপন 
করলেন এবং কিছু দিন পর বনী ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদিয়াহ পৌছে দীনের 
তবলীগ আরম্ভ করলেন। কারণ, সেখানেও আস্তে আস্তে বা'আল প্জার আধিপত্য 
ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সম্রাট ইহুরামও হযরত ইলিয়াস আ)-এর কথা শুনল 
না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। 
কয়েক বছর পর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরে এলেন এবং আখিয়াব ও তদীয় পুন্ন 
আখহিয়াকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা পূর্ববৎ কুকর্মেই লিপ্ত 
রইল । অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে 
দেওয়া হল। অতপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর পয়্গম্থরকে তুলে নিলেন। 


হখরত ইলিয়াস (আ) জীবিত আছেন কি? ইতিহাসবিদ ও তফসীরবিদদের 
মধ্যে এখানে এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ) জীবিত আছেন, না 
মৃত্যুবরণ করেছেন £ তফসীরে মযহারীতে বগভীর বরাত দিয়ে বণিত দীর্ঘ রেও- 
ম্ায়েতে বলা হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ)-কে অগ্নিঅশ্বে সওয়ার করিয়ে আকাশে তুলে 
নেওয়া হয় এবং তিনি হযরত ঈসা (আ)-র মতই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সুযুতী 
ও ইবনে আসাকি'র হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। 
সেসব রেওয়ায়েত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা'বে আবহার 
বর্ণনা করেন যে, চারজন পয়্গম্ধর এখনো পর্যন্ত জীবিত আছেন। হযরত খিযির ও 
হযরত ইলিয়াস---এ দু'জন পৃথিবীতে এবং হযরত ঈসা ও হযরত ইদরীস আকাশে 
জীবিত আছেন। (দুররে মনস্র)। এমনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হযরত 
খিখির ও হযরত ইলিয়াস (আ.) প্রতি বছর রমযান মাসে বায়তুল মোকাদ্দাসে একন্রিত 
হন এবং রোযা রাখেন ।---( কুরতুবী ) 


কিন্তু হাকেম ও ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানবিদ আলিমগণ এসব রেওয়ায়েত 
বিশুদ্ধ মনে করেন নি। তারা এ ধরনের রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন £ 


8১৫০৭ 0৪০৩৯ 0108 ৮৬৪ 5 ও ৬০ 01 ৬ ১৮৮1 ৩০ 2৯3 


এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত, যেগুলোকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। 
এগুলোর সত্যতা সুদুর পরাহত।--€(আলবিদায়া ওয়ামিহায়া ) 


৪৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তারা আরও বলেনঃ 


ইবনে আসাকির এমন লোকদেরও একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধত করেছেন, যারা 
হযরত ইলিয়াস (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিন্তু এগুলো কোনটিই সন্তোষজনক 
নয়; দূর্বল সনদের কারণে অথবা ঘটনার সাথে যাদেরকে জড়িত করা হয়েছে, তাদের 
অপরিচিতির কারণে ।---(আলবিদায়া ওয়ানিহায়া ) ্‌ 


হযরত ইলিয়াস (আ)-এর আকাশে উথিত হওয়ার মতবাদ যে ইসরাঈলী 
রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হয়েছে বাহ্যত তাই ঠ্রিক। বাইবেলে আছে 


“আর তারা সামনের দিকে এগুচ্ছিল এবং কথা বলছিল £ দেখ, একটি আগ্নেয় 
রথ ও আগ্নেয় ঘোড়া তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিল এবং ইলিয়াহ্‌ ঘুণি হাওয়ায় 
আকাশে চলে গেল।৮---(সালাতীন---২ £ ১১) 


এ কারণেই ইহুদীদের মধ্যে এ বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল যে, হযরত ইলিয়াস 
(আ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন । কাজেই হযরত ইয়াহ্ইগ়্া আট) পয়গম্বর- 
রূপে প্রেরিত হলে তারা তাঁকে ইলিয়াস বলে সন্দেহ করে। ইয়ুহান্নার ইজিলে আছে ৪ 


“তারা তাঁকে জিজ্তেস করল ঃ তুমি কে? তুমি ইলিয়াহ্‌? সে বলল £ না, 
আমি নই।” --( ইমুহান্না_১ ৪ ২১) 


মনে হয়” কা'বে আহবার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ এবং অন্যান্য কতিপয় আলিম 
যারা আহলে-কিতাবদের ধর্মশাস্্র বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন তারাই এসব রেওয়ায়েত মুসল- 
মানদের কাছে বর্ণনা করে থাকবেন। ফলে হযরত ইলিয়াস আ)-এর অদ্যাবধি 
জীবিত থাকার মতবাদ কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যেও প্রসার লাভ করে। নতুবা 
ইলিয়াস আ)-এর জীবিত অথবা আকাশে উথ্থিত হওয়ার পক্ষে কোরআন ও হাদীসে 
কোন প্রমাণ নেই। মুস্তাদরাক হাকেমে একটিমান্র রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, যাতে বলা 
হয়েছে যে, তাবুক গমনের পথে ইলিয়াস (আ)-এর সাথে রসূলুল্লাহ (সা)-র সাক্ষাৎ 
ঘটেছিল। কিন্তু হাদীসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী এ রেওয়ায়েতটি বানোয়াট । হাফেয 
যাহাবী বলেন ঃ 
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(“বরং এই হাদীসটি মওযু। যে ব্যক্তি এই মিথ্যা হাদীস তৈরি করেছে, আল্লাহ্‌ তার 
মন্দ করুন। ইতিপূর্বে আমার কল্পনায়ও ছিল না যে, ইমাম হাকিমের অক্ততা এতদূর 
পৌঁছে যাবে এবং তিনি এই হাদীসকে সহীহ, বলে দিবেন।” )--(দুররে মনস্র ) 


সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন নির্ভরযোগ্য 
ইসলামী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নীরব থাকাই নিরাপত্তার 


স্রা সাফ্ফাত ৪৬১ 


উত্তম পথ । ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সো)-র শিক্ষা এই যে, “এগুলোকে 
সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না।” ইলিয়াস আ)-এর ব্যাপারে এ শিক্ষা গ্রহণ 
করাই বিপদমুক্ত পথ। কেননা কোরআনের তফসীর এবং শিক্ষা ও উপদেশের লক্ষ্য 
এগুলো ছাড়াও পূর্ণরূপে অজিত হতে পারে। 


আগ্নাতসমূহের তফসীর লক্ষণীয়-__ 

AAT পা AIA: 

£* ১৪ 35 1__-(তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা কর?) ‘বা‘আল’-এর 
' আভিধানিক অর্থ স্বামী’, "মালিক" ইত্যাদি। কিন্তু এটা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর 
সম্পূদায়ের উপাস্য দেবমূতির নাম ছিল। বা'আল পুজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। 
হযরত মৃসা আ)-র যমানায় সিরিয়া অঞ্চলে এর পুজা হত. এবং এটা ছিল তাদের 
সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা । সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর বা"আলাবাক্কাকেও এ দেবতার নামেই 
নামকরণ করা হয়েছে। কারও কারও ধারণা এই যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমৃতি 
হুবালও এই বা'আলেরই অপর নাম।---€কাসাসল কোরআন ) 


Ae তা AS পাশা তা 


ut J ৯৯৮1 ১১০১ ১-(এবং সর্বোত্তম ভ্রচ্টাকে পরিত্যাগ 


করেছ?) এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ তা'আলা । “সর্বোস্তম অষ্টা'-র আর্থ এরূপ নয় যে, 
অন্য কোন স্রষ্টা হতে পারে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা উপাস্যকে 
তোমরা অস্টা বলে সাব্যস্ত করে রেখেছ, তিনি ওদের সবার তুলনায় অনেক উচ্চ 
মর্যাদাশীল।--(কুরতুবী )। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ এখানে উ) ৩ শব্দটি ৮ ৮০ 
(নির্মাতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সমস্ত নির্মাতার সেরা ও উত্তম নির্মাতা । 
কেননা অন্যান্য নির্মাতা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে কোন বস্ত তৈরি করে। 
কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে আত্তিত্বে আনয়ন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে ৷ পক্ষান্তরে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার নিজস্বভাবেই ক্ষমতা রাখেন । 
--(বয়ানুল কোরআন ) 


আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সৃচ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয় ঃ 
এখানে সমর্তব্য যে, ৬) শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা । অর্থাৎ কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে 


নিজস্ব ক্ষমতায় অস্তিত্বে আনয়ন করা । তাই এটা আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ গুণ । 
অন্য কারও সাথে এ গুণের সংযুক্তি জায়েয নয়। আমাদের যুগে প্রচলিত রীতি 
রয়েছে যে, লেখকদের রচনা, কবিদের কবিতা এবং চিন্ত শিল্পীদের চিন্রকর্মকে তাদের 
স্ুষ্টি বলে দেওয়া হয় । এটা মোটেই বৈধ নয় । ভ্রস্টা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ হতে 
পারে না। তাই লেখকদের লেখাকে চিন্তার ফসল অথবা রচনা ইত্যাদি বলাই উচিত 
সুষ্টি নয় । 


৪৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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৬2.45০) ৮৫১ ৬ ও 52 ১৫_(অতপর ওরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। 


ফলে ওদেরকে গ্রেফতার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র সত্য রসূলের প্রতি 
মিথ্যারোপ করার মজা তাদেরকে আস্বাদন করতে হবে। এর অর্থ পরকালের আযাব 
এবং দুনিয়ার অশুভ পরিণতি উভয়ই হতে পারে । পূর্বে বণিত হয়েছে যে, ইলিয়াস 
(আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতিতে ইয়াহুদাহ ও ইসরাঈল উভয় সাম্রাজ্য বিপ- 
যঁয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে এবং বাইবেলে 
পাওয়া যাবে। 


পালি পাল তিল 


টু ৬ পপ ও 
০৮০ A ১৩০ 1 এখানে ১১৬3০ শব্দের লাম-এর উপর ‘যবর’ 


রয়েছে। এর অর্থ হল এমন লোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা যাদেরকে তাঁর আনুগত্য এবং পুরস্কার ও সওয়াবের জন্য খাটি করে নিয়েছেন। 
সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেক্ষা “মনোনীত” করা অধিক সমীচীন। 


1০ grr 


A lhe * ১----ইলিয়াসীন’ ও ইলিয়াস (আ)-এর আর এক 
নাম। আরবরা প্রায়, অনারব নামের শেষে ‘ইয়া’ ও ‘নূন’ বর্ণ যুক্ত করে দেয়। 
যেমন, ৮ থেকে ৩% বরন। এখানেও তেমনি দু"ট বর্ণ সংযুক্ত করা হয়েছে। 


€ 9৮ শা wid 2 পাপা উঠপার্রা2 পাঠ ww 5 পে তা 
152 3 10521 2 ৬ SAAT ৬) 6s 
পা 


2 fe dh Se ৫ ES ডি, প্ঠ 1? 
(৮৪২০ ODN LE) 64> ৬১ 47৯৯) 


Cs? od wer নন 22, 
© Oslin) ১5 TEENY 
(১৩৩) নিশ্চয় লৃত ছিলেন রস্লগণের একজন। (১৩৪) যখন আমি তাকে ও 
তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম; (১৩৫) কিন্তু এক বৃদ্ধাকে ছাড়া; সে 
অন্যদের সঙ্গে থেকে গিয়্নেছিল। (১৩৬) অতপর অবশিষ্টদেরকে আমি সমূলে উৎপাটিত 
করেছিলাম। (১৩৭) তোমরা তাদের ধ্বংসম্তপের উপর দিয়ে গমন কর ভোর বেলায় 
(১৩৮) এবং হন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বুঝ না? 











ত্চসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয়ই ল্ত (আ)-ও পয়গন্ধরগণের একজন ছিলেন। (তাঁর তখনকার ঘটনা 
স্মরণীয়--) যখন আমি তাকে ও তাঁর পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, কিন্তু 


সূরা সাফ্ফাত ৪৬৩ 


এক বৃদ্ধাকে ( অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীকে) ছাড়া । সে (আযাবে) যারা থেকে গিয়েছিল, 
তাদের মধ্যে রয়ে গেল । অতপর আমি অবশিম্টদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি । € এ 
কাহিনী কয়েক জায়গায় বণিত হয়েছে । হে মক্কাবাসীরা,) তোমরা তো (সিরিয়ার 
সফরে) তাদের (ধ্বংসম্তূপের ) উপর দিয়ে (কখনও ) ভোরে এবং (কখনও ) সন্ধ্যায় 
অতিক্রম কর (এবং ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ কর) তবুও কি তোমরা বুঝ না? (কুফরের 
কি পরিণতি হয়েছে এবং যে ভবিষ্যতে কুফর করবে, তার জন্যও এরূপ আশংকা 
রয়েছে।) 


আনুষঙ্গিক জাতবা বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে পঞ্চম ঘটনা হযরত লূত (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। 
এ ঘটনা পূর্বে কয়েক জায়গায় বণিত হয়েছে। তাই এখানে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়ো- 
জন নেই। এখানে মন্ধার লোকদেরকে বিশেষভাবে হ শিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা 
সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে সাদ্দ্‌মের সে এলাকা দিবারান্র অতিক্রম কর, যেখানে 
এসব দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল । কিন্তু তোমরা এ থেকে কোন শিক্ষা 
গ্রহণ কর না । ‘সকাল’ ও “সন্ধ্যা” বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা 
সাধারণত এ সময়েই এ এলাকা অতিক্রম করত । কাী আবু সউদ বলেন £ খুব 
সম্ভব সাদ্দুম এলাকাটি রাস্তার এমন মনযিলে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে প্রস্থান- 
কারীরা ভোরে রওয়ানা হত এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় আগমন করত।---( তফসীরে 


আবু সউদ) 
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(১৩৯) আর ইউনূ্‌সও ছিলেন পর়নগন্বরগণের একজন। (১৪০) যখন তিনি 
পালিয়ে বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌছেছিলেন। (১৪১) অতপর লটারী (সুরতি) করালে 
তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (১৪২) অতপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন তিনি 
অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। (১৪৩) ঘদি তিনি আল্লাহ্‌র তসবীহ্‌ পাঠ না করতেন, 
(১৪৪) তবে তাঁকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। (১৪৫) 


৪৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অতপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ -বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন 
রুগ্ন। (১৪৬) আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। (১৪৭) এবং 
তাঁকে লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। (১৪৮) তীরা বিশ্বাস স্থাপন 
করল; অতপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় ইউনূস আ)-ও পয়়গস্করগণের একজন ছিলেন। (তার তখনকার ঘটনা 
মরণ করুন,) যখন তিনি [তীর সম্পুদায়কে ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ্‌র 
আদেশে আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে নিজে সেখান থেকে সরে গেলেন। নিদিষ্ট 
সময়ে যখন আযাবের লক্ষণ দেখা দিল, তখন সম্পুদায়ের লোকেরা ঈমান আনার 
জন্য ইউনুস আ)-কে খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। অগত্যা তারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে 
খুব কান্নাকাটি করল এবং সংক্ষেপে ঈমান আনল। ফলে আযাব অপসারিত হয়ে 
গেল। ইউনুস আ) কোনরূপে এ সংবাদ পেয়ে লজ্জার কারণে সেখানে প্রত্যাবর্তন 
করলেন না এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ছাড়াই কোন দূরবর্তী স্থানে 
চলে যাওয়ার ইচ্ছায় তাঁর অবস্থান থেকে] পালিয়ে (রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে 
নদী ছিল। তাতে ছিল যাত্রী বোঝাই একটি নৌকা, সে) বোঝাই নৌকায় পৌছলেন। 
(নৌকা রওয়ানা হতেই ঝড় দেখা দিল। যাত্রীরা বললঃ আমাদের মধ্যে কোন 
নতুন দোষী ব্যক্তি আছে। তাকে নৌকা থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। সে লোক- 
টিকে চিহ্নিত করার জন্য যাত্রীরা লটারী তথা সুরতি করতে একমত হল) অতপর 
তিনি [অর্থাৎ ইউনুস আ)] লটারী (সুরতি)-তে অংশগ্রহণ করলেন, €পরাক্ষায়) 
তিনিই দোষী সাব্যস্ত হলেন। (অর্থাৎ লটারীতে তার নামই উঠল। সুতরাং তিনি 
নিজেই নদীতে ঝাপ দিলেন। জন্তভবত তীর নিকটেই ছিল। তাই কিনারায় পৌছার 
আশায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন; আত্মহত্যার ইচ্ছায় নয়।) অতপর (নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার 
পর আমার হুকুমে) একটি মাছ তাকে (আস্ত) গিলে ফেলল। তিনি তখন নিজেকে 
(এই ইজতেহাদী ভ্রান্তির কারণে) ধিক্কার দিচ্ছিলেন। (এটা ছিল আন্তরিক তওবা। 
তিনি মুখেও তসবীহ পাঠ করে ক্ষমা এ নি অন্য এক আয়াতে আছে যে, 


পারা ASI তা 


এই তসবীহ ছিল- ০৬০ 301 ০ ০০৫ 9159 ০৬০০5১18118) 


শা 


যদি তিনি (তখন আল্লাহ্র) তসবীহ (ও ইস্তেগফার) পাঠ না করতেন, তবে কিয়ামত 
পর্যন্ত মাছের পেটেই থেকে যেতেন। (উদ্দেশ্য এই যে, মাছের পেট থেকে বের হওয়া 
সম্ভবপর হত না এবং তিনি মাছেরই খোরাক হয়ে যেতেন।) অতপর ( যেহেতু 
তিনি তসবীহ ও তওবা করেছেন, তাই) আমি (তাঁকে নিরাপদ রেখেছি এবং মাছের 
পেট থেকে বের করে) তাঁকে এক প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছি, (অর্থাৎ আমি মাছটিকে 
নির্দেশ করলাম যে, তাঁকে নদীতীরে উদ্গীরণ কর।) তিনি তখন রুগ্ন ছিলেন। 
(কেননা মাছের পেটে পর্যাপ্ত বায়ু ও খাদ); পৌছাত না।) আমি (রোদ্র থেকে 


সূরা সাফ্ফাত ৪৬৫ 


ছায়া দানের জন্য) তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করেছি। (এবং একটি 
পাহাড়ী ছাগল তাঁকে দুধ পান করিয়ে যেত।) আমি তাকে এক লক্ষ বা ততোধিক 
লোকের প্রতি (মুসেলের নিকটবতী নায়নুয়া শহরে ) প্রেরণ করেছিলাম। অতপর 
তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। [অর্থাৎ আযাবের লক্ষণ দেখে তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস 
স্থাপন করেছিল এবং মাছের ঘটনার পর ইউনূস আ) পুনরায় সেখানে গেলে তারা 
বিস্তারিত বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ।] অতপর (ঈমানের বরকতে) আমি তাদেরকে 
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অর্থাৎ আয়ুক্কাল পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনোপভোগ করতে দিয়ে- 
ছিলাম। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য সূরায় সর্বশেষ ঘটনা হযরত ইউনুস (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। 
ঘটনাটি সূরা ইউনুসের শেষভাগে সবিস্তারে বণিত হয়েছে। উপরে তফসীরের সার- 
সংক্ষেপেও এর সারকথা এসে গেছে। তাই এখানে পুনরার্ত্তি নিম্পয়োজন। তবে 
বিশেষভাবে আয়াতগুলো সম্পর্কে কতিপয় জরুরী বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল। 


CA “APA পাতা AF 
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এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, হযরত ইউনুস আ) মাছের ঘটনার পূর্বেই 
রসূল পদে বরিত হয়েছিলেন, না পরে বরিত হয়েছেন? কেউ কেউ বলেন যে, 
মাছের ঘটনার পরে তিনি রসূল হন। কিন্তু. কোরআন পাকের বাহ্যিক বর্ণনা এবং 
অনেক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বেই রসুলপদে অভিষিক্ত ছিলেন । 
মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়। 


Ap AcA AF A ৰ 
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০ পাননি 


বোঝাই নৌকার দিকে । 39 শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোন গোলামের পালিয়ে 


যাওয়া। হযরত ইউনূস আ)-এর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি 
তীর পরওয়ারদিগারের ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পয্নগম্থরগণ 
আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তাঁদের সামান্য পদজ্থখলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ 
হয়ে যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে । 


পা er 


(৯ ১ --তের্থাৎ তিনি লটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হলেন। এই সুরতি 


তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং অতিরিক্ত বোঝাই 
হওয়ার কারণে ডবে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, 
এক ব্যক্তিকে নদীতে ফেলে দেওয়া হোক। কাকে ফেলে দেওয়া হবে, তা নির্ধারণকল্পে 
এই সুরতি পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, লোকটি কে? 

৫৯--- 


৪৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


লটারী (সুরতি) বিধান £ এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, লটারী বা সুরতির 
মাধ্যমে কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং কাউকে অপরাধীও সাব্যস্ত করা 
যায় না। উদাহরণত লটারীযোগে কাউকে চোর প্রমাণ করা যায় না। এমনিভাবে 
কোন বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির মালিকানার ফয়সালাও লটারী তথা সুরতির মাধ্যমে করা 
যায় না। তবে লটারী এমনক্ষেত্রে জায়েয বরং উত্তম, যেখানে কোন ব্যক্তি আইনত 
কম্মেকটি বৈধ উপায়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে অবলম্বন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। 
সেখানে সে যদি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারীর মাধ্যমে কোন একটি 
উপায় অবলম্বন করে, তবে তাবৈধ। উদাহরণত যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে 
সফরে যাওয়ার সময় যে কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে। 
এখন আপন ক্ষমতার প্রয্মোগ করার পরিবর্তে লটারীর মাধ্যমে একজনকে বেছে নিলে তা 
উত্তম হবে। এতে কেউ মনঃক্ষুপ্র হবে না। রসূলুল্লাহ সো) তাই করতেন । 


হযরত ইউনুস আ)-এর ঘটনায়ও লটারীযোগে কাউকে অপরাধী প্রমাণিত করা 
উদ্দেশ্য ছিল না, বরং নৌকাকে বাঁচানোর জন্য যে কাউকে নদীতে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা 
ছিল। লটারীর মাধ্যমে তাই নিদিষ্ট করা হয়েছে। 


A ASIA তা পা পাত 
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এর আভিধানিক অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেওয়া । উদ্দেশ্য এই যে, লটারীতে 
তাঁরই নাম বের হয়ে এল এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এতে আত্ম- 
হত্যার সন্দেহ করা উচিত নয়।. কারণ, নদীর কিনারা সম্ভবত নিকটেই ছিল। তিনি 
সাঁতার কেটে কিনারায় গৌছার ইচ্ছায় নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। 


LA এ পাতি তা পপ পা CET oN 


rise)! তোট ৩ ১১ { } ০1১. এ আয়াত থেকে একথা অনুমান করা 


ঠিক নয় যে, ইউনুস (আ) তসবীহ্‌ পাঠ না করলে মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত! 
বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই ইউনুস (আ)-এর কবর হয়ে যেত । 


তসবীহ্‌ ও ইস্তেগফার দ্বারা বিপদাপদ দূর হয় £ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা 
গেল যে, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তসবীহ্‌ ও ইস্তেগফার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। 
সূরা আম্বিয়ায় বণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষ- 
ভাবে এ কলেমা পাঠ করতেন $ 
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বরকতেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি মাছের 
পেট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্যই বুষুর্গগণের চিরাচরিত রীতি এই 
যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা স্মঙ্টিগত বিপদাপদের সময় উল্লিখিত কলেমা সোয়া লাখ 


সূরা সাফ.ফাত ৪৬৭ 


বার পাঠ করেন। এর বরকতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিপদ দূর করেন। 


আবু দাউদে হযরত সাদ ইবনে-আবী ওয়াক্কাসের এক রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ 
(সো) বলেন ঃ মাছের পেটে হযরত ইউনুস আ)-এর পঠিত দোয়া যে. কোন মুসলমান 
যে কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দোয়া কবুল হবে ।---(কুরতুবী ) 


BA পা পাটি পা পাপা নটি পাচ্ছি জা তত 


(৭ এ 0 8 $US অতপর  আমি- তাঁকে প্রান্তরে নিক্ষেপ 


করলাম। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় 
যে, মাছের পেটে থাকা'র কারণে ইউনুস আ) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তাঁর শরীরে 
কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না। 


AAG AU Bor rd Ae পারছি পাঠ পা তা 
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রৃক্ষও উদ্গত করে দিয়েছিলাম।) কাশুবিহীন বৃক্ষকে ৬৪৮৯৪ বলা হয়। রেওয়ায়েতে 
লাউ গাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল $ 15১ শব্দ 


থেকে বোঝা যায় যে, হয় আল্লাহ্‌ তা'আলা লাউ গাছকেই কাগুবিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন, 
নাহয় অন্য কোন বৃক্ষ ছিল যার উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া 
ঘন হয়। অন্যথায় শুধু লতার দ্বারা ছায়া পাওয়া কঠিন। 


COA ABA eA FOTIA 
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অথবা ততোধিক লোকের প্রতি গল্নগন্ধর করে প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রশ্ন হতে 
' পারে যে, আল্লাহ, তা'আলা তো সর্বক্ত, সবকিছুর খবর- রাখেন, তিনি এই সন্দেহ 
প্রকাশ করলেন কেন? এর জওয়াব এই যে, এক লাখ অথবা ততোধিক---এ বাক্যটি 
সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে 
দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী। 
হযরত থানভী (র) বলেনঃ এখানে সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক 
লাখও বলা যায়, ততোধিকও বলা যায়। কারণ, ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে 
তাদের সংখ্যা এক লাখ ছিল এবং তগ্নাংশও গণনা করা হলে একলাখের কিছু বেশী 
ছিল।----(বয়ানূল কোরআন) 


এ বাক্যটি যেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লিখিত হয়েছে, তাই এর ভিত্তিতে 
কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, ইউনুস আ) এ ঘটনার পরে নবুয়ত লাভ করে- 
ছিলেন। আল্লামা বগভী এমনও বলেছেন যে, এ আয়াতে তাঁকে নায়নুয়ার দিকে 
প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের ঘটনার পরে তাঁকে অন্য এক সম্পূদায়ের কাছে 
প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ অথবা ততোধিক । কিন্তু কোর- 
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আন পাক ও হাদীস থেকে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই 
ইউনুস আ)-এর রিসালত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মাছের ঘটনা 
রস্ল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতপর এখানে বাক্যটির পুনরারত্তি করার 
কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে 
ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অল্পসংখ্যক লোক ছিল না, বরং তাদের সংখ্যা ছিল 
লাখেরও উপরে। 


A | 479 AaB বলা 1৩ 


o> ১91 ৮৯ ০০০১ [74০ ৬ (বস্তুত তারা বিশ্বাস স্থাপন করল, ফলে 


আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) ‘কিছুকাল পর্যন্ত’ 
-এর উদ্দেশ্য এইযে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হল, ততদিন 
তারা আযাব থেকেও বেঁচে রইল। 


মির্ধা কাদিয়ানীর বিভ্রান্তির জওয়াব ঃ হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্পুায় যথা- 
সময়ে ঈমান গ্রহণ করার কারণে তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। 
এটা সূরা ইউনূসের তফসীরেও বণিত হয়েছে এবং আলোচ্য আয়াত থেকেও ফুটে 
' উঠেছে। এরই ফলশ্নতিতে পাঞ্জাবের মিথ্যা নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর 
বিভ্রান্তির অবসান হয়ে যায়। সে তার বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যদি তারা 
বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তবে অমুক সময়ে তাদের উপর আযাব এসে যাবে। 
এটা আল্লাহ্‌র ফয়সালা । কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের পরেও বিরোধী পক্ষের তৎপরতা 
আরও বেড়ে যায় অথচ আযাব আসেনি । তখন এই ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকা দেওয়ার 
জন্য কাদিয়ানী বলতে শুরু করে যে, বিরোধীরা মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছে, তাই 
আযাব অপসারিত হয়ে গেছে। যেমন, ইউনূস আ)-এর সম্পুদায়ের উপর থেকে সরে 
গিয়েছিল। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এ অপব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, 
ইউনুস (আ)-এর সম্পুদায় ঈমানের কারণে আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এর বিপরীতে 
কাদিয়ানীর বিরোধীপক্ষ ঈমান আনা দুরের কথা তার বিরুদ্ধে আরও কোমর বেঁধে 
লেগে গিয়েছিলেন। 
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(১৪৯) এবার তাদেরকে জিজেস করুন, তোমার পালনকতার জন্য কি কন্যা- 
সন্তান রয়েছে এবং তাদের জন্য কি পূন্র-সন্তান? (১৫০) নাকি আমি তাদের উপ- 
স্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? (১৫১) জেনো; তারা মনগড়া 
উত্তি করে যে, (১৫২) “আল্লাহ্‌ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।” নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী । 
(১৫৩) তিনি কি পুন্র-সন্তানের স্থলে কন্যা-সন্তান পছন্দ করেছেন? (১৫৪) তোমা" 
দের কি হল, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (১৫৫) তোমরা কি অন্ধাবন কর নাঃ 
(১৫৬) না কি তোমাদের কাছে সৃস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে? (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী 
হলে তোমাদের কিতাব আন। (১৫৮) তারা আল্লাহ্‌ ও জিনদের মধ্যে সম্পক সাব্যস্ত 
করেছে, অথচ ভ্রিনেরা জানে যে, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে। (১৫৯) তারা যা বলে তা 
থেকে আল্লাহ্‌ পবিন্র। (১৬০) তবে যারা আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বান্দা, তারা গ্রেফতার 
হয়ে আসবে না। (১৬১) অতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর, (১৬২) 
তাদের কাউকেই তাঁর হাত থেকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না (১৬৩) শুধুমাত্র তাদের 
ছাড়া যারা জাহান্নামে পৌছবে। (১৬৪) আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নিদিষ্ট 
স্থান। (১৬৫) এবং আমরাই সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি (১৬৬) এবং আমরাই 
আল্লাহ র পবিত্রতা ঘোষণা করি। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(উপরে. তওহীদের প্রমাণাদি বণিত হয়েছে।) অতপর [যারা ফেরেশতাগণকে 
আল্লাহ্‌র কন্যা এবং জিন সরদারদের কন্যাদেরকে ফেরেশতাগণের জননী বলে সাব্যস্ত 
করে---( নাউযুবিল্লাহ) যাতে ফেরেশতাগণের সাথে আল্লাহ তা'আলার বংশগত 
সম্পর্ক এবং জিনদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অপরিহার্য হয়ে পড়ে----যারা আল্লাহ্‌র 
সাথে ফেরেশতা ও জিন জাতিকে এভাবে শরীক স্থির করে] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, 
আল্লাহ্‌র জন্য কি রয়েছে কন্যা-সন্তান আর তাদের জন্য কি পুন্র-সন্তান। (অৰ্থাৎ 
তোমরা যখন নিজেদের জন্য পুন্র-সন্তান পছন্দ কর, তখন উপরোক্ত বিশ্বাসে আল্লাহ্‌র 
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জন্য কন্যা-সন্তান কেমন করে সাব্যস্ত কর? এই হচ্ছে সে বিশ্বাসের প্রথম হু.টি। 
আরও শোন,) না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে স্ষ্টি 
করেছি? (অর্থাৎ দ্বিতীয় নটি এইযে, তারা বিনা প্রমাণে ফেরেশতাগণের প্রতি নারী- 
ত্বের অপবাদ আরোপ করে ।) জেনে রাখ, (তাদের কোন প্রমাণ নেই, বরং নিছক) 
তারা মনগড়া উক্তি করে যে, আল্লাহ্‌ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী । 
(সুতরাং এ বিশ্বাসের তৃতীয় অ্রটি এই যে, এতে আল্লাহ্‌র সন্তান হওয়া অপরিহার্য হয়ে 
পড়ে। প্রথম ভ্রুটি যে মন্দ তা সাধারণ প্রচলন দ্বারা, দ্বিতীয় ভ্ুটি যে মন্দ, তা ইতি- 
হাস-ভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা এবং তৃতীয় ভ্রুটি যে মন্দ, তা যুক্তি-ভিভিক দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত। মূর্থদের জন্য কোন বিষয় সাধারণের মধ্যে মন্দ প্রমাণিত করা হলে তা 
অধিক কার্ধকর হয়ে থাকে। তাই প্রথম জুটি ভিন্ন ভঙ্গিতে পুনরায় বর্ণনা করা হচ্ছে-_-) 
আল্লাহ্‌, কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান পছন্দ করেছেনঃ তোমাদের কি হল? 
তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত, (যা সাধারণের মধ্যে তোমরাও মন্দ মনে কর।) তোমরা 
কি অনুধাবন কর না (যে, এই বিশ্বাস যুক্তি-প্রমাণেরও পরিপন্থী £ যদি যুক্তি প্রমাণ না 
থাকে, তবে) তোমাদের কাছে এর সুস্প্ট কোন (ইতিহাস-ভিত্তিক) দলিল আছে 
কি? তোমরা (এতে) সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর। € উপরোক্ত 
বিশ্বাসে ফেরেশতাগণকে সন্তান স্থির করা ছাড়াও) তারা আল্লাহ্‌র মধ্যে ও ত্বিনদের 
মধ্যে সম্পর্ক স্থির করেছে, যো আরও স্পম্ট্রূপে বাতিল। কেননা, যে কাজের জন্য 
স্রী দরকার, আল্লাহ. তা থেকে পবিভ্র। সুতরাং দাম্পত্য সম্পর্ক অসম্ভব হলে তারই 
 শাখা-শ্বশুর সম্পর্কও অসম্ভব হবে।) অথচ জিনেরা জানে যে, তারা (অর্থাৎ তাদের 
কাফিররা আযাবে) গ্রেফতার হবে। (কারণ তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মন্দ বিষয়াদি 
বর্ণনা করে। অথচ) আল্লাহ সেসব বিষয় থেকে পবিভ্র, যা তারা বর্ণনা করে। সুতরাং 
এসব বর্ণনার কারণে তারা আযাবে গ্রেফতার হবে।) কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র খাঁটি 
(অর্থাৎ মুমিন) বান্দা, (তোরা আযাব থেকে বেঁচে থাকবে)। অতএব তোমরা এবং 
তোমরা যেসব উপাস্যের পূজা কর, তারা (সবাই মিলেও) আল্লাহ থেকে কাউকে 
বিদ্যুত করতে পারবে না, (বস্তুত তোমরা তো এ চেষ্টাই কর।) কিন্তু তাকেই (বিদ্যুত 
করতে পারবে) যে (আল্লাহ্‌র ক্তানে ) জাহান্নামে পৌছবে। (অতপর বলা হচ্ছে যে, 
তাদের মধ্যে যারা ফেরেশতা, তারা বলে, আমরা তো কেবল দাস। আমাদেরকে যে 
দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাতে) আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক নিদিষ্ট স্তর রয়েছে 
€ আমরা তাই পালনে রত থাকি। নিজের খেয়াল-খুশীমত কিছুই করতে পারি না।) 
আমরা (আল্লাহ্‌র সামনে তাঁর হুকুম শোনার সময় অথবা তাঁর ইবাদত করার সময় 
আদব সহকারে) সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি এবং আল্লাহ্‌র পবিভ্রতাও বর্ণনা করি। 
€ ফেরেশতাগণ নিজেরাই যখন দাসত্ব স্বীকার করছে, তখন তাদেরকে উপাস্য বলে 
সন্দেহ করা নিরেট বোকামি। সুতরাং ত্বিন ও ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌ রূপে বিশ্বাস করা 
উত্তমরূপে বাতিল প্রমাণিত হল।) 


সূরা সাফ্ফাত মি ৪৭১ 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পয়গম্থরগণের ঘটনাবলী উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বণিত হয়েছিল। এখন 
আবার তওহীদ সপ্রমাণ করা ও শিরক. বাতিল করার আসল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা 
হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরনের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মক্কার কাফিরদের 
বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র কন্যা এবং জিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতা- 
গণের জননী । আল্লামা ওয়াহেদী বলেন 8 এ বিশ্বাস কোরাইশ গোন্ন ছাড়াও জুহাইনা, 
বন্‌ সালমা, বনূ-খোষা"য়া ও বন্‌ সালীহদের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল।--€ তফসীর-কবীর ) 
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বিশ্বাস খণ্ডনের দলীল পেশ করা হয়েছে। এসব দলীলের সারমর্ম এই যে, প্রথমত 
তোমাদের এ বিশ্বাস স্বয়ং তোমাদের প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 
কারণ, তোমরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বস্তু তোমাদের জন্য 
লজ্জাজনক, তা আল্লাহ্‌র জন্য কেন লজ্জাজনক হবে নাঃ এরপর তোমরা ফেরেশতা- 
গণকে আল্লাহর কন্যা বলে সাব্যস্ত করেছ। তোমাদের কাছে এর কোন দলীল আছে 
কি? কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিন রকম দলীল হতে পারে--€১) চাক্ষুষ 
দলীল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলীল অর্থাৎ এমন ব্যক্তির উক্তি, যার সততা সর্বজন- 
স্বীকৃত এবং €৩) যুক্তিভিত্তিক দলীল। প্রথমোক্ত দলীল নিশ্চিত অনুপস্থিত। কারণ 
আল্লাহ তাআলা যখন ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন, তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে না। 
কাজেই ফেরেশতাগণ যে নারী, তা জানা সম্ভব নয়। 
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ইতিহাসভিত্তিক 'দলীলও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, সর্বজনস্বীরূত সত্যবাদী ব্যক্তির 
উক্তিই ধর্তব্য হয়ে থাকে । অথচ যারা এই বিশ্বাসের প্রবক্তা, তারা মিথ্যাবাদী, সুতরাং 
তাদের উক্তি দলীল হতে পারে না। 
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গত দলীলও তোমাদের সমর্থন করে না। কারণ, স্বয্নং তোমাদের ধারণা অনুযায়ী 
পৃন্ন-সন্তানের মুকাবিলায় কন্যা-সন্তান হীন। এখন যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টজগতের সেরা 
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388 এ আয়াতের উদ তই। এখন একটিমাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে । তা 


এই যে, কোন আসমানী কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিশ্বাস শিক্ষা 


৪৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম সি 
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হঠকারীদের জন্য আক্রমণাত্মক উত্তরই অধিক উপযূক্ত £ আলোচ্য আয়াত- 
সমূহ থেকে জানা গেল যে, যারা হঠকারিতায় বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আক্রমণাত্মক 
জওয়াব দেওয়াই অধিক উপযুক্ত । আক্রমণাত্মক জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবি 
তারই অন্য কোন স্বীকৃত নীতি দ্বারা খণ্ডন করা। এতে এটা জরুরী হয় নাষে, 
সেই অন্য নীতি আমরাও স্বীকার করি; বরং প্রায়ই সে নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। 
কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্য একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য স্বয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে, 
কন্যা-সন্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। বলা বাহ্ল্য, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌ তা- 
“আলার মতেও কন্যা-সন্তান লজ্জার বিষয়। গএ্রছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফিররা 
ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা-সন্তান না বলে পৃত্র-সন্তান বললে সঠিক হত। বরং 
এটা ইলযামী জওয়াব, যার লক্ষ্য স্বয়ং তাদেরই স্বীকৃত ধারণা দিয়ে তাদের 
বিশ্বাসকে খণ্ডন করা । নতুবা এ জাতীয় বিশ্বাসের সত্যিকার জওয়াব তাই, যা কোর- 
আন পাকের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, তার কোন 
সন্তানের প্রয়োজন নেই এবং সন্তান থাকা তার মহান মর্যাদার যোগ্যও নয়। 
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মধ্যে বংশ সম্পর্ক রর করেছে।) এটা মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জ্বিন 
সরদার-দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউযুবিল্লাহ্‌) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ওজিন সরদার-দুহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হল। এই সম্পর্কের ফলেই ফেরেশতা- 
গণ জন্মলাভ করেছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা যখন ফেরেশতাগণকে 
আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করল, তখন হযরত আ' বকর (রো) জিক্তেস করলেন £ তবে 
তাদের জননী কে? তারা জওয়াবে বলল ৪ জিনতরদার-দ্ুহিতারা ।---(ইবনে-কাসীর )। 
কিন্ত এই তফসীরে খটকা থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে 
"বংশগত সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু এ সম্পর্ক তো বংশগত সম্পক নয়। 


সুতরাং অপর একটি তফসীর এখানে অগ্রগণ্য মনে হয়, যা হযরত ইবনে- 
আব্বাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক থেকে বণিত রয়েছে। তারা বলেনঃ কোন কোন 
আ'রববাসীর বিশ্বাস ছিল যে, ইবলীস আল্লাহ্‌র ভ্রাতা (নাউযুবিল্লাহ্‌)। আল্লাহ্‌ মলের 
অস্টা আর সে অমঙ্গলের শ্রষ্টা। এখানে এই বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। 
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(জিনদের বিশ্বাস এই যে, 


সরা সাফুফাত ৪৭৩ 


তারা গ্রেফতার হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, যেসব শয়তান ও জিনকে তোমরা আল্লাহ্‌র 
সাথে শরীক স্থির করে রেখেছ, তারা স্বয়ং ভালরূপেই জানে ঘে, পরকালে তাদেরকেও 
মন্দ পরিণতির সম্মৃখীন হতে হবে। উদাহরণত ইবলীস তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে 
সম্যক অবগত রয়েছে। এখন যে নিজেই আযাবে গ্রেফতার হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, 
তাকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করা কত বড় বোকামি! 
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(১৬৭) তারা তো বলত (১৬৮) যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের কোন 
উপদেশ থাকত, (১৬৯) তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহর মনোনীত বান্দা হতাম । (১৭০) 
বস্তুত তারা এই কোরআনকে অস্বীকার করেছে। এখন শীঘ্ই তারা জেনে নিতে 
পারবে, (১৭১) আমার রসূল বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, 
(১৭২) অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাগত হয়, (১৭৩) আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী । 
(১৭৪) অতএব আপনি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৫) এবং 
তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে। (১৭৬) আমার 
আযাব কি তারা দ্রত কামনা করে£ (১৭৭) অতপর যখন তাদের আঙিনায় আযাব 
নাখিল হবে তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকালবেলাটি হবে খুবই মন্দ । 
(১৭৮) আপনি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন রি এবং দেখতে থাকুন, 
শীঘই তারাও এর পরিণাম দেখে নেবে। 





তফনীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা [অর্থাৎ আরবের কাফিররা রসূলুগ্লাহ সো)-র নবুয়ত লাভের পূবে ] 
বলত, যদি আমাদের কাছে প্ববতীঁদের গ্রন্থের মত) কোন উপদেশ থাকত, (অর্থাৎ 
ইহুদী ও খ্ুস্টানদের কাছে যেমন রসূল ও কিতাব এসেছে, আমাদের জন্যও যদি তেমন 
৬০" 


৪৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হত,) তবে আমরা আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা হতাম । (অর্থাৎ সেই কিতাবকে সত্য মনে 
করতাম এবং তা মেনে চলতাম-তাদের মত মিথ্যারোপ ও বিরোধিতা করতাম না।) 
অতপর (যখন সে উপদেশগ্রস্থ কোরআন রস্লের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌছাল, তখন ) 
তারা একে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। কাজেই 
শীঘই তারা € এর পরিণাম) জেনে নেবে। [সে মতে মৃত্যুর সাথে সাথেই কুফরের 
পরিণাম সামনে এসে গেছে এবং কোন কোন শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেও ভোগ করেছে। 
অতপর রসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, শন্ুপক্ষের বর্তমান শান-শওকত 
ক্ষণস্থায়ী। কেননা,] আমার রসূল বান্দাগণের জন্য আমার এই বাক্য পূর্ব থেকেই 
€( অর্থাৎ লওহে-মাহফুযেই) অবধারিত আছে যে, নিশ্চয় তারাই হবে প্রবল এবং 
(আমার সাধারণ নিয়ম এই যে,) আমার বাহিনীই বিজয়ী হয়ে থাকে। (এতে 
রসূলের অনুসারিগণও অন্তর্ভূক্ত।) অতএব, আপনি (আশ্বস্ত হোন এবং) কিছুকালের 
জন্য (সবর করুন এবং তাদের বিরোধিতা ও উৎপীড়ন থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখুন 
এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন । শীঘুই তারাও দেখে নেবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও 
এবং মৃত্যুর পূর্বেও তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ভীতি প্রদর্শনের হুমকির 
পরে তারা বলতে পারত এবং বলতও যে, এরূপ কবে হবে। এর জওয়াবে বলা 
হয়েছেঃ) তারা কি আমার আযাব দ্রুত কামনা করে? অতপর যখন তাদের 
আঙিনায় আযাব নাযিল হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের দিন 
খুবই মন্দ হবে (আযাব সরবে না)। অতএব আপনি (আশ্বস্ত হোন এবং ) কিছুকাল 
পর্যন্ত সেবর করুন,) তাদের (বিরোধিতা ও উৎপীড়নের প্রতি) খেয়াল করবেন না 
এবং (তাদেরকে) দেখতে থাকুন অর্থাৎ অপেক্ষা করুন )। শীঘুই তারাও দেখে নেবে। 
(অর্থাৎ আপনি তো শুনেই বিশ্বাস করেন, তারা দেখে বিশ্বাস করবে) 


আনুষজিক-জাতব্য বিষয় 


ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য 
আফ্লাতসমূহে কাফিরদের হঠকারিতা বণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা রসূলুল্লাহ 
(সো)-র নবুয়ত আগমনের পূর্বে বাসনা প্রকাশ করে বলত যে, কোন পক্সগস্থর 
আগমন করলে আমরা তার অনুসরণ করতাম। কিন্তু যখন মহানবী সো)-র. আগমন 
ঘটল, তখন তারা জেদ ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করল। অতপর রসুলে 
' করীম সো)-কে সান্তনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের উৎপীড়নে মনঃক্ষুগ্র হবেন 
না। সেদিন দূরে নয়, যখন আপনি বিজয়ী ও কৃতকার্য হবেন এবং তারা হবে পরাভূত 
ও আযাবের লক্ষ্যবস্ত। পরকালে তো তা পরিপূর্ণভাবেই দেখা যাবে, তদুপরি দুনিয়া- 
তেও আল্লাহ্‌ দেখিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি জিহাদে 
আল্লাহ্‌ তার রস্লকে সাফল্য দান করেছেন এবং শল্রুপক্ষকে লাঞ্চিত ও অপর্মানিত 
করেছেন। 


সুরা সাফ্ফাত 8৭৫ 
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ও 5১ $)। ৮৪) ---এসব আয়াতের অর্থ এই যে, আমি পূর্বাহেনই স্থির করে রেখেছি 


যে, আম্মার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা পয়গম্বরগণই বিজয়ী হবেন। এতে প্রশ্ন হতে 
পারে যে, কোন কোন পয়গম্বর তো দুনিয়াতে বিজয়ী হননি। জওয়াব এই যে, জানা 
পয়গম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ পয়গস্থরের সম্পুদায় মিখ্যারোপের অপরাধে আযাবে 
পতিত হয়েছে, কিন্তু পয়গম্থরগণকে আযাব থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মান্র কয়েকজন 
গয়গম্থর দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হননি, কিন্তু যুক্তিতর্কে 
তাঁরাই সর্বদা উধ্র্ধে রয়েছেন এবং আদর্শগত বিজয় লাভ করেছেন। তবে এই বিজয়ের 
বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মত বিশেষ কোন উপযোগিতার কারণে পরকাল 
পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত থানভী রে) -র ভাষায় এর দৃষ্টান্ত এমন যে, 
কোন ঘৃণিত দস্যু কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সাথে সফররত অবস্থায় পথি- 
মধ্যে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হলে সরকারী কর্মকর্তা আল্লাহ্‌ -প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ' 
কারণে হয়ত দস্যুকে তোষামোদ করবেন; কিন্তু রাজধানীতে পৌছে দস্যুকে গ্রেফতার 
করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সাময়িক প্রতিপত্তির কারণে দস্যুকে শাসক এবং 
কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায় না। বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দস্যু প্রতিপত্তির 
অবস্থায়ও শায়িত এবং সরকারী কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও শাসক। এ বিষয়টিই 
হযরত ইবনে আব্বাস রো) সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি 
বলেন, $ 1৯ 1 5১ 19048 ৩১ ০৭ 15 0) এ) €বয়ানুল কোরআন) 
কিন্তু সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, পাথিব বিজয় হোক কিংবা পারলৌকিক 
বিজয়, কোন জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের সাথে নামেমান্র সম্পর্কের 
দ্বারা তাঅর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহ্‌র বাহিনীর একজন 
সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, তখনই তা অজিত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্মার্থ হচ্ছে 
এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। 
এখানে ও 3১ (আমার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ 
করে সে নিজের সকল কর্মশক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্‌র 
সাথে চুক্তি করে। এই শর্তের উপরই বৈষয়িক অথবা আদর্শগত, পাথিব অথবা পার- 
লৌকিক বিজয় নির্ভরশীল । | 
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তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা রে তাদের সে সকাল 
বেলাটি হবে খুবই মন্দ।) আরবী বাক-পদ্ধতিতে আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোন 


৪৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বোঝায়। “সকাল” বলার কারণ এইযে, 
আরবে শন্নুরা সাধারণত এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রসূলুল্লাহ সো)-ও 
তাই করতেন। তিনি কোন শঞ্রুর ভূখণ্ডে রাত্রি বেলায় পৌঁছালেও আক্রমণের জন্য 
সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন ।---( মাযহারী )। হাদীসে বণিত আছে, রসূলুল্লাহ 
(সা) যখন সকাল বেলায় খয়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলী উচ্চারণ 


করেনঃ ৩৩০০১75৬৯৮৪ ৩০ [01৩1 হা ০৭ ১৯59 এঠা 
৪) ১১০৭ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ মহান। খয়বর বিধ্বস্ত হয়েগেছে। আমরা যখন কোন 


সম্পৃদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্ব-সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের 
সকাল খুবই মন্দ হয়।) 
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(১৮০) পবিশ্র আপনার পরওয়ারদিগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিভ্র, যা 
তারা বর্ণনা করে তা থেকে । (১৮১) পয়ণস্থরগণের প্রতি সালাম বধষিত হোক। (১৮২) 
সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র নিমিত্ত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনার মহান পরওয়ারদিগার যিনি বিরাট মহিমার অধিকারী সেসব বিষয় 
থেকে পবিত্র যা তারা (কাফিররা) বর্ণনা করে। (অতএব আল্লাহকে এসব বিষয় 
থেকে পবিভ্রই সাব্যস্ত করুন এবং পয়্গস্থরগণকে অবশ্য অনুসরণীয় মনে করুন। 
কেননা আমি তাঁদের শানে বলিঃ) সালাম বষিত হোক পয়গম্বরগণের - প্রতি (এবং 
আগ্্রাহকে শিরক ইত্যাদি থেকে পবিভ্র মনে করার সাথে সাথে তাঁকে সর্বগুণে গুণাম্বিতও 
মনে করুন। কেননা) সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক (ও মালিক) আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
নিমিত্ত । 





আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য (বিষয় 

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে সুরা সাফ্ফাত সমাপ্ত করা হয়েছে। সত্য 
বলতে কি, এই সুন্দর সমাপ্তির ব্যাখ্যার জন্য বিরাট পুস্তক দরকার। সংক্ষেপে 
বলা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত 
বিষয়বন্ত ভরে দিয়েছেন। তওহীদের বর্ণনা দ্বারা সুরার স্চনা হয়েছিল, যার সার- 
মর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সেগুলো থেকে পবিভ্র। সেমতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর 
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দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সূরায় পয়গঞ্ধরগণের ঘটনাবলী বাণত হয়েছিল। 
সেমতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতপর পুংখানুপুংখরূপে 
কাফিরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ যুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা 
হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থীরাই অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্ত যে ব্যক্তিই জান 
ও অন্তর্ূষ্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা ও স্তরতি 
পাঠ করতে বাধ্য হবে। সেমতে এই প্রশংসা ও স্তরতির উপরই সূরার সমাপ্তি টানা 
হয়েছে। 4 
এছাড়া এই তিন আয়াতে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস---তওহীদ ও রিসালতের 
বিষয় প্রত্যক্ষভাবে এবং পরকালের বিষয় পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। এগুলো সপ্রমাণ 
করাই ছিল সূরার আসল লক্ষ্য। এতদসঙ্গে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, মুশ্মিনের কর্তব্য 
তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহ্‌র মহত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা দিয়ে সমাপ্ত 
করবে। সেমতে আল্লামা কুরতুবী এ ক্ষেত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রো)-র একটি 
উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে নামায সমাপনাস্তে 
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একাধিকবার শুনেছি। এছাড়া কতিপয় তফসীর গ্রন্থে এ মর্মে হযরত আলী (রা)-র 
উক্তি বণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পূর্ণমান্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার 
প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয্মাতন্ত্রয় তিলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই ইবনে আবী 
হাতেম হযরত শা'বীর বাচনিক রসূলুল্লাহ সিট, থেকেও বর্ণনা করেছেন।--(তফসীর 
ইবনে কাসীর) 
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সূরা ছোয়াদ ৪৭৯ 


গরম করুণাময় ও অঙ্গীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু 


(১) ছোয়াদ---শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের, (২) বরং যারা কাফির, তারা 
অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত। (৩) তাদের আগে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস 
করেছি, অতপর তারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে, কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি লাভের 
সময় ছিল না। (8) তারা বিজ্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে 
একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফিররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী ্‌ 
ঘাদুকর। (৫) সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে 
দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! (৬) তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি 
এ কথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দুঢ় 
থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। (৭) আমরা সাবেক ধর্মে 
এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (৮) আমাদের মধ্য থেকে শুধু 
কি তারই প্রতি উপদেশবাণী অবতীর্ণ হল? বস্তুত ওরা আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দিহান; 
বরং ওরা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি। (৯) নাকি তাদের কাছে আপনার 
পরাক্রান্ত দয়াবান পালনকর্তার রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে? (১০) নাকি নভোমণ্ডল, 
ভ্মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছুর উপর তাদের সাম্রাজ্য রয়েছে? থাকলে 
তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত রশি ঝুলিয়ে। (১১) এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর 
মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, যা পরাজিত হবে। (১২) তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ 
করেছিল নূহের সম্পৃ দায়, আদ, কীলকবিশিষ্ট ফেরাউন, (১৩) সামুদ, লৃতের সম্প্র- 
দায় ও আইকার লোকেরা; এরাই ছিল বহু বাহিনী। (১৪) এদের প্রত্যেকেই পয়্গন্থর- 
গণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে আমার আযাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১৫) 
কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। 
(১৬) তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিব- 
সের আগেই দিয়ে দাও। 


. 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
ছোয়াদ (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তাআলাই জানেন।)--কসম উপদেশপূর্ণ কোর- 
আনের, (কাফিররা আপনার রিসালত অস্বীকার করে যা কিছু বলছে তা যথার্থ নয়) 
বরং (স্বয়ং) এ কাফিররাই বিদ্বেষ ও (সত্যের) বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে । এ 
বিদ্বেষ ও বিরোধিতার শাস্তি একদিন তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। (যেমন»১ তাদের 
পূর্বে অনেক উম্মতকে আমি (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি। অতপর তারা ধ্বেংস 
হওয়ার সময়) বড়ই হা-হুতাশ করে ডেকেছে (এবং আর্তনাদ করেছে) কিন্তু ( তা 
করলে কি হবে,) তখন নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। (কারণ আযাব এসে গেলে 
Ra কবুল হয় না।) তারা € কোরায়শ কাফিররা ) এ ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করে 
» তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে (অৰ্থাৎ যিনি তাদের মতই মানুষ) একজন 
আরা (প়নগন্নর ) আগমন করেছেন। (বিস্ময়ের কারণ ছিল ই যে, তারা, 
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নিজেদের মূর্খতার দরুন 'মানবত্বকে নবুয়তের পরিপন্থী ধলে মনে করত)। আর 
[এ অস্বীকৃতিতে তারা এতটা এগিয়ে গিয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ সো)-র নবুম্নত ও 
নবুয়তের দাবি সম্পর্কে |] বলতে লাগল, (অলৌকিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ) এ ব্যক্তি 
যাদুকর এবং (নবুয়ত দাবির ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী । সে যখন বহু উপাস্যের জায়- 
গায় এক উপাস্য করে দিয়েছে (কাজেই সে কি সত্যবাদী হতে পারে£)। নিশ্চয় 
এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তেওহীদের বিষয়বস্তু শুনে) কতিপয় কাফির মোড়ল 
(মজলিস থেকে উঠে মানুষের কাছে) এ কথা বলে প্রস্থান করল যে, তোমরা চলে 
যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় স্থির থাক। € কেননা প্রথমত তওহীদের ) 
এ দাওয়াত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত € বলে মনে হয়। অর্থাৎ এই বাহানায় সে রাজা হতে 
চায়। দ্বিতীয়ত তওহীদের দাবিও অবান্তর ও অভূতপূর্ব। কেননা) আমরা পূর্ববর্তী 
ধর্মে এমন কথা শুনিনি। এটা € এ ব্যক্তির) মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। পূর্ববর্তী 
ধর্মের অর্থ এই যে, দুনিয়াতে অনেক ধর্মাবলম্বী এসেছে। সবার শেষে আমরা এসেছি 
এবং আমরা সত্যগন্থী। এই গন্থাবলম্বী বড়দের কাছে আ'মরা কখনও এরূপ কথা 
শুনিনি। এব্যক্তি যে নবুয়ত দাবি করে এবং তওহীদকে আল্লাহ্‌র শিক্ষা বলে আখ্যা 
দেয় প্রথমত, তো নবুয়ত মানবত্বের পরিপন্থী, দ্বিতীয়ত, এদিকে লক্ষ্য না করলেও) 
আমাদের সবার মধ্যে তারই (শ্রেষ্ঠত্ব ছিল যে, সে-ই নবুয়ত পেয়েছে এবং তারই) 
প্রতি কি কোরআন অবতীর্ণ হল? (বরং তা যদি কোন সরদারের প্রতি অবতীর্ণ 
হত তাহলে কোন আপত্তি থাকত না। অতপর আল্লাহ্‌ বলেন, তাদের এই বক্তব্যের 
কারণ এই নয় যে, এমনটি হলে তারা অনুসরণ করত---) বরং আসল কথা এই যে,) 
তারা আমার কোরআনের প্রতি সন্দেহে পতিত; (অর্থাৎ তারা কোন মানুষকে 
পয়গম্বর মানতে প্রস্তুত নয়। এটাও দলীলের ভিত্তিতে নয় ) বরং ( কারণ এই যে, ) 
তারা এখনও আমার আযাবের স্বাদ আস্বাদন করেনি। (আস্বাদন করলে বুদ্ধি-বিবেক 
ঠিক পথে এসে যেত। অতপর অন্যভাবে জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে,) নাকি তাদের কাছে 
আপনার পরাক্রান্ত মহা দয়াবান প্রতিপালকের রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে € যাতে 
নবুয়তও দাখিল আছে। অর্থাৎ নবুয়তসহ রহমতের সকল ভাণ্ডার যদি তাদের 
করায়ত্ত থাকত. তবেই তাদের একথা বলার অবকাশ থাকত যে, আমরা মানুষকে 
নবুয়ত দেইনি; সুতরাং সে কেমন করে নবী হয়ে গেল?) নাকি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল 
ও এতদুভয়ের মধ্যবতাঁ সবকিছুর উপর তাদের সার্বভৌমত্ব আছে£ (এরূপ সার্বভৌমত্ব 
থাকলেও তাদের একথা বলার অবকাশ ছিল যে, তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের 
উপযোগিতা সম্পর্কে অবগত । কাজেই তারা যাকে চায়, তারই নবুয়ত পাওয়া উচিত। 
অতপর অক্ষমতা প্রকাশার্থে বলা হচ্ছে যে, তাদের এরূপ সার্বভৌমত্ব) থাকলে 
তারা সিঁড়ি লাগিয়ে (আকাশে) আরোহণ করুক। (বলা বাহুল্য, তাদের এরূপ ক্ষমতা 
নেই। সুতরাং নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের উপর তাদের কি সার্বভৌমত্ব থাকতে পারে? 
এমতাবস্থায় এরূপ ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলারও তাদের কোন অধিকার নেই। কিন্তু 
হে রসূল! আপনি তাদের বিরোধিতার কারণে চিন্তাযুক্ত হবেন না। কেননা) এখানে 


সূরা ছোয়াদ ্‌ ৪৮১ 


(অর্থাৎ মন্কায় পয়গম্বর বিরোধীদের) বহু বাহিনীর মধ্যে তাদেরও একটি বাহিনী 
রয়েছে, যারা (শীঘুই) পরাজিত হবে। (বদর যুদ্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত 
হয়েছে।) তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্পুদায়, আদ, ফিরাউন যার 
(সাম্রাজ্যের ) খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল, সামূদ, লূতের সম্পৃদায় এবং আইকার লোকেরা। 
( তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েক জায়গায় বণিত হয়েছে।) এরাই ছিল বিপুল বাহিনী 


(উপরে ০ 1} ঠা বনে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে।) এরা সবাই পরগ- 


স্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল যেমন কোরায়শ -কাফিররা আপনার প্রতি মিথ্যা- 
রোপ করছে।) ফলে আমার আযাব (তাদের উপর) পতিত হয়েছে। (সুতরাং অপ- 
রাধ যখন অভিন্ন, তখন আযাবও অভিন্নই হবে। এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত কেন? ) 
তারা অর্থাৎ মিথ্যারোপ করতে বদ্ধপরিকর কাফিররা) কেবল একটি মহানাদের 
(অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুঁকের) অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশও থাকবে না 
(অর্থাৎ কিয়ামত)। তারা (কিয়ামতের কথা শুনে মিথ্যারোপ ও চার্টার ছলে) বলে, 
হে আমাদের পালনকর্তা, (পরকালে কাফিরদের হে আযাব হবে, তা থেকে) আমাদের 
প্রাপ্য অংশ আমাদেরকে হিসাব দিবসের পূর্বেই দিয়ে দিন। ( উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত 
আসবে না। হলে আমরা এখনই আযাব চাই। আযাব যখন হয় না, তখন কিয়ামতও 
আসবে না। (নাউযুবিল্লা 1) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শানে নৃযলঃ এই স্রার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভ্মিকা এই যে, রস্লে 
করীম সো)-এর পিতৃব্য আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্তেও দ্রাতৃজ্পুত্রের পূর্ণ 
দেখা-শোনা ও হিফাযত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন 
কোরায়শ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হল। এতে আবু জহ্ল, আ*স ইবনে ওয়ায়েল, 
আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াগুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। 
তারা পরামর্শ করল যে, আবু তালিব রোগাক্রান্ত । যদি তিনি পরলো কগমন করেন এবং তার 
অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের 
লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। তারা বলবে; আবূ তালিবের 
জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ (সা)-এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যর ' 
পর তাকে-উৎ্পীড়নের লক্ষ্যবস্ততে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবূ তালিব জীবিত 
থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ সে)-এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই 
যাতে সে আমাদের দেবদেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে। 


সেমতে তারা আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ আপনার ভ্রাতৃষ্পুত্ 
আমাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা করে। অথচ রসূলুল্লাহ সো) তাদের দেবদেবী 
সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না ষে, এগুলো চেতনাহীন নিম্পাণ মৃতি মান্রঃ তোমাদের 
শ্রষ্টাও নয়, অন্নদাতাও নয়। তোমাদের কোন লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়। 
৬৯--" 


৪৮২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।॥ সপ্তম খণ্ড 


আবূ তালিব রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে মজলিসে ডেকে এনে বললেন ঃ ভ্রাতৃষ্পুন্র, এ কোরাম়শ 
সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেবদেবীর 
নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করে যাও। 
এ সম্পর্কে কোরায়শের লোকেরাও বলাবলি করে। 


অবশেষে রসূলুল্লাহ, সা) বললেন £ঃ চাচাজান, “আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের 
প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?” আবূ তালিব বললেন £ সে বিষয়টা 
কিঃ তিনি বললেনঃ আমি তাদেরকে এমন একটি কলেমা বলাতে চাই, যার দৌলতে ' 
সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশ্বর হয়ে 
যাবে। একথা শুনে আবূ জহ্‌ল বলে উঠল £ বল, সেই কলেমা কিঃ তোমার পিতার 
কসম আমরা এক কলেমা নয়, দশ কলেম। বলতে প্রস্তুত। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ 
ব্যস “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌” বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল 
এবং বলল £ আমরা কি সমস্ত দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন 
করব? এ যে বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার! এ ঘটনার প্রেক্ষা পটেই সুরা ছোয়াদের আলোচ্য 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।---(ইবনে কাসীর) ্‌ 


AJA BE Ld ক পাপ AA 


৪০ /৩১ 1 1 1 তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান করল )---এতে 


উল্লিখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তওহীদের দাওয়াত শুনে তারা মজলিস 
ত্যাগ করেছিল । 


SATA PEAT 


১৮১5 215 ৩ ৩ ৪০ 7 ১-_এর শাব্দিক অর্থ “কীলকওয়ালা ফিরাউন”। এর 


তফসীরে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরপ। কেউ কেউ বলেনঃ এতে তার সাম্রাজ্যের 
দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত থানভী (র) এর তরজমা করেছেন 
---যার খুটি আম্ল বিদ্ধ ছিল।” কেউ কেউ বলেনঃ সে মানুষকে চিৎ করে 
শুইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এ'টে দিত এ্রবং তার উপরে সাপ-বিচ্ছ ছেড়ে দিত। 
এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেনঃ সে রশি ও কীলক দ্বারা 
বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেন £ এখানে কীলক বলে অন্রালিকা 
বোঝানো হয়েছে । সে সুদৃঢ় তা নির্মাণ করেছিল। ---€(কুরতুবী) 


পা পারছি ATA MW AU 


না অর্থাৎ এ আয়াতে যেসব দলের নিন ইজিত করা ই তারা এরাই। 
হযরত থানভী রে) এ অর্থ অনুযায়ীই তফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ 
এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ প্রকৃত শোর্বীর্যের অধিকারী সম্পূদায়ই 
ছিল আদ, সাম্দ প্রমুখ। তাদের মুকাবিলায় মক্কার মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য। 


সূরা ছোয়াদ ্‌ ৪৮৩ 


তারাই যখন খোদায়ী আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা 
কি আত্মরক্ষা করবে ?---( কুরতুবী ) 


1 পার্পা A পপ লী পা 


15৮ ৩০ ৮৪) ৮ আরবীতে 5 ঠিঠ -এর একাধিক অর্থ হয়। এক. 


একবার দুঙ্ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুগ্ধ আসার মধ্যবতী সময়কে 315১ বলা 
হয়। দুই সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফাক অনবরত চলতে 
থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না।----(কুরতুবী ) 


পাড়ে পাড়ে Aw 


৬৪ ৬৩ 4-_ আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত দলীল 


দস্তাবেজকে ৯25 বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি ‘অংশ’ অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। 
এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরকালের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ 
রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন। 
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(১৭) তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা 
দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (১৮) আমি পর্বত- 
মালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা .সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা 
ঘোষণা করত; (১৯) আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল 
তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (২০) আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃত করেছিলাম এবং তাঁকে 
দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা। 
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_ তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ 
করুন, সে ( সবরসূচক ইবাদতে খুব) শক্তি (ও সাহসিকতা) সম্পন্ন ছিল। সে 
(আল্লাহ্র দিকে) খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিল। (আমি তাকে অনেক নিয়ামত দান 
করেছিলাম। এক---) আমি পর্বতমালাকে হুকুম করেছিলাম যে, তার সাথে (শরীক 
হয়ে) সন্ধ্যায় ও সকালে [ এটাই ছিল দাউদ (অ)-এর পবিত্রতা ঘোষণার সময় ] 
পবিত্রতা ঘোষণা কর। আর (এমনিভাবে) পক্ষীকুলকেও (হুকুম করেছিলাম) যারা 


৪৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


(পবিত্ৰতা ঘোষণা করার সময়) তার কাছে সমবেত হত। এই পর্বতমাল। ও পক্ষীকুল 
সবাই তার (পবিভ্রতা ঘোষণার) কারণে যিকিরে মশগুল থাকত | (দ্বিতীয় নিয়ামত 
ছিল এই যে,) আমি তার সাম রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম ৷ (তৃতীয় নিয়ামত ছিল যে,) 
আমি তাকে প্রক্তা (অর্থাৎ নবুয়ত) ও ফয়সালাকারী স্পষ্ট ও সারগর্ভ ) বাগমীত। 
দান করেছিলাম । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কাফিরদের ঠাট্রা-বিদ্রপের কারণে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) মর্মবেদনা অনুভব করতেন । 
এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা. এখানে অতীত 
পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন । সেমতে আলেচ্য আয়াতসমূহেও রসূলুল্লাহ 
(দা)-কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গন্বরের ঘটনাবলী বণিত হয়েছে । সবপ্রথম 
হযরত দাউদ আ)-এর ঘটনা বণনা করা হয়েছে। 


নি পানি চা AS AI Ar 


১৪ ১৪টি 0 ১৪ $515 (স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে 


and 


যে ছিল শক্তিশালী 1) প্রায় সমস্ত তফসীরবিদই এর একই ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন, 


ধ্য টেপার 5 


যে, দাউদ আট). খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন । ১121৮ 1 


a 


নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।) বুখারী ও মুসলিমের এক 
হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায 
ছিল দাউদ (আ)-এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা ছিল দাউদ (আ)-এর 
রোযা। তিনি অর্ধরান্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পূনরায় 
রানির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। শন্রুর 
মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে দাউদ 
(আ আল্লাহ্‌র দিকে ধু প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন ।---(ইরনে কাসীর ) 


ইবাদতের উপরোক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়।র কারণ এই যে, এতে 
কষ্ট বেশি হয়। সারা জীবন রোযা রাখলে মানুষ রোযায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে 
কিছুদিন পর রোঘায় কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্তু এক দিন পর পর রোযা 
রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে মানুষ ইবাদতের সাথে সাথে 
নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে 
পারে। 


পপ শা ৫ 


Lan J 4-৯০! bys G I আয়াতে দাউদ (আ)-এর সাথে পর্বত- 


মালা ও পক্ষীকুলের ইবাদতে ও তসবীহে রা হওয়ার কথা উ:ল্লখ করা হয়েছে। 
ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সুরা আস্থিয়া ও সুরা সাবায় বণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য 


সূরা ছোয়াদ ৪৮৫ 


বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্‌ পাঠকে আল্লাহ্‌ তা“আলা এখানে দাউদ 
(আ)-এর প্রতি নিয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন । প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা দাউদ 
(আ)-এর প্রতি নিয়ামত হল কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্‌ পাঠে তাঁর 
বিশেষ কি উপকার হত? | 


এর এক উত্তর এই যে, এতে দাউদ আ)-এর একটি মৃ'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। 
বলা বাল্য, মু'জিঘা এক বড় নিয়ামত। এছাড়া হযরত থানভী রে) এর এক সুক্ষ 
জওয়াবে বলেনঃ পবতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্‌্র ফলে যিকিরের এক বিশেষ 
আনন্দঘন পরিবেশ সম্টি হত। ফলে ইবাদতে স্ফৃতি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত 
হত। সঙ্গবদ্ধ যিকিরের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে যিকিরের বরকত 
পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সূফী বুযূর্গগণের মধ্যে যিকিরের একটি 
বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে যিকিরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র 
সৃম্টজগৎ যিকির করে হাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও ইবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব 
বিস্ময়কর। আলেচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিও পাওয়া যায়। 
---(মাসায়েলে সুলুক ) 


পপ. 


চাশ্তের নামায £ $18 J 5 ৬-- যোহরের পর থেকে পরদিন 


সকাল পর্যন্ত সময়কে ১৪৯৪ বলা হয়। আর ১ টি {এর অর্থ সকাল, যখন সূর্যের 
আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস এই আয়াতকে চাশ্তের 
নামায শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। চাশ্তের নামাযকে 
সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে ইশরাকও বলেন। পরবতাঁতে “সালাতে 
আওয়াবীন” নাম মাগরিবের পরে ছয় রাক'জাতের জন্য এবং “সালাতে ইশরাক” নাম 
সূর্যোদয় সংলগ্ন দুই অথবা চার রাক'আত নফল নামাযের জন্য অধিক খ্যাত হয়ে গেছে। 


চাশ্তের নামায দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত যত রাক'আত ইচ্ছা পড়া 
যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বণিত হয়েছে। তিরমিধীতে হযরত আবু 
হোরায়রা রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসনুল্লাহ্‌ (সা)-বলেনঃ যে ব্যক্তি চাশ্তের দুই 
রাক'আত নামায নিয়মিত পড়ে, তার গোনাহ মাফ করা হয়. যদিও তা সমুদ্রের ফেনা 
সমান হয়। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা)-বলেন £ যে ব্যক্তি চাশতের 
বার রাক'আত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি 
করে দেবেন ।---( কুরতুবী) 


আলিমগণ বলেন £ চাশ্তের নামাযে দুই থেকে বার পর্যন্ত যত রাক‘আত ইচ্ছা 
পড়া যায়। কিন্তু এর জন্য কোন সংখ্যা নিদিষ্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই 
নিয়মিত সংখ্যা চার রাক'আত হওয়াই শ্রেয়। কেননা চার রাক'জাত পড়াই রসূলুল্লাহ 
(সা)-রও নিয়ম ছিল। 


৪৮৬ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


LAT পা পারা ও A FAT | 


১৬) ০০১5 ২১ ৪১৭1 5-- (আমি তাকে হিকমত ও ফয়সালা- 


কারী পি দান করেছি।) ভিন অর্থ প্রক্তা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ 
বিবেকবৃদ্ধিরপী ধন দান করেছিলাম। কেউ কেউ হিকমতের অর্থ নিয়েনছন নবুয়ত। 
১১১) 0০১ এর বিভিন্ন তফসীর করা হয়েছে । কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ 
অসাধারণ ব।ঠ্মিতা। হযরত দাউদ তো) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্ততায় হামদ ও 
সালাতের পর ১১ ৮০ | শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ 
সর্বোন্তম বিচারশভ্তি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ 
মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে একই সময়ে 
উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হযরত থানভী বে তরজমা করেছেন, তাতেও 
উভগ্ন অর্থই একত্রিত থাকতে পারে। 
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(২১) আপনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে ঘখন তারা প্রাচীর ডিডিয়ে 
ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল। (২২) যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, 
তখন সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বললঃ ভয় করবেন নাঃ আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ 
একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, 
অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (২৩) সে আমার 
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ভাই, সে নিরানব্বইটি দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দৃষ্বার। এরপরও 
সে বলেঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। নে কথাবার্তায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। 
(২৪) দাউদ বললঃ নে তোমার দুষ্থাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার 
দাবি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে । শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি 
জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্নাসী ও সৎকর্ম 
সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা তঙ্গ। দাউদের খেয়াল হল যে, আমি 
তাকে পরীক্ষা করছি। অতপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সিজদায় 
লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা 
করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল । 


পাপা পাপী 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে [যারা দাউদ (আ)-এর কাছে 
মোকাদ্দমা পেশ করেছিল ] যখন তারা [ দাউদ আ)-এর] ইবাদতখানার প্রাচীর ডিডিয়ে 
(তাঁর কাছে) পৌছেছিল। (কেননা, সে সময়টি ছিল ইবাদতের । মোকদ্দমার বিচারের 
সময় ছিল নাবিধায় পাহারাদাররা তাদেরকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেয়নি।) তিনি 
(তোদের এই নিয়ম বিরুদ্ধ আগমনের কারণে) সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। (কে জানে এরা 
হত্যার অভিপ্রায়ে এভাবে নির্জন কক্ষে প্রবেশ করল কি নাঃ) তারা (তাঁকে) বলল £ 
আপনি ভীত হবেন না। আমরা বিবদমান দু'টি পক্ষ। একে অপরের প্রতি (কিছু) 
বাড়াবাড়ি করেছি। (এর মীমাংসার জন্যই আমরা এসেছি। পাহারাদাররা দরজা দিয়ে 
আসতে দেয়নি বলে আমরা এভাবে আসতে বাধ্য হয়েছি।) অতএব আপনি আমাদের 
মধ্যে ন্যায়সংগত মীমাংসা করুন; অবিচার করবেন না। আমাদেরকে (এ বিষয়ে) 
সরল পথ প্রদর্শন করুন। অতপর এক ব্যক্তি বলল £ (অভিযোগ এই যে,) এ লোকটি 
আমার ভাই (অর্থাৎ ধর্মীয় ভাই। দূররে মনসূরে হযরত ইবনে মাসউদ থেকে তাই 
বণিত রয়েছে ।) তার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে আর আমার আছে (সর্বমোট) একটি 
মান্ত্র মাদী দুম্বা । তবুও সে বলে £ এটিও আমাকে দিয়ে দাও । কথাবার্তায় সে আমার 
প্রতি বল প্রয়োগ করে (এবং মুখের জোরে আমার কথা অগ্রাহ্য করে ।) দাউদ বললেনঃ সে 
তোমার দুষ্বাকে তার দুষ্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি বাস্তবিকই 
অন্যায় করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি ( এমনি) অন্যায় করে থাকে; 
তবে যারা ঈমানদার এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে (তাদের কথা স্বতন্ত্র)। অবশ্য তাদের 
সংখ্যা স্বল্পই। (একথাটি তিনি মযলুমের সান্ত্বনার জন্য বললেন। ) দাউদ (আ) মনে 
করলেন, €এ মোকাদ্দমাটি এভাবে উত্থাপন করে) আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতপর 
তার পালনকর্তার সামনে তওবা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং (আল্লাহ্‌র 
দিকে) রুজু হলেন। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম সে বিষয়ে আমার কাছে তার জন্য 
রয়েছে নৈকট্য ও শুভ পরিণতি (অর্থাৎ জান্নাত)। 


৪৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসম্হে আল্লাহ তাআলা হযরুত দাউদ আ)-এর ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন। কোরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে বণিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু 
বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর ইবাদতখানায় বিবদমান দু"টি পক্ষ পাঠিয়ে কোন 
এক বিষয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। দাউদ আ) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে 
যান এবঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য এখানে এ বিষয়টি 
ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত দাউদ আআ) সব ব্যাপারেই আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে রুজু 
করতেন এবং কোন সময় সামান্য জু.টি-বিচ্যুতি ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনায় রত 
হয়ে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি 
ছিল, দাউদ (আ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থা হয়েছিলেন এবং 
যা আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন? 


তাই কোন কোন অনুসন্ধানী ও সাবধানী তফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রথিতযশা পয়গন্থ- 
রের এসব ভ্্রটি-বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেন নি। তাই আমাদেরও এর 
পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে, ততটুকুতেই 
ঈমান রাখা দরকার। হাফেয ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানী তফসীরবিদও এ নীতিই 
অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দানে বিরত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক 
সাবধানী ও বিপদমুক্ত পথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বণিত আছে--- 
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অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলা বাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, 
যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে 
মুসলমানদের কর্ম সম্পকিত বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজের উক্তি. 
ও কর্মের মাধ্যমে দুর করে দিয়েছেন। 


তবে কোন কোন তফসীরবিদ রেওয়ায়েত ও পূর্ববতীঁদের উক্তির আলোকে এ 
পরীক্ষা ও যাচাইর বিষয়টি নির্ধারিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পকে সাধারণের 
মধ্যে খ্যাত একটি রেওয়ায়েত এই যে, হযরত দাউদ আ)-এর দৃষ্টি একবার তার 
সেনাধ্যক্ষ উরিয়ার পত্নীর উপর পড়ে গেলে তার মনে তাকে বিয়ে করার স্পৃহা জাগ্রত 
হয়। তিনি উরিয়াকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে তাকে এক ভয়ানক বিপজ্জনক অভিযানে 
প্রেরণ করেন! ফলে সে শহীদ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে দাউদ আ) তার পত্বীকে 
বিয়ে করে নেন। এ কর্মের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে 
মানবারুতিতে বাদী-বিবাদীরূপে প্রেরণ করা হয়। 


কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি নিঃসন্দেহে একটি বাজে প্রবচন, যা ইহুদীদের প্রভাবাধীন 
সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ রেওয়ায়েতটি বাইবেলের 
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সামুয়েল কিতাবের একাদশ অধ্যায় থেকে সংগৃহীত। পার্থক্য এতটকু যে, বাইবেলে 
খোলাখুলি হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি উরিয়ার পত্নীর সাথে বিস্নের পূর্বেই ব্যভিচারের 
অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ তফসীরী রেওয়ায়েতসমূহে ব্যভিচারের 
অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, কেউ এই ইসরাঈলী রেওয়ায়েতটি দেখে এ 
থেকে ব্যভিচারের কাহিনী বাদ দিয়ে একে উল্লিখিত আয়়াতসমূহের তফসীরে জুড়ে 
দিয়েছে। অথচ সামুয়েল কিতাবটিই মুলত ভিত্তিহীন। সুতরাং রেওয়ায়েতটি নিশ্চিত- 
রূপেই মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এ কারণেই অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ একে 
ঘণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 


হাফেয ইবনে কাসীরই নয়, আল্লামা ইবনে জওযী, কাষী আবূ সউদ, কাষী 
বায়যাভী, কাষী আয়াষ, ইমাম রাষী, আল্লামা আবু হাইয্ল্যান আন্দালুসী, খাযেন, যমখশরা, 
ইবনে হযম, আল্লামা খাফফাজী, আহমদ ইবনে নসর, আব্‌ তামাম, আল্লামা 
আলুসী রর) প্রমুখ খ্যাতনামা তফসীরবিদ রেওয়ায়েতটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে 
অভিহিত করেছেন। হাফেয ইবনে কাসীর লিখেন £ 


কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার বেশির 
ভাগই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। রসূলে করীম সো) থেকে এ সম্পর্কে 
অনুসরণীয় কোন কিছু প্রমাণিত নেই। কেবল ইবনে আবী হাতেম এখানে একটি 
হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সনদও বিশুদ্ধ নয়। 


মোটকথা, অনেক যুক্তি-প্রমাণের আলোকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর থেকে 
উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে যায়। এসব যুক্তি-প্রমাণের কিছু 
বিবরণ ইমাম রাখীর তফসীরে কবীর এবং জওযীর যাদুল মাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে 
উল্লিখিত হয়েছে। | 


হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন $ 
মোকদ্দমার দু’পক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু 
করে। মোকদ্দমা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আ)-কে ন্যায় বিচার করার 
এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোন সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের 
ধৃষ্টতার কারণে তাদের জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে উল্টা শাস্তি দিত। আল্লাহ্‌ তা“আলা 
হযরত দাউদ আ)-কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি 
দেন, না প্নগন্থরসূলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনেন। 


হযরত দাউদ (আ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিস্ত একটি ভূল রয়ে গেল। তা 
এই যে, ফয়সালা দেওয়ার সময় জালিমকে সম্বোধন না করে তিনি মজলুমকে সম্বোধন 
করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলঘে 
সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা 
করে দিলেন।-_ (বয়ানুল কোরআন ) 

৬২- 


৪৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।। সপ্তম খণ্ড 


কোন কোন তফসীরবিদ ভুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ) 
বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিরতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল বাদীর কথা শুনে 
এমন উপদেশ দেন যা থেকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে 
তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। দাউদ আ) যদিও কেবল উপদেশের 
ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং মোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তাঁর মত 
সম্মানিত পয়গম্বরের পক্ষে সমীচীন ছিল নাঃ এ কারণেই তিনি পরে হুশিয়ার হয়ে 
সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।---(রূহুল মাঁণআনী) 


কেউ কেউ বলেনঃ হযরত দাউদ আআ) তাঁর সময়সূচী যেভাবে নির্ধারণ করে- 
ছিলেন, তাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তাঁর গৃহের কোন না কোন ব্যক্তি 
ইবাদত, যিকির ও তসবীহে, মশগুল থাকত। একদিন তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার 
দরবারে নিবেদন করলেন £$ হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোন 
মুহূর্ত যায় না, যখন দাউদের পরিবারের কেউ না কেউ আপনার ইবাদত, যিকির ও 
তসবীহে নিয়োজিত থাকে না। আল্লাহ্‌ বললেন $ দাউদ, এটা আমার দেওয়া তওফী- 
কের কারণেই হয়। আমার সাহায্য না থাকলে তোমার এরূপ করার সাধ্য নাই। 
আমি একদিন তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ্‌ তাআলার 
এই উক্তির পর উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। দাউদ (আ)-এর ইবাদতে নিয়োজিত 
থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর সময়সূচী বিদ্বিত হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ 
মীমাংসা করার কাজে মশগুল হয়ে পড়েন এবং তীর পরিবারের অন্য কেউ তখন 
ইর্বাদত ও যিকিরে মশগুল ছিল না। এতে দাউদ (আট) বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র 
কাছে ইবাদতের গর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। ' তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও 
সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। মুস্তাদরাক হাকেমে সহীহ্‌ সনদ সহকারে বণিত হযরত 
ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয় । --7€ আহকামুল 
কোরআন )। 


উপরোক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অতিন্ন স্বীরুত বিষয় এই যে, মোকাদ্দমাটি কাল্পনিক 
নয়--সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দাউদ (আ)-এর যাচাই ও পরীক্ষার 
সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তফসীরবিদের ব্যাখ্যার 
সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদ্ধয় মানুষ নয়--ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দাউদ (আ)-এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্য তাদেরকে পাতিয়ে- 
ছিলেন যাতে দাউদ আট) নিজের ভূল বুঝতে পারেন। 


সেমতে তাঁদের বক্তব্য এই যে, উরিয়াকে হত্যা করানো এবং তার পত্বীকে বিয়ে 
করার কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তবে বাস্তব সত্য এই যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে 
তখন কাউকে “তুমি তোমার স্ত্রীকে তার্লাক দিয়ে আমার বিবাহে দিয়ে দাও”-_এ কথাটি 
বলা দু ষণীয়ছিল না। বরং তখন এধরনের ফরমায়েশের ব্যাপক প্রচলনও ছিল। 
এরর ভিত্তিতেই দাউদ (আট উরিয়ার কাছে ফরমায়েশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 


সূরা ছোগ়্াদ ই ৪৯১ 


দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে তাঁকে সতর্ক করেন। কেউ কেউ বলেনঃ ব্যাপারটি 
এই যে, উরিয়া কোন এক মহিলাকে বিয়ের পন্মগাম দিয়েছিল। দাউদ (আ)-ও সে 
মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দেন। এতে উরিয়া খুবই দুঃখিত হয়। বিষয়টি বোঝানোর 
জন্য আল্মাহ্‌ তাআলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং সুক্ষ ভঙ্গিতে দাউদ (আ)-এর 
ভুলের ব্যাপারে সতৰ্ক করেন। কাষী আবু ইয়া*লা এ ব্যাখ্যার প্রমাণস্বরূপ কোরআন 


0 পা 


পাকের ৬৩ ৪ ০০9০ বাক্যটি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এ বাক্যটি 


প্রমাণ করে যে, ব্যাপারটি নিছক বিয়ের পয়গামের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল এবং 
দাউদ আ)-তখনও তাকে বিয়ে করেন নি।--যোদুল মাসীর) 


অধিকাংশ তফসীরবিদ শেষোক্ত ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন । সাহাবায়ে 
কিরামের কোন কোন উক্তি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। (রূহুল 
মা'আ'নী, তফসীরে আব্‌ সউদ, যাদুল মাসীর, তফসীরে কবীর ইত্যাদি।) কিন্তু 
বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পরীক্ষা ও ভুলের বিবরণ কোরআন ও সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা 
প্রামাণ্য নয় । তাই এতটুকু বিষয় তো মীমাংসিত যে, উরিয়াকে হত্যা করানোর যে 
কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা ভ্রান্ত। কিন্তু আসল ঘটনার ব্যাপারে উল্লিখিত সবগুলো 
সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে কিন্ত এগুলোর কোন. একটিকেও অকাট্য ও নিশ্চিত বলা 
যায় না। সুতরাং হাফেয ইবনে কাসীরের অবলঘিত পথই নির্ঝঞ্ঝাট। তা এইযে, 
আল্লাহ তা'আলা যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, আমরা যেন নিজেদের আনুমান ও 
ধারণার মাধ্যমে তার বিবরণ দেওয়ার চেস্টা না করি, যেহেতু এর সাথে আমাদের 
কোন কর্মের সম্পর্ক নেই । এ অস্পম্টতার মধ্যেও অবশ্যই কোন রহস্য নিহিত রয়েছে। 
সুতরাং কেবল কোরআন পাকে উল্লিখিত ঘটনার উপরই ঈমান রাখা এবং বিশদ বিবরণ 
আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর সমর্পণ করা উচিত। তবে এ ঘটনা থেকে কতিপয় কর্মগত 
উপকারিতা অজিত হয় । এগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া দরকার । এখন 
আয়্াতসমূহের তফসীর দেখুন, ইনশাআল্লাহ্‌ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এসে যাবে । | 


উল A 


৬১ 0০) 15) 5 os (যখন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ 


করল ।) ৫১/০ আসলে বাড়ির উপর তলা অথবা কোন গৃহের সম্মুখভাগকে 


বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতখানার সামনের অংশকে 
বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু 'করেছে। কোরআনে এটি ইবাদতখানার 
অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে । আল্লামা সৃয়ূতী লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তা কারের 
মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রসূলুল্লাহ (সা)-র আমলে ছিল না।---(রূহুল চিঠি 


ASA PAE ad 


৮৫৮ € 3- [ হযরত দাউদ (আ) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে লেন] 


৪৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ঘাবড়ানোর কারণ সুস্প্ট। অসময়ে দু'ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা 
সাধারণত মন্দ অভিপ্রায়েই হয়ে থাকে। 


স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয়়ঃ এ থেকে জানা গেল যে, 
কোন ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে যাওয়া নবুয়ত ও ওলীত্বের 
« পরিপন্থী নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিক্ষে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেওয়া 


| পা AA Ae 
অবশ্যই মন্দ । কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের শানে বলা হয়েছে-_ (১ 4০০ ১2 


De তা 


না y1 1১৯ 10 তারা আল্লাহ, ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।) অতপর প্রশ্ন 


হতে পারে যে, এখানে হযরত দাউদ আট ভীত হলেন কেন? জওয়াব এই যে, ভয় 
দু’'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেওয়ার আশংকায় হয়ে থাকে। 


আরবীতে একে ১৪৯ বলা হয়। দ্বিতীয় ভয় কোন মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য, প্রতাপ 
ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে । আরবীতে একে &%%৯ বলা হয়। ( মুফরাদাতে 


রাগিব) শেষোক্ত ভয় আল্লাহ. ব্যতীত কারও জন্য হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গম্থর- 
গণ আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না। তবে স্বাভাবিক 
পর্যায়ে ইতর বস্তুর ভয় তাদের মধ্যেও ছিল। 
॥ Ar AS 
অনিয়ম দেখলে প্ররুত অবস্থা জানা পর্যন্ত সবর করা উচিতঃ ১৯০ ১ 5) 
(তারা বললঃ আপনি ভীত হবেন না।) আগন্তকরা একথা বলে তাদের বক্তব্য 
শুরু করে দেয় এবং দাউদ (আ) চুপচাপ তাদের কথা শুনতে থাকেন। এ থেকে জানা 
গেল যে, কোন ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে 
তিরস্কার করা উচিত নয়, বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেওয়া দরকার, যাতে জানা যায় 
যে, এরূপ ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা । অন্য কেউ হলে আগন্তকদের উদ্দেশ্যে 
তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিত, কিন্তু দাউদ আট) আসল ব্যাপার জানার জন্য 


A ASI 


অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবত এরা অসুবিধাগ্রস্ত। ১১১; 


(এবং অবিচার করবেন না।) আগন্তকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহ্যত ধুষ্টতাপূর্ণ 
ছিল। প্রথমত প্রাচীর ডিডিয়ে অসময়ে আসা, অতপর এসেই দাউদ আ)-এর মত মহান 
পয়গম্থরকে সুবিচার করার এবং অবিচার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেওয়া-_-এগুলোর 
সবই ছিল কাণগুক্তানহীনতা। কিন্তু দাউদ আ) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ 
করেন নি। 


অভাবগ্রস্তদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা উচিতঃ এ থেকে জানা 
গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের 
প্রয়়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবপ্রস্তদের অনিম্নম ও কথাবার্তার 


সূরা ছোয়াদ 8৯৩ 


ভুলঙ্রান্তিতে যথাসঙ্জব হৈর্য ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবি। হি রে | | 
বিচারক ও মুফতীগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার ।--রোহুল মা'আনী) | 


AT শা পাল কিতা তা পি 


৬৯০ 1 i ০ ১ এ 5 3_ [ দাঙদ জে) 


je 
বললেনঃ সে তোমার দুম্বীকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার 
প্রতি অন্যায় করেছে]। এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য--(১) হযরত দাউদ (আ) 
এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন----বিবাদীর বিরৃতি শুনেন নি। 
কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহ্‌র 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, প্ররুতপক্ষে এখানে 
মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বণিত হচ্ছে নাঃ কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা 
হয়েছে। দাউদ (আ) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই 
সুবিদিত পন্থা ৷ 


এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তকরা যদিও তাঁর কাছে আদালতী মীমাংসা 
কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় ছিল না এবং সেখানে 
রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই দাউদ আ) বিচারকের 
পদমর্যাদায় নয়-মুফতীর পদমর্ষাদায় ফতোয়া দেন। মুফতীর কাজ ঘটনার তদন্ত 
করা নয় বরং, প্রশ্ন মৃতাবিক জওয়াব দেওয়া। 


চাপ প্রয়োগে চাঁদা বা দান-খয্লরাত চাওয়া লুষ্ঠনের নামান্তর 8 এখানে দ্বিতীয় 
প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ) কেবল এক ব্যক্তির দুম্বা দাবি করাকে 
জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। .অথচ বাহ্যত কারও কাছে কোন বশ প্রার্থনা করা 
অপরাধ নয়। কারণ এই যে, এখানে দুশ্যত প্রার্থনা হলেও সে কথা ও কর্মের চাপ 
সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছিল তার বর্তমানে তা লুষ্ঠনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল । 


এ থেকে জানা গেল যে, যদি কোন ব্যক্তি কারও কাছে এভাবে কোন কিছু চায় 
যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক বা না হোক, প্রাথিত বস্ত দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, 
তবে এভাবে উপঢৌকন চাওয়াও লুষ্ঠনের শামিল। সুতরাং যে চায়, সে ক্ষমতাসীন 
অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে এবং প্রতিপক্ষ তার ব্যক্তিত্বের চাপের দরুন দিতে অস্থী- 
কার করতে সক্ষম না হলে তা দৃশ্যত উপতৌকন চাওয়া হলেও প্ররুতপক্ষে লুষ্ঠন 
হয়ে থাকে। যে চায়, তার পক্ষে এভাবে অজিত বস্তু ব্যবহার করা বৈধ নয়। এ 
বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষভাবে তাদের জন্য খুবই জরুরী, যারা মক্তব- 
মাদ্রাসা, মসজিদ, সমিতি ও দলের জন্য চাঁদা আদায় করে। একমাত্র সে চাঁদাই হালাল, ৷ 
যা দাতা পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে, মনের খুশিতে দান করে। যদি চাদা আদায়কারীরা 
তাদের ব্যক্তিত্বের চাপে অথবা একযোগে আট-দশ ব্যক্তি কাউকে উত্যক্ত করে চাদা 
আদায় করে নেয়, তবে এটা প্রকাশ্য অবৈধ কাজ বলে গণ্য হবে রসুলে করীম 


৪৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ।॥॥ সপ্তম খণ্ড 


(সা) পরিষ্কার বলেন £ ৮৮০ ৮৯৪১ লো) Il ৯০ 60৭1 এ৬ এস 7 কোন 
মসলমান ব্যক্তির মাল তার মনের খুশি ছাড়া হালাল নয়। ্‌ 


+44৫ ৮ 


কাজ-কারবারে শরীক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন ঃ 145 ৩13 


AT 1৩45 ৮০ A AT “3A পা ৯৪ 


৮০ ১5৮০ ৮৪৫৪ ০) EID ৬ _(শরীকদের অনেকেই একে অন্যের 


প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে।) এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দু’ব্যক্তি কোন কাজ- 
কারবারে শরীক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষ্গ্র হয়ে যায়। কোন 
সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামূলী ভেবে করে ফেলে; কিন্তু প্রকুতপক্ষে তা গোনা 
হের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক। 

3 পণ পড্ড পা ভিত টা 

৪০০3 ১1525 ৮ এ__€ দাউদের ধারণা, হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা 
করেছি ।) মোকদ্দমার বিবরণকে যদি হযরত দাউদ আ)-এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত 
করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোন সম্পর্ক 
না থাকলেও উভয়পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে ।. একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা 
ত্বরান্বিত করার জন্য বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে 
প্রবেশ করেছে । অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে 
এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নিদ্বিধায় মেনে নিয়েছে । 


যদি বাদীর বণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করত, তবে ফয়সালার জন্য 
দাউদ (আ)-এর কাছে আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দাউদ আ)-এর ফয়সালা 
যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বোঝতে পারত। পক্ষ- 
দ্বয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা । 
দাউদ (আ)-ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ্‌ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা 
করার উদ্দেশ্য । কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা একে 
অপরের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসল এবং শুহ্র্তের মধ্যে আকাশে চলে যায়। 


পলা লা Ge ডে প CB ATA 
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দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু হলেন ।) এখানে ‘রুক্‌’ শব্দ 
ব্যবহাত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 
এতে এখানে সিজদা বোঝানো হয়েছে । হানাফী আলিমগণের মতে এ আয্মাত তিলা- 
ওয়াত. করলে সিজদা ওয়াজিব হয়। 


সূরা ছোয়াদ ৪৯৫ 


রুকুর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হয় 8 ইমাম আবূ হানীফা এ 
আয়াতটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ মনে করেন যে, নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত 
করলে যদি রুকুতেই সিজদার নিয়ত করা হয়, তবে সিজদা আদায় হয়ে যায়। কারণ, 
এ আয়াতে আল্লাহ্‌, তা'আলা সিজদার জন্য ‘রুকু’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা এ 
বিষয়েরই প্রমাণ.যে, রুকুও সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কতিপয় 
জরুরী মাস'আলা স্মরণ রাখা দরকার ৪ : 


(১) নামাযের ফরয রুকুর মাধ্যমে সিজদা তখনই আদায় হতে পারে, যখন 
সিজদার আয়াত নামাযে পাঠ করা হয়। নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করলে রুকুর 
মাধ্যমে সিজদা আদায় হয় না। কারণ, রুকু কেবল নামাষেই ইবাদত-_নাাঘের বাইরে 
সিদ্ধ নয়। (২) রুকুর মধ্যে সিজদা তখন আদায় হবে, যখন সিজদার আয়াত তিলা- 
ওয়াত করার সাথে সাথে অথবা বেশির চেয়ে বেশি দু’তিন আয়াত তিলাওয়াত করার 
পরে রুকু করে নেবে। সুদীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করার পরে কুকৃতে গেলে সিজদা 
আদায় হবে না। (৩) তিলাওয়াতের সিজদা রুকুতে আদায় করার ইচ্ছা থাকলে 
রুকুতে যাওয়ার সময় সিজদার নিয়ত করতে হবে। নতুবা সিজদা. আদায় -হবে না। 
অবশ্য সিজদায় যাওয়ার সময় নিয়ত ছাড়াই সিজদা আদায় হয়ে যাবে। (8) তিলা- 
ওয়াতের সিজদা নামাযের ফরয রুকুতে আদায় করার পরিবর্তে নার্মাযে আলাদা সিজদা 
করাই সর্বোসতম। সিজদা থেকে উঠে দু’এক আয়াত তিলাওয়াত করার পর রুকুতে 
যেতে হবে।--( বাদায়ে ) 
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কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি 
টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ €আ) যে ভুলই করে থাকুন, তাঁর ক্ষমা 
প্রার্থনা ও রুকুর পর আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । 


ভুল ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন £ এ ঘটনা সম্পর্কিত 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দাউদ আ)-এর বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হুশিয়ার করতে পারতেন। কিন্ত 
এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা পাঠিয়ে হুশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন 
করাহলঠ প্ররুতপক্ষে এখানে যারা “সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের” কর্তব্য 
পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে তার ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে 
হুশিয়ার করতে হলে তা প্রক্তা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন 
করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং মৌখিক- 
ভাবে হঁশিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্য এমন দৃশ্টান্তের মাধ্যমে 
কাজ করা অধিক কার্যকর যাতে কারও মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও 
ফুটে উঠে। | 


৪৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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(২৬) হে দাউদ! আমি তোমাকে ডঃ প্রতিনিধি করেছি অতএব তুমি 
মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। 
তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে । নিশ্চয় ঘারা আল্লাহ্‌র পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, একারণে ঘে, তারা হিসাবদিবসকে 
ভুলে যায় । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে শাসক করেছি। অতএব (এ পর্যন্ত যেমন 
করেছ, তেমনি ভবিষ্যতেও) মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করতে থেকো 
এবং € এ পর্যন্ত যেমন রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করনি, তেমনি ভবিষ্যতেও) 
রিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়ো না। (এরূপ করলে) এট। তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে 
বিচ্যুত করে দেবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাদের জন্য রয়েছে 
কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়। | 


আনূষজিক জাতব্য বিষয় 


হযরত দাউদ (আ)-কে আল্লাহ্‌ তা“আলা নবুয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং 
নামাযও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শাসনকার্ষের জন্য তাকে একটি 
বুনিয়াদী পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশনামায়-তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যস্ত 
করা হয়েছে। : 

১. আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, ২. সেমতে আপনার 
মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা, ৩. এ কর্তব্য পালনের জন্য নফসানী খেয়াল- 
খুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত। 

 প্রৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সুরা বাকারায় বণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামী 
রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলারই। পৃথিবীর শ।সকবর্ণ 
তারই ননর্দেশানুষায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের 
শাসনকর্তা, উপদেষ্টা-পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা 


করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহ্‌র আইনসমৃহের উপস্থাপক 
মান্্। 


| সূরা ছোয়াদ 8৯৭ 

| ন্যয় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্যঃ এখানে একথাও পরিক্ষার করে 

দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামী রান্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য 

কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপারাদিতে ও কলহ-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও 
ইনসাফ কায়েম করা। 


ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম। তাই সে শাসনকার্ষের জন্য সে সব প্রশাসনিক 
খুঁটিনাটি নিদিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, ্‌ 
বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্বযুগের উপযোগী 
প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে দেওয়া 
হয়েছে যে, রান্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠ। করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক 
বিশ্লেষণ সর্বযুগের সুধী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। 

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক ঃ সেমতে- বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ 
থেকে পৃথরু থাকবে, না একীভূত থাকবে---এ ব্যাপারে অপরিবর্তনীয় কোন নির্দিষ্ট 
বিধান দেওয়া হয়নি যাকোন কালেই পরিবতিত হতে পারবে না। যদি কোন যুগে শাসক- 
বর্গের বিশ্বস্ততা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন 
' বিভাগের পৃথক সম্ভা বিলোপ করা সন্তব। কোন যুগে শাসকবর্গ এরূপ আস্থাভাজন না 
হলে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়। 


হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্র মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন। তার চেয়ে অধিক 
বিশ্বস্ততা ও সততার দাবি কে করতে পারত? তাই তাঁকে একই সময়ে শাসন বিভাগ 
ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পন করা 
হয়েছিল। খোলফায়ে-রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল । আমিরুল-মুর্গমনীন 
নিজেই বিচারকার্থ পরিচালন করতেন ।: পরবতাঁ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতির 
পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল-মুর্সমনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে 
বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। 


তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, তা 
_ হচ্ছেখেয়াল-খুশির' অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখো।, 
যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিতি, তাই এর উপর, সর্বাধিক জে'র দেওয়া হয়েছে। 
যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই 
সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা নাহলে আপনি যত উৎকৃষ্ট 
থেকে উৎরুষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশির দুরত্তপনা সর্ব নতুন - 
ছিদ্র-পথ বের করে নেবে। খেয়াল-খুশির উপস্থিতিতে কোন উৎরুম্টতর আইন-ব্যবস্থাই 
ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে ন।। পুথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের 
পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে। | | 
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দায়িত্বশীল গদে নিয়োগের জন্য সবশ্রথম দেখার বিষয় চরিত্রঃ এখান থেকে 
আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে, শাসক, বিচারক অথবা কোন বিভাগের প্রধান 
কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি ও পরকাল 
চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র ও কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে 
আল্লাহ্‌ভীতির পরিবর্তে খেয়াল-খুশির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ 
ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ত ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলা- 
মের দৃষ্টিতে সে কোন উচ্চপদের যোগ্য নয়। 
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(২৭) আমি আসমান-যমীন ও এতদূভয়ের মধ্যবতী কোন কিছু অযথা সুষ্টি 
করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা। অতএব কাফিরদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ, 
জাহান্নাম। (২৮) আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকমাঁদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী 
- কাফিরদের সমতুল্য করে দেবঃ না আলাহ্ভীরুদেরকে পাগাচারীদের সমান করে দেব। 
(২৯) এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে অবতীর্ণ 
করেছি, খাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বৃদ্ধিমানগণ ঘেন তা অনুধাবন 
করে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি আসমান, জমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবতাঁ কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করিনি; 
(বরং এ সৃষ্টির ভেতরে অনেক তাৎপর্য রয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ তাৎপর্য হল এগুলোর 
মাধ্যমে তওহীদ ও পরকাল প্রমাণিত হওয়া ।) এটা (অর্থাৎ সুচ্টিকে তাৎপর্যহীন মনে 
করা) তাদেরই ধারণা, যারা-কাঁফির। (কেননা, তারা তওহীদ ও পরকাল অস্বীকার 
করার মাধ্যমে জগৎ সৃম্টির সর্ববৃহৎ তাৎপর্যকেও অস্বীকার করে।) অতএব কাফির- 
দের জন্য রয়েছে (পরকালে) দুর্ভোগ. অর্থাৎ জাহান্নাম। € কেননা, তারা তওহীদ 
অস্বীকার করত। তারা কিয়ামত অস্বীকার করে, অথচ কিয়ামতের তাৎপর্য হল। 
সৎকর্মীদেরকে পুরস্কার এবং দুগ্ষৃতকারীদেরকে শাস্তি দান। এখন তাদের কিয়ামত 
অস্বীকারের কারণে জরুরী হয়ে গড়ে যে, রহস্য বাস্তবায়িত না হোক, বরং সব সমান 
হয়ে যাক।) অতএব আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকমাঁদেরকে তাদের সমতুল্য করে দেব; 
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যারা (কুফর ইত্যাদি করে) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে? না (শব্দান্তরে) আমি 
আল্লাহ্ভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব? (অর্থাৎ এরাপ হতে পারে না। 
জুতরাং কিয়ামত অবশ্যস্তাবী, যাতে সৎকর্মীরা পুরস্কার এবং দুক্ষমীরা শাস্তি পাবে। 
এমনিভাবে তওহীদ ও পরকালের সাথে রিসালতে ঈমান রাখাও জরুরী । কেননা,) এটা 
(অর্থাৎ কোরআন) এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, 
যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে (অর্থাৎ এর অলৌকিকতা ও মহে।পকারী 
বিষয়বস্তু অনুবাধন করে।) এবং' বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে (অর্থাৎ তদনুযায়ী 
আমল করে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় | 

আগ্নাতসগূহের সুক্মা ধারাবাহিকতা £ আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক 
বিশ্বাস, বিশেষত পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আযমাতগুলো হযরত 
দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর ঘটনাবলীর মাঝখানে খুব সুম্ম ধারাবাহিকতা সহকারে 
উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম রাষী বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি হঠকারিতাবশত কোন 
বিষয় বোঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজজনোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য 'বিষয়- 
‘বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম 
বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য 
করতে হবে। এখানে পরকাল সপ্রমাণ করার জন্য এ গম্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। 
হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনার পূর্বে কাফিরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা 
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(তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন।) এভাবে 
একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দাউদ (আ)-এর ঘটনা এ কথা বলে 
শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং 
তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে 
এক অননুভূত গম্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে 
পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকর্মীদেরকে শাস্তি ও সৎকমাঁদেরকে 
শান্তি দিতে বলে, সে কি নিজে এই সৃষ্টজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে 
না? অবশ্যই সে ভালমন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাঁকাবার পরিবর্তে পাপাচারী- 
দেরকে শাস্তি দেবে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবে। এটাই তার প্রজ্তার 
দাবি এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কিয়ামত ও পরকাল 
অবশ্যস্তাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন পরোক্ষভাবে এ দাবিই করে যে, 
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এ জগৎ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালমন্দ সব মানুষ 
জীবন-যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিক্তাসাকারী কেউ থাকবে না। কিন্তু 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রক্তায় যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। 
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দেরকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না পরহিযগারদেরকে 
পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ এমন কখনও হতে পারে না। বরং উভয় দলের 
পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলীর 
ক্ষেত্রে মুর্গমন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর 
যে, কাফিররা মুমিন অপেক্ষা বস্তনিষ্ঠ সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা 
যায় না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাফিরের পাথিব অধিকার মুমিনের সমান হতে পারে না, 
বরং কাফিরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেওয়া যেতে পারে। সেমতে 
ইসলামী রাস্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে 
যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেওয়া হবে। 
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(৩০) আমি দাউদকে সোলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা। 
সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৩১) যখন তার সামনে অপরাহেঃ উৎক্ল্ট অশ্বরাজি পেশ 
করা হল, (৩২) তখন সে বলল £ আমি তো আমার পরওয়ার দিগারের স্মরণ বিস্মৃত 
হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি--এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। (৩৩) এগুলোকে 
আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতপর দে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু 
করল । ্‌ . 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর আমি দাউদ (আ)-কে পুন্র সুলায়মান (আ) দান করেছি। সে ছিল উত্তম 
বান্দা, (আল্লাহ্‌র দিকে) খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিল। (কাজেই তার সে কাহিনী 
স্মরণীয়,) যখন € কোন এক) অপরাহ্ন তার সামনে উৎকৃষ্ট (জাতের) অশ্বরাজি 
(যা জিহাদের উদ্দেশ্যে রাখা হত) উপস্থিত করা হল, (আর সেগুলো পরিদর্শনে এত 
বিলম্ব হয়ে গেল যে, দিন শেষ হয়ে গেল এবং নামায জাতীয় কোন একটি নিয়মিত 


সুরা ছোয়াদ ৫০১ 


ইবাদত ব্যাহত হয়ে গেল। তাঁর ভীতি ও প্রতাের কারণে কোন কর্মচারীও তাঁকে 
এ বিষয়ে অবহিত করতে সাহস পেল না। অবশেষে যখন নিজেই টের পেলেন,) 
তখন তিনি বললেনঃ আমি আমার পরওয়ারদিগারের স্মরণ (অর্থাৎ নামায ).বিস্মৃত 
হয়ে এই সম্পদের মহব্বতে মগ্ন হয়ে পড়েছিঃ এমনকি সূর্য আড়ালে (অর্থাৎ অস্তা- 
চলে) অস্তমিত হয়ে গেছে। (অতপর কর্মচারীদে রকে আদেশ দিলেন ঃ) অশ্বরাজিকে 
আবার আমার সামনে আন। (আদেশ মত আনা হলে) তিনি (তরবারি দ্বারা ) 
সেগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করলেন। (অর্থাৎ যবেহ্‌ করে ফেললেন।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সুলায়মান (আ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা 
হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণ তাই, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত 
হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত সুলায়মান আট) অশ্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে 
মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামায পড়ার নিয়মিত সময় আসর অতিবাহিত হয়ে যায়! পরে 
সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি সমস্ত অশ্ব যবেহ করে দেন। কেননা, এগুলোর কারণেই আল্লাহ্‌র 
মরণ বিদ্বিত হয়েছিল। 


এ নামায নফল হলেও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেননা, পয়গন্রগণ এত- 
টুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেস্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরয নামায হলে ভুলে 
যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোন গোনাহ হয় না। কিন্তু সুলায়মান 
(আট) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন। 

এ তফসীরটি কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে- 
কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলিমও এই তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা 
সুয়তী বগিত রসূলে করীম সা)-এর এক উক্তি থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া 
যায়। উক্তিটি নিম্নরূপ ৪ 
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আল্লামা সুমৃতীর মতে এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য । আল্লামা হুসায়মী (র) 
মজমাউয্‌ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত করে লেখেন £ 

“তিবরানী এ হাদীসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী 
সাঈদ ইবনে বশীর রয়েছেন যাকে শো'বা প্রমূখ নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইবনে মুঈন 
প্রমুখ দুর্বল বলেছেন। অবশিষ্ট সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য” 


এ হাদীসের কারণে বণিত তফসীরটি খুব মজবুত। কিন্ত এতে সন্দেহ হয় যে, 
অশ্বরাজি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা 
একজন পয়গম্বরের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্ত তফসীরবিদগণ এর জওয়াবে বলেন 


৫০২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে, এ. অশ্বরাজি সুলায়মান আ)-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরীয়তে 
গরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি 
বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহ্‌র নামে কোরবানী করেছেন। গরু, ছাগল ও উট কোর- 
বানী করলে যেমন তা বিনষ্ট করা হয় না, অশ্বরাজির বেলায়ও তাই হয়েছে। (রূহুল 
মা'আনী) | ' 

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমৃহের আরও একটি তফসীর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস রো) থেকে বণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। 
এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আ)-এর সামনে জিহাদের জন্য 
তৈরি অশ্বরাজি পরিদর্শনের নিমিত্তে পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত 
হন। সাথে সাথে তিনি বললেনঃ এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের 
টান, তা পাথিব মহব্রতের কারণে নয়ঃ বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই. 
কারণ এগুলো জিহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জিহাদ একটি উচ্চস্তরের ইবাদত। 
ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন ঃ 
এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি 
অশ্বরাজির গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন। 


AW A A 


এই তফসীর অনুযায়ী ৮$ 3 1১ ৪ বাক্য এ কারণার্থে বাবহাত হয়েছে এবং 


AT পরত 


৬১ ৮-এর সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে €৮*-*এর অর্থ 
কর্তন করা নয়। বরং আদর করে হাত খুলানো। 


প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেজ ইবনে-জরীর, তাবারী, ইমাম রাষী প্রমুখ 
এ তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট 
করার সন্দেহ হয় না। 
কোরআন পাকের ভাষাদুষ্টে উভয় তফসীরের অবকাশ জাছে। কিন্তু প্রথম 
তফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পয়েছে। 


সূৰ্য ফিরিয়ে আনার কাহিনী ঃ কেউ কেউ প্রথম তফসীর অবলঘন করে আরও 
বলেছেন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার পর সোলায়মান (আট) আল্লাহ্‌ তাআলার 
কাছে অথবা ফেরেশতাগণের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। 


সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত ইবাদত পূর্ণ করেন! এরপর পুনরায় 
. “ASS 


সূর্য অস্তামত হয়। তাদের মতে ৯ ১ বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। 


কিন্তু আল্লামা আলুসা প্রমুখ অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে 
ALS 


বলেছেন £ ৬১) বাক্যের অর্বনাম দ্বারা তশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে--সর্য নয় । 


সূরা ছোয়াদ ৫০৩ 


এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ্‌ তা'অলার 
নাই; বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কোরআন ও হাদীসের কোন দলীল দ্বারা প্রামাণ্য 
নয়।--(রূহল মা'আনী) 


আল্লাহ্‌র স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নিধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদা" 
বোধের দাবিঃ সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সময় আল্লাহ্‌র 
স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন মুবাহ্‌ (অনুমোদিত ) 
কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া জায়েষ। সুফী বৃযুর্গগণের পরিভাষায় একে “গায়রত? 
বলা হয়।---€বয়ানুল কোরআন ) 


কোন সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিজের উপর এধরনের শাস্তি নির্ধারণ 
করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং গছন্দনীয়তা জানা 
যায়। হুযুরে আকরাম সো) থেকে বণিত আছে যে, একবার আবূ জুহায়ম রো) তাকে 
একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্ধখচিত। তিনি চাদর পরিধান 
করে নামায পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশাকে বললেন, চাদরটি আবু জুহায়মের 
কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা নামাযে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্ষের উপর পড়ে 
গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল ।---€(আহকামুল 
কোরআন ) 


এমনিভাবে হযরত আবু তালহা রো) একবার তার বাগানে নামাষরত অবস্থায় 
একটি পাখীকে দেখায় মশগুল হয়ে যান। ফলে নামাযের নিবিম্টতা নষ্ট হয়ে যায়। 
পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন। 


কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। 
কারণ, অহেতুক কোন সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েয নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, 
এরূপ কোন কাজ করা বৈধ নয়। সুফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী রে) একবার এ 
ধরনের শাস্তি হিসাবে তাঁর বন্ত্র ভ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব 
শেরানী রে)-র মত অনুসন্ধানী সূফী বুঘুর্গগণ তার এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা 
দেন নি।---(রূহল মা'আনী ) | 


ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসনকর্তার উচিত $ এ ঘটনা 
থেকে আরও জান হাস্স যে, রান্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগ- 
সমহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত; কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে 
নিশ্চিত বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আট অধীনস্থদের 
প্রাচুর্য সত্তেও স্বয়ং অশ্থরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত উমর (রা)-এর কর্ম 
থেকেও তাই প্রমানিত আছে। 


এক ইবাদতের সমক্প অন্য ইবাদতে মশগুল থাকা ভুল ৪ এ ঘটনা থেকে আরও 
প্রমাণিত হয় যে, এক ইবাদতের নিদিষ্ট সময় অন্য ইবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। 
বলা বাহুল্য, জিহাদের অশ্ব পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম ইবাদত, কেন্ত সময়টি ছিল এ 


৫০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ইবাদতের পরিবর্তে নামাযের জন্য নিদিষ্ট । তাই হযরত সোলায়মান আট) একে 
ভুল গণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আমাদের ফিকাহ্বিদগণ লিখেন £ 
জুম'আর আযানের পর যেমন ক্রয়বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েয নয়, তেমনি জুমআর 
নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তিলা- 
ওয়াতে-কোরআন অথবা নফল পড়ার ইবাদত হয়। 
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(৩৪) আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের 
উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতপর সে রুজু হল। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি সোলায়মান (আ)-কে (অন্য এক উপায়েও) পরীক্ষা করলাম এবং তার 
সিংহাসনের উপর রেখে দিলাম একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতপর তিনি (আল্লাহ্‌র দিকে) 
ক্ুজু হলেন! 


'সআন্ষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত সোলায়মান অট-এর আরও একটি 
পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই 
পরীক্ষার সময় একটি নিষ্পাণ দেহ সোলায়মান জো)-এর সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়ে- 
ছিল। এখন সে নিম্পাণ দেহটি ফি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর 
মাধ্যমে পরীক্ষা কিভাবে হল, এসব বিবরণ কোরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং 
কোন সহীহ্‌. হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেয ইবনে কাসীরের সে মনোভাব 
এখানেও তাই দেখা যায় যে, কোরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, 
তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা 
উচিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সোলায়মান আ)-কে কোন ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, 
যার ফলে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে আরও বেশি রুজু হয়েছিলেন। এতেই কোরআন 
পাকের আসল লক্ষ্য অজিত হয়ে যায়। 


তবে কোন কোন তফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও শ্রশ্নাস পেয়ে- 
ছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি 
নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। উদাহরণত হথখরত সোলায়মান (আ)- 
এর রাজত্বের রহস্য তাঁর আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এই আংটি 
'করায়ত্ত করে নেয় এবং এর কারণে সে সোলায়মান অ)-এর সিংহাসনে তারই আকৃতি 
ধারণ করে বাদশাহ্‌ রূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর সোলায়মান (আ) সে আংটি 


সূরা ছোয়াদ ৫০৫ 


একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ 

হন। এই রেওয়ায়েতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তফসীরগ্রস্থেও উল্লিখিত 

হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ০১৮০ এ ধরনের সমস্ত সিডি ইসরাঈলী গণ্য করার 

পর লিখেন £ 

্‌ “আহলে-কিতাবের একটি দল হযরত সোলায়মান আট-কে পয়গম্বর বলেই মানে না। 
বাহ্যত এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীতি |” সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে 

আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলা কিছুতেই জায়েয নয় ।' ্‌ 


হযরত সোলায়মান আ)-এর আরও একটি ঘটনা সহীহ্‌ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে 
বণিত আছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে. 
আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই £$ একবার 
হযরত সোলায়মান (আট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল 
বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্ম- 
গ্রহণ করবে। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার 
সময় তিনি “ইনশাআল্লাহ্‌, বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামান্য পয়্গস্বরের এ জুটি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা পছন্দ করলেন না এবং তিনি তার দাবি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে দিলেন । 
ফলে সকল বিবির মধ্যে মাত্র একজনের গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্খবিহীন সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হল। 

কোন কোন তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেনঃ সিংহাসনে নিল্পাণ দেহ 
রাখার অর্থ এই যে, সোলায়মান (আ)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সন্তানকে এনে তার 
সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সোলায়মান (আ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ্‌ না 
বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। 


কাষী আবুস সউদ, আল্লামা আলুসী প্রমুখের মত কতিপয় বিজ্ত তফসীরবিদও 
এ তফসীর অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনেও 
তদনুরূপ তফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্য তফসীর 
বলা যায় না! কারণ, এ ঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতের মধ্যে কোথাও এপ নিদর্শন 
পাওয়া বায় না ষে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তক্ষসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল আম্বিয়া, কিতাবুল 
আহমান প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক তরীকায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিতাবুত্‌ তফসীরে 
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সূরা ছোয়াদের তফসীর প্রসংগে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং ১ জা 5 


আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই হাদীসের কোন 
বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় ষে, ইমাম বুখারীর মতেও হাদীসটি আলোচ্য 
আয়াতের তফসীর নয়; বরং রসূলুল্লাহ সো) অন্যান্য পয়পগন্বরের যেমন অন্যান্য আরও 


tt. 


৫০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা । এটা কোন 
আয়াতের তফসীর হওয়া জরুরী নয়। 

তৃতীয় এক তফসীর ইমাম রাষী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সোলায়- 
মান (আট) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, 
যখন তাঁকে সিংহাসনে বসানো হত, তখন মনে হত যেন একটি নিষ্পাণ দেহ সিংহাসনে 
রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে সুস্থত" দান করেন। তখন তিনি 
আল্লাহ্‌র দিকে রুজ্‌ হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রাথনা করেন। এছাড়া 
তিনি ভবিষ্যতের জন্য নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যও দোয়া করেন। 


কিন্তু এ তফসীরও অনুমানভিত্তিক । কোরআন পাকের ভাষার সাথে এর তেমন 
মিল নেই এবং কোন রেওয়ায়েতিও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না! 


বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, 
তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই! আমরা এ জন্য আদিম্টও 
নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সোলায়মান (আ)-কে 
কোন পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে অধিকতর রুজু হয়েছেন । 


কোরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া 
যে, তারা কোন বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে তাদের পক্ষেও সোলায়মান 
(আ)-এর মত আল্লাহ্‌র দিকে পৃবাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুত সোলায়- 
মান (আ)-এর পরীক্ষার বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর সমর্পণ 
করাই বান্ছনীয় । 
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(৩৫) A জার ES aH E Fal tae 
আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে মা। নিশ্চয় 
' আপনি মহাদাতা। (৩৬) তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, ঘা তার 
হকুর্মে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌছাতে চাইত । ৩৭) আর সকল শয়তানকে 
তার অধীন করে দিলাম অথাৎ যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী ৩৮) এবং 
আনা আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, বারা আবদ্ধ থাকত শুংখলে। (৩৯) 


'স্ূর। ছোয়াদ ৫০৭ 


এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব এগুলো কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও--এর 
কোন হিসাব দিতে হবে না। (80) নিশ্চয় তার জন্য আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও 
শুভ পরিণতি । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


[হযরত সোলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র কাছে] দোয়া করলেন, হে আমার পালন- 
কর্তা, আমার (বিগত) ভ্রুটি ক্ষমা করুন এবং € ভবিষ্যতের জন্য) আমাকে এমন 
সাম্্াজ্য দান করুন, যা আমাকে ছাড়া (আমার আমলে) কেউ পেতে পারবে না 
(কোন অদৃশ্য সাজসরঞ্জাম দান করুন, অণ্বা আমার সমসাময়িক রাজন্যবর্গকে 
এমনিতেই পরাভূত করে দিন, যাতে কেউ আমার মুকাবিল৷ করতে সমর্থ না হয়)। 
আপনি মহাদাতা (এ দোয়া কবুল করা আপনার জন্য কঠিন নয়)। তখন (আমি তার 
দোয়া কবুল করলাম এবং তার রুটি ক্ষমা করে দিলাম। এছাড়া) আমি বাতাসকে 
তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে যেতে 
চাইত € ফলে অশ্বরাজির প্রয়োজন থাকেনি )। জিনদেরকেও তার অধীন করে দিলাম 
অর্থাৎ প্রাসাদ নির্মাণকারীদেরকে এবং (মণিমুক্তা আহরণের জন্য) ডুবুরীদেরকে এবং 
অন্য আরও অনেক জিনকে যারা শুংখলে আবদ্ধ থাকত । সেম্ভবত অপিত দায়িত্ব 
পালন না করা অথবা তাতে ভ্রুটি করার কারণে তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ শুংখলিত করা 
হত। এসব সাজসরঞ্জাম দান করে আমি বললাম ৪) এগুলো আমার দান। অতএব 
এগুলো কাউকে দাও অথবা না দাও, এজন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। অর্থাৎ. 
আমি তোমাকে যেসব সাজসরঞ্জাম দিলাম, এতে অন্যান্য রাজা-বাদশাহ্‌র ন্যায় তোমাকে 
কেবল কোষাধ্যক্ষে ও ব্যবস্থাপকই নিযুক্ত করিনি, বরং তোমাকে মালিকও করে দিলাম। 
দুনিয়াতে প্রদত্ত এসব সাজসরঞ্জাম ছাড়াও ) তাঁর জন্য আমার কাছে রয়েছে (বিশেষ) 
নৈকট্য এ ডিচ্তপর্যায়ের) শুভ পরিণতি (যার ফলাফল পূর্ণরূপে পরকালে প্রকাশ পাবে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
A AL AW LTA LATS PAI A AM 


U5 ১৯১ ০ এ ক 8 ৮৭৩ ভে) ১৮৯---(আমাকে এমন সাম্রাজ্য দিন 
Pad “ ওটি শপ লা | 


যা আম্মার পরে কেউ পেতে পারবে না।) কেউ কেউ এ দোয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন 
যে, আমার আমলে আমার মত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। 
তদের মতে ‘আমার পরে’ শব্দটির অর্থ “আমাকে ছাড়া’। হযরত থানভীও এরূপ 
অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ দোয়ার অর্থ এই যে, 
আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও তাই 
দেখা যায়। হযরত সুলায়মান আ)-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন 
রাজত্বের অধকারী পরবতাঁকালেও কেউ হতে পারেনি। কেননা বাতাস অধীনস্থ 
হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো পরবতীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি । 


৫০৮ তফসীরে মা'আরেঞুল কোরআন ।; জপ্তম খণ্ড 


কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও সাধনার মাধ্যমে কোন কোন জিনকে বশীভূত করে নেয়। 
এটা তার পরিপন্থী নয়। কেননা, হযরত সুলারমান (আ)-এর জিন বশীভূতকরণের 
সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু'একজন অথবা কয়েকজন 
জিনকে বশীভূত করে নেয়; কিন্তু সোলায়মান (আ) জিনদের উপর যেরাপ সর্বব্যাপী রাজত্ব 
কায়েম করেছিলেন, তদ্র.প কেউ কায়েম করতে পারেনি । 


রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া 8 এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পয়গন্থর- 
গণের কোন দোয়া আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হযরত সোলায়মান 
(আ) এ দোয্লাটিও আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতা লাভই এর উদ্দেশ্য ছিল 
না, বরং এর পেছনে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধানাবলী প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত করার 
অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর সোলায়মান 
(আ) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা 
তার অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাঁকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তা কবুলও 
করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীসে 
নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদ লাভের কামনা-বাসনা 
শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি এরূপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী 
হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না 
হয়, তবে তার জন্য রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ ।---(রূছুল মাআনী) 


a” 


i ০ ২5১ ৩০ )৮*--শৃংখলিত অবস্থায়---) জিন জাতিকে বশীকরণ এবং 


তারা যেখে কাজ করত, তার বিবরণ সুরা সাবায় বণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে 
যে, অবাধ্য জিনদেরকে সোলায়মান আট) শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন । এখন 
এটা জরুরী নয় যে, এগুলো দুষ্টিগ্রাহ্য লোহার শিকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ 
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সুরা ছোয়াদ ৫০৯ 


(৪১) স্মরণ করুণ আমার বান্দা আইউবের কথা, ঘখন মে তার পালনকর্তাকে 
আহ্বান করে বললঃ শয়তান আমাকে হন্তণা ও কঙ্টে পৌছিয়েছে। (৪২) তুমি 
তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। ঝরনা নির্গত হল গোসল করার জন্য শীতল 
ওপান করার জন্য। (৪৩) আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও 
অনেক আমার পক্ষ থেকে রহমতন্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরাপ।, 
(88) তুমি তোমার হাতে এক মুতো তৃণ-শলা নাও, তা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ 
ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম 54 চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে ছিল 
প্রত্যাবর্তনশীল। 


তফসীরের সারস্সংক্ষেপ 


আপনি আমার বান্দা আইয়্যুব (আ)-কে স্মরণ করুন, যখন সে তার পালন- 
কর্তাকে আহবান করে বললঃ শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কম্টে ফেলেছে। [ এই যন্ত্রণা 
ও কষ্ট কি ছিল, এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, হযরত আইস্ক্যুব (আ)-এর অসুস্থতার সময় শয়তান চিকিৎসকের বেশে 
আইউব (আ)-এর পত্বীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। তিনি তাকে চিকিৎসক মনে করে 
চিকিৎসা করতে অনুরোধ করলেন। সে বললঃ এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, 
আরোগ্য লাভ করলে এ কথা বলতে হবেঃ “তুমি তাকে আরোগ্য দান করেছ।” এ 
উক্তি ছাড়া আমি অন্য কিছু নজরানা চাই না। পত্রী আইয়্যুব আ)-কে এ কথা জানালে 
তিনি বললেন, হায়রে তোমার সরলতা, সেতো শয়তান ছিল। আমি প্রতিক্তা করছি, 
যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন, তবে তোমাকে একশ’ বেত্রাঘাত 
করব। এ ঘটনা থেকে আইয়্যব (আ) ভীষণ কষ্ট পেলেন। তার অসুস্থতার সুযোগে 
শয়তানের এতদূর দুঃসাহস হয়েছে যে, বিশেষ করে তাঁর: পত্নীর মুখ দিয়ে এমন বাক্য 
উচ্চারণ করাতে চেয়েছে, যা বাহ্যত শিরকের ক।রণ। হযরত আইউব (আ) রোগ 
দূরীকরণের জন্য পূর্বেও দোয়া করেছিলেন; কিন্তু এ ঘটনার পর তিনি আরও বেশি 
কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করলেন। সূতরাং আমি তার দোয়া কবূল করলাম এবং 
আদেশ দিলাম £] তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। (বস্তুত আঘাত করার 
পর) সেখানে একটি ঝরনা সুম্টি হয়ে গেল। (অতপর আমি তাকে বললাম 8) এটা 
(তোমার জন্য) গোসলের ও পান করার শীতল পানি। (অর্থাৎ এ থেকে গোসল কর 
এবং গান কর। গোসল.ও পান করার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল) আমি তাকে দান 
করলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের মত গণনায় ) আরও অনেক দিলাম) আমার 
বিশেষ রহমতের কারণে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার কারণে । [ অর্থাৎ 
বুদ্ধিমানরা স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সবরকারীদেরকে কিরাপ প্রতিদান দেন। 
অতপর আইয়্যুব (আ) প্রতিক্তা পূর্ণ করার ইচ্ছা করলেন। যেহেতু তার পত্বী অসুস্থ 
অবস্থায় তাঁর অসাধারণ সেবা-শুশুন্ষা করেছিলেন এবং কোন গোনাহেও জড়িত ছিলেন 
না, তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা স্থীয় রহমতে তাঁর শাস্তি হালুকা করে দিলেন এবং বললেন $ 


৫১০ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হে আইউব,] তুমি তোমার হাতে একমুঠো চিকন শলা নাও ( যাতে একশ" শলা থাকবে) 
অতপর তা দ্বারা আঘাত কর এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না। [ সেমতে তাই করা হল। 
অতপর আইয়্যব (আ)-এর প্রশংসা করা হচ্ছে--] নিশ্চয় আমি তাকে ( খুব) সবরকারী 
পেয়েছি। সে ছিল বড়ই ভাল, (আল্লাহ্র দিকে) বড়ই প্রত্যাবর্তনশীল । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

রসূলে করীম (সাো)-কে সবর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এখানে আইয়্যব (অ')-এর 
কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ স্রা আশ্বিয়ায় বণিত 
হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বণিত হচ্ছে 8 


রিল 39 3 পাসে পটেল 


ede 3 ৫ otha! 454 (শয়তান আমাকে যস্ত্রণ ও কষ্ট দিয়েছে।) 


এ যন্ত্রণা হিজর গিয়ে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, হযরত আইউব 
(আ) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা. শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। 
ঘটনা এই যে, একবার ফেরেশতাগণ আইয়্যব আ)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান 
প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করল ঃ আমাকে 
তার দেহ, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর এমন প্রবলতা দেওয়া হোক, যদ্দ্বারা আমি 
তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আল্লাহ্‌ তা'আলারও উদ্দেশ্য ছিল আইউব 
(আ)-কে পরীক্ষা করা। তাই শয়তানকে তার প্রাথিত অধিকার দেওয়া হল। অতপর 
সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল। 


কিন্তু বিজ তফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন ঃ কোরআন পাকের 
বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই 
এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান আইউব আ)-কে রোগাক্রান্ত করে দেবে। 


কেউ কেউ বলেন, রঃগ্নাবস্থায় শয়তান হযরত আইয়্যুব আ)-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা 
জাগ্রত করত। এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আলোচ্য আয়াতে 
তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্ত এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তাই যা উপরে তফসীরের সার 
সংক্ষেপে বণিত হয়েছে। 


হযরত আইয়্‌যব (আ)-এর রোগ কিছিল£ কোরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে 
যে, আইউব (আট কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি 
ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি! হাদীসেও রসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে এর কোন বিবরণ বণিত 
নেই। তবে কোন কোন সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তার সর্বাঙ্গে ফোড়া হয়ে 
গিয়েছিল। ফলে ঘৃণাভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্তূপে রেখে দিয়েছিল। 
কিন্ত গবেষক তফসীরবিদগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁরা বলেন, 
মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মত কোন রোগে ' পয়গস্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। 
9 হযরত_ আইয়যব-আ)-এর রোগও এমন হতে পারে নাঃ বরং এটা কোন 


সূরা ছোয়াদ ্‌ ৫১৯১ 


সধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়।---(রাহুল 
মা'আনী, আহ্কামূল কোরআন থেকে সংক্ষেপিত ) 


HA Pd 4 AS 


এ 4 ১৪? ১৯__তুমি তোমার হাতে এক মুতো তৃণশলা লও।) এ ঘটনার 


পটভূমিকা চিপ সার-সংক্ষেগে এসে গেছে। এখানে এ সম্পর্কে কয়েকটি মাস'আলা 
বর্ণনা করা হচ্ছে। 

প্রথম এই যে, এ ঘটনা থেকে জান! গেল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে একশ’ 
বেত্রাঘাত করার প্রতিজা করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ" বেত্রাঘাত করার পরিবর্তে 
সবগুলো বেতের একটি অশটি তৈরি করে নিয়ে তদ্দ্রারা একবার আঘাত করে, তবে তার 
প্রতিজা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয়্যুব (আ)-কে এরূপ করার হুকুম করা 
হয়েছিল। ইমাম আবু হানীফার মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেন 
যে, এর জন্য দুটি শর্ত রয়েছে---১. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্যে 
প্ৰস্থে লাগতে হবে এবং ২. এর কারণে কিছু না কিছু কম্ট অবশ্যই পেতে হবে। 
যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত থানভী বয়়ানুল কোর- 
আনে প্রতিক্তা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবত তাই। নতুবা হানাফী 
ফকীহ্গণ পরিক্ষার উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিক্তা 
পূর্ণ হয়ে যায়।--(ফতহল কাদীর) 


. শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশল £ দ্বিতীয় মাস'আলা এই যে, কোন অসমীচীন অথবা 

মকরহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীয়তসম্মত কোন কৌশল অবলম্বন করা 
জায়েয। বলা বাহুল্য, হযরত আইয়্যব আ)-এর প্রতিজার আসল দাবি এই যে, তিনি 
তাঁর স্ত্রীকে পূর্ণ একশ’ বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তাঁর পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন 
এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবাঙ্রশ্চষা করেছিলেন, তাই আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বয়ং আইয়্যুব 
(আ)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তাঁর প্রতিক্তা ভঙ্গ 
হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে। .. 


কিন্তু মরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তখনই জায়েয, 
যখন একে শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচাল করার উপায় না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি 
কৌশলের উদ্দেশ্য কোন হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে 
তার মূল প্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্য হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ 
না-জায়েষ। উদাহরণত যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কেউ. কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার 
সামান্য আগেই নিজের ধনসম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর স্ত্রী 
স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী 
আবার স্ত্রীকে দান করে দেয়। এভাবে স্থামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও উপর যাকাত ওয়াজিব হয় 
না। এরাপ কৌশল শরীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করারই অপচেম্টা। তাই হারাম। এর 
শাস্তি হয়তো যাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে ।---(রাহল মা'আনী ) 


৫১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অঙ্গমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞাঃ তৃতীয় মাস“আলা এই যে, কোন ব্যক্তি কোন অসমীচীন, 
ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজা' করলে প্রতিক্তা হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে 
কাফ.ফারা দিতে হবে। যদি কাফফারা ওয়াজিব না হত, তবে আইফ্যুব আ)-কে কোশল 
শিখানো হত না। এতদসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা 
করলে তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই শরীয়তের বিধান । এক হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সো) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা করে, অতপর দেখে যে, এ প্রতিকার বিপরীত 
কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজার কাফফারা 
আদায় করা। 
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সূরা ছোয়াদ 0 ৫১৩ 


(8৫) স্মরণ করুন হাত ও চোখের অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক 
ও ইয়াকুবের কথা । (৪৬) আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ 
দ্বারা স্বাতন্ত্য দান করেছিলাম । (৪৭) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎ- 
লোকদের অন্তর্ভূক্ত । (৪৮) ফ্মরণ করুন ইসমাঈল, আল ইয়াসা” ও যূলকি ফলের 
কথা । তারা প্রত্যেকেই গুণীজন। (৪৯) এ এক মহৎ আলোচনা । আল্লাহ ভীরুদের 
জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা---(৫০) তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্য তার 
দ্বার উন্মত্ত রয়েছে। (৫১) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে 
অনেক ফলমূল ও পানীয়। (৫২) তাদের কাছে থাকবে আনতনম্ননা সমবয়স্কা রমণীগণ। 
(৫৩) তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রতি দেওয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য। (৫৪) এটা 
আমার দেওয়া রিযিক খা শেষ হবে না। (৫৫) এটা তো শুনলে, এখন দুষ্টদের জন্য 
রয়েছে নিরুষ্ট ঠিকানা (৫৬) তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব 
কত নিরুষ্ট সেই আবাসস্থল। (৫৭) এটা উত্তপ্ত পানি ও পুজ; অতএব তারা একে 
আস্বাদন করুক। (৫৮) এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। (৫৯) এইতো একদল 
তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য অভিনন্দন নেই। তারা তো জাহান্নামে 
প্রবেশ করবে। (৬০) তারা বলবে, তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই 
আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ । অক্তএব এটি কতই না ঘৃণ্য আবাসম্থল। 
(৬১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে, 
আপনি জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। (৬২) তারা আরও বলবে, আমাদের কি 
হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে এখানে দেখছি না! 
(৬৩) আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাটার পান্ত করে নিয়েছিলাম, না আমাদের দৃষ্টি 
ভুল করছে? (৬৪) এটা অর্থাৎ জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা অবশ্যন্তাবী। 





তফদীরের সার-সংক্ষেপ 

আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব আ)-কে স্মরণ করুন, যারা 
হাত বিশিষ্ট (অর্থাৎ হাতে কাজ করতেন ও) চোখ বিশিষ্ট ছিলেন। (অর্থাৎ তাঁদের 
মধ্যে কর্মশক্তি ও জানশক্তি উভয়ই ছিল।) আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণ তথা 
পরকালের স্মরণ দ্বারা স্থাতন্ত্য দান করেছিলাম। (বলা বাহুল্য, গয়গঞ্ধরগণের মধ্যে 
এ গুণ পূর্ণমান্রায় বিদ্যমান থাকে। এ.বাক্যটি সংযুক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, 
গাফিলরা বুঝ্‌ুক, পয়গম্বরগণ যখন এ চিন্তা থেকে মুক্ত ছিলেন না, তখন আমরা? 
কোন্‌ কাতারে আছি?) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তভূ-্ত। 
(অর্থাৎ মনোনীতদের মধ্যেও সর্বো্তম। সেমতে পয়গম্ধরগণ অন্যান্য ওলী ও সৎকর্মী- 
গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন।) ইসমাঈল, আল ইয়াসা, যুলকিফলকেও স্মরণ 
করুন। তাদের সবই সঙ্জনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। € অতপর তওহীদ, পরকাল ও 
রিসালতের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে ।) এক উপদেশ তো এই হল। (অর্থাৎ 

৬৫- - 


৫১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পয়গম্ধরগণের ঘটনাবলীর মধ্যে কাফিরদের উদ্দেশ্যে রিসালতের প্রচার এবং মুমিনদের 
জন্য উত্তম চরিন্র ও উত্তম কর্মের শিক্ষা । পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত দ্বিতীয় 
বিষয় এই যে,) আল্লাহ ভীরুদের জন্য (পরকালে) রয়েছে উত্তম ঠিকানা তথা স্থায়ী 
বসবাসের জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। (অর্থাৎ পূর্ব থেকেই 
উন্মুক্ত থাকবে ।) তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে। তারা (খাদেমদের কাছে ) 
চাইবে অনেক ফলমূল ও পানীয়। তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণী- 
গণ (অর্থাৎ হরগণ। হে মুসলমানগণ,) এরই (অর্থাৎ উল্লিখিত নিয়ামতসমূহেরই ) 
প্রতিশ্তি দেওয়। হচ্ছে তোমাদেরকে হিসাব দিবসের জন্য। নিশ্চয় এটা আমার দান, যার 
কোন শেষ নেই! (অর্থাৎ চিরন্তন নিয়ামত।) এতো হল, সৎ ও পরহিযগারদের 
বিষয়। (অতপর কাফিরদের সম্পর্কে কথা এই যে,) অবাধ্যদের জন্য (অর্থাৎ যারা 
কুফরীতে অন্যদের পথপ্রদর্শক ছিল, তাদের জন্য) রয়েছে মন্দ ঠিকানা তথা জাহান্নাম, 
তাতে তারা প্রবেশ করবে। অতএব কত নিরুম্ট সে আবাসস্থল। এটা ফুটন্ত পানি 
ও পৃ'জ॥ অতএব তারা তা আস্থাদান করুক! এ ছাড়া আরও এ ধরনের (অপ্রিয় ও 
কষ্টদায়ক) শাস্তি রয়েছে। € তাও আস্বাদন করুক। তাদের অনুসারীদের জন্যও 
এসব শাস্তি রয়েছে। তবে অগ্র-পশ্চাৎ এবং শক্ত ও শক্ততরে তফাৎ আছে। আমল 
ও আযাবে সবাই শরীক থাকবে । সেমতে কাফিরদের পথপ্রদর্শক প্রথমে জাহান্নামে 
প্ররেশ করবে, অতপর তাদের অনুসারীরা আগমন করবে। তখন পথপ্রদর্শকরা 
বলবেঃ) এই এক দল (তোমাদের সাথে আযাবে শরীক হওয়ার জন্য জাহান্নামে ) 
প্রবেশ করছে। তাদের উপর আল্লাহ্র গযব---তারাও জাহান্নামেই প্রবেশ করবে। 
(অর্থাৎ আযাবের যোগ্য নয়, এমন কেউ এলে তার আগমনে আনন্দবোধ করতাম এবং 
তাকে অভ্যর্থনা করতাম। এরা তো নিজেরাই জাহান্নামী, এদের কাছে কি আশা করা 
যায় এবং তাদের আগমনে আনন্দ কি ও অভ্যর্থনাই কি---) তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা 
তাদের পথপ্রদর্শকদেরকে) বলবে, তোমাদের উপরও আল্লাহ্র গযব কেননা, তোমরাই 
আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। ( তোমরাই আমাদেরকে বিদ্রান্ত করেছিলে। ) 
অতএব (জাহান্নাম ) কত মন্দ আবাসস্থল! € যা তোমাদের কারণে আমাদের সামনে 
এসেছে। অতপর প্রত্যেকেই যখন একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে, তখন 
অনুসারীরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে) বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, সে আমা- 
দেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। তারা, 
অের্থাৎ অনুসারীরা অথবা জাহান্নামের সবাই) বলবে $ ব্যাপার কি, আমরা তাদেরকে 
(জাহান্নামে) দেখছি না, যাদেরকে আমরা মন্দ বলে গণ্য করতাম! (অর্থাৎ মুসলমান- 
দেরকে বিপথগামী ও নিকৃষ্ট মনে করতাম, তারা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে নাকেন£) আমরা 
কি (অহেতুক) তাদেরকে ঠাট্টার পানর করে নিয়েছিলাম, € ফলে তারা জাহান্নামে 
আসেনি--) নাকি (জাহান্নামে বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু) আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? 
(উদ্দেশ্য এই যে, শাস্তির সাথে সাথে এ. পরিতাপও করবে যে, যাদেরকে তারা মন্দ 


বলত; তারা আযাব থেকে বেঁচে গেছে।) এটা (অর্থাৎ জাহান্নামীদের পারস্পরিক 
বাকবিতণ্ডা) অবশ্যন্তাবী সত্য। 


সূরা ছোয়াদ ৫৯৫ 


PA FA “A 


৮৯812 এঃ 5 1 a শাব্দিক অথ ভরা হস্ত ও দৃষ্টি বিশিষ্ট 


ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা তাঁদের জ্তানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত 
_ হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান। 


Ll রর ‘A 
পরকালচিন্তা পয়গন্বরগণের স্বাতন্তযমূলক গুণঃ )/১১1 ১৪1 ৩-" শাব্দিক অর্থ 


গৃহের সমরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ 
বলে হ.শিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব পরকাল 
চিন্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, 
পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর ওজ্জল্য দান করে। 
কোন কোন আল্লাহ্দ্রোহীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের শক্তি- 
সমূহকে ভোতা করে দেয়। 


ALA রি 
হযরত আল ইয়াসা (আ)ঃ কী, [ আল ইয়াসা আ)-কে স্মরণ করুন।] 
হযরত আল ইয়াসা আ) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর। কোরআন পাকে মাত্র 
দু'জায়গায় তাঁর উল্লেখ দেখা যায় এখানেও সূরা আন'আমে। কিন্তু কোথাও তার বিস্তা- 
রিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি, বরং গয়গম্থরগণের তালিকায় তার নাম গণনা করা 
হয়েছে মাত্র। 


এতিহাসিক গ্রস্থসমূহে বণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আ)-এর চাচাত 
ভাই এবং তার নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। ইলিয়াস অ)-এর পর তাঁকেই নবুয়ত 
দান করা হয়। বাইবেলে তার বিস্তারিত অবস্থা বণিত হয়েছে। তাতে তাঁর নাম 
“ইলিশা ইবনে সাকেত' উল্লিখিত হয়েছে। 


SBS কন তা 


AS খাট AS “A 

ety ১০) ৩ 01৯ ৩3০১ তোদের কাছে আনতনয়না সম- 
বয়ক্কা রমণীগণ থাকবে ।) অর্থাৎ জান্নাতের হরগণ থাকবে । “সমবয়স্কা'-এর এক অর্থ 
তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। প্রথম অর্থে 
সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের 


সম্পর্ক হবে---সপত্রীসুলভ হিংস।-বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকবে না। বলা বাহুল্য, এটা স্বামীদের 
জন্য পরম সুখের ব্যাপার। 


৫১৬ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম £ দ্বিতীয় অর্থে স্বামীদের সমবয়স্কা 
হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে - 
অপরের সুখ ও কৌতুহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় 
যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বান্ছনীয়। কারণ, এ থেকেই 
পারস্পরিক ভালবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়। 
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(৬৫) বলুন, আমি তো একজন সতককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভগ্মের মধাবতাঁ সব 
কিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, মার্জনাকারী। (৬৭) বলুন, এটি এক মহা সংবাদ, 
(৬৮) যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ । (৬৯) উধ্ব জগৎ সম্পর্কে আমার কোন 
জান ছিল না যখন ফেরেশতারা কথাবার্তা বলছিল। (৭০) আমার কাছে এ ওহীই আসে 
যে, আমি একজন স্পম্ট সতর্ককারী। (৭১) যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে 
বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। (৭২) যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে 
আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমর। তার সম্মুখে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো; (৭৩) অতপর 
সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে লিজদায় নত হল, (৭৪) কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল 
এবং অস্থীকারকারীদের অন্তভূক্ত হয়ে গেল। (৭৫) আল্লাহ,বললেন, হে ইবলীস! আমি 
স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি 
অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? (৭৬) সে বললঃ আমি তার চেয়ে 
উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন, মাটির 
দ্বারা। (৭৭) আল্লাহ্‌ বললেন £ বের হয়ে যা এখান থেকে৷ কারণ, তুই অভিশপ্ত। (৭৮) 
তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। (৭৯) সে রলল, 
হে আমার পালনকর্তা আপনি আমাকে পুনরুথান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। 
(৮০) আল্লাহ্‌ বললেন £ তোকে অবকাশ দেওয়া হল (৮১) সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা 
জানা। (৮২) দে বলল, আপনার ইয্যতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে 
বিপথগামী করে দেব। (৮৩) তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে 
ছাড়া। (৮৪) আল্লাহ্‌ বললেনঃ তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি-(৮৫) তোর 
দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পর্ণ 
করব। (৮৬) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি 
লৌকিকতাকারীও নই। (৮৭) এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ মান্র। (৮৮) 
তোমরা কিছুকাল পরে এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে। 





তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি বলে দিন, (তোমরা যে রিসালত ও তওহীদ অস্বীকার করছ, এতে 
ক্ষতি তোমাদেরই, আমার নয়। কেননা,) আমি তো ( আযাব থেকে তোমাদেরকে) 
সতর্ককারী € পয়গন্ধর) মান্র। (আমার রসূল ও সতর্ককারী হওয়া যেমন বাস্তব, 
তেমনি তওহীদও সত্য। অর্থাৎ) এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ ইবাদতের 
যোগ্য নয়। তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবতাঁ সবকিছুর পালনকর্তা, 
পরাক্রমশালী, (এবং পাপ) মার্জনাকারী। যেহেতু তারা কোন নাকোন পর্যায়ে তওহীদ 
মানলেও রিসালতকে সম্পূর্ণরাপে অস্বীকার করত, তাই রিসালত সপ্রমাণ করার লক্ষ্যে 
বলা হচ্ছে, হে পয়গম্বর!) আপনি বলে দিন, এটা (অর্থাৎ তওহীদ ও শরীয়তের 
হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে রসুল নিযুক্ত করা) এক বিরাট বিষয় 


৫১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


যা (অর্থাৎ যার প্রতি খুব যত্ববান হওয়া তোমাদের উচিত ছিল। কিন্তু পরিতাপের 
বিষয় যে, এ) থেকে তে'মরা (সম্পূর্ণভাবে) বিমুখ হয়ে আছ। (এতে বিশ্বাসী হওয়া 
ব্যতীত সত্যিকার সৌভাগ্য অর্জন অসম্ভব বিধায়) এটা বিরাট বিষয়। (অতপর 
রিসালত সপ্রমাণ করার একটি দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে,) উ্ধধ জগৎ 
সম্পর্কে (অর্থাৎ সেখানকার সে আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে) আমার (কোন উপায়ে ) 
কোন জ্ঞানই ছিল না, যখন ফেরেশতারা €( আদম সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সাথে) কথাবার্তা বলছিল। (অথচ আমি এ ঘটনা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত 
করছি। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আমি এ ঘটনা কোথা থেকে জানলাম, 
স্বচক্ষে তো দেখিনি £ আহলে-কিতাব ইহুদী খুষ্টানদের সাথেও আমার তেমন মেলা- 
মেশা নেই যে, তাদের কাছ জেনে নেব। নিশ্চিতই এ জ্ঞান ওহীর মাধ্যমেই আমি 
পেয়েছি। সূতরাং প্রমাণিত হল যে,) আমার কাছে (যে) ওহী (আসে, যদ্দ্বারা উধ্ব 
জগতের অবস্থাও জানা যায়, তা) শুধু এ কারণেই আসে যে, আমি ( আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে) স্স্পম্ট সতর্ককারী। (অর্থাৎ আমি পয়গন্থরী পেয়েছি বিধায় আমার কাছে 
ওহী আসে। অতএব আমার রিসালত মেনে নেওয়া ওয়াজিব। আর উধ্ব জগতের 
উল্লিখিত আলাপ-আলোচনা তখন হয়েছিল,) যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতা- 
দেরকে বললেনঃ আমি মাটির দলা দ্বারা এক মানব (অর্থাৎ তার পুতুল) সৃষ্টি 
করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে (অর্থাৎ তার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ) পরিপূর্ণভাবে 
তৈরি করে ফেলব এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ সঞ্চার করব, তখন তোমরা 
সবাই তার সামনে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো। বস্তুত (যখন আল্লাহ্‌ তাকে তৈরি 
করলেন, তখন) সমস্ত ফেরেশতা (আদমকে ) সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস---সে 
অহংকারী হয়ে গেল এবং কাফিরে পরিণত হল। আল্লাহ্‌ বললেন $ হে ইবলীস, আমি 
নিজ হাতে যা সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ যে বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার জন্য আল্লাহ্‌র 
বিশেষ দৃষ্টি ব্যয়িত হয়েছে, অতপর তাঁকে সিজদা করবার আদেশ করা হয়েছে ) 
তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকারী হয়ে গেলে, না 
(বাস্তবে) তুমি উচ্চ মর্যাদাশীল (যে, তোমাকে সিজদার আদেশ করা শোভনীয় নয় )? 
সে বললঃ (দ্বিতীয় কথা্টিই ঠিক। অর্থাৎ) আমি আদম থেকে উত্তম। কারণ, আপনি 
আমাকে আগুন দ্বারা সুন্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা । (সুতরাং 
তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়াটাই প্রক্তা বিরুদ্ধ ।) আল্লাহ্‌ বললেনঃ (তো হলে) 
তুই বেরিয়ে যা আকাশ থেকে; নিষ্চিতই তুই (এ কাজ করে) অভিশপ্ত। তোর প্রতি 
আমার অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। (এরপরে অনুগ্রহ লাভের সস্যাবনা 
নেই।) সে বললঃ (আমাকে যদি আদমের কারণে অভিশপ্ত করে থকেন, তবে 
আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (শৃত্যু থেকে) অবকাশ দিন ( যাতে তার কাছ থেকে 
এবং তার সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে যথেষ্ট প্রতিশোধ নিতে পারি)। আল্লাহ্‌ বললেন £ 
(তুই যখন অবকাশ চাস, তখন) তোকে নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল। সে 
বললঃ (অবকাশ যখন পেলাম, তখন) আপনারই ইজ্জতের কসম, আমি সবাইকে 
বিপগার্মী করে ছাড়ব, আপনার মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া। (অর্থাৎ আপনি যাদেরকে 
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আমার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন।) আল্লাহ্‌ বললেন ঃ আমি সত্য বলি আর আমি 
তো (সর্বদা) সত্যই বলি, আমি তোর দ্বারা এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা জাহান্নাম 
পূর্ণ করব। 


[সূরার শুরু ভাগের আয়াতেই সুস্পষ্ট ছিল যে, এ স্রার মৌল উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ 
(সা)-র রিসালত সপ্রমাণ করা। এরর প্রমাণাদি সমাপ্ত হয়েছে। এখন উপদেশ দান 
প্রসঙ্গে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে 8] আপনি (শেষ প্রমাণ হিসাবে) বলে দিন, আমি 
তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ কোরআন প্রচারের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না এবং 
আমি কুত্রিমতাশ্রয়ীও নই (যে, কৃত্রিমভাবে নবুয়ত দাবি করব এবং যা কোরআন 
নয়, তাকে কোরআন বলে দেব। অর্থাৎ মিথ্যা বললে তার কারণ হয় কোন বস্তনিষ্ঠ 
উপকার হত, যেমন প্রতিদান, না হয় কোন স্বভাবগত অভ্যাস হত, যেমন কুত্রিমতা । 
উভয়টিই নাই; বরং বাস্তবে) এটা (অর্থাৎ কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম এবং) বিশ্ববাসীর 
জন্য এক উপদেশ মান্তর। (এর প্রচারের জন্য আমি নবুয়ত গেয়েছি। এতে তোমাদেরই 
লাভ। কাজেই সত্য ফুটে উঠার পরও যদি তোমরা না মান, তবে) কিছুকাল পরে 
তোমরা এর অবস্তা অবশ্যই জানতে পারবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই বুঝতে পারবে যে, 
এটা সত্য ছিল এবং একে না মানা অন্যায় ছিল। কিন্তু তখন জানলেও কোন ফায়দা 
হবে না।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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সো)-র রিসালত প্রমাণ এবং ভি দাবি খণ্ডন করা। সুরার শুরুতেই এটা 
স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গম্থরগণের ঘটনাবলী দ্বিবিধ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে-__ 
এক. রসলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গন্ঘরগণের মত আপনিও কাফির- 
দের অহেতুক কার্যকলাপে সবর করুন। দুই. এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষালাভ 
করুক, যারা একজন সত্য পয়গহ্বরের রিসালত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এর পর মু’মিন- 
দের শুভ পরিণতি ও কাফিরদের তীব্র শাস্তির চিত্র অংকন করে কাফিরদেরকে ইসলামের 
দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং হুশিয়ার করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা 
রসলে করীম (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ কিয়ামতের, দিন তারাই তোমাদের সাহায্য- 
সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা 
তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে। 


এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহারে আবার আসল দাবি অর্থাৎ রিসালতের প্রমাণ 
উপস্থিত করা হয়েছে । প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও 
দেওয়া হয়েছে। 


৫২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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£ 
কোন জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল।) অর্থাৎ আমার রিসালতের 
উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে উধ্ব” জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে 
থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোন উপায়েই আমর জানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক 
অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুরা মারার এ সম্পকে চা আলোচনা হয়েছে । ফেরেশতা- 
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পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা 
বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে (১”০১1-_-বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক 


অর্থ "ঝগড়া করা” অথবা “বাকবিতণ্ডা করা”। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফ্রেরেশতা- 
গণের এই প্রশ্ন কোন আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তারা কেবল 
আদম স্ষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাক- 


বিতণ্ড'র অনুরাগ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে | ৮০4১১ [ শব্দ দারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 
মাঝে মাঝে কোন ছোট বড়কে কোন প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশত 
এ প্রশ্নোস্তরকে ঝগড়া বলে ব্যক্ত করে দেয়। 


রত শা টে তা সি 
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লা তা 


বললেন---) এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের উপরোক্ত কথাবার্তার প্রতি 
ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক 
প্রতিহিংসা ও অহংকারবশত আদম (আ)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। 
তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রসূলুল্লাহ (সা)-র 


নবুয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই 
হবে।---(তফসীরে কবীর) ্‌ 


0 পাপা FF A তা 


১০১৬৪ ৬০৯০১ U০)----এখানে আদম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, 


আমি নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি। সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, 
মানুষের ন্যায় আল্লাহ্‌ তা'আলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেননা, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিন্র। কাজেই এর অর্থ হল 
আল্লাহ্‌র কুদরত । আরবী ভাষায় ১% শব্দটি কুদরত অর্থে বহুল ব্যবহৃত। উদাহরণত 


পাজি 3 পা ৪5 পা 


এক আয়াতে আছে ত 2 ৪8 ১০ ৪ ০৫ -অতএব আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি 
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আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সুষ্টি করেছি। এমনিতে সৃষ্ট জগতের সবকিছুই আল্লাহ্‌র 
কুদরত দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন বস্তুর বিশেষ মর্যাদা 
প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। 
যেমন কা'বাকে বায়তুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র ঘর), সালেহ্‌ আ)-এর উল্ত্রীকে “নাকাতুল্লাহ্‌ঃ 
(আল্লাহ্‌র উন্ত্রী), ঈসা (আ)-কে কলেমাতুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র বাক্য) অথবা ‘রুহল্লাহ্‌’ 
(আল্লাহ্র রূহ) বলা হয়েছে । এখানেও হযরত আদম (আ)-এর সম্মান প্রকাশ করার 
উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে ।---কুরতুবী ) ্‌ 
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শরয়ী নই।) উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকতা ও কুত্রিমতার আশ্রয়ে নবুয়ত, রিসালত 
ও জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করছি না, বরং আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার 
করছি। এ থেকে জানা গেল যে, লৌকিকতা ও কুন্রিমতা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় । 
সেমতে এর নিন্দায় বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের একটি 


উক্তিও বণিত রয়েছে। তিনি বলেন £ 

“লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা 
' অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পকে জ্ঞান নেই, তার ক্ষেত্রে ৮০1 41 
আল্লাহ্‌ ভাল জানেন ) বলে ক্ষান্ত থাকুক। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রসুল সম্পর্কে 
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সূরা যুমার ৫২৩ 


পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নামে শুরু--- 


(১) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। (২) 
আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার 
সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। €৩) জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপুর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। 
যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা 
তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটব্তী করে দেয়। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে 
দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৪) আল্লাহ্‌ 
যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন তবে তাঁর সুষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা 
মনোনীত করতেন, তিনি পবিভ্র। তিনি আল্লাহ্‌, এক, পরাক্রমশালী । (৫) তিনি আসমান 
ও যমীন সুষ্টি করেছেন যথাযথভাবে । তিনি রান্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন 
এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত 
করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নিদিষ্ট সময়কাল পর্যস্ত। জেনে রাখুন, তিনি 
পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল । (৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যজি থেকে। 
অতপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার 
চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সুষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগভে 
পর্যায়ক্রমে একের পর এক ভ্রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য 

তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ £ 
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কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্তাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে । € পরাক্রম- 
শালী হওয়ার দাবি ছিল এই যে, কেউ এর প্রতি মিথ্যারোপ করলে তাকে অনতিবিলম্বে 
শান্তি দেবেন; কিন্তু যেহেতু তিনি প্রজ্ঞাময়ও বটে এবং অবকাশ দানের মাঝেই কল্যাণ 
রয়েছে, তাই শাস্তির ব্যাপারে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন।) আমি যথাযথভাবে এ কিতাৰ 
আপনার প্রতি নাযিল করেছি। অতএব আপনি (কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী ) নিষ্ভাপূর্ণ 
বিশ্বাসসহ আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকুন (যেমন, এ পর্যন্ত করে এসেছেন। আপনার 
উপরও যখন তা ওয়াজিব, তখন অন্যদের উপর ওয়াজিব হবে না কেন? হে মানবকুল, ) 
জেনে রাখ, (শিরক ও রিয়া থেকে) খাঁটি ইবাদত আল্লাহ্র প্রাপ্য। যারা (খাঁটি ইবাদত 
ছেড়ে) আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে (এবং বলে,) আমরা তো তাদের 
পূজা শুধু এ জন্যই করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয় ( অর্থাৎ 
আমাদের প্রয়োজনাদি অথবা ইবাদত আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পেশ করে দেয়। যেমন, দুনিয়াতে 
মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ করে থাকে।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদের (এবং মু’মিনদের) মধ্যে 
পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের (কার্যত) ফয়সালা (কিয়ামতের দিন) করে দেবেন। 
(তওহীদপন্থীকে জান্নাতে এবং শিরকপন্থীকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। অর্থাৎ তারা না 
মানলে আপনি চিন্তাযুক্ত হবেন না, তাদের ফয়সালা সেখানে হবে। আপনি এতেও 


৫২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আশ্চর্যান্বিত হবেন না যে, প্রমাণাদি সত্ত্বেও তারা সৎপথে আসছে না! কেননা) আল্লাহ 
তাকে সৎপথে আনেন না, যে (কথায়) মিথ্যাবাদী এবং (বিশ্বাসে) কাফির। (অর্থাৎ 
মুখে কুফরী কথাবার্তা, এবং অন্তরে কুফরী বিশ্বাস রাখতে বদ্ধপরিকর ও সত্যান্বেষণে 
অনিচ্ছক। তার এ হঠকারিতার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলাও তাকে সৎপথের তওফীক 
দেন না। যেহেতু কোন কোন মুশরিক ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে আখ্যা 
দিত, সুতরাং পরবর্তীতে তাদের উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে যে,) যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
(কাউকে সন্তান বানাতেন, তবে ইচ্ছা ব্যতীত যেহেতু কোন কিছু হয় না, তাই প্রথমে 
সন্তান করতে ইচ্ছা করতেন এবং যদি) কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, 
তবে (আল্লাহ্‌ ব্যতীত সবই যেহেতু সৃষ্টি, তাই) অবশ্যই সৃষ্টির মধ্য থেকেই যাকে 
ইচ্ছা (এজন্য) মনোনীত করতেন। (এটা বাতিল। কেননা) তিনি ( দোষন্র.টি থেকে ) 
পবিত্র । (সৃষ্টির মধ্য থেকে সন্তান হওয়া দোষ। কাজেই সৃষ্টিকে সন্তান করা 
অসম্তভব। অসম্ভব কাজের ইচ্ছা করাও অসস্তব। এভাবে প্রমাণিত হল যে,) তিনিই 
একক আল্লাহ্‌, €কার্ষক্ষেত্রে তার কোন শরীক নেই এবং) পরাক্রমশালী। (সম্ভাবনার 
ক্ষেত্রেও তার কোন শরীক নেই। কেননা তার মতই পরাক্রমশালী কেউ থাকলে 
সম্ভাবনা থাকতে পারত, কিন্তু তানেই। অতপর তওহীদের দলীল বণিত হয়েছে---) 
তিনি (আসমান ও যমীনকে) যথাযথভাবে সুষ্টি করেছেন। তিনি রান্রিকে ( অর্থাৎ 
তার অন্ধকারকে) দিবসের উপর € অর্থাৎ তার আলোর উপর) আচ্ছাদিত করেন। 
(ফেলে দিবস অদৃশ্য এবং রানি দৃশ্য হয়ে যায়) এবং দিবসকে তর্থাৎ তার আলোকে) 
রাত্রির উপর (অর্থাৎ তার অন্ধকারের উপর) তিনি আচ্ছাদিত করেন। € ফলে রান্রি 
অদৃশ্য এবং দিবস দৃশ্য হয়।) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। 
প্রত্যেকেই নিদিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বিচরণ করবে। জেনে রাখ, (এসব প্রমাণের 

পর তওহীদ অস্বীকার করলে শাস্তির আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা শাস্তি দিতে ৷ 
সক্ষমও বটে। কেননা) তিনি পরাক্রমশালী, €িন্তু অস্বীকারের পরেও স্বীকার করে 
নিলে অতীত অস্বীকারের কারণে শাস্তি হবে না। কেনন। তিনি) ক্ষমাশীলও বটে। (এ 
বিবরণের মাধ্যমে তওহীদের প্রতি উৎসাহদান করা হল। উপরের প্রমাণগুলো ছিল 
প্রক্কতিগত। অতপর আত্মস্থিত প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু 
প্রাকৃতিক প্রমাণও এসে গেছে।) তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ আদম 
থেকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তা থেকেই তার যুগল (অর্থাৎ বিবি হাওয়াকে) 
সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের থেকে (সমস্ত মানুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।) তিনি 
তোমাদের (কল্যাণের) জন্য আট প্রকার নের ও মাদী) চতুষ্পদ জন্ত সুষ্টি করেছেন। 
(অস্টম পারায় এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো অধিক উপকারী বিধায় 
এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এট্রাই দিগত্তস্থিত প্রমাগ যা প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লিখিত হয়েছে। কেননা ব্যক্তিসম্ভার স্থায়িত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে এর কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। অতপর মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ) তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে 
পর্যায়ক্রমে একের পর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন। প্রেথমে বীর্য, অতপর 
জমাট রক্ত, অতপর মাংসপিণ্ড এভাবে সৃষ্টিকার্য অব্যাহত থাকে। এই সৃষ্টি) তিন 


স্রা যুমার ৫২৫ 


অন্ধকারে সম্পন্ন হয়। (এক. পেটের অন্ধকার। দুই. গর্ভাশয়ের অন্ধকার এবং তিন. 
ভ্রণকে জড়ানো ঝিলীর অন্ধকার। এসব পর্যায়ক্রমিক অবস্থা এবং একাধিক অন্ধকারে 
সৃষ্টি করা পরিপূর্ণ সক্ষমতা ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের দলীল।) তিনিই আল্লাহ্‌. তোমাদের 
পালনকর্তা । সাম্রাজ্য তারই। তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। (এসব প্রমাণের 
পর সত্য থেকে) তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? তেওহীদ কবৃূল করা এবং শিরক 
পরিত্যাগ করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
৬ 90 শী IA” 

০১৬) ৩৪ 3014 481 DS ০০৩৮০ এটা 48 GS শব্দের 
অর্থ এখানে ইবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থাৎ ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা। 
এর পূর্ববর্তী বাক্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র 
ইবাদত ও আনুগত্যকে তারই জন্য খাঁটি করুন, ঘ।তে শিরক,রিয়া ও নাম-যশের নামগন্ধাও 
না থাকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাটি ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র 
জন্যই শোভনীয়। .তিনি ব্যতীত অন্য. কেউ এর যোগ্য নয় । 


হযরত আবূ হুরায়রা রো) থেকে বণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রস্লুল্লাহ্‌ 
(সো)-র কাছে আরয করল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি 
অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্্রষ্টিও 
থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ 
সে সত্তার কসম, য।'র হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন কোন বস্ত 
কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়। অতপর তিনি প্রমাণস্বরূপ 


০১৬) ৩৪০ এ 48) ১ 1 আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন।---(কুরতুবী ) 


নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহ্র নিকট আমল গৃহীত হয়ঃ কোরআন পাকের অনেক 
আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌র কাছে সানির হিসাব গণনা দ্বারা নয়--ওজন দ্বারা 


শত 


হয়ে থাকে। kala 5 ৮) ০৪) J ০ ৮5১১ এবং উল্লিখিত আয়াত- : 


সমূহের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্‌র কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের 
অনুপাতে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাঁটি হতে 
পারে না। কেননা, পূর্ণ খাঁটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ্‌, ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকস।নের 
মালিক গণ্য করা যাবে না, নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে 
নাএবং কোন ইবাদত ও আনুগত্যে অপরের কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন 
জল্পনা-কল্পনা আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা করে দেন। 


৫২৬  তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে সাহাবায়ে কিরাম মুসলমান সম্পূদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাঁদের 
আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন একটা বেশি দেখা যাবে না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও 
তাদের সামান্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে 
উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো তাদের পুর্ণ ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার কারণেই ছিল। 
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এ হল আরবের মুশরিকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশরিকরাও প্রায় এ 
বিশ্বাসই রাখত. যে, আল্লাহ্‌ তা“আলাই সৃম্টিকর্তা, মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী । 
শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার-. 
আকৃতিতে মুতি-বিগ্রহ তৈরি করল। অতপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব 
মৃতি-বিগ্রহের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবে, যাদের 
আকৃতিতে মুতি-বিগ্রহ নিমিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল। অথচ তারা 
জানত যে, এসব মৃতি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোন বৃদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-চৈতন্য ও 
শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্দের 
দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজদরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি 
প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। 
তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্য সুপারিশ 
করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানী, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া 
আর কিছুই নয়। প্রথমত এসব মৃতি বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। 
হলেও আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পৃজা-অর্চন।য় কিছুতেই সন্তষ্ট হতে 
পারে না। আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা 
করে। এতদ্যতীত তারা আল্লাহ্‌র দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে 
পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ 
করার অনুমতি দেন। নিম্নোক্ত কোরআনী আয়াতের অর্থ তাই ৪ 
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তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান কাফিরদের চেয়ে উত্তম ছিল ঃ বর্তমান যুগের 
বন্তবাদী কাফিররা আল্লাহ্‌ তা'আলার অস্তিত্ব তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রতি সরাসরি ধুষ্টতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত কমিউ- 
নিজম ও ক্যাপিটালিজমের পারস্পরিক রঙ যত ভিন্ন ভিন্নই হোক না কেন, উভয় কুফরের 
মোদ্দাকথা এই যে, নাউযুবিল্লাহ খেদা” বলতে কিছুই নেই, আমরাই আমাদের ইচ্ছার 


সূরা খুমার ৫২৭ 


মালিক। আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। এ জঘন্যতম 
কুফর ও অরুতক্ততার ফলশ্তিতেই সমগ্র বিশ্ব থেকে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা ও 
সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য বিদায় নিয়েছে। বর্তমান সুখ ও আরামের নতুন নতুন সাজসরঞ্জাম 
রয়েছে, কিন্ত সুখ নেই। চিকিৎসার আধুনিক হন্ত্রপাতি এবং গবেষণার প্রাচুর্য রয়েছে, 
কিন্ত রোগ-ব্যাধিরও এত আধিক্য, যা পূর্বে কোনকালে শোনা যায়নি। পাহারা চৌকি, 
পুলিশ ও গুপ্ত পুলিশ যন্ত্রতন্ত্র ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মান্রা নিত্যদিনই বেড়ে চলেছে। 
চিন্তা করলে দেখা যায়, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং সুখ ও আরামের নব নব পদ্ধতিই 
মানব জাতির বিপদ ডেকে আনছে। কুফরের শাস্তি তো পরকালে সকল কাফিরের 
জন্যই চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কিন্তু এ অন্ধ অকৃতক্ততার কিছু শাস্তি দুনিয়।তেও ভোগ 
করতে হবে বৈকি। যে আল্লাহ্র দেওয়া উপাদানসমূহ ব্যবহার করে তারা আকাশে 
আরোহণ করতে সাহসী হয়েছে, সে আল্লাহকে অস্বীকার করা অন্ধ অরুতক্ততা নয় কি? 


1) ০ ৩ শি ৩৩ তা 5৫০ ৪৩ ৬ ৬০3 ৩ (আমরা গৃহাভ্যন্তরে গুহ 
স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছি।) 


পূর্ত পা ” পা তা তারা এশা 


1) 2 i ul 41 ১1) 1$)--যারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে 


আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে 

বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ তা'আলার কোন সন্তান হত, তবে তা তার ইচ্ছা ব্যতীত 
হওয়া অসম্ভব। কেননা, জবরদস্তি সন্তান তাঁর উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছা হত, তবে তাঁর সত্তা ব্যতীত সবই তো তাঁর সৃষ্ট, অতএব তাদের মধ্য থেকেই 
কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সমজাত হওয়া 
অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি স্রষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে 
গ্রহণ করা অসম্ভব। 


পা al 3 urs 

১৬১ ১৩ ০+৩1 3898 _ ১85 অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে 
তাকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া । কোরআন পাক দিবারান্ত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের 
জন্য )8 59 শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাষ্ত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর 
পর্দা রেখে দেওয়া হয় এবং দিনের আগমনে রান্ত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অন্তরালে 

চলে যায়। 
প পান AG BS | 
চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল ঃ ee FY SRS 45$---এ থেকে জানা 
যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা 
কোরআন পাক অথবা যে কোন আসমানী গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে 
প্রসঙ্গব্রমে কোথাও কোন বিষয় বণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরয। বৈজ্তানিকদের 


৫২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়; কিন্তু কোরআন পাকের 
তথ্যাবলী অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই 
গতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরয। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উদয় ও অস্ত 
পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয় না, স্বয়ং সূর্যের ঘূর্ণন দ্বারা হয়, তা কোরআন পাক বর্ণনা 
করেনি। অভিজতার আলোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই। 


শি 1০৮৪0) 1আয়াতে চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টিকে 9 )১ 1 শব্দে ব্যক্ত করা 


হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নাধিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোর 
সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যধিক। তাই এগুলোও যেন আকাশ থেকেই, 
অবতীর্ণ হয়েছে বলা bl মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও কোরআন পাক এ শব্দ ব্যবহার 


Pd চি “A AE 


করেছে। বলা ইয়ে ) (৮০ ৩৭ 91 রি পদার্থ লোহার ক্ষেত্রেও তাই 


AA A TATA লা পা 


বলা হয়েছে--১১০১ ৬) )+ 1 ০-__-সবগুলোর সারমর্মই এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্থীয় 


কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন। --(কুরতুবী) 
পা 9. Ad Ar Aw mr 


৩১১ ৬৩৪ এ পি ০ ৬4৯ এতে মানব সৃষ্টির অন্তনিহিত 


আল্লাহ্‌র নয দি উন্মোচন করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ্‌র কুদরতে এটাও 
ছিল যে, তিনি মায়ের পেটে সন্তানকে একই সময়ে পূর্ণা্গরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু 


A a AU Pur 


উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেন নি, বরং ১) ১৯৭ ০ 4৩, তথা পর্যায়ক্রমে 
2 a a 


সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি হতে 
থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত এই অনুপম সুন্দর 
স্ষ্টির মধ্যে শত শত সুক্ষ যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্রাণ সঞ্চালনের জন্য চুলের মত 
জুক্মমাতিসূম্ম শিরা-উপশিরা স্থাপন করা হয়। কিন্তু সাধারণ শিল্পীর মত একাজ কোন : 
খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে 
সম্পন্ন করা হয়, যেখানে কোন মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দুরের কথা চিত্তা- 


কল্পনাও সেখানে পৌছার পথ পায় না। 
১৪) 9 ১০৯ এ ০535 
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(৭) যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের থেকে বেপরওয়া। 
তিনি তার বান্দাদের কাফির হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা 
ক্লৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা ছন্দ করেন। একের পাপভার অন্যে 
‘বহন করবে না। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে ঘাবে। তিনি 
তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় 
সম্পর্কেও অবগত। (৮) যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে 
তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে 
কম্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহ্‌র সমকক্ষ 
স্থির করে; যাতে করে অপরকে আলাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার 
কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্না্মীদের 
অন্তভুক্ত। (৯) যে ব্যক্তি, রান্রিকালে সিজদার মধ্যে অথবা দীড়িয়ে ইবাদত করে, 
পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সেকি তার 
সমান, যে এরূপ করে নাঃ বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান 
হতে পারে? চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। (১০) বলুন, হে আমার 
বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে 

৬৭--. 












৫৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুন্য। আল্লাহ্র পৃথিবী প্রশস্ত । খারা সবরকারা, 
তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগরণিত। ৃ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


€ হে মানবকুল! তোমরা কুফর ও শিরকের অসারতা শুনলে, এরপর) যদি 
তোমরা কুফর কর, (শিরকও এর অন্তভূ্ত ) তবে (তাতে) আল্লাহ্‌ তা'আলা € কোন রাপ 
ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কেননা, তিনি) তোমাদের (এবং তোমাদের ইবাদতের ) মুখাপেক্ষী 
নন। (তোমরা তওহীদ ও ইবাদত অবলম্বন না করলে তাঁর কোন ক্ষতি নেই। আর 
একথা অতি নিশ্চিত যে,)তিনি তাঁর বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না । €( কেননা এতে 
বান্দাদের ক্ষতি হয়।) যদি তোমরা কৃত হও, € যার প্রধান লক্ষণ হল ঈমান) তবে 
€ তাতে) তার কোন লাভ নেই, কিন্তু যেহেতু এতে তোমাদের লাভ হয়, (তাই) তিনি 
তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। € যেহেতু আমার নীতি এই যে,) একের পাপভার 
অন্যে বহন করবে না, (তাই কুফর করে এরূপ মনে করো না যে, তোমার কুফর 
অপরের আমলনামায় কোন কারণে লিখিত হয়ে যাবে এবং তুমি নির্দোষ হয়ে যাবে। 
যেমন, অপরের অনুসারী হওয়ার কারণে অথবা অপরে তা বহন করার ওয়াদা করার 


we Te AACA VM 


= 
কারণে । কোন কোন লোক বলত £ (5৮. ৬১ ০০০৬ মোটকথা, এরূপ হবে না 


বরং তোমার কুফর তোমার আমলনামায়ই লেখা হবে।) অতপর তোমরা তোমাদের 
পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত 
করবেন। (এবং শাস্তি দিবেন। সুতরাং কিয়ামত হবে না বলে তোমাদের ধারণাও ভ্রান্ত। ) 
তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত। (সুতরাং এরাপ ধারণাও মিথ্যা যে, তিনি হয়তো 
তোমাদের কুফর সম্পর্কে অবগত নন। হাদীসে আছে কোন কোন লোকের মধ্যে এরূপ 
আলোচন৷ হয় ষে, জানি না আল্লাহ্‌ আমাদের কথাবার্তা শুনেন কিনা। অতপর এ সম্পর্কে 


পর্ণ ডি Ar LAD পাজি লিক পার্ট 


নানা জনে নানা মত প্রকাশ করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৪৩ wl ৩) 50০৯০ (৮5 ৬ 2- 


_. আয়াত নাধিল হয়।) যখন (মুশরিক) লোকদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন 
তারা তার (সত্যিকার) পালনকর্তাকে একনিষ্ভাবে ডাকে (এবং অন্য সব উপাস্যকে 
ভুলে যায়।) অতপর যখন তিনি তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত (শান্তি ও সুখ) 
দান করেন, তখন সে কষ্টের বিষয় ভুলে যায়, যার (অর্থাৎ যা অপসারিত করার) 
জন্যই পর্বে ( আল্লাহকে) ডেকেছিল এবং আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে, যাতে (নিজে 
তো বিভ্রান্ত আছেই, এছাড়া ) অপরকেও আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। (সে 
যদি পূর্বের দুঃখকষ্ট বিস্মৃত না হত, তবে খাঁটি তওহীদগন্থী হয়ে যেত। এ হল 
মুশরিকের নিন্দা। অতপর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে 8) আপনি € এ ধরনের 
লোকদেরকে) বলে দিন, তুমি তোমার কুফরের স্বাদ কিছুকাল ভোগ করে নাও! (অতপর 
নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তভূক্ত হবে। অতপর তওহীদ গন্থীদের প্রশংসা করে 


সূরা ধুমার ূ ৫৩১ 


সুসংবাদ দেওয়া হয়েছেঃ) যে ব্যক্তি (উপরোক্ত মুশরিকের বিপরীতে ) রান্ত্রিকালে 
(যা সাধারণত গাফলতির সময়) সিজদা ও দণ্ডায়মান অর্থাৎ নামাষরত ) অবস্থায় 
ইবাদত করে (এবং অন্তরে) পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত 
প্রত্যাশা করে, (এমন ব্যক্তিও উপরোক্ত মুশরিকদের সমান হতে পারে কি£ কখনও নয়। 
বরং “কানেত' তথা নিয়মিত ইবাদতকারী এবং আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে এবং তার কাছ 
থেকেই রহমত প্রত্যাশা করে সে প্রশংসার যোগ্য । পক্ষান্তরে যে মুশরিক স্বার্থ উদ্ধারের পর 
নিষ্ঠা পরিহার করে সে নিন্দার যোগ্য। আর যেহেতু এভাবে ইবাদত পরিহার করাকে 
কাফিররা নিন্দনীয় বলে মনে করত না, তাই এ পার্থক্যের কারণে প্রশংসা ও নিন্দার হুকুম 
সম্পর্কে তাদের সন্দেহ হতে পাঁরত। কাজেই পরবর্তীতে অধিকতর প্ররুষ্টভাবে প্রমাণ 
করা হচ্ছে যে, হে পয়গম্বর!) আপনি (তাদেরকে এভাবে ) বলে দিন যে, জানী ও মুর্খ কি 
সমান হতে পারে? (মূর্থতাকে যেহেতু সবাই নিন্দনীয় মনে করে, তাই এর উত্তরে তারা 
বলবে, যে জানে না, সে নিন্দাহ। যদিও এ বর্ণনা থেকে কুফর ও কাফিরের নিন্দার 
যোগ্য হওয়া এবং ঈমান ও মুমিনের প্রশংসার যোগ্য. হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে, তথাপি) 
উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা (সুস্থ) বুদ্ধির অধিকারী । €( অতএব, আপনি আনুগত্যের 
প্রতি উৎসাহিত করার জন্য মুমিনদেরকে আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন, হে আমার 
বিশ্বাসী বান্দাগণ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (অর্থাৎ সদাসর্বদা তাঁর 
আনুগত্য কর এবং নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক । এগুলো আল্লাহ্‌ ভীতির শাখা । অতপর 
এর ফলাফল বণিত হয়েছে ঃ) যারা দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে 
প্রতিদান। (পরকালে তো অবশ্যই, আন্তরিক সুখ অনিবার্ধ এবং কখনও বাহ্যিক সুখও।) 
নিজ দেশে সৎকাজ করার পথে বাধা থাকলে হিজরত করে অন্যন্ততর চলে যাও। (কেননা, ) 
আল্লাহ্র পৃথিবী সূবিস্তীর্ণ। (যদি দেশ ত্যাগে কষ্ট অনুভব কর, তবুও অন্তরে দৃঢ়তা 
পোষণ কর। কেননা, ধর্মের কাজে) দৃঢ়তা পোষণকারীরা তাদের পুরস্কার পাবে অগণিত। 
(এর মাধ্যমে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করা হল।) 


লতা 
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০ ১৮০ এ ও ৩৬ 5 7৯০ এ সততা তোমাদের ঈমান দ্বারা আল্লাহ্‌র 


কোন উপকার হয় না এবং কুফর দ্বারাও কোন ক্ষতি হয় না। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে 
আছে, আল্প।হ্‌ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবতী 
লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব 
বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায় না---( ইবনে কাসীর) 


“ASA l RY পাশা 


এপ । ৪৩ ১৬এ 1 ০58 ॥ 5__ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দ'দের কুফর 


পছন্দ করেন না। এখানে ৮৪) শব্দের অর্থ মহব্বত করা অথবা আপত়ি ব্যতিরেকে 


৫৩২ তফচসীরে মাণ“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কোন কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে ১০৪, শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোন 
কিছুকে অপছন্দ করা অথবা আপত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত, 
থাকে। 


আহলে সুন্নত ওয়াল জমা“আতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা 
মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে 
পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্য আল্লাহ, তা'আলার ইচ্ছা শত। 
তবে আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তঙ্টি ও গছন্দ কেবল ঈমান ও ভাল কাজের সাথেই সম্পৃক্ত: । 
কুফর, শিরক ও পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। শায়খুল ইসলাম নভভী “উসুল ও 
যাওয়াবেত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 
৬৬ ০০৩৬ ৮০৯ 5 কে) 50১0০ ০৬২ উস JD ১১০ 
১9৩০ 80৮০ ০৪৭৮০] ও) 5085 Won ye 2 38) 553 | ils oe 
- Ye 5 477 0০৬: ৯০০) 0) ০৯ 
সত্যগন্থীদের মযহাব তকদীরে বিশ্বাস করা। আরও এই যে, ভাল-মন্দ i 
সৃষ্ট বস্তু আল্লাহর আদেশ ও তকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি পাপাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোন 
উপযোগিতার কারণে এসব পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা 
তিনিই জানেন। ---(রূহল মা'আনী) 
88557 g 
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5১১1 ৮ | ০৮১ ৩ 4৯ ১১০ 1--এই বাক্যের পূর্বে কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র 


পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও পাপাচারের স্বাদ উপভোগ 

করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এর পর এ বাক্যে অনুগত 
A মেরা 

- মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে (০ প্রশ্নবোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা 

হয়েছে। তফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ কাফিরকে 

বলা হবে---তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম, যার কথা এখন উল্লেখ 


করা হবে? ৯১ ৬১ শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ 


(রা) বলেন, sl ৪৮ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাযের ক্ষেত্রে বলা 
AS 4 


হয়, যেমন ৩ ও, 3 তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে নামাযে. 


দৃষ্টি নত রাখে এবং এটি টির দেখে না, নিজের কোন অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে 
খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোন বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে স্মরণ করে না। ভূল 


ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থী নয়।---(কুরতুবী) 


সূরা যুমার | ৫৩৩ 


41015 01-7এর অর্থ রান্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ রান্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তী 
ও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন £ যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব 
কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ, যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সিজদারত ও দীড়ানো 
অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার । কেউ 
কেউ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও (1১131 বলেছেন ।----( কুরতুবী ) 


চপ পা 


Ar 


bx ১154 4) jf এ 1১--এর পূর্বের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ রয়েছে। এতে 


কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে 
পরিবেশে আটকে আছি তা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর জওয়াব এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে 
যে, কোন বিশেষ রান্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরীয়তের 
হুকুম-আহকাম পালন করা দুষ্কর হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহ্র পৃথিবী 
 জুপ্রশস্ত। সুতরাং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোন স্থানে ও পরিবেশে 
গিয়ে বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশে থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত ' 
করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বণিত হয়েছে ঃ 


পা 
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_.সবরকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয়--অপরিসীম ও অগণিত দেওয়া 


_. হবে। হাদীসে তাই বণিত হয়েছে। কেউ কেউ ১ ৯ 1%৯--এর অর্থ বর্ণনা 


করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কাছে কারও কোন প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য 
দাবি করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে দাবি ব্যতিরেকেই সবরকারীরা 
তাদের সওয়াব পাবে। 


হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন ইনসাফের 
দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওযন করে সে 
হিসাবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামায, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের 
ইবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতপর বালা-মুসিবতে সবর- 
' ,কারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোন ওষন ও মাপ হবে না, বরং তাদেরকে 
অপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেওয়া হবে। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন ঃ 


AL AS পান < AY 0 পান্টি পাও 


১৬০১০৯৯০৯0৯ 508 SRS ---ফলে যাদের পাথিব জীবন 


সৃখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে---হায়, দুনিয়াতে 
আমাদের দেহ কাঁচির সাহায্যে রচিত হলে আজ আমরাও সবরের এমনি প্রতিদান 
পেতাম! " 


৫৩৪ :  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ইমাম মালিক রে) এ আয়াতে (১ 7৯ ১০--এর অর্থ নিয়েছেন যারা দুনিয়াতে 
বিপদাপদ ও দুঃখ-কম্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম 
অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে (97৯ ৮০ বলা হয়েছে। কুরতুবী বলেন, ১1০ 
শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপ- 
কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারীর 
অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। যেমন 


বলা হয়- 05 (5 )২ ৮০ অর্থাৎ অমুক বিপদে সবরকারী। 
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সূরা যুমার ৫৩৫ 


(১১) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। 
(১২) আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্য। (১৩) বলুন, 
আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি। (১৪) 
বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলারই ইবাদত করি। (১৫) অতএব তোমরা 
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই বেশী 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে 
রাখ, এটাই সুস্পম্ট ক্ষতি। (১৬) তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক 
থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে । এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদেরকে সতক 
করেন খে, হে আমার বান্দাগণ, আম্মাকে ভয় কর। (১৭) যারা শয়তানী শক্তির পৃূজা- 
অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ । 
অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে, ১৮) যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা 
শুনে, অতপর হা উত্তম তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্‌ সৎপথ প্রদর্শন 
করেন এবং তারাই বৃদ্ধিমান। (১৯) যার জন্য শাস্তির হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে 
আপনি কি সে জাহান্নার্মীকে মুক্ত করতে পারবেন £ (২০) কিন্তু যারা তাদের পালন- 
কর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নিমিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে 
নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্‌ প্রতিশ্চতি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ প্রতিশ্চৃতির খেলাফ করেন ন।। 





তফসীরের সার-চাংক্ষেপ 

আপনি বলে দিন, আমি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি যেন খাঁটিভাবে 
আল্লাহর ইবাদত করি (অর্থাৎ তাতে যেন শিরকের নামগন্ধও না থাকে)। আমি 
(আরও) আদিষ্ট হয়েছি, (এ উম্মতের সমস্ত লোকের মাঝে যেন) আমিই হই সর্ব 
প্রথম মুসলমান (ইসলামকে সত্য জ্ঞানকারী)। ( বলাবাহুল্য, বিধি-বিধান কবুল 
করার ব্যাপারে পয়গম্করের সর্বাগ্রবতী হওয়া জরুরী ।) আপনি (আরও) বলে দিন, যদি 
আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহা দিবসের (অর্থাৎ কিয়া- 
মতের) শাস্তির আশংকা করি। আপনি (আরও) বলে দিন, (আমাকে যা আদেশ 
করা হয়েছে, আমি তাই পালন করছি, সেমতে) আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌ তাআলারই 
ইবাদত করি (এতে শিরকের নামগন্ধ নেই)। অতএব (এর দাবি এই যে, তোমরাও 
এরূপ খাঁটি ইবাদত কর। কিন্তু তোমরা যদি তা না মান, তবে) তোমরা আল্লাহ্‌র 
পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত করতে পার। € কিয়ামতের দিন এর স্বাদ বুঝতে 
পাবে।) আপনি আরও) বলে দিন, সে ব্যক্তিরাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজের ও পরি- 
বারবর্গের তরফ থেকে কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (অর্থাৎ নিজের পক্ষ, থেকেও 
কোন উপকার পাবে না এবং পরিবারবর্গের তরফ থেকেও না। কেননা পরিবারবর্গ 
তাদেরই মত গপথন্্রষ্ট হলে তারাও আযাবে থাকবে । এমতাবস্থায় অপরের কি উপ- 
কার করতে পারবে? যদি তারা খাঁটি মু'মিন হয়ে জান্নাতে থাকে, তাহলেও তারা 
কাফিরদের জন্য সুপারিশ করে উপকার করতে পারবে না।) মনে রেখো, এটাই 


৫৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 স্প্তয খণ্ড 


সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে পরিবেষ্টনকারী 
অগ্নিশিখা থাকবে । এ শান্তি দ্বারা আল্লাহ্‌ তার বান্দাদেরকে সতর্ক করেন (এবং 
এ থেকে আত্মরক্ষার উপায় বর্ণনা করেন)। অতএব হে আমার বান্দারা, আমাকে 
অর্থাৎ আমার শাস্তিকে) ভয় কর। (এ হচ্ছে কাফির-মুশরিকদের অবস্থা।) যারা 
শয়তানী শক্তির পূজা থেকে দুরে থাকে, € শয়তানের পূজা অর্থ শয়তানের আনুগত্য 
করা।) এবং সর্বতোভাবে আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ । 
অতএব আপনি আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ দিয়ে (আল্লাহ্‌র) 
কথা শুনে, অতপর যা উত্তম (আল্লাহ্‌র কথা সবই উত্তম।) তার অনুসরণ করে, 
তাদেরকেই আল্লাহ্‌ সপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই হিসি (তাদেরকে 
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কিসের সুসংবাদ দিতে হবে, তার বর্ণনা 11৯১1 ৩৪ ৭ না আয়াতে রয়েছে 


শা | জান 


মধ্যস্থলে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে সান্তনা দানের জন্য বলা হয়েছে ঃ) যার জন্য (তকদীর- 
গতভাবে) শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়ে গেছে, আপনি কি ( আল্লাহ্র জানা) সেই 
জাহাম্নামীকে € জাহান্নামের কারণাদি থেকে) রক্ষা করতে পারেন? € অর্থাৎ যে 
জাহান্নামে যাবে, তাকে চেষ্টা করেও ফিরানো যাবে না। অতএব তাদের জন্য দুঃখ 
করা অর্থহীন। কিন্তু যারা এমন যে, তাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়নি৷ 
ফলে আপনার কাছে আদেশ নিষেধ শুনে তারা) তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, 
তাদের জন্য রয়েছে (জান্নাতের) প্রাসাদ, যার উপরে আরও প্রাসাদ নিমিত রয়েছে। 
এগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্‌ এই প্রতিশ্হতি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ ওয়াদার 


রা Au 


খিলাফ করেন না। (উপরে ১৮০ 74৯ বলে যে সুসংবাদ দানের আদেশ দেওয়া 


হয়েছিল, এটাও সে একই বিষয়বস্তু |) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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এ আয়াতের তফসীরে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরাপ। ইবনে কাসীর কত্তুক 

গৃহীত উক্তি তফসীরের সারসংক্ষেপে বণিত হয়েছে! তা এই থে, এখানে এ 55 অর্থ 
আল্লাহ্‌র কালাম কোরআন অথবা তৎসহ রসুলের শিক্ষাসমূহ । এগুলো সবই উত্তম। 


রশ তা ওণপণ পাঠ পা & LAS TAM 


তাই স্থানোপযোগী বাহ্যিক বাক্য এরূপ ছিলঃ প্র) প্রি 0 8৯) ৩ ১৯০৯৯ 
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কিন্ত এ স্থলে ১১৯1 শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কোরআন ও 
রসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ষু বন্ধ করে করেনি। ম্র্থরা তাই করে। তারা কারও 
কথা শুনে হিতাহিত বিবেচনা না করেই তার অনুসরণ শুরু করে দেয়। বরং তারা 
আল্লাহ, ও রসূলের কথাকে সত্য ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর 
ফলশ্মতিতে আয্লাতের শেষাংশে তাদেরকে ৮০৮১1 5) তথ। বোধশক্তি সম্পন্ন 
খেতাব দেওয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কোরআনের মধ্যেই তওরাত সম্পর্কে হযরত মূসা 
(আ)-কে প্রদত্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছেঃ 

LAT AIIM পাপা MAMI AD G3 Or aj 

৬০৪ ১১১৪ সপ ৯/০1 30 ঠা RES ০১৯৯৯ বলে 
সমগ্র তওরাত ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি 
৭৪9 অর্থ কোরআন এবং ১৯৯ £৮5 1 অর্থ সমগ্র কোরআনের অনুসরণ। পরবতী! 
এক আয়াতে একেই 4৯১০৭) ০১৯৯ বলা হয়েছে। এই তফসীর অনুযায়ী কেউ 
কেউ আরও বলেন যে, কোরআন পাকেও অনেক ৩১ (ভাল) ও ১৯৯1 উত্তম) 
শ্রেণীর বিধান রয়েছে। উদাহরণত প্রতিশোধ নেওয়া ও ক্ষমা করা উভয়টি জায়েষ, 
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কিন্ত ক্ষমা করা উত্তম ও শ্রেয় বলা হয়েছে-_ ৮১1৮ 15) ০ 1৬-অনেক 


ব্যাপারে কোরআন মানুষকে বৈধ দু'টি পদ্থার যে কোন একদিক অবলম্বন করার ক্ষমতা 


ক ক তে তা শা 


দিয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি পদ্থাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলেছে যেমন, 19৮ ৩১1 
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৬5 রি ৬১) | ---অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্ত বাধ্যবাধকতার উপর 
আমল করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব আয়াতের মর্মার্থ দীঁড়াচ্ছে এই যে, এসব 
লোক কোরআনের সাবধানতার বিধানও শুনে বাধ্যবাধকতাও শুনে॥ কিন্তু অনুসরণ 
করে বধ্যবাধকতার উপর এবং ১১৮১৮ | ও (১৯৯ শ্রেণীর দু'পন্থার মধ্য থেকে 
৯ 1_-কে অবলম্বন করে। | 

অনেক তফসীরবিদ এক্ষেত্রে 34$--এর অর্থ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের কথা- 
বার্তা। এতে তওহীদ, শিরক, কুফর, ইসলাম, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি সব রকম 
কথাবার্তাই অন্তভূক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, যারা কাফির, 
_ মুগমিন, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ নিবিশেষে সব কথাই শুনে, কিন্তু অনুসরণ উত্তমটিরই 
করে, তওহীদ ও শিরকের কথা শুনে তওহীদের অনুসরণ করে এবং সত্য ও মিথ্যা 


ছি, 


৫৩৮ তফসীয়ে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কথা শুনে সত্যের অনুসরণ করে। সত্যেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম স্তরের 
অনসরণ করে। এ ক।রণেই তাদেরকে দু’টি বিশেষণে বিশেষিত কর! হয়েছে। এক 


৯৬, ৮5 ক 


41 ৪ অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ্‌ হিদ/য়েত দান করেছেন, ফলে বিভিন্ন প্রকার 


A A 3 পট এটি তা 


কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় না। দুই--- ৩০৩ 1521 ১ ০ y 5 1 অর্থাৎ তারাই 


বুদ্ধিমান। বস্তুত ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ। 


তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবু যর গিফারী 
ও সালমান ফারসী (রা) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে । আমর ইবনে নুফায়েল 
জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মৃতি পূজাকে ঘৃণা করতেন। আবু যর গিফারী ও সালমান 
ফারসী মুশরিক, ইহুদী, খষ্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতি- 
নীতি আচার-আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন!-_-(কুরতুবী) 
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(২১) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর 
সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন। এরপর তদ্দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল 
উৎপন্ন করেন, অতপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। 
এরপর আল্লাহ্‌ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য 
উপদেশ রয়েছে । (২২) আল্লাহ্‌ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, 
অতপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে, সে কি তার 


সুরা যুমার ৫৩৯ 


সম্মান, যে এরূপ নয় ঃ যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য 
দৃর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। (২৩) আল্লাহ্‌ উত্তম বাণী তথা কিতাব 
নাধিল করেছেন, ঘা সামর্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ গঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উতে 
চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর 
আল্লাহ্‌র স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা 
গথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্‌ যাকে গোমরাহ্‌ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। 


পপ 


. তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি কি এ বিষয়টি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর তাকে যমীনের রন্ধ্রে ( অর্থাৎ সেসব 
অংশে) পৌছিয়ে দেন (যেখান থেকে পানি নির্গত হয়ে কূপ ও ঝর্ণার আকারে বের 
হয়ে আসে।) তারপর (যখন তা নির্গত হয়, তখন) তদ্দ্বারা শস্য উৎপন্ন করেন যা 
বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তারপর সে শস্যসমূহ সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। ফলে তোমর। 
সেগুলোকে পীত বর্ণের দেখতে পাও। অতপর (আল্লাহ্‌ তা'আলা) সেগুলোকে চূর্ণ- 
বিচূর্ণ করে দেন। এ ( বিষয়গুলোতে ) বুদ্ধিমানদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে (যে, 
হুবহু এমনি অবস্থা মানুষের পাথিব জীবনের। অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কাজেই 
এতে নিবিষ্ট হয়ে গিয়ে অনন্ত-সুখ-স্থত্তি থেকে বঞ্চিত থাকা এবং সীমাহীন বিপদ 
মাথায় চাপিয়ে নেওয়া নিতান্তই বোকামীর কাজ ৷ যদিও. আমাদের “বর্ণনা যথেষ্ট 
অলঙ্ষারপূর্ণ, কিন্ত তবুও শ্রোতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিপুল পার্থক্য রয়েছে।) কাজেই 
যার বুক ইসলামের জন্য (অর্থাৎ ইসলাম কবুল করার জন্য) আল্লাহ্‌ তাঁআল: 
খুলে দিয়েছেন (অর্থাৎ ইসলামের মূল বিষয়ে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেছে) এবং 
সে স্বীয় পরওয়।রদিগারের (দেওয়া) নূর ( অর্থাৎ হিদায়েতের দাবির) উপর (চলতে) 
রয়েছে (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করার পর সেমতে কাজ করতে শুরু করেছে) সে 
এবং সংকীর্ণহাদয় ব্যক্তিরা কি সমান €( যাদের কথ। পরে বলা হচ্ছে)? সুতরাং 
যে সমস্ত লোকের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকর দ্বারা ( যাতে হুকুম-আহ্‌্কাম ও ভীতি 
প্রদর্শন প্রভৃতি সবই অন্তর্ভূক্ত) প্রভাবিত হয় না (অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে না) 
তাদের জন্য (কিয়ামতে) রয়েছে বড়ই মন্দ পারণতি। (আর দৃনিয়াতেও) এরা 
প্রকাশ্য পথপঞ্রল্টতায় (বন্দী) রয়েছে। (পরবর্তীতে উল্লিখিত ‘নূর’ ও “যিক্র’-এর 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ) আল্লাহ্‌ তা'আলা বড়ই উত্তম কালাম (অর্থাৎ কোর- 
আন) অবতীর্ণ করেছেন যা এমন এক কিতাব যে, (গঠনের অনন্যতা এবং অর্থের 
যথার্থতার দিক দিয়ে) পারস্পারিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (এবং যার ভেতরে মানুষের বোঝার 
জন্য এমন প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় রয়েছে যা) বারবার পুনরারত্ত হয়েছে। € যেমন, 


AA BA AL 


আল্লাহ্‌ বলেছেন $ - - ৯} ১৯) 9» যাতে উপকারিতা, তাকীদ এবং দ'বি প্রতিষ্ঠার 
সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেক্রে উদ্দি্ট ব্যক্তির হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ অনুরাগের প্রতিও 


৫8০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


লক্ষ্য রাখা হয়েছেঃ শুধু পুনরার্তিই উদ্দেশ্য নয়। আর এর “মাসানী” হওয়া অর্থাৎ 
বার বার পুনরার্ত্ত হওয়াই এর প্রমাণ যে, এটি পথপ্রদর্শকও বটে।) হদ্দ্বারা সেসব 
লোকের শরীর কেঁপে. উঠে যারা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় করে । (এটি ইঙ্গিত 
হল ভয়ের, যদিও তা অন্তরে হয় শরীরে তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না এবং সে ভয় 
জ্ঞান ও ঈমানগত হয়, প্ররুতি ও স্বভাবগত হয় না।) তারপর তাদের দেহ ও অন্তর 
বিনম্র হয়ে আল্লাহ্‌র যিকরের (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর আমল করার) প্রতি 
'আকুষ্ট হয়ে যায়। (অর্থাৎ ভীত হয়ে দৈহিক ও আন্তরিক আমলসমূহ আনুগত্য ও 
বিনস্রতার সাথে সম্পাদন করে। এবং) এটি (কোরআন) হল আল্লাহ্‌র হিদায়েত। 
যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তার জন্য একে হিদায়েত লাভের উপায় করে দেন। (যেমন, 
এই মান্ত্র ভীত লোকদের অবস্থা .শোনানো হল।) আর আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করতে 
চান কেউ তার পথপ্রদর্শক নেই। 


অ'।নুষলিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ALTA পাতি পলাল পলাল 


৬৪) ১1 ১৪১ ৮8৮ lw AU শব্দটি € %%-এর বহুবচন। অর্থ 


ভূমি থেকে নির্গত ঝর্ণা। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক বড় 
নিয়ামত, কিন্তু একে ভুগভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না-করা হলে মানুষ তদ্দারা কেবল 
বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপরুত হতে পারত। অথচ 
পানির অপর নাম জীবন। পান ব্যতীত মানুষ একদিনও বাঁচতে পারে না। তাই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল এ নিয়ামত নাযিল করেই ক্ষান্ত হন নি, একে সংরক্ষিত করার 
জন্যও বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিছু পানি তো ভূমির গর্তে, চৌবাচ্চায় ও 
পুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফে পরিণত করে পর্বতের 
চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পচে যাওয়ার ও দুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে 
না। অতপর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূমিতে নেমে 
আসে এবং স্থানে স্থানে ঝর্ণার আকারে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এরপর নদীনালার 
আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে। 

এই পানি নিষ্ষাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কোরআনে পাকে সূরায়ে মু’মিনুনের 


“AS Ie 5 ল ATA SF BATS 


5১১৩৪ এ ০৩৩3 SE IAIN G টি a আয়াতের তফসীরে 


iG 
বর্ণনা করা হয়েছে। 
Cc Groans 


53 5 | ৮১০৮ ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর 


- বিভিন্ন রঙ বিবতিত হতে থাকে। যেহেতু সব রঙই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই 


সূরা যুমার ৫৪১ 


১94০০ শব্দটিকে ব্যকরণিক নিয়মে ৯. বের্তমানকাল বাচক) প্রয়োগ করে এদিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। ্‌ 


AMAA Pd 


2১১ | 22 5১ 3 ০৭ 5 ১? ১ ৩ অর্থাৎ পানি বর্ষণ, তাকে 


সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তগ্দারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও ব্লক্ষ উৎপন্ন 
করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা 
এবং ভূষি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে। 
এগুলো আল্লাহ্‌র মহান কুদরত ও প্রজ্তার দলীল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির 
রহস্যও অবগত হতে পারে, যা স্রষ্টাকে চিনার ও জানার উপায় হতে পারে। 


UG Au AS | ৫ পি ণা “AA ছি ডিজি 35:21 25 


২৪১০০৪০9০39 [৭ ঠ 0৮০ 8) 1 পর Cha 


শ।ব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের 
প্রশস্ততা। এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিগত নিদর্শনা- 
বলী--আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা ও উপকার 
লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা-ভাবনা করে লাভবান 
হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা ৮৮ ১ ১৮৯৪) কোরআনের 


1৮ পা তা পার্ক পার পা AAT 5995 99 শা রে 


০ আয়াতে এবং এস্থলের (৫2295 ৪৪০ সি? আয়াতে 


বা পাটি 


বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বণিত হয়েছে। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সো) আমাদের সামনে 
CTA +3 পা পাপী জি পাশার 


. উ ১১০ ail 2% ৩/০১ 1 আয়াতখানি তিলাওয়াত করলে আমরা ) ১০ €০% তথা 


বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে 
প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান হাদয়ঙ্গম করা এবং 
সে অনুযায়ী আমল করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরঘ করলাম। ইয়া 


রসূলাঞ্জাহ্‌ এর লক্ষণ কিঃ তিনি বললেন ঃ 


82790 ৩৩৬) ৩০ 9১5১135 ৩০ ৪৩ 5 ৮05 এা ৪01 


_ এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোকার বাসস্থান 
(অর্থাৎ দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল) থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই 
মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা----(রূহল মা“আনী) 


৫৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


Awe 


আলোচ্য আয়াতটি 2১৩১ | প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এর অথ 
এইযে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার 
তরফ থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, 
যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোরপ্রাণ? এর বিপরীতে কঠোরপ্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবতী 
আয়াতে করা হয়েছে। 


59 450৩. পৃ IAT 


re 23২ ৪৪৯ এ 08 5-$ ১০০১ শব্দের অর্থ কঠোরপ্রাণ হওয়া, কারও 


প্রতি দয়াদ্র না হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকির ও বিধানাবলী থেকে কোন 
প্রভাব কবূল করে না। 


AA + -" 8 ? পাপা পাপা রা 
52 ৩৫৯০১ ৩৯৪ 39 801. এ পূরবী আয়াতে 


PAS LAT 


আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল - ৩ ৮৯২ 


সির পাশ ATA 


xia ০০৪৯৩ ৭ 5827 এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআনই 


০৯, ০০৭1 ১ তথা উত্তম বাণী। ৮৮১১-এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথব: 


কাহিনী, যা বর্ণনা করা হয়। কোরআনকে ‘উত্তম বাণী’ বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই 


যে, মানুষ যা কিছু বলে, তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কোরঅ।ন। অতপর কোরআনের 
[ d পাল 3 


কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে---১.: ৫? ৮০ -এর অর্থ কোরআনের বিষয়বন্ত 

পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য 
bh td রি + $e 

আয়াত ছারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই। ২. ৪১৩৮০ এটা ০%৩০০--এর 


বহবচন। অর্থাৎ কোরআনে একই বিষয়বস্ত বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, 


SL ALAT TA 2৯১৩2 BD AAT 


6৫ AY 


যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ৩. SD an old BEE Su 
& 9৬9 
(9১) অর্থাৎ যারা ই ভীত, কোরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম 


AIIAII TAS JAPI JA কু 


শিউরে উঠে। ৪. 0174) ৪1 কি ১1০৪০ ৮ অর্থাৎ কোর- 


রাজ এ এ 


' আন তিলাওয়াতের প্রভাবে কখনও আযাবের কথা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে 
এবং কখনও রহমত ও মাগফ্রিরাতের বর্ণনা শুনে দেহ ও অন্তর সবই আল্লাহ্‌র স্মরণে 


সরা যুমার ৫৪৩ 


নরম হয়ে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রো) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের 
সাধারণ অবস্থা তাই ছিল। তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করা হলে তাঁদের চক্ষু 
অশ্তপূর্ণ হয়ে যেত এবং দেহের লোম শিউরে উঠত ।--(কুরতুবী) 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত রসূলুল্প।হ্‌ সো) বলেনঃ আল্লাহ্‌র 


ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ্‌ তার দেহকে আগুনের জন্য হারাম করে 
দেন।----(কুরতুবী) | 


৯০৯৫ 
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(২৪) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশ্ডভ আযাব ঠেকাবে এবং 
' এরূপ জালিমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে, তার স্থাদ আস্বাদন কর,---সে কি 
তার সমান, যে এরূপ নয়? (২৫) তাদের পর্বব্তীরাও মিথ)ারোপ করেছিল, ফলে, 
তাদের কাছে আযাব এমনভাবে আসল খা, তারা কল্পনাও করত না । (২৬) অতপর 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে পাথিব জীবনে লান্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, আর পরকালের 
আধাব হবে আরও গুরুতর-_-যদি তারা জানত! (২৭) আমি এ কোরআনে মানুষের 
জন) সব দুম্টান্তই বর্ণনা করেছি,-যাতে তারা অনুধাবন করে ; (২৮) আরবী ভাষার 
এ কোরআন বক্রতামুজ্ঞ, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে। ৃ 


ENN 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

যে ব্যক্তি নিজের মুখকে কিয়ামতের দিন কঠোর আযাবের ঢাল করে দেবে, 
এরাপ জালিমদেরকে বলা হবে যে, তোমরা যা করতে, (খন) তার স্থাদ আস্বাদন 
কর। সেকি তার সমান হতে পারে, যে এরাপ নয়£ (কাফিররা যেন এসব; আযাব 
অস্থীকার না করে। কেননা,) তাদের পর্ববতীরাও ( সত্যকে )-মিথা বলেছিল, ফলে 
তাদের কাছে আযাব এমনভাবে এসেছিল যা তারা কল্পনাও করত ন|।, আল্লাহ্‌ 


৫88 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তাদের পাথিব জীবনেও লান্ছনার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। (ভূগর্ভে বিলীন হওয়া, 
মুখমণ্ডল বিকৃত হওয়া, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ ইত্যাদি আযাবের মাধ্যমে তারা 
দুনিয়াতে লান্ছিত হয়েছে।) আর পরকালের আযাব হেবে) আরও গুরুতর-_যদি 


Cars পালা পা মণল 

তারা জানত! (উপরে ৮ ) ৯৭ এট! ত ৬১০১1 আয়াতে বলা হয়েছিল যে, 
কোরআন শুনে কেউ প্রভাবান্বিত হয় এবং কেউ হয় না। পরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
যারা প্রভাবান্বিত হয় না, তাদের মধ্যে যোগ্যত। ও প্রতিভার অভাব রয়েছে। নতুবা 
কোরআন সবার জন্যই জমান প্রভাবশালী। এতে কোন জুটি নেই।) আমি মানুষের 
(হিদায়েতের) জন্য এ কোরআনে সবপ্রকার জেরুরী) বিষয়বস্ত বর্ণনা করেছি, যাতে 
তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (এর অবস্থা এই যে,) এটা আরবী ভাষার কোরআন, এতে 
সামান্যও বক্রতা নেই যাতে তারা (এসব সত্য ও পরিক্ষার বিষয়বন্ত শুনে) ভয় করে। 
( হিদায়েতনামা হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী কোরআনে সন্নিবেশিত রয়েছে। 
এর বিষয়বস্ত সত্য ও সুস্পম্ট। এর ভাষাও আরবী, যা আরবের লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে 
বুঝতে সক্ষম। এরপর তাদের মাধ্যমে অন্যদের পক্ষেও বোঝা সহজ। মোটকথা, এই 
হিদায়েতগ্রস্থে কোন ভ্রুটি নেই। কারও মধ্যে কবুল করার যোগ্যতা না থাকলে তার 
কি প্রতিকার!) 


" আনুহঞ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
AL OA GH A. 


3৫ n Ee CE জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। 


দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোন কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার 
মুখমগ্ডলকে বাচানোর জন্য হাত ও পা-কে ঢালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু জাহান্নামীরা 
হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আযাব সরাসরি তাদের 
মুখমণ্ডলে পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাতে পারবে। 
কেননা তাকে হাত-পা বাধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (নাউযুবিল্লাহ) 


তফসীরবিদ "আতা ইবনে যায়েদ বলেন, জাহান্নামীকে জাহান্নামে হাত-পা বেঁধে | 
হিঁচড়ে নিক্ষেপ করা হবে।---( কুরতুবী ) 
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্‌ (২৯). আল্লাহ্‌ এক দুম্টান্ত বর্ণনা করেছেন 8 একটি লোকের উপর পরস্পর- 
বিরোধী অনেক কয়জন মালিক রয়েছে. আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন---তাদের 
উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে 
না। (৩০) নিশ্চয় তোমারও মুত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (৩১) অতপর 
কিয়ামতের (দন তোমরা সবাই তোমাদের পলনকর্তার সামনে কথা কাটাকাটি করবে। 
(৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার 
পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হবে? কাফিরদের 
বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি? (৩৩) যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য 
মেনে নিয়েছে ঃ তারাই তো আল্লাহ্ভীরু । (৩৪) তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে তাই 
রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার, (৩৫) যাতে আল্লাহ তাদের মন্দ 
কমসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা (তওহীদপন্থী ও মুশরিক সম্পর্কে) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন; 
এক € গোলাম) ব্যক্তিতে কয়েকজন অংশীদার, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভারাপন্ন, আরেক 
ব্যক্তি পুরোপুরি একজনেরই (গোলাম )_তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান£ € বলা- 
বাহুল্য, উভয়ে সমান নয়; প্রথম ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত । সে বুঝে উঠতে পারে না যে, 
কোন্‌ প্রভুর আদেশ মানবে এবং কোন্‌ প্রভুর আদেশ মানবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
আরামে রয়েছে। তার সম্পর্ক এক প্রভুর সাথেই। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তি মুশরিক। 
সে সর্বদা দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। কখনও আল্লাহ্‌র দিকে এবং কখনও মৃতি- 
বিগ্রহের দিকে ছুটাছুটি করে। মুতিদের মধ্যেও এককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে-না, কখনও 
এক মূতির আবার কখনও অন্য মৃতির পুজা করে। কাফিররাও উপরোক্ত প্রশ্নের 
উত্তর এছাড়া দিতে পারবে নাযে, অনেক প্রভুর যৌথ গোলামের শুধু বিপদই বিপদ। 
তাই তাদের জন্য দলীল পুর্ণ হয়ে গেছে। দলীলের এই পূর্ণতার কারণে বলা হয়েছে 
‘আলহামদু লিল্লাহ্‌’ সত্য প্ৰমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু এর পরও তারা কবূল করে না। 

৬৯. | 


৫৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কেননা, তাদের অধিকাংশই বোঝে না (এবং বোঝার ইচ্ছাও করে না। অতপর কিয়া- 
মতের সর্বশেষ ফয়সালার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ফয়সালা থেকে কেউ গা বাচাতে 
পারবে না। মৃত্যু হলো পরকালে পৌঁছার ভূমিকা ও পথ। তাই আগে মৃত্যুর প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে, হে পয়গম্ধর, যদি তারা দুনিয়াতে কোন ফয়সালা না মানে, তবে আপনি 
চিন্তিত হবেন না। দুনিয়া থেকে) আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ 
করবে । অতপর কিয়ামতের দিন তোমরা (উভয় পক্ষ) তোমাদের পালনকর্তার সামনে 
(নিজ নিজ) মোকদ্দমা পেশ করবে । (তখন কার্যত ফয়সালা হয়ে যাবে। পরবতী 
51 রি আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে । ফয়সালা হবে এই যে, মৃতি উপাসকরা 
জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে এবং সত্যপন্থীরা মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে। বলা 
বাহুলা,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকেও শরীক 
করে) এবং সত্য (অর্থাৎ কোরআন) তার কাছে (রসূলের মাধ্যমে) আসার পরও 
তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালিম ( ও অসতোর পূজারী) আর কে 
হবেঃ (সে যে জালিম এবং আযাবের যোগ্য, তা বলাই বাহুল্য। বন্তত বড় আযাব 
হচ্ছে জাহান্নামের আযাব। অতএব) এহেন কাফিরদের আবাসস্থল (কিয়ামতের দিন) 
জাহান্নামে নয় কিঃ (পক্ষান্তরে) যারা সত্য নিয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অথবা রসুলের 
পক্ষ থেকে মানুষের কাছে) আগমন করেছে এবং (নিজেরাও ) সত্যকে সত্য হিসাবে মেনে 
নিয়েছে, (অর্থাৎ যারা সত্যবাদী এবং সত্যায়নকারী যেমন প্রথমোক্তরা মিথ্যাবাদী এবং 
মিথ্যা সাব্যস্তকারী ছিল) তারাই আল্লাহ্ভারু। তোদের ফয়সালা এই যে,) তাদের জন্য 
তাদের পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার, 
(এজন্য), যাতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের মন্দকর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম 
কর্মের বিনিময়ে তাদেরকে সওয়াব দান করেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

চি ক ০ Bud পে Sur 

৩ 5৮৮০ 7৪1 5 ৬৬০ শি ডে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে ৮ এবং 

ডি কা 

যে অতীত কালে মরে গেছে, তাকে ১৮ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রঙ্গুলে করীম 
(সো)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শন্তু.মন্তর 
সবাই মৃত্যুবরণ করবে । এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকাল চিন্তায় মনোযোগী 
করা এবং পরকালের কাজে আত্নিয়োগে উৎসাহিত করা । প্রসঙ্গত একথাও বলে 
দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সুন্টির সেরা এবং পয়গম্বরকুলের মধ্যমণি হওয়া সত্বেও রসূলুল্লাহ (সা) 
মৃত্যুর আওতাবহিভূত নন, যাতে তার ইন্তিকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ 


সৃষ্টি না হয়।---( কুরতুবী ) 


সূরা যুমার | ৫৪৭ 


AL ASG 52 
হাশরের আদালতে মযলুমের হক কিরূগে আদায় করা হবে? [8 191৮ 
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© Jn ps2 y ১৯০ ৪০ ll হযরত ইবনে জাক (রো) বলেন, এখানে (51 


শব্দের মধ্যে মুমিন, কাফির, মুসলমান, জালিম ও মযলুম সবাই অন্তভুক্ত। তারা সবাই 
নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ্‌ তা'আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
জালিমকে .মযনুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বণিত হযরত আবু হুরায়রার 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা)-র ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও যিম্মায় কারও 
কোন হক থাকলে তার উচিত দ্রুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে 
যাওয়া। কেননা, পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা 
যাবে। সেখানে জালিম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ 
থেকে নিয়ে মযলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোন সৎকর্ম না থাকলে 
মযলুমের গোনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। 


সহীহ্‌ মুসলিমে আবু হুরায়রা রো) থেকে বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সো) এক 
দিন সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তাঁরা আরয কর- 
লেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থ-কড়ি 
এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্যি- 
কার নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা ও হজ্জ-যাকাত 
ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে 
অপবাদ রটনা করেছিল, কারও অর্থ-কড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে 
হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল-_এসব মযলুম সবাই আল্লাহ্‌র 
সামনে তাদের যুলুমের প্রতিকার দাবি করবে ।---ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে 
বন্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মযলুমের হক 
অবশিল্ট থাকে তবে মযলুমের গোনাহ্‌ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করা হবে। অতএব এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কিয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। 
সেই প্রকৃত নিঃস্্। 


তিবরানীতে বণিত আবূ আইয়্যব আনসারীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার আদালতে সবপ্রথম স্বামী ও স্ত্রীর মোকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে 
জিহবা কথা বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার স্বামীর প্রতি 
কিকি দোষ আরোপ করত। এমনিভাবে স্বামীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে সে কিভাবে 
তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাত। অতপর প্রত্যেকের সামনে তার . চাকর-চাকরানী 
উপস্থিত হবে এবং তাদের অভিযোগের ফয়সালা করা হবে। এরপর বাজারের যে সব 
লোকের সাথে তার কাজ-কারবার ও লেনদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারও 
প্রতি জুনুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে। 


৫৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেওয়া হবে কিন্তু ঈমান দেওয়া হবে না ঃ 
তফনীরে মযহারীতে লিখিত আছে, মযলুমের হকের বিনিময়ে জালিমের আমল দেওয়ার 
অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেওয়া হবে। কেননা, সব জুলুমই কর্মগত 
গোনাহ্‌-_-কুফর নয়। কর্মগত গোনাহ্সম্হের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান 
একটি অসীম আমল, এর পুরগ্বণরও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জান্নাতে বসবাস করা; 
যদিও তা গোনাহ্র শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে 
হয়। এর সারমর্ম এই যে, জালিমের ঈমান ব্যতীত সব স্কর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে 
যাবে কেবল ঈমান বাকী থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, 
বরং মযলুমদের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে 
গেনাহের শান্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল 
সেখানে থাকবে । মযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন। 
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(৩৬) আল্লাহ্‌ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট. নন? অথচ তারা আপনাকে 
আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ্‌ যাকে গোমরাহ করেন, 
তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৭) আর আল্লাহ্‌ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে 
পথন্রম্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ্‌ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৮) 
যদি আপনি তাদেরকে জিজ্তেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা 
অবশ্যই বলবে---আল্লাহ্‌। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্‌ আমার অনিষ্ট 

করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কিসে অনিষ্ট 
দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে 
ব্লহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ্‌ই হথেষ্ট। নির্ভরকারীরা 
তাঁরই উপর নির্ভর করে। (৩৯) বলুন, হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের জায়গায় 
কাজ কর, আমিও কাজ করছি। সত্বরই জানতে পারবে (৪০) কার কাছে অবমাননা- 
কর আহ।ব এবং চিরস্থাক্ী শাস্তি নেমে আসে। (৪১) আমি আপনার প্রতি সত্য 
ধর্মদহ কিতাব নাহিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতপর যে সৎপথে আসে, সে 
নিজের কল্যাণের জন্যই আনে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য 
_ পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্য দায়ী নন। 


তফদসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা কি তার বান্দার [ অর্থাৎ বিশেষভাবে মোহাম্মদ (সা)-এর 
হিফাষতের ] জন্য যথেষ্ট নন? ( অর্থাৎ তিনি তো সবার হিফাযতের জন্যই যথেষ্ট । 
এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় বান্দার হিফাষতের জন্য যথেষ্ট হবেন না কেন?) বস্তুত তারা 
( এমন নির্বোধ যে, খোদায়ী হিফাযতের ব্যাপারে অক্ত সেজে) আপনাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
মিথ্যা উপাস্যদের ভয় দেখায়। € অথচ তারা নিম্পাণ ও অক্ষম। সক্ষম হলেও 
আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় অক্ষমই হত। আসল ব্যাপার এই যে,) আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন, তার কোনও পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ্‌ যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে 
পথন্তরষ্টকারী কেউ নেই। € অতপর আল্লাহ্র কুদরত বর্ণনা করে তাদের নিবৃদ্ধিতা 
প্রকাশ করা হয়েছে যে,) আল্লাহ কি € তাদের মতে) পরাক্রমশালী € ও) প্রতিশোধ 
গ্রহণকারী নন? € কাজেই আপনাকে ভয় দেখানো নিবুদ্ধিতা নয় তো কিঃ আশ্চর্ষের 
বিষয় যে, আল্লাহ্‌র কুদরত তারাও স্বীকার করে। সেমতে) আপনি যদি তাদেরকে 
জিক্তেস করেন যে; আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌! 
( তাই) আপনি ( তাদেরকে) বলুন, ( তোমরা যখন আল্লাহ্‌কে একক স্রষ্টা স্বীকার 
কর, তখন) তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ, আমাকে কোন কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা 
করেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তারা কি সে কষ্ট দূর করতে 
পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন, তবে তারা কিসে 
রহমত রোধ করতে পারবে? ( এতে আল্লাহ্র কুদরত প্রমাণিত হয়ে গেল।) আপনি 
বলুন, ( এতে প্রমাণিত হল যে,) আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেস্ট। নির্ভরকারীরা তারই 
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উপর নির্ভর করে। ( তাই আমিও তাঁরই উপর নির্ভর ও ভরসা করি এবং তোমাদের 
বিরোধিত। ও শন্দুতার আদৌ পরওয়া করি না। যেহেতু তারা এসব কথা শুনেও 
তাদের ভ্রান্ত ধারণায় অটল, তাই আপনাকে সর্বশেষ জওয়াব এই শেখানো হচ্ছে যে,) 
আপনি বলুন, ( যদি এতেও তোমরা না মান, তবে তোমরাই জান,) তোমরা তোমা- 
দের অবস্থায় কাজ করে যাও, আমিও (নিজের মতে) কাজ করছি। € অর্থাৎ তোমরা 
যখন মিথ্যা পথ ত্যাগ করছ না, তখন আমি সত্য পথ ত্যাগ করব কেন? সত্বরই, 
তোমরা জানতে পারবে সে ব্যক্তি কে, যার কাছে (দুনিয়াতে) অবমাননাকর আযাব 
আসে এবং € মৃত্যুর পর) চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসবে। [ সেমতে দুনিয়াতে বদর 
যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে তারা শাস্তি পেয়েছে। এরপর পরকালে আসবে চিরস্থায়ী 
আযাব। এপর্যন্ত রসূলুল্লাহ সো)-কে শন্তরদের ভীতি প্রদর্শন থেকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে 
অতপর কাফির ও সাধারণ মানুষের প্রতি মহত্ববোধের কারণে তাদের কুফর ও 
অস্বীকার দেখে তিনি যে ব্যথা অনুভব করতেন, সেদিকে লক্ষ্য করে সান্তনা দেওয়। 
হচ্ছেঃ] আমি আপনার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব ( মানুষের কল্যাণের) জন্য 
নাযিল করেছি। (আপনার কর্তব্য শুধু একে পোছানো। এরপর) যে ব্যক্তি সৎপথে 
আসবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসবে, আর যে পথভ্রষ্ট হবে, সে নিজেরই 
অনিস্টের জন্য পথন্্রষ্ট হবে। আপনি তাদের উপর ( এমন) তত্বাবধায়ক নন (যে, 
তাদের পথস্রল্টতার কৈফিয়ত আপনার কাছে তলব করা হবে। সুতরাং আপনি তাদের 
পথভ্রচ্টতা দেখে চিন্তিত হবেন কেন?) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


CA পাশ & পালা 


৮০৫৪ ০০ ঠা -__-কাফিররা একবার রসূলুললাহ্‌ সো) ও সাহাবায়ে 


কিরামকে একথা বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি 
বে-আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে 
নাঃ তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ 
হয় এবং জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লাহ কি তার বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? 


সেজন্যই কোন কোন তফসীর্বিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছেন বিশেষ বান্দা 
অর্থাৎ রস্লুলাহ্‌ সো)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। 


অন্য তফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যেকোন বান্দা বোঝানো হয়েছে । এ আয়াতের 
‘foe 


অপর এক কিরআত ১ (৮ বণিত আছে? এ কিরাআত দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থক। 


রর 


বিষয়বস্তু সর্বাবস্থায় ব্যাপক অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তার প্রত্যেক বান্দার জন্যই যথেজ্ট। 


A ঢে শর পা কটি ও পাটি লা 
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A 


সূরা যুমার ৫৫১ 


আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোপানলের ভয় দেখায়। এ আয়াত পাঠ করে 
পাঠকবর্গ সাধারণত মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রসূলুল্লাহ (সাো)-র প্রতি 
_ কাফিরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা 
করে নাযে, এতে আমাদের জন্য কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপার এই 
যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক হারাম অথবা পাপ- 
কাজ না করলে তোমার উর্ধতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণী তোমার প্রতি রাগান্বিত 
হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্ণনকারী ব্যক্তিও এ আয়াতের 
অন্তর্ভূক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরূপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন 
রয়েছে। অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধানাবলী অমান্য করবে, না অফিসার 
বর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরূপ টানা-পড়েনের সম্মৃখীন হতে হয়। আলোচ্য 
আয়াত তাদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কি তোমাদের হিফাযতের 
জন্য যথেষ্ট নন? তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্য গোনাহ্‌ না করার সংকল্প করলে 
এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না 
করলে আল্লাহ্র সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশির চেয়ে বেশি চাকরি নষ্ট 
হয়ে গেলেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই 
এ ধরনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চেস্ট।য় থাকা মুসলমানের কর্তব্য । কোন উপযুক্ত 
জায়গা পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের চাকুরী ত্যাগ করা উচিত । 
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(৪২) আল্লাহ্‌ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার ম্বত্যুর সময়, আর যে মরে না, 
তার নিদ্রাকালে। অতপর যার ম্বত্যু অবধারিত করেন, তর প্রাণ ছাড়েন না এবং 
অন্যদের ছেড়ে দেন এক নিদিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য 


৫৫২  .  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪৩) তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? 
বলুন তাদের কোন এখতিয়ার না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও? (88) বলুন, 
সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তীরই সান্্রাজ্য। অতপর 
তারই কাছে তোমর! প্রত্যাবতিত হবে। (8৫) ঘখন খ্বাটিভাবে আল্লাহ্‌র ন।ম উচ্চারণ 
করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, 
আর যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে 
উল্লসিত হয়ে উঠে। 


৭5 ররর এল 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌ তা'আলাই হরণ (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) করেন (সেসব) প্রাণ, (যাদের 
মৃত্যুর সময় এসে গেছে।) তাদের মৃত্যুর সময় পুরোপুরিভাবে জীবনাবসান ঘটিয়ে আর 
যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও হরণ করেন তাদের নিদ্রার সময়। ( এই প্রাণ সম্পূর্ণ 
নি্ক্রিয় করা হয় না, এক প্রকার জীবন বাকী থাকে; কিন্ত উপলব্ধি থাকে না। মৃত্যুতে 
জীবন ও উপলব্ধি উভয়ই. শেষ হয়ে যায়।) অতপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার 
প্রাণ আটকিয়ে রাখেন। অর্থাৎ দেহে ফিরে আসতে দেন না) এবং অন্য প্রাণ (যা 
নিদ্রার কারণে নিম্ক্রিয় ছিল এবং যার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি, তাকে) এক 
নিদিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। (ফলে সে দেহে ফিরে এসে পূর্বের মত কাজকর্ম 
করতে .পারে।) এতে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এ কর্মকাণ্ডে) চিন্তাশীল লোকদের জন্য 
(আল্লাহ্‌র কুদরত ও এককভাবে সমগ্র জগৎ পরিচালনার) নিদর্শনাবলী রয়েছে, 
যেদ্দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হয়।) তারা কি তেওহীদের এমন সুস্পম্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও ) 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে (উপাস্য) স্থির টি যারা (তাদের) সুপারিশ করবে? 
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(মুশরিকরা তাদের প্রতিমা সম্পর্কে বলত $ 4& ১ ১১০ ৬ ৪ ৪৪, = } £2) আপনি বলুন, 


ওর 


যদিও তারা (অর্থাৎ তোমাদের মনগড়া দানার) কিছুই ক্ষমতা রাখে না 
এবং কিছুই বোঝে নাঃ (তবুও কি তোমরা মনে করতে থাকবে যে, তারা তোমাদের 
সুপারিশ করবে? তোমরা কি এতটুকুও জান না যে, সুপারিশ করার জন্য জান ও 
উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য যা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত£ এখানে মুশরিকরা 
বলতে পারত যে, প্রস্তর নিমিত এসব মৃতি আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং এগুলো 
ফেরেশতা অথবা জিনদের প্রতিকৃতি । তারা তো প্রাণশীল এবং ক্ষমতা ও জ্ঞানের 
অধিকারী । তাই এর জওয়াব শেখানো হয়েছে যে,) আপনি (আরও) বলুন, সমস্ত 
সুপারিশ আল্লাহ্‌ তা'আলারই ক্ষমতাধীন (তার অনুমতি ছাড়া কোন ফেরেশতা ৷ 
অথবা মানুষের পক্ষে কারও জন্য সুপারিশ করার সাধ্য নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলার 
“অনুমতির জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে । -এক-_যে সুপারিশ করবে সে আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হবে। 
দুই-_যার জন্য সুপারিশ করবে, তার ক্ষমাযোগ্য হতে হবে। মুশরিকদের প্রতিমা 
যদি জিন ও শয়তানের প্রতিকৃতি হয়, তবে অনুমতি লাভের উভয় শর্তই অনুপস্থিত। 


সুরা যুমার ৫৫৩ 


সৃপারিশকারী জিবন ও শশ্নতান আল্লাহ্র প্রিয়জন নয় এবং মুশরিকরাও ক্ষমাযোগ্য 
নয়। পক্ষান্তরে যদি তাদের মৃতি ফেরেশত! অথবা পয়গম্বরগণের প্রতিকৃতি হয়, তবে 
প্রথম শর্ত উপস্থিত থাকলেও দ্বিতীয় শর্ত অনুপস্থিত। কারণ, মুশরিকদের মধ্যে ক্ষমা 
. পাওয়ার যোগ্যতা নেই। অতপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র শান এই যে,) আসমান ও 
যমীনের রাজত্ব তাঁরই; অতপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবতিত হবে। (তাই 
সবকিছু ছেড়ে তাঁকেই ভয় কর, তাঁরই ইবাদত কর। কাফির ও মুশরিকদের অবস্থা 
এই যে,) যখন এককভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্র আলোচনা করা হয়, ( বলা হয় যে, তিনি 

এককভাবে সমগ্র বিশ্বের ভালমন্দের সর্বময় মালিক) তখন যারা পরকালে বিশ্বাস 
করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের 
আলোচনা করা হয় (এককভাবে অথবা আল্লাহ্র আলোচনার সাথে সংযুক্ত করে) তখন 
তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়।তে আল্লাহ্‌ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্ব- 
ক্ষণই আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়স্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে 
নিতে পারেন। আল্লাহ্‌, তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব 
করে। মিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ্‌ তা'আলার এক প্রকার করায়ত্তে চলে যায় 
এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে গায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা 
সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না। 


তফসীরে মযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া 
হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভ্যন্ত- 
রীথভাবে যোগাযোগ থাকে । এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা 
ও ইচ্ছাতিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে 
দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকী থাকে । ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত 
থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে “আলমে মিছাল’ অধ্যয়নের দিকে 
নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ 
আরাম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন 
দেহের জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়। 


AA এস, 


৫৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন।। সগ্তম খণ্ড 


আলোচ্য আয়াতে ৮৪৯ 5 শব্দটি উপরোক্ত উভয় এ. শর প্রাণ হরণের অর্থকেই 
অন্তভূক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরোক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী রো)-এর 
এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, “নিদ্রার সঙ্গক্ন মানুষের প্রাণ ভার দেহ 
থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের. একি রেশ দেছে বাকী থাকে । ফলে মানুষ জীবিত 
থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ধ আলমে মিছাজের দিকে প্রাণের 
নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে 
ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা 
সত স্বপ্ন থাকে না।” তিনি আরও বলেন, পনিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়; 
কিন্ত জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে ।” 





[7৩9 Abs SII fal 
৯68 34) 98555844516 9৮৮০৫ 


ভি জগ ভন 





৬৪ 0124০ 3053654১৫4৫ AAT EEA Sd 

৩ ৫৬/০%। 1590৯১01576 4105984 রা রি 
Pad 

6৮522003812 28856502416 SEY 


FZ 


LL SEO 2 ৫ 


৬৬ 4:$05৫ 2] ৩৬৩৬৪ ৫2৫4 2 রে 

a Al ca 2 he a0 
রে 1120৯775228 28 

|? পেত রণ ৮ 3 22 2 5 BY 

রি ০১৪20 IL Sl Sl nea IEF 


রি 
5 252৫5 8121442 
ee 


শা শট 

(8৬) বলুন, হে আল্লাহ্‌, আসমান ও যমীনের শ্রচ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, 
আপনিই জ।পনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ 
করত। (৪৭) যদি গোনাহ্পারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে 
সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কিয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিষ্কৃতি 
পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। জগ্চচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ 











সুরা খুমার ৫৫৫ 


থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। (৪৮) আর দেখবে, তাদের দুষ্ধর্ম- 
সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্-বিদ্রপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। (8৯) 
মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন দে আমাকে ডাকতে শুরু করে. এরপর 
আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে এটা তো 
আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বোঝে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই বলত অতপর তাদের 
ক্লুতকর্ম তাদের কোন উপকারে আমেনি। (৫১) তাদের দুক্ধার্ম তাদেরকে বিপদে 
ফেলেছে. এদের মধ্যেও যারা পাপী, তাদেরকেও অতিসত্বর তাদের দৃক্র্ম বিপদে 
৷ ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। (৫২) তারা কি জানেনি যে, 
আল্লাহ্‌ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত দেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী 
সম্পদায্মের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। 





তফলীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি তোদের শহ্্ুতায় চিন্তিত হবেন না এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ায়) বলুন 
হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের শ্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই (কিয়ামতের 
দিন) আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত । 
(অর্থাৎ আপনি তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে সমর্পণ করুন। তিনি নিজে 
কার্যত ফয়সালা করে দেবেন। এই ফয়সালার সময় ও অবস্থা এই হবে যে,) যদি 
যুলুম (অর্থাৎ শিরক ও কুফর)-কারীদের কাছে পুথিবীর যাবতীয় বন্ত-সামগ্রী থাকে 
এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা তা কিয়ামতের 


দিন শোচনীয় আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য (নিদ্বিধায়) দিয়ে দেবে, (যদিও 
AIA পা 5 পা 
তা কবূল করা হবে না, যেমন সুরা মায়েদায় আছে-_(৪ ০৯৮ ১০ ১ আল্লাহ্‌র 


পক্ষ থেকে তারা এমন ব্যাপারের সম্মুখীন হবে, যা তারা কল্পনাও করত না। 
(কেননা, প্রথমত তারা পরকাল অস্বীকার করত, এরপরও দাবি করত যে, সেখানেও 
তারা সম্মান ও প্রতিপতি লাভ করবে। তখন) তারা দেখতে পাবে তাদের যাবতীয়. 
দুক্ষর্ম এবং যে শোস্তির) বিষয়ে তারা ঠাট্া-বিদ্রপ করত, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন 
করে নেবে! (মুশরিক তো মিথ্যা উপাস্যদের আলোচনায় সন্তুষ্ট এবং কেবল আল্লাহ্‌র 
আলোচনায় অসন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু) যখন (মুশরিক) লোককে কোন দুঃখকস্ট স্পর্শ 
করে, তখন (যাদের আলোচনায় সন্তুষ্ট থাকত, তাদের সবাইকে ছেড়ে) আমাকেই 
ডাকতে শুরু করে। অতপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে কোন নিয়ামত 
দান করি, তখন ( সে তওহীদে কায়েম থাকে না, যার সত্যতা তার নিজের স্বীকা- 
রোক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছিল। সেমতে সে এই নিয়ামতকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত 
বলে না, বরং) বলে, এটা তো আমি আমার) পূর্ব জানামতেই প্রাপ্ত হয়েছি। 
( এভাবে সে পূর্বের ন্যায় শিরকে ফিরে যায় এবং মিথ্যা উপাস্যদের পুজায় লেগে 


৫৫৬  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যায়।- অতপর আল্লাহ্‌ তার উক্তি খণ্ডন করে বলেন যে, এটা তার নিজের তদ্বিরের 
ফলশ্ুতি নয়,) বরং এটা (অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামত) একটা 
পরীক্ষা। (আল্লাহ্‌ দেখতে চান যে, নিয়ামত পেয়ে মানুষ তাকে ভুলে গিয়ে কুফরীতে 
লিপ্ত হয়ে পড়ে, নাকি তাকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।) কিন্তু অধিকাংশ 
মানুষই তা বোঝে না। € তাই একে নিজের তদ্বিরের ফলশ্র্তি বলে এবং শিরকে 
লিপ্ত হয়।) তাদের (কোন কোন) পূর্ববর্তীরাও একথা বলত ( যেমন, কারূন 
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আল্লাহ্‌র নিয়ামত বলত না। উপাজিত ও ইচ্ছাধীন নয়, এমন নিয়ামতকে তারা 
ঘটনাচক্রের দিকে এবং .উপাজিত ও ইচ্ছাধীন নিয়ামতকে কৌশল ও জ্ঞানগরিমার 
সাথে সম্পৃক্ত করত।) অতপর তাদের কর্মতৎপরতা তাদের কোনই কাজে আসেনি 
( এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি)। তাদের দুc্ষর্ম তাদেরকে বিপদেই ফেলেছে 
€এবং তারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান যুগের লোকেরাও যেন মনে না করে যে, 
যা হওয়ার ছিল পূর্ববতাঁদের সাথেই হয়ে গেছে, বরং) তাদের মধ্যেও যারা যালিম, 
তাদেরকেও অতিসত্বর তাদের দুক্র্ম বিপদে ফেলবে। তারা € আল্লাহ্‌ তা'আলাকে) 
প্রতিহত করতে পারবে না। (সেমতে বদর যুদ্ধে তাদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। যারা 
আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে নিজেদের তদ্বিরের ফলশ্চতি মনে করে, অতপর তাদের সম্পর্কে 
বলা হয়েছেঃ তারা কি (অবস্থাদি দেখে) জানেনি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই যার জন্য 
ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই (যোর জন্য ইচ্ছা) তা হাস করেন। এতে 
(চিন্তা করলে) বিশ্বাসী লোকদের জন্য € এ বিষয়ের) নিদর্শনাবলী রয়েছে (যে, 
তিনিই রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং হ্রাস করেন-_-তদ্বির সত্যিকার কর্তা নয়। সুতরাং 
এসব নিদর্শন নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করবে, সে তদ্বিরকে সবকিছু মনে করবে না, 
তওহীদে বিশ্বাসী হবে এবং সুখে ও দুঃখে তার কথা ও কাজ পরস্পরবিরোধী 
হবে না।) 
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(৫৩) বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা 
আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সমস্ত গোনাহ্‌ মাফ করেন। 
তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (৫৪) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং 
তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূবে। এরপর তোমরা দাহায্যপ্রাপ্ত 
হবে নাঃ ৫৫৫) তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর তোমাদের কাছে 
অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পর্বে, (৫৬) হাতে কেউ না বলে, হায়, হায়, 
আল্লাহ, সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রপকারীদের 
অন্তডূক্ত ছিলাম। (৫৭) অথবা না বলে, আল্লাহ্‌ যদি আমাকে পথগ্রদর্শন করতেন, 
তবে অবশ্যই আমি পরহেঘগারদের একজন হতাম। (৫৮) অথবা আযাব প্রত্যক্ষ 
করার সময় না বলে, ঘদি কোনরূপে একবার ফিরে ঘেতে পারি, তবে আমি সৎকর্ম- 
পরায়ণ হয়ে যাব। (৫৯) হ্যা, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; অতপর তুমি 
তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফিরদের অন্তভূস্ত হয়ে গিয়েছিলে। 
(৬০) যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন অংপনি তাদের মুখ 
কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? (৬১) আর যারা শিরক 
থেকে বেঁচে থাকত, আল।হ্‌ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট : 
স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। 





সূরা যুমার ্‌ ৫৫৯ 

তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আপনি প্রেশ্নকারীদের জওয়াবে আমার একথা) বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ, 
যারা (কুফর ও শিরক করে) নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত 
থেকে নিরাশ হয়ো না (এবং এরূপ মনে করো না যে, ঈমান আনার পর অতীত 
কুফর ও শিরকের হিসাব নেওয়া হবে। এমন নয়, বরং) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
(ইসলামের বরকতে) সমস্ত (অতীত) গোনাহ (কুফর ও শিরক হলেও) মাফ করে 
দেবেন। বাস্তবিক তিনি ক্ষ মাশীল, পরম দয়াল। (ক্ষমার এ শর্ত কুফর থেকে তওবা 
করা ও ইসলাম গ্রহণ করা। তাই) তোমরা ( তওবা করার জন্য) তোমাদের পালন- 
কর্তার অভিমৃখী হও এবং (ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে) তাঁর আজ্ঞাবহ হও (ইসলাম 
গ্রহণ না করা অবস্থায়) তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। তখন (কারও পক্ষ থেকে) ৃ 
তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। € অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে কুফর ও শিরক সবই মাফ 
হয়ে যাবে এবং ইসলাম গ্রহণ না করলে কুফর ও শিরকের কারণে আযাব আসবে, যা 
প্রতিহত করা যাবে না। অতএব তোমাদের উচিত যে,) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
আগত উত্তম বিধানাবলী মেনে চল, তোমাদের কাছে অতরিতে ও অক্তাতসারে পর- 
কালের আযাব আসার পূর্বে। (‘অতকিতে’ বলার এক কারণ এই যে, প্রথম ফুঁকের 
পর সব প্রাণ অজ্ঞান হয়ে যাবে, অতপর দ্বিতীয় ফুঁকের পর হঠাৎ আযাব অনুভূত 
হতে থাকবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পূর্বে আযাবের স্বরূপ সম্পফিত 
কোন ধারণাই থাকবে না। কাজেই ধারণার বিপরীতে আযাব আসাকেই "অতকিতে" 
বলে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোক্ত আদেশ দেওয়ার কারণ) যাতে কোল কিয়ামতে ) 
কেউ (একথা) না বলে যে, হায়, আমি আল্লাহ্‌ সকাশে আমার কর্তব্যে অবহেলা 
করেছি। আমি তো ঠাট্টা-বিদ্র.পকারীদেরই অন্তভুস্ত ছিলাম অথবা (এমন) না বলে 
যে, আল্লাহ্‌ যদি (দুনিয়াতে) আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও পরহেযগারদের 
একজন হতাম। (কিন্তু আমি পথপ্রদর্শন থেকেই বঞ্চিত ছিলাম, তাই এ ভ্রটি ও 
অবহেল। হয়েছে। অতএব আমি ক্ষমার যোগ্য ।) অথবা কেউ আযাব প্রত্যক্ষ করে 
(যেন) না বলে যে, যদি কোনরূপে একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি, তবে আমি 
সৎকর্মপরায়ণদের অন্তভূত্ত হয়ে যাব। (দ্বিতীয় উক্তির জওয়াবে বলা হয়েছেঃ) হ্যা, 
তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ পৌছেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে, 
(এবং সে মিথ্যা বলা কোন সন্দেহবশত- ছিল নাঃ বরং) তুমি অহংকার করেছিলে 
এবং (পরেও ঠিক হওনি; বরং) কাফিরদের অন্তর্ভু ক্র হয়ে গিয়েছিলে। (কাজেই এখন 
একথা বলা ঠিক নয় যে, তোমাকে পথপ্রদর্শন করা হয়নি। অতপর কাফির এবং 
কুফর থেকে তওবাকারী উভয়ের শাস্তি ও প্রতিদান সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে ।) 
আপনি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কাল দেখবেন যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ 
করে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যা করতে বলেননি, যেমন কুফর ও শিরক-_-তা আল্লাহ্‌ করতে 
বলেছেন বলে এবং আল্লাহ্‌ যা করতে বলেছেন, যেমন, কোরআনের আদেশ-নিষেধ, 
ত! আল্লাহ্‌ করতে বলেননি বলে।) এসব অহংকারীর আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? 


৫৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আর যারা (কুফর ও শিরক থেকে) বেঁচে থাকত, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে সাফল্যের 
সাথে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। তাদেরকে €সামান্য অনিম্টও ) স্পর্শ করবে না 
এবং তারা চিস্তিতও হবে না। €কেননা জান্নাতে চিন্তা নেই৷) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


AIDA তান ডে AS 


195) এই ১) ৩5৩৮১ ১ ১- হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন, কিছু 


লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল । আরও কিছু লোক 
ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রসূলুল্লাহ (সো)-র 
কাছে আরয করল £ আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্ত 
চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ্‌ করে ফেলেছি। আমরা যদি 
ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবৃল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই 
আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।---(কুরতুবী ) 

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রতোক বড় গোনাহ্‌ 
এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা 
দ্বারা সবরকম গোনাহই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কারও 
নিরাশ হওয়া উচিত নয়। 


হযরত আবদল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা) বলেন, এই আয়াতটি গোনাহ্গারদের জন্য 
কোরআনের সর্বাধিক আশাব্যঞজ্ক আয়াত। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ 
| A AS Hr 90০ পপ ATAIT “BT GS 
৫৪০৬ ০০০ 2 ১) ৮533 1-_আয়াতই হল সর্বাধিক 
আশার আযম্মাত। 
্‌ ABTA “AS পা পান্তা AS ডি Pd 
পি 001৮ ৩৯ টিক 137 এখানে উিন্তম অবতীৰ্ণ বিষয়’ বলে 
কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কোরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম 
বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তওরাত, ইজীল, যবুর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ 
হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পর্ণতম কিতাব হচ্ছে কোরআন ।---(কুরতুবী ) 
ASA | পঞপা ডি ঠেকপা ASI Ar 
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আয়াতে সে বিষয়বন্তরই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আয্মাতে বণিত 
হয়েছে। তা এইযে, কোন রূহত্তম অপরাধী, কাফির, পাপাচারীরও আল্লাহ্‌র রহমত 
থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা করলে আল্লাহ্‌ তার সমস্ত অতীত গোনাহ... 
মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হল মৃত্যুর 


সূরা যুমার ৫৬১ 


 পূর্বে। মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে 
কোন উপকার হবে না। 


কোন কোন কাফির ও পাপাচারী কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। 
কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম ! 
কেউ সেখানেও তকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে । সে বলবে, 
যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে পৎপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুস্তাকীদের অন্তভূ-্ত 
থাকতাম। কিন্ত আল্লাহ্‌ পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে 
যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোস্ত মুসলমান হয়ে যাব 
এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও 
বাসনা কোন কাজেই আসবে না। 


উপরোক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই 
দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত 
করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ 
করা হয়েছে, এটা আযাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহ্যত জানা যায় যে, 
পূর্বো্ত দু'টি বাসনা আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কিয়ামতের দিন চা তারা 
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be A 
41 ৮44 এরপর ওযর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ্‌ হিদায়েত করলে আমরাও 


এসে 


অনুগত মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আযাব প্রত্যক্ষ 
করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হত! আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র মাগফিরাত ও রহমত খুব 
বিস্তৃত; কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই 
বলে দিচ্ছি--মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক বাসনা 
প্রকাশ না কর। 
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bs ১৪ 4৩৬ লা US sls 35 ১%3- আল্লাহ্‌ তা'আলা হিদায়েত করলে 


আমরা পরহিযগার হয়ে যেতাম----এখানে কাফিরদের এ উক্তির জওয়াব দেওয়া 
হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ পুরোপুরিই হিদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব 
ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হিদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্যে বাধ্য: 
করেন নি, বরং সত্য ও মিথ্যা যেকোন পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন! 
এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। 
সেস্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, তজ্জন্য সে নিজেই দায়ী। 
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৫৪৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ।॥ সপ্তম খণ্ড 
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(৬২) আল্লাহ্‌ সবকিছুর সম্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
(৬৩) আসমান ও যমীনের চাবি তারই নিকট। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার 
করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) বলুন, হে মর্থরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ? (৬৫) আপনার প্রীত এবং আপনার পূর্ববতাঁদের 
প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল 
হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আল্লাহরই ইবাদত করুন 
এবং ক্ুতজক্তদের অন্তভূক্ত থাকুন। (৬৭) তারা আল্লাহকে হথার্থরূপে বুঝেনি। 
কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভীজ 
করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিভ্র। আর এরা যাকে শরীক করে, 
তাথেকে তিনি অনেক উধ্বরে। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ্ 
আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। আকাশ ও পৃথিবীর 
চাবি তারই আম্মস্তে। (অর্থাৎ এগুলোর শ্রষ্টাও তিনি এবং রক্ষকও তিনি। 4S 5 


পর্ণ তা শা 


শব্দের ভাবার্থ তাই। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণও তীরই কাজ। এটা ৩5 ৬] ১ ৬০০ ৪) 


এর ভাবার্থ। কেননা যার হাতে ভাগ্ারের চাবি থাকে, স্বভাবত সেই তার বির 
মালিক হয়ে থাকে। সমস্ত সৃষ্ট জগতের অষ্টাও যখন তিনিই, তখন ইবাদতও শুধু 
তারই হওয়া উচিত এবং শাস্তি ও প্রতিদানের মালিকও তাঁরই হওয়া উচিত। এটাই 
তওহীদের সারমর্ম। আল্লাহ্‌র এসব ক্ষমতা মুশরিকরাও স্বীকার করত। সুতরাং 
তাদের কর্তব্য ছিল তওহীদকে মেনে নেওয়া । তাই বলা হয়েছে ঃ) যারা (এরপরও ) 
আল্লাহ্‌র (তওহীদ, প্রতিদান ও শাস্তির বিষয়বস্তু সম্বলিত) আয়াতসমূহ মানে না, 


সুরা যুমার ৫৬৩ 


ক্রি 


তারা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (তারা নিজেরা তো কুফর ও শিরকে জড়িত ছিলই, এখন 
তাদের সাহস এত বেড়েছে যে, আপনাকেও তাদের ধর্মে নেওয়ার জন্য বলে। অতএব) 
আপনি বলে দিন, হে মূর্ের দল, (তওহীদ সপ্রমাণ ও শিরক বাতিল হওয়ার পরও ) 
তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ কর? (আপনি 
কুফর ও শিরক কিরূপে করতে পারেন, যখন) আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববতীদের 
প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে যে, (প্রত্যেক উম্মতকে বলে দিন,) যদি তুমি আল্লাহ্‌র 
সাথে শরীক স্থির কর, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
(কাজেই কখনও শিরক করো না) বরং আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাঁরই রুতজ্ঞ 
থাক। (অতএব মুশরিকরা যে আপনার কাছে শিরক আশা করে এটা বোকামি 
নয় তো কি? পরিতাপের বিষয়) তারা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও সম্মান বুঝেনি যেমন 
বোঝা উচিত ছিল। সমগ্র পৃথিবী তাঁরই মুঠিতে থাকবে কিয়ামতের দিন এবং সমগ্র 
আকাশ ভাজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। তিনি তাদের শিরক থেকে 
পবিন্র ও উধ্রে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পগ তা তি | ন “৫ রা 

১৪১15 ৬15৩০] ৬৯ ০ ১৬১০ শনটি আত অথবা এ৯৬- 
এর বহুবচন। অথ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে 
আরবীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসীতে চাবিকে ১৯ বলা হয়। আরবী 
রূপান্তর করে প্রথমে একে ৮131 করা হয়েছে। এরপর এর বহুবচন ১%)৩০০ 
ব্যবহাত হয়েছে ।---(রেহল মা'আনী ) চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক 
হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত 
সকল ভাণ্ারের চাবি আল্লাহ্‌র হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন 
ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। 
হাদীস শরীফে | 
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৮৮০৯) এ] 4) 3 এই কলেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। 


চা লা লা Fd 


এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এ কলেমা পাঠ করে, তাকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নিয়ামত দাম করেন। ইবনে জওষী 
এ ধরনের রেওয়ায়েতকে . মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদ 
দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফযীলতে ধর্তব্য হতে পারে।---(রূহল মা‘আনী ) 


৫৬৪ তক্ষসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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কিয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহ্‌র মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাজ করা অবস্থায় 
তার ডান হাতে থাকবে । পূর্ববর্তী আলিমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই' এমনটি হবে। 
কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু «১ ৪৫4০০- এর অন্তভূক্ত, যার স্বরূপ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেস্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ । বিশ্বাস 
করতে হবে যে, আল্লাহ্‌র যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষা 
থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার “মুঠি? ও “ডান হাত” আছে। এগুলো দৈহিক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিভ্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের 
উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের এ আলোকে বুঝতে 


পা ডি কেটি জেতা ক “AS 


চেস্টা করো না। আল্লাহ্‌ এগুলো থেকে পবিভ্র। ০১৩৪ [০৯০ চি ১ 2 ৯০০০০ 


পরবর্তী আলিমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অথ 
করেছেন যে, ‘এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে’ এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো 
হয় যে, বন্তটি পর্ণরূপে আমার করাগ্নত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন । আয়াতে তাই বোঝানো 
হয়েছে। 
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(৬৮) শিংগাক্ম ফু'ক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও হানে যারা আছে সবাই 
বেহুশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করেন। অতপর আবার শিংগায় ফু ক 
দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (৯) পৃথিবী তার 
পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনান্গা স্থাপন করা হবে, পয়্গন্বরগণ ও সাক্ষী- 
গণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে--তাদের প্রতি জুলুম করা 
হবে না। (৭০) প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা যা কিছু 
করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত। (৭১) কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে 
দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌীছবে, তখন তার দরজাসমূহ 
খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি 
তোমাদের মধ্য থেকে পয়গন্ধর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার 
আয়াতসমূহ আরত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা 
বলবে, হ্যা, কিন্তু কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবাপ্িত হয়েছে। (৭২) বলা হবে, 
তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য । কত 
নিরুষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। (৭৩) যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে 
' দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উম্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে 
পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে 
থাক, অতপর সদাসবদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭৪) তারা বলবে, 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, ঘিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে 
এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন । আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব । 
মেহনতকারীদের পুরগ্জার কতই চমৎকার! 9৫) আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, 
তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিভ্রতা ঘোষণা করছে । তাদের সবার 

মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর । 





৫৬৬  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(উল্লিখিত কিয়ামতের দিন) শিংগায় ফঁক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও 
যমীনের সবাই বেহ'শ হয়ে যাবে। € অতপর জীবিতরা মরে যাবে এবং মৃতদের রূহ্‌ 
বেহ'শ হয়ে যাবে ।) কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করবেন (সে বেহ'শ হওয়া ও মরে যাওয়া 
থেকে মুক্ত থাকবে )। অতপর আবার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে---তৎ্ক্ষণাৎ সবাই 
(জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে আত্মার সংযোগ হয়ে কবর থেকে) দণ্ডায়মান হয়ে 
(চতুদিকে ) দেখতে থাকবে | (তত্যাশ্চর্ম ঘটনা ঘটলে স্বভাবত যেরূপ হয়। অতপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হিসাবের জন্য তার উপযুক্ত শান অনুযায়ী বিরাজমান হবেন এবং ) 
যমীন তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, (সবার) আমলনামা (প্রত্যেকের 
সামনে) স্থাপন করা হবে এবং গয়ুগশ্থরগণ ও বসাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হবে 
(সাক্ষীর অর্থ ব্যাপক । এতে পয়গন্থর, ফেরেশতা, উহ্মতে-মোহান্মদী এবং অঙ্গ-প্রতাঙ্গ 
' প্রভৃতি সবই অন্তর্ভূক্ত ।) এবং সবার মাঝে € আমলঅনুযায়ী ) ন্যায়বিচার করা 
হবে; তাদের উপর জুলুম কর। হবে না। (অধাৎ কোন সৎকর্ম গোপন করা হবে 
না এবং কোন পাপকর্ম বাড়িয়ে দেখানো হবে না।) প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ 
প্রতিফল দেওয়া হবে। (সৎকর্ষের প্রতিফল পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য হল প্রতিফল হ্রাস 
না করা এবং পাপকর্ষের প্রতিফল পূণ হওয়ার মানে তাতে বৃদ্ধি না করা ।) তিনি সমস্তের 
কাজকর্ম সম্পকে সম্যক অবগত । (সুতরাং প্রত্যেককে তদনুৃষায়ী প্রতিফল দেওয়া তার 
পক্ষে কঠিন নয়। প্রতিফল এই যে,) যারা কাফির, তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের 
দিকে হাঁকিয়ে € ধাক্কা মেরে মেরে লান্ছনার সাথে) নিয়ে যাওয়া হবে। (কুফরের 
প্রকার ও স্তর বিভিন্ন হওয়ার কারণে দলে দলে ভাগ করে নেওয়া হবে। এক এক 
প্রকার কাফিরদের এক একটি দল হবে।) যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌছাবে, 
তখন দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের রক্ষী ( ফেরেশতা )-গণ 
(তৎ্সনা করে) বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে ( যাতে 
তোমাদের জন্য উপকার লাভ কঠিন না হয়) পয়গন্ধর আসেনি, যারা তোমাদেরকে 
তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাত এবং তোমাদেরকে এ দিনের 
সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করত? কাফিররা বলবে, হ্যা” (পয়গম্বর এসেছিলেন এবং 
সতর্কও করেছিলেন,) কিন্তু আযাবের ওয়াদা কাফিরদের প্রতি পূর্ণ হয়ে গেছে 
( এটা ওষরখাহী নয়; বরং স্বীকারোক্তি যে, সতর্ক করা সত্তেও আমরা কুফর করেছি। 
ফলে আমরা কাফিরদের জন্য প্রতিশ্চৃত শাস্তির সম্মুখীন হয়েছি। বাস্তবিকই আমরা 
অপরাধী । অতপর) বলা হবে, (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলবে---) জাহামামের দরজা 
দিয়ে প্রবেশ কর এবং চিরকাল এখানে থাক। € আল্লাহ্‌র বিধানাবসীর ব্যাপারে ) 
অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট; (এরপর তাদেরকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দরজা 


কি পাপা দত তে পক সপ 


বন্ধ করে দেওয়া হবে। অন্য এক আয়াতে আছে 8৮০০) ৩ (৪৬৭ ) আর যারা 


তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত ( এর প্রথম স্তর ঈমান এবং পরবতাঁতে আরও বহু 


সূরা যুমার ৫৬৭ 


স্তর রয়েছে--) তাদেরকে ( আল্লাহ্‌ ভীতির স্তর অনুযায়ী) দলে দলে জান্নাতের দিকে 
(উৎসাহভরে দ্র,ত) নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের (পূর্ব থেকে) উন্মুক্ত 
দরজার কাছে গিয়ে পৌছাবে (যাতে প্রবেশ বিলম্ব না হয়। সম্মানিত মেহমানদের জন্য 
টি পাজি পাজি পা 
পূর্ব থেকেই দরজা খোলা রাখা হয়-_অন্য আয়াতে আছে----5১1 5 &1 (৪) ৪৭১৬০ ) 
এবং জান্নাতের রক্ষী (ফেরেশতা )-রা তাদেরকে (অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে ) বলবে, 
আস্সালামু আলাইকুম, তোমরা সুখে থাক। অতএব এতে (জান্নাতে ) চিরকাল বসবাসের 
জন্য প্রবেশ কর। তারা (তখন প্রবেশ করবে। প্রবেশ করে) বলবে, আল্লাহ্‌র লাখো 
শুকরিয়া যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির 
অধিবাসী করেছেন। আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বাস করব । (অর্থাৎ প্রত্যেকেই 
প্রশস্ত জায়গা পেয়েছি। খুব স্বচ্ছন্দে চলাফের করা যাবে । বসবাস তো নিজের 
জায়গাতেই হবে, ভ্রমণ ইত্যাদি অন্য জান্নাতীর জায়গাও হবে। মোটকথা,) সৎকর্ম 
প্রায়ণদের পুরস্কার কতই চমৎকার! € এ বাক্য জান্নাতীদেরও হতে পারে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলারও হতে পারে।) আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন যে, (হিসাবের এজলাসে 
অবতরণের সময়) আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা 
করছে। সমস্ত বান্দার মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। (এই সুবিচারের কারণে চতুদিক 
থেকে প্রশংসাধবনি উত্থিত হবে এবং) বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য, যিনি 
বিশ্বজগতের পালনকর্তা। €( তিনিই চমণ্কার এ ফয়সালা করেছেন। অতপর এ 
ধন্যবাদসূচক ধ্বনির মধ্যে দরবার সমাপ্ত হয়ে যাবে।) 


- আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
শা পা টে চিজ ভা 
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এর শাব্দিক অর্থ বেহুশ হওয়া। ডে এই ষে, প্রথমে বেহ'শ হবে, অতপর মারা 
Rl যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহুশ হয়ে যাবে।---(বয়ানুল কোরআন ) 
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Sb ০ 508 (১১০ দুরে মনসুরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে 


চার ফেরেশতা--জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও আহঘরাঈল এবং কোন কোন 
রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তভূক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের 
অর্থ এইযে, শিংগা ফ'কের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা 
যাবে। আল্লাহ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই 
অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সবশেষে আযরাঈলের মৃত্যু হবে! 
সূরা নমলেও এ ধরনের এক আয়াত বণিত রয়েছে। সেখানে ৯%০--এর পরিবর্তে 


£$ শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। 


৫৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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1 পা ১৪৭৭ ৬১০৪ রি ক 5 অর্থাৎ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের 


সময় সমস্ত পয়গম্বরও উপস্থিত পারিবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে । 
সাক্ষিগণের এ তালিকায় il পয়গন্বরগণও থাকবেন । যেমন, এক আয়াতে আছে--- 


A 0 94 714 


১৮৪০ Pg 95 ০ 0৫৯, দি১___ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কোরআনে আছে--- 


LY পা পা তল 


৪০ 5 ৬ ৮০ :৮৪০-- .. -উহ্মতে মোহাম্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা 


শাল ভীত রর AS ed 


হয়েছে, rl ১5৪ 21568 টি $555 এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙগ্রও থাকবে। 
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যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে £ ৫১9) ! ১৪৯) 9188 ১4৩55 


Pee JF Ae ডে ঠেলা পপ 


৮১১ ০০১৯ কও ৩ 14: উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের নিজেদের 


প্রাসাদ রিনা তো থাকবেই, উপরন্ত তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের কাছে 
সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্য গমন করার অনুমতিও দেওয়া হবে।_--(তিবরানী) আবু- 
নয়ীম ও জিয়ার এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা রো) বলেনঃ এক বাস্তি রসূলে 
করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রস্লাল্লাহ ! আপনার প্রতি আমার 
ভালবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায় 
আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি 
আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কারণ 
মৃত্যুর পর আপনি তো জান্নাতে পয়গন্ধরগণের সাথে উচ্চাসনে আসীন শ্বাকবেন, আর 
আমি জান্নাতে গেলেও নিশ্নস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে 
কিরূপে দেখব 2 রসূলুল্লাহ সো) তার কথা শুনে কোন জওয়াব দিলেন না। অবশেষে 
জিবরাঈল নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন ঃ 
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নি আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য করতে থাকলে 
মুসলমানগণ পয়গম্বর ও সিদ্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে । আর আলোচ্য আয়াতের 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চস্তরে গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে । 
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পরম করুণাষয় ও অঙ্গীক্স দয়াবান আল্লাহ্‌: নামে শুরু $ 


6)) হা-মীম----(২) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, ঘিনি 
পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, (৩) পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কব্লকারী, কঠোর শাস্তিদাতা 
ও সামধ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তারই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন । 
(8) কাফিররাই কেবল আল্লাহ্‌র জায়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে 
তাদের বিচরণ ঘেন আপনাকে বিভ্ান্তিতে না ফেলে। (৫) তাদের পর্বে নহের সম্পৃদায় 
মিথ্যারোপ করেছিল; আর তাদের পরে অন্য অনেক দলও । প্রত্যেক সম্পুদায় নিজ নিজ 
পয়গম্থরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রর্রস্ত হয়েছিল, 
যেন সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। 
কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৬) এভাবে কাফিরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার 
এ বাক্য সত্য হল যে, তারা জাহান্নামী । (৭) যারা আরশ বহন করে এবং যারা 
তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষম্না প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের 
পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা 
করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহাল্নামের আযাব থেকে 
রক্ষা করুন। (৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল 
বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, 
পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রম- 
শালী, প্রজ্ঞাময়। (৯) এবং আপনি তাদেরক্ষে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি 
যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহা 
সাফল্য । 

--_ ৫৫৫ ১১৫7 শট ্টর্টে১ ৮ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 

হা-মীম-এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন।) এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, 
কঠোর শাস্তিদাতা, সামর্থ্যবান, তিনি ব্যতীত উপাস্য নেই। তারই ( দিকে সবাইকে) 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে।: € সুতরাং কোরআন পাক ও তওহীদের ব্যাপারে বিতর্ক 
করা উচিত নয়। কিন্তু এর পরেও) আল্লাহ্র আয়াত ( অর্থাৎ তওহীদসম্বলিত 
কোরআন) সম্পর্কে কেবল তারাই বিতর্ক করে, যারা (এতে) অবিশ্বাসী। (তাদের 
এই অবিশ্বাসের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়াই উচিত ছিল কিন্তু ত্বরিত শাস্তি না 
দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে কিছুদিন অবকাশ দেওয়া।) অতএব তাদের নগরীসমূহে 
(অবাধে সাংসারিক কাজ-কারবারের জন্য) বিচরণ যেন আপনাকে ধোঁকা না দেয়। 
(এতে আপনি মনে করবেন না যে, তারা এমনিভাবে শাস্তি ও আযাব থেকে বেঁচে 
থাকবে এবং আরামে দিন কাটাবে। তাদের ধরপাকড় অবশ্যই হবে দুনিয়া ও 


সূরা মুমিন ৫৭১ 


পরকাল উভয় জায়গায়ই, কিংবা শুধু পরকালে। সেমতে) তাদের পূর্বে নৃহের 
সম্প্রদায় এবং পরবর্তী অন্যান্য দলও (যেমন আদ, সাম্মুদ ইত্যাদি সত্যধর্মের প্রতি) 
মিথ্যারোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্পূদায় (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল না, 
তারা) নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার সংকল্প করেছিল (আক্রমণ করে 
হত্যা করতে চেয়েছিল।) এবং তারা মিথ্যা বিতকে প্রব্ত্ত হয়েছিল, যেন সত্যকে 
বানচাল করে দিতে পারে। অতপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। দেখুন 
আমার শান্তি কেমন হয়েছে! (দুনিয়াতে যেমন তাদের শাস্তি হয়েছে) এমনিভাবে 
কাফিরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা (পরকালে ) 
জাহান্নামী হবে। (অর্থাৎ ইহকালেও শাস্তি হয়েছে, পরকালেও হবে। এমনিভাবে 
কুফরের কারণে বর্তমান যুগের কাফিরদেরও ধরপাকড় হবে উভয় জাহানে অথবা 
পরকালে । পক্ষান্তরে তওহীদগন্থী ও মুর্গমন সম্পুদায় এত সম্মানিত যে, নৈকট্যশীল 
ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল থাকে। এটা এ বিষয়ের 
আলামত যে, তারা একাজের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিম্ট। কারণ, তাদের 
পান তিপাকিতউি পা তা ০৫ 

নিয়ম এই যে, ০১) 18৩ ৬ ০518 তারা কেবল আদিষ্ট কাজই করে। 
এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মুর্সমনগণ আল্লাহ্র প্রিয়পান্র। বলা হয়েছে 8) আরশ 
বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং আরশের চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ তাদের 
পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিভ্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের 
. জন্য (এভাবে) দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার 
(ব্যাপক) রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যাসত (সুতরাং মূ’মিনদের প্রতি যে 
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রহমত হবে--তাদের এ ঈমান আপনার জানাও আছে ।) 
সৃতরাং যারা (কুফর ও শিরক থেকে) তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, 
তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন-হে 
আমাদের পালনকর্তা, এবং € জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে) তাদেরকে চিরকাল বস- 
বাসের জান্নাতে দাখিল করুন, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। তাদের পিতা- 
মাতা, পতি-পত্ধী ও সন্তানদের মধ্যে যারা (জান্নাতের) উপযুক্ত (অর্থাৎ মুশমিন তারা 
এসব মুমিনের সমপর্যায়ের না হলেও) তাদেরকেও দাখিল করুন। নিশ্চয় আপনি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । তোদের জন্য আরও দোয়া এই ষে,) তাদেরকে (কিয়ামতের 
দিন সর্বপ্রকার ) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন (যেমন, হাশরের ময়দানের অস্থিরতা )। 
আপনি যাকে সেদিন অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি (বিরাট) অনুগ্রহ 
করবেন। এটাই (অর্থাৎ মাগফিরাত, সর্বপ্রকার আযাব থেকে হিফাযত ও জান্নাতে প্রবেশ ) 
মহা সাফল্য। (সুতরাং আপনার মু'মিন বান্দাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত রাখবেন না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরার বৈশিষ্ট্য ও ফথখীলত ঃ এখান থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি স্‌রা | 
‘হা-মীম’ বর্ণযোগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে “আল-হা-মীম অথবা 'হাওয়ামীম বলা 


৫৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 


হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আল-হা-মীম কোরআনের রেশমী বস্ত্র 
অর্থাৎ সৌন্দর্য। মুসইর ইবনে কেদাম বলেন, এগুলোকে ০/$1)০ অর্থাৎ নববধূ বলা 
হয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্যাস থাকে, কোরআনের 
নির্যাস হল আল-হা-মীম অথব। হাওয়ামীম।----(ফাষায়েলুল কোরআন) 


হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রা) কোরআনের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক 
ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের. বসবাসের জন্য জায়গার খোজে বের হল। সে এক শস্য- 
শ্যামল প্রান্তর দেখে খুব আনন্দিত হল। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ উর্বর 
বাগ-বাগিচ।ও দেখতে পেল। এগুলো দেখে দে বলতে লাগল, আমি তো বৃষ্টির প্রথম 
শ্যামলা দেখেই বিস্ময় বোধ করাছিলাম, এটা তো আরও বিস্ময়কর। এখন বুঝুন, 
প্রথম শ্যামলের উদাহরণ হল সাধারণ কোরআন । আর উর্বর বাগবাগিচা হল আল- 
হামীম। হযরত ইবনে মসউদ রো) এ কারণেই বলেন, আমি যখন কোরআন তিলা- 
ওয়াত করতে করতে আল-হামীমে পৌৌছি, তখন এতে আমার চিত্ত যেন বিনোদিত 
হয়ে উঠে। 


বিপদাপদ থেকে হিফাষত $ মসনদে বাষযারে আবূ হুরায়রা রো)-র রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ সো) বলেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মুমিনের 


SFA Pad 
প্রথম তিন আয়াত )4)! 5! পর্যন্ত পাঠ করবে সে সেদিন যে কোন কম্ট ও 
অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে ।---(ইবনে কাসীর) 


শত, থেকে হিফাঘত £ আবু দাউদ ও তিরমিষীতে হযরত মুহাল্লাৰব ইবনে আবু 


সফরাহ্‌ রো)-এর সনদে রসূলুল্লাহ সো) কোন এক জিহাদে রান্রিকালীন হিফাযতের 
টম + Te 1 


জন্য বলেছিলেন, রাত্রিতে তোমরা আক্রান্ত হলে ৩১78 8 দি পড়ে নিও। 


অর্থাৎ হা-মীম শব্দ দ্বারা দোয়া করতে হবে যে, শজ্রা সফল না হোক। কোন 
A হিমু বুল 1 
কোন রেওয়ায়েতে 97০8 8৮ (নূন ব্যতিরেকে) বণিত আছে। এর অর্থ এই 


যে, তোমরা হা-মীম বললে শন্রুরা সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হাএ্মীম 
 শন্রু থেকে হিফাযতের দুর্গ ।---€(ইবনে কাসীর ) 


একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ হযরত সাবেত বেনানী রে) বলেন, দু'রাক'আত 
নামায পড়ার জন্য আমি একটি বাগানে গেলাম এবং নামাযের পূর্বে সূরা মুমিনের 


JA পাজি 


! 1 পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি আমার 


পেছনে সাদা একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে দাড়িয়ে আছে। তার দেহে ছিল এয়ামনী 


স্রা মুমিন ৫৭৩ 
পোশাক। লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি ৮৮১ ১3175 গড় তখন তার সাথে 
| A A A AG ৬ 
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্‌ . AG পা . , 
আমাকে ক্ষমা করুন, যখন ২১১৭ ০93 পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো 


ALAT MA শপ তা জা 


৯3 4! ৮ 0৩ - অৰ্থাৎ হে তওবাকবুলকারী, আমার তওবা 


কবূল করুন, যখন onl ১১৪ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো 


কী পা LA Ge 


sy lind ১% অৰ্থাৎ হে কঠোর শাত্তিদাতা, আমাকে শাস্তি 
i 
দেবেন না এবং যখন 6১৮১1 5 ১ পড়, তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ করো : 


CA Gee AJ AG রতি ্‌ | 
1০3 5০ 0৮ ০5৮3115 উঃ অর্থাৎ হে অনুগ্রহকারী, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। 
রে পা পর 


সাবেত বেনানী বলেন, এ উপদেশ শোনার পর আমি সেদিকে তাকিয়ে তাকে 
দেখতে পেলাম না। আমি তার খোঁজে বাগানের দরজায় এসে লোকজনকে জিজেস 
করলাম, কোন এয়ামনী পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ পথে গিয়েছে কি? সবাই বলল, 
আমরা এমন কোন লোক দেখিনি। সাবেত বেনানীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আরও 
আছে, লোকদের ধারণা যে,তিনি হযরত ইলিয়াস আ) ছিলেন। অবশ্য অন্য রেওয়া- 
যেতে এর উল্লেখ নেই ।--- (ইবনে কাসীর) 


নাররাজিনািজজলএটিন রদান্ রাজন 
ফারুকের এক মহান নির্দেশ $ ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা 
করেন, সিরিয়ার জনৈক প্রভাবশালী শক্তিধর ব্যক্তি হযরত উমর ফারাক রো)-এর 
নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন পর্যন্ত তার আগমন বন্ধ থাকায় তিনি লোকদের 
কাছে তার অবস্থা জিজেস করলেন। লোকেরা বলল, আতিকুর" মিল ডর কহা 
বলবেন না, সে তো মদ্য পান করে বিভোর হয়ে থাকে। 


৫৭৪ তফসীরে মা*আরেফুল-কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 
অতপর খলীফা তার সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ-- 
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অর্থাৎ উমর ইবনে খাতাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের নামে---তোমার 

প্রতি সালাম। অতপর আমি তোমার জন্য সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত 

কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা 

এবং বড় সামর্থাবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন 
করতে হবে। 


অতপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে তার 
জন্য দোয়া কর, যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবুল 
 হয়। তিনি দূতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা 
পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং অন্য কারো কাছেও দিও না। লোকটি খলীফার 
চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং চিন্তা করতে লাগল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও 
দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমা করারও প্রতিশ্চৃতি দেওয়া হয়েছে। অতপর সে কান্না শুর 
করল এবং এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না। 


হযরত উমর ফারূক রো) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেয়ে বললেন, এ ধরনের 
ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ভাই ভ্রান্তিতে পতিত 
হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো না, তাকে আল্লাহ্‌র রহমতের ভরসা 
দাও এবং আল্লাহ্‌র কাছে তার তওবার জন্য দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তা- 
নের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্বিত করে যদি 
দীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দাও, তবে তাই হবে শয়তানের সাহায্য । ---(ইবনে 
কাসীর ) 


যারা সমাজ সংস্কার তথা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে, তাদের জন্য এ 
কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উদ্দেশ্য থাকে, তার 
জন্য নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক পথে আন। তাকে উত্তেজিত 
করলে কোন ফায়দা তো হবেই নাঃ বরং শয়তানকে সাহায্য করা হবে। শয়তান 
তাকে আরও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেবে। এখন আয়াতস মুহের তফসীর দেখুন £ 


es | 


৮ কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহ্‌র নাম। কিন্ত পূর্ববর্তী 
ইমামগণের মতে এসব খণ্ডিত শব্দগুলোই ৩১১৪১ ১৮০ যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই জানেন অথবা এগুলো আল্লাহ্‌ ও রসুলের মধ্যকার কোন গোপন সংকেত । 


সূরা মুমিন ্‌ ৫৭৫ 


মবিন হ্‌, ৫. - 
এ) ১৬ পাপ ক্ষমাকারী ও +341 4৬ তওবা কবুলকারী--এ 
দু’টি শব্দ অর্থের দিক দিয়ে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে। কারণ, প্রথমোস্ত 


শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্‌ তা"আলা তওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ 
ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তাঁর একটি গুণ। 


aw | 
০ 2৮)1 59 ৬ -এর শাব্দিক অর্থ প্রশস্ততা ও ধনাঢ্যতা কিন্তু সামর্থ্য এবং কৃপা 


ও অনুগ্রহের অর্থেও ব্যবহাত হয়।----€ মাযহারী ) 


॥ টিলার ৪ 4 পপ ০ পপ 

১৩০৪১ ঠা 1 এট WI ১ ০১ ৮ এই আয়াত কোরআন 
সম্পর্কে বিতর্ককে কুফর সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ (সো) বলেনঃ | 

্‌ ১৪9 10801 ৬ ঠ1০এ ৩ অর্থাৎ কোরআন সম্পর্কে কোন কোন বিতর্ক 

কুফর। --(মাযহারী ) ্‌ 

এক হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ (সা) দু'ব্যক্তিকে কোরআনের কোন এক 
আয়াত সম্পর্কে বাকবিতগ্ডা করতে শুনে ক্লোধান্বিত হয়ে বাইরে চলে আসেন। তখন 
তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী 
উম্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা 
শুরু করে দিয়েছিল।-_(মাযহারী ) | 


উপরোক্ত বিতর্কের অর্থ কোরআনের আয়াতে খু'ত বের করা, অনর্থক সন্দেহ 
সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোন আয়াতের এরূপ অর্থ করা, যা অন্য 
আয়াত ও জুন্নতের পরিপন্থী। এটা কোরআন বিরুত করার নামাস্তর। নতুবা কোন 
অস্পষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ খোঁজা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অন্বেষণ করা 
অথবা কোন আয়াত থেকে বিধানাবলী চয়ন করার কাজে পারস্পরিক আলোচনা- 
গবেষণা করা উপরোক্ত বিতর্কের অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং এটা পুণ্যকাজ। --_-(বায়যাভী, 
কুরতুবী, মাধহারী ) 


ASS Boe তা AGFA শা 
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SUG eS ৮5) }*%} 5 -কোরায়শরা শীতকালে এয়ামনে এবং 
গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যেত। বায়তুল্লাহ্র সেবক হওয়ার সুবাদে 
সমগ্র আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সফর করত 
এবং অগাধ বাণিজ্যিক মুনাফা অন করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাত্যতা ও 
রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ও রসুূলুল্লাহ্‌ সো)-র প্রতি বিরোধিতা 


৫৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সত্ত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কায়েম থাকা তাদের জন্য গর্ব ও অহংকারের 
বিষয় ছিল। তারা বলত, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হলে এসব নিয়ামত ও 
ধনৈহর্ষ ছিনিয়ে নেওয়া হত । এই পরিস্থিতির কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের 
মাঝেও সন্দেহ সুচ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে 
দেখেছেন। এতে আপনি অথবা মুসলমানরা যেন ধোৌঁকায় না পড়েন। সাময়িক 
অবকাশের পর তারা আযাবে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে 
যাবে। বস্তুত বদর যুদ্ধে এর সূচনা হয়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত ছয় বছরে কোরাইশদের 
প্রভাব-প্রতিপর্তি ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। 
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বর্তমানে চারজন এবং কিয়ামতের দিন আটজন হয়ে যাবে। আরশের চারপাশে কত 
ফেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে 
তাদের সারির সংখ্যা লাখো বণিত আছে। তাদেরকে “কাররুবী” বলা হয়! তারা 
সবাই আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্যশীল ফেরেশতা । তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 
যে, এ ফেরেশতাগণ মুমিনদের জন্য বিশেষত যারা গোনাহ্‌ থেকে তওবা করে এবং 
শরীয়তের পথে চলে, তাদের জন্য বিভিন্ন দোয়া করেন। এটা হয় আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আদেশের কারণে, না হয় তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের জন্য 
দোয়ায় মশগুল থাকা । এ কারণেই হযরত মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বলেন, আল্লাহ্‌র 
বান্দাদের মধ্যে মুর্দমনদের সর্বাধিক হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ । মুমিনদের 
জন্য তাঁরা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা 
হোক এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করা হোক। এতদসঙ্গে তারা এ দোয়াশড করেন-- 
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দাদা, পতি-পত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা মাগফিরাতের ষোগ্য অর্থাৎ যারা ঈমান 
সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও এদেরই সাথে জান্নাতে দাখিল করুন৷ 


এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে 
মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্ঠী ও সন্তানগণ নিশন স্তরের হলেও আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাদের পূর্বপুরুষগণকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান 
দেবেন, যাতে তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টি পূর্ণ হয়। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা 
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হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের রো) বলেন, মু'মিন জান্নাতে পৌছে তার পিতা, 
পুত্র, ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা কোথায়? তাকে বলা হবে, তারা 


সূরা মু’মিন ৫৭৭ 


তোমার মত আমল করেনি (তাই তারা এখানে পৌছতে পারবে না)। মুমিন বলবে, 
আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যই করিনি---তাদের জন্যও করেছি। 
এরপর তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করার আদেশ হবে ।--- ইেবনে-কাসীর ) 


এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর 
উক্তি হলেও রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তির পর্যায়ভূক্ত । এ থেকে পরিক্ষার বোঝা যায় 
যে, আয়াতে যে ৬৯ & তথা যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ শুধু 


ঈমান---আমলসহ ঈমান নয়) 
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(১০) যারা কাফির তাদেরকে উচ্চৈস্বরে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি 
তোমাদের আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্র ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন তোমাদেরকে 
ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতপর তোমরা কুফরী করেছিলে । (১১) তারা বলবে, 
হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন 
দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতপর এখনও নিচ্চৃতির কোন 
উপায় আছে কি? (১২) তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, ঘখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা 
হত, তখন তোমরা কাফির হয়ে ঘেতে, আর যখন তীর সাথে শরীককে ডাকা হত, 
তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে। এখন আদেশ তাই, যা আল্লাহ্‌ করবেন, খিনি 
সবোৌচ্চ, মহান। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা কাফির, [তারা জাহান্নামে গিয়ে যখন তাদের শিরক ও কুফরের জন্য 
পরিতাপ করবে এবং নিজেদের প্রতি ভীষণ ঘৃণা লাগবে এমনকি, ক্ষোভের আতিশয্যে 
তাদের হাতের আঙ্গল কামড়াতে থাকবে, (দুররে-মনছুর) তখন ] তাদেরকে উচ্চস্বরে 
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বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র ক্ষোভ অধিক 
ছিল, যখন (দুনিয়াতে) তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতপর € বলার 
পর) তোমরা তা মানতে না। (এরূপ বলার উদ্দেশ্য তাদের পরিতাপ ও অনুশোচনা 
আরও বাড়িয়ে তোল।।) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা পুনরুজ্জীবন 
অস্বীকার করতাম। এখন আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। সেমতে দেখে 
নিয়েছি যে,) আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত অবস্থায় রেখেছেন (জন্মের পূর্বে 
আমরা প্রাণহীন বস্তুর আকারে ছিলাম এবং এই পরজগতে আসার পূর্বে দ্বিতীয়বার 
মৃত হয়েছিলাম) এবং দ্বু'বার জীবন দিয়েছেন। € এক---ইহকালের জীবন, দ্বিতীয় 
পরকালের বর্তমান জীবন। এই চার অবস্থার মধ্যে কাফিররা কেবল পরকালের জীবন 
অস্বীকার করত, কিন্তু অবশিষ্ট তিন অবস্থা নিশ্চিত ছিল বিধায় সেগুলো উল্লেখ করা 
হয়েছে। এই স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এখন চতুর্থ অবস্থাও পূর্বের তিন 
অবস্থার ন্যায় নিশ্চিত হয়ে গেছে,) কাজেই আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করাছ, 
(যার মধ্যে মূল অপরাধ ছিল পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করা। বাকীগুলো ছিল এরই 
শাখা-প্রশাখা ।) এখন (এখান থেকে) বের হওয়ার কোন উপায় আছে কি (যাতে 
দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে এসব ভুলের ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারি? জওয়াবে বলা হবে, 
তোমাদের বের হওয়ার কোন পথ নেই। চিরকাল এখানেই থাকতে হবে।) এটা এ 
কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, (অর্থাৎ তওহীদের আলোচনা হত,) 
তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে, আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত, তখন 
তোমরা মেনে নিতে। তাই এটা আল্লাহ্‌র ফয়সালা (হয়েছে) যিনি সর্বোচ্চ, মহান। 
(অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সমুচ্চতা ও মহত্তের দিক দিয়ে যেহেতু এটা মহা অপরাধ ছিল, তাই 
পরিণামে শাস্তিও তেমনি হয়েছে অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নাম )। 


-_ 67777725252 হ্তি 
৫৮৮৫ ৮০৮৮৫ ৬ £ ক 
BSG Sy CSUR ৬৮ 
SE 
LASS oh S SESH 
রি এ 16৫ 2৫ 552 
fe ৪881 ১521% * ৮221 & ।০১%৮৪৫৪ +32 2} 
gd BL byt ES EINE PS e535 
EGE Bde 3 SDI 


সুরা মু'মিন ্‌ ৫৭৯ 


© 6 EE 20 পার্ত 2 পাও a ৬ 
৮৬1224৬6555 YS LL Cs GE 
“2 ঠেলা রটে ্ 2 ও পট 5925 A 
০9 ৫১০০ Es »৯০ ১৬0 9১১3৩) 20 
389 ৪ রা LI? পাঠ 24 2/ 5 
ASIEN AcE 2 Bl Gps els Cas HSS 


646৩৮৫5 ২3৫64485593 


ly 4 bl EL 2S ঠা 55% ঠে 24: 5651 281% 
PGI ৩৪০৮০ 2 915 824 


| 95985) 045৬৯ € 29), 28) 1১:56 ৬৯০ ৮০৪১৫ 










(১৩) তিনিই তোমাদেরকে . তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্য 
আকাশ থেকে নাঘিল করেন রুযী। চিন্তাভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহর দিকে রুজু 
থাকে। (১৪) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে খাঁটি বিশ্বাস সহকারে ডাক ঘদিও কাফিররা তা 
অপছন্দ করে। (১৫) তিনিই সৃউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তার বান্দাদের 
মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তত্তবপূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে 
সকলকে সতর্ক করে। (১৬) যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের 
কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার£ এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র। (১৭) 
আজ প্রত্যেকেই তার ক্ুতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ জুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী । (১৮) আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, 
যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্দের জন্য কোন 
বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে । (১৯) চোখের চুরি 
এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। (২০) আল্লাহ্‌ ফয়সালা করেন সঠিক- 
ভাবে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করে না। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২১) তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ 
করে না, খাতে দেখত তাদের পূর্বসূরিদের কি পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও 
কীতি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের 
গোনাহের কারণে ধৃত করেছিলেন এবং আল্লাহ থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ 
হয়নি। (২২) এর কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী 
নিয়ে আগমন করত, অতপর তারা কাফির হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাদের ধৃত 
করেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা । 





৫৮০ তফসীরে মা'আরেকফ্ুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

তিনিই তোমাদেরকে (স্বীয় কাদরতের ) নিদর্শনাবলী দেখান, (যাতে তদ্দ্বারা তোমরা 
তওহীদ সপ্রমাণ কর।) আর (তিনিই) আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিযিক প্রেরণ 
করেন (অর্থাৎ বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং সে বৃষ্টি থেকে রিযিক উৎপন্ন হয়। এটাও 
উল্লিখিত নিদর্শনাবলীরই অন্তর্ভস্ত। এসব নিদর্শন থেকে) শুধু সে-ই উপদেশ গ্রহণ 
করে যে (আল্লাহ্র দিকে) রুজু (করার ইচ্ছা) করে। (কেননা, ক্ুজুর ইচ্ছা থেকে 
চিন্তাভাবনার ভাগ্য হয়, যদ্দ্বারা আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছা যায়। যখন তওহীদের প্রমাণাদি 
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে---) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে খাটি বিশ্বাস তর্থাৎ তওহীদ) সহ- 
কারে ডাক € এবং মুসলমান হয়ে যাও) যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (তাদের 
পরওয়া করো না। কেননা,) তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং আরশের মালিক, তাঁর 
বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী অর্থাৎ তীর প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, যাতে সে 
(ওহীপ্রাগ্ত ব্যক্তি মানুষকে) সমবেত হওয়ার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সম্পর্কে 
সতর্ক করে, যেদিন সবাই ( আল্লাহ্‌র) সামনে এসে উপস্থিত হবে। সেদিন আল্লাহ্‌র 
কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজকের দিনে কার সাম্রাজ্য? (সাম্রাজ্য 
হবে) আল্লাহ্র যিনি একান্ত পরাক্রান্ত। আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান 
পাবে। আজ (কারও প্রতি) জুলুম হবে না। আল্লাহ্‌ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী । 
(তাই) আপনি তাদেরকে এক আসন্ন বিপদের দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) 
সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন কলিজা ওষ্ঠাগত হবে, (দুঃখের আতিশয্যে) দম বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম হবে। (সেদিন) জালিম (অর্থাৎ কাফির)-দের এমন কোন বন্ধু হবে না 
এবং সুপারিশকারীও হবে না, যার কথা গ্রাহ্য হয়। তিনি দৃষ্টির চুরি এবং অন্তরের 
গোপন বিষয় জানেন (যা অন্য কেউ জানে না। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি বান্দার সমস্ত 
প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজকর্ম জানেন, যেসব কাজকর্মের উপর শান্তি ও প্রতিদান নিভর- 
শীল)। সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন; আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, 
তারা কিছুই ফয়সালা করতে পারে না। (কেননা) আল্লাহ্‌ সবকিছু শুনেন, সবকিছু 
দেখেন। (এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা*আলা পূর্ণতার যাবতীয় গুণে গুণান্বিত, আর তাদের 
মিথ্যা উপাস্দের কোন গুণই নেই। তাই আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ ফরসালা করতে 
সক্ষমও নয়। তারা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অস্বীকার করে,) তারা কি পৃথিবীতে 
ভ্রমণ করে দেখেনি যে, তাদের পূর্বসূরি কাফিরদের (কুফরের কারণে 9 কি পরিণতি 
হয়েছে? তারা শক্তি-সামর্থ্য এবং পুথিবীতে ছেড়ে যাওয়া (দালান-কোঠা, বাগ-বাগিচা 
ইত্যাদি) নিদর্শনাদির দিক দিয়ে তাদের (বর্তমানদের ) অপেক্ষা অধিক ছিল, অতপর 
তাদের গোনাহর কারণে আল্লাহ্‌ তাদেরকে ধূর্ত করলেন (অর্থাৎ তাদের উপর 
আযাব নাধিল করলেন) এবং আল্লাহ্‌র € আযাবের) কবল থেকে তাদেরকে রক্ষা- 
কারী কেউ হয়নি। এর ( অর্থাৎ এ পাকড়াও করার) কারণ এই যে, তাদের কাছে 
তাদের রস্লগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসতেন কিন্তু তারা তা মানত না, তখন 
আল্লাহু তাদেরকে ধুত করেন। নিশ্চয় তিনি মহাশক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা। 


সুরা মু’মিন ৫৮১ 


(বর্তমান কাফিরদের মধ্যেও আযাবের সে সব কারণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব 
তারা আযাব থেকে কেমন করে বাঁচাতে পারবে)? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ু শত 2A, লা 
৬৩১ ১০1 ৪৯ ১-_কেউ কেউ ৬ 3১-এর অর্থ করেছেন গুণাবলী । অতএব 


১) ১) ৪ ১-এর অর্থ তাঁর পূর্ণত্বের গুণাবলী সর্বাধিক উচ্চ মর্াদাসম্পন্ন। ইবনে- 
কাসীর একে বাহ্যিক আঙ্গিকে রেখে বলেছেন, যে, এর অর্থ "তাঁর মহান আরশ সমুচ্চ+। 
আল্লাহ্‌র আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদ স্বরূপ 
উচ্চ। স্রা মা'আরিজে বলা হয়েছে ঃ 


8 3 PAA তি তরি তা 


৩ ৩৪ অনা 055015 8 ধুপা হি ₹) তে এও &া re 


পর লা AF VPA Ae HF পানি 
- 8৫০ ০1 (৯০৯ ৬ 515 
¢ নি পপ 
এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে-কাসীরের গবেষণাপ্রসূত অভিমত এই যে, আয়াতে উল্লিখিত 
পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হল সে দূরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে 
আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তার মতে এ ব্যাখ্যা বহুসংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীর- 
বিদের কাছে অগ্রগণ্য। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলিমের মতে আল্লাহ্‌র 
আরশ একটি লাল ইয়াকুত প্রস্তর দ্বারা নিমিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের 
দূরত্বের সমান। এমনিভাবে তার উচ্চতা মাটির সপ্তম স্বর থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের 
দূরত্বের সমান। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ ৬১৬৯) ১১ &৮&৪১)--এর অর্থ আল্লাহ্‌ 


তা'আলা মু’মিন মৃত্তাকীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। যেমন, কোরআনের অন্যান্য আয়াতও 


এ পাডে ক পাও পাটি শাকিলা 


এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে 8 ৮ ৬৫১০ ৬১০ &০)১ অন্য এক 

্‌ | 
১, &া CAS 
আয়াতে আছে £ -- এ! ১১০ ৬) 


A SA Ad তল AS AT 


টিটি ময়াদানকে যেহেতু একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে, যাতে 
কোন পাহাড়, গর্ত অথবা দালান-কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না, তাই সবাই 
উন্মুক্ত ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাকবে। 


৫৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


AS 


p58 ১9 ৩০) _উন্নিশিত আয়াতসমূহে এ বাকাটি 9 Lt 4 


ও এ) 20) 0৪ (১ 38-.এর পরে এসেছে। বলা বাহল্য ও ৮৭ $= তথা সাক্ষাত 


ও সমাধেশের দিন দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে। এমনিভাবে ১9) ও (5 82 
এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফু'ৎকারের পরে নতুন ভূপৃষ্ঠ সমতল করে দেওয়া 
হবে যাতে কোন আড়াল থাকবে না। এর পরে ৮9০) ১৭১ বাক্যটি আনার কারণে 


বাহ্যত বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলার এ বাণী দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সব কিছু 
পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কুরতুবী এর সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে মসউদের একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি এই $ সমস্ত মানুষ এমন এক 


পরিক্ষার ভূ-খণ্ডে একন্রিত হবে, যাতে কেউ কোন গোনাহ করেনি। তখন আল্লাহ্‌র 
LATA 3 AJA 


আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে £ 5% ১০! ৩৭, (আজকের দিনে রাজত্ব 


কার?) মু’মিন-কাফির নিবিশেষে সবাই এর জওয়াবে বলবে J ও ১০2) 4 


মু’মিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী আনন্দ ও হাম্টচিত্তে একথা বলবে। 
কিন্তু কাফিররা বাধা হয়ে দুঃখ সহকারে একথা স্বীকার করবে । 

কিন্তু অন্য কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 
উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুঁকের পর সমগ্র সুষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং 
জিবরাঈল, মীকাঈল, ইপ্রাঞফীল ও আজরাঈল প্রমুখ নৈকট্যশীল ফেরেশতাও মৃত্যু- 
বরণ করবেন এবং এক আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। 
এই পরিবেশে আল্লাহ্‌ বলবেন, “আজকের দিনে রাজত্ব কার?” তখন যেহেতু কোন 
জওয়াবদাতা থাকবে না, তাই আল্লাহ্‌ নিজেই জওয়াব দেবেন 8ঃ “প্রবল পরাক্লান্ত এক 
আল্লাত্র।” হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এতে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই প্রশ্নকারী 
এবং জওয়াবদাতাও তিনিই । মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাখীও তাই বলেন। হযরত 
আবু হুরায়রা (রা) ও ইবনে উমর (রা)-এর এ হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া 
যায়---কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র পৃথিবীকে বাম হাতে এবং সমগ্র 


পি ঠি ডে তঞ Ae YF OA A 
আসমানসমূহকে ডান হাতে গুটিয়ে বলবেনঃ ৩৬2) ৫৯4 ৩৪০ ৬1 
LT ASW TIA A 


৩ 5 এপি তা { অর্থাৎ আমিই বাদশাহ্‌ ও প্রভু, আজ প্রতাপশালী ও অহংকারীরা 


কোথায়? তফসীর দুররে মনস্রে উল্লিখিত দুটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা 
হয়েছে-_-এ প্রশ্নটি উপরোক্ত একবার প্রথম ফুৎকারের সময় এবং আর একবার 
দ্বিতীয় যুৎকারের সময় দু'বারই হয়তো উচ্চারিত হবে। বয়ানুল কোরআনে বলা 


সূরা মুমিন ূ ৫৮৩ 


হয়েছে, দু’বার মেনে নেওয়ার উপরই কোরআন পাকের তফসীর নির্ভরশীল নয়, বরং 
এটা সম্ভবপর যে, উল্লিখিত আয়াতে প্রথম ফু কের পরবর্তা ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। 
তখন সবাইকে উপস্থিত ধরে নিয়ে এই কলেমা বলা হবে।, 


JA A তে SrA 


৩৮ / 1843 টি ৮ অপরের অলক্ষ্যে পর-নারীর প্রতি কামদৃ্টিতে তাকানো 


এবং কাউকে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া অথবা অন্যে অনুভব করতে পারে না এমন- 
ভাবে তাকানো এগুলোই দৃষ্টির ট্রি আল্বাহ্‌ তা'আলার কাছে এগুলো গোপন নয়, 
দেদীপ্যমান। 
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(২৩) আমি আমার নিদর্শনাবলী ও স্পচ্ট প্রমাণসহ মুসাকে প্রেরণ করেছি 
(২৪) ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে, অতপর তারা বলল, সে তো যাদুকর, মিথ্যা- 
বাদী । (২৫) অতপর মুসা ঘখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌছাল, 
তখন তারা বলল, যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্রাঙ্স স্থাপন করেছে, তাদের পুন্র-সম্তানদেরকে 
হত্যা কর, আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে । 
(২৬) ফেরাউন বলল, তোমরা আমাকে ছাড়, মুসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক 
সে তার পালনকর্তাকে ! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে 
দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (২৭) মুসা বলল, যারা হিসাব দিবসে 
বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার 
আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি । (২৮) ফেরাউন গোত্রের এক স্ব’মিন ব্যক্তি, যে তার ঈশান 
গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে সে বলে, 
আমার পালনকর্তা আল্লাহ্‌, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রাণ- 
সহ তোমাদের নিকট আগমন করেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যা- 
বাদিতা তার উপরই চাপবে, আর যদি দে সত্যবাদী হয়, তবে সেযে শাস্তির কথা 
বলছে তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর গড়বেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সীমালংঘন- 
কারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার কওম, আজ এদেশে 
তোমাদেরই রাজত্ব, দেশময় তোমরাই বিচরণ করছ; কিন্তু আমাদের আল্লাহ্‌র শান্তি 
এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমা- 
দেরকে তাই বোঝাই, আর .আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই । (৩০) সে 
মু'মিন ব্যক্তি বলল £ঃ হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্য পুববতী সম্প্রদায়- 
সমুহের মতই বিপদসঙ্থুল দিনের আশংকা করি! (৩১) যেমন, কওমে নুহ, আদ, 
সামূদ ও তাদের পরবতাঁদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম 
| ৭৪--- 
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করার. ইচ্ছা করেন না। (৩২) হে আমার কওম, অমি তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাক- 
ডাকের দিনের আশংকা করি, (৩৩) যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করবে ; 
কিন্তু আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। 6৩৪) ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, অতপর তোমরা ভার আনীত বিষয়ে সন্দেহই পোষণ 
করতে । অবশেষে যখন সে সারা গেল, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্‌ 
ইউসুফের পরে আর কাউকে রস্লরূপে পাঠাবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ সীমালং- 
ঘনকারা, সংশয়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। (৩৫) যারা নিজেদের কাছে আগত 
কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের এ কাজ আল্লাহ্‌ ও 
মুর্মমিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক । এমনিভাবে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক অহংকারী- 
স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এ'টে দেন। (৩৬) ফেরাউন বলল, হে হামান, 
তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি পথে পৌছে যেতে 
পারব (৩৭) আকাশের পথে, অতপর উঁকি মেরে দেখব মুসার আল্লাহ্‌কে । বস্তুত 
আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে সুশোভিত 
করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। 
ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। (৩৮) মুর্গমন লোকটি বললঃ হে আমার 
কওম, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। 
(৩৯) হে আমার কওম, পাথিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল 
হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ। (80) যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ 
প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই 
₹জাম্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিষিক দেওয়া হবে। (8১) হে 
আমার কওম, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর 
- তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে। (৪২) তোমরা আমাকে দাওয়াত 
দাও, যাতে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, 
যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রম- 
শালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। (৪৩). এতে সন্দেহ নেই যে তোমরা আমাকে যার 
দিকে দাওয়াত দাও, ইহকালে ও পরকালে তার কোন দাওয়াত নেই! আমাদের 
প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র দিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী। (88) আমি তোমা- 
দেরকে ঘা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র 
কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রয়েছে। (8৫) অতপর 
আল্লাহ্‌ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোন্তকে 
শোচনীয় আযাব গ্রাস করল । (৪৬) সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে 
পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে ফেরাউন 
গোত্রকে, কঠিনতর আঘাবে দাখিল কর। 
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আমি আমার বিধানাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণ (অর্থাৎ মু জা দিয়ে মূসা (আ)-কে 
ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে পাঠিয়েছি। অতপর তারা € অথবা তাদের 
কেউ কেউ) বললঃ সেতো যাদুকর (ও) ভণ্ড । [মু'জিযার ক্ষেত্রে যাদুকর এবং 
নবুয়ত দাবি ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ভণ্ড বলল। কারন ছিল বনী ইসরাইলের 
একজন এবং বাহ্যত ঈমানদার । কিন্তু সম্ভবত সে মুনাফিক ছিল----প্ররুত মু'মিন ছিল 
না। তাই সে মৃসা আ)-কে যাদুকর ও ভণ্ড বলত। এটাও সম্ভবপর যে, কেবল 
ফেরাউন ও হামানই একথা বলত ।] অতপর মূসা (অ) যখন আমার পক্ষ থেকে 
সত্য ধর্মসহ সাধারণের প্রতি আগমন করল, (এবং তাতে কেউ কেউ মুসলমানও 
হয়ে গেল), তখন তারা ( পরামর্শ হিসাবে) বলল যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস 
স্থাপন করেছে, ভাদের পুন্র-সন্তানদেরকে হত্যা করে দাঁও € যাতে তাদের দল ও 
শক্তিবৃদ্ধি না হয়। কারণ তাতে করে সাগ্রাজ্যের পতনের আশংকা রয়েছে, কিন্তু নারী- 
দের তরফ থেকে এমন আশংকা নেই। এছাড়া গৃহকর্মের জন্য তাদের প্রয্োজন 
আছে, তাই) তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। (মোটকথা, তারা মুসা (আ)-র প্রবল 
হয়ে যাবার আশংকায় তাকে প্রতিহত করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করল।) কাফিরদের 
এই চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে। [ সেমতে অবশেষে মূসা (আ)-বিজয়ী হন। বনী ইসরাইল- 
দের নবজাত পুন্রসন্তানদের হত্যার নির্দেশটি মুসা (আ)-র জন্মের পূর্বে দেওয়া হয়েছিল, 
যার ফলে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা 
এই শিশুর লালন-পালন স্বয়ং ফেরাউনের গুহেই সম্পন্ন করেন। আয়াতে বণিত এ 
পুত্র হত্যার দ্বিতীয় নির্দেশ মুসা আ)-র জন্ম ও নবুয়ত লাভের পর তখন জারি, 
করা হয়েছিল, যখন তার মু'জিষা দেখে ফেরাউনের বংশধররা তাঁর দল ও শক্তি- 
বৃদ্ধির আশংকায় সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপন্ন দেখতে পায়। অবশ্য একথা কোন 
রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়নি যে, তখন এই হত্যার আদেশ কার্যকর হয়েছিল কি না। 
এরপর স্বয়ং মুসা (আ)-কে হত্যা করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হল।] ফেরাউন 
(সভাসদদেরকে ) বলল, আমাকে অনুমতি দাও, আমি মূসা (আ)-কে হত্যা করব। সে 
ডাকুক তার পালনকর্তাকে (সাহায্যের জন্য)! আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের 
ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (একটি ধর্মীয় ক্ষতি, 
অপরটি পাথিব ক্ষতি। সভাসদরা হয়তো দেশের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে মূসা (আ)-কে 
হত্যা করার অনুমতি দিতে ইতস্তত করছিল, তাই ফেরাউন “আমাকে অনুমতি দাও” 
বলেছিল। অথবা জনগণকে একথা বোঝাবার জন্য বলেছিল যে, এ পর্যন্ত মূসা (আ)-কে 
হত্যা না করার কারণ উপদেষ্টাদের বাধা দান। অথচ বাস্তবে হত্যা করার দুঃসাহস 
স্বয়ং ফেরাউনেরও ছিল না। কেননা, বিভিন্ন মু'জিযা দেখে সে-ও আন্তরিকভাবে 
বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। তাই সে হত্যা করলে কোন আসমানী গযবে পতিত হওয়ার 
আশংকা করছিল। কিন্ত নিজের খুনের পাপ সভাসদদের ঘাড়ে চাপানোর জন! 


৫৮৮ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


উপরোক্ত কথাটি বলেছিল। এমনিভাবে “সে ডাকুক তার পালনকর্তাকে” কথাটিও 
জনগণের কাছে আস্ফালন প্রকাশার্থ বলেছিল, যদিও সে ভেতরে ভেতরে ভয়ে 
কাপছিল।) মসা [ আ) একথা মুখোমুখি অথবা পরোক্ষভাবে শুনে] বললেন, আমি 
আমার ও তোমাদের € অর্থাৎ সকলের) পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি এমন প্রত্যেক 
অহংকারীর অনিষ্ট থেকে, যে হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না। (তাই সত্যের মুকাবিলা 
করে। মজলিসে) ফেরাউন পরিবারের এক মু'মিন ব্যক্তি ছিল। সে (এ পর্যন্ত) তার 
ঈমান গোপন রাখত, (পরামর্শ শুনে) সে বলল, তোমরা কি একজনকে €( কেবল) 
এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্‌।” অথচ সে তোমাদের 
পালনকর্তার নিকট থেকে আপন দাবির স্বপক্ষে) স্প্ট প্রমাণসহ আগমন করেছে £ 
(অর্থাৎ সে নবুয়ত দাবির সত্যতা প্রতিপন্নকারী . মুর্জিযা প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় 
তার বিরোধিতা করে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা খুবই অশোভন।) আর 
ধরে নাও যাদ সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিগ্যাবাদিতার জন্য সে-ই দায়ী হবে, 
€ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে নিজেই লান্ছিত হবে--_হত্যা করার প্রয়োজন নেই।) 
আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করছে, ( অর্থাৎ ঈমান না আনলে 
আযাব হবে) তার কিছু ন। কিছু তোমাদের উপর (অবশ্যই ) পতিত হবে। (এমতাবস্থায় 
তাকে হত্যা করলে আরও বেশি বিপদ ডেকে আনা হবে। সারকথা, তার মিথ্যাবাদিতার 
ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা বৃথা । আর সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা ক্ষতিকর । 
নিয়ম এই যে,) আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীর অভীষ্ট পূর্ণ করেন না। 
1 অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্য তার প্রভাব বিস্তার সম্ভব হলেও পরিণামে তার বার্থতা 
সুনিশ্চিত। সুতরাং মৃদা (আট মিথ্যাবাদী হলে তাকে ধ্বংস না করা মানুষকে 
সন্দেহে ও বিষ্রান্তিতে পতিত করার নামান্তর হবে' আল্লাহ্‌ তা*আলা এরূপ করতে 
পারেন না। তাই আল্লাহ্‌র কাছে তার পরাভূত ও লাশ্ছিত হওয়া জরুরী । সুতরাং 
তাকে হত্যা করার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে তিনি সত্যবাদী হলে তোমরা নিশ্চিতই 
মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদিতাঁর সীমালংঘনকারী। এরূপ ব্যক্তি সফলকাম হতে পারে, 
না। সুতরাং তোমরা তাকে হত্যা করতে সফল হবে না। সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা না 
করাই প্রতিপন্ন হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে কি কোন দুক্ষৃতকারীকেই 
হত্যা করা যাবে নাঃ জওয়াব এই যে, যেখানে সত্যবাদী হওয়া অথবা মিথ্যাবাদী 
হওয়া সন্দেহাতীত নয়, সেখানেই একথা প্রযোজ্য। ফেক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা 
মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত, সেখানে প্রযোজ্য নয়। তবে মৃসা আঁ) যে সত্যবাদী, এ বিষয়ে 
মুমিন লোকটির পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু জনসাধারণকে চিস্তা-ভাবনায় উদ্বদ্ধ করার 
জন্য সে এভাবে কথা বলেছিল। এরপরও এই হত্যা থেকে নিরত্ত রাখার বিষয়ই বণিত 
 হয়েছে।] হে আমার ভাইয়েরা, আজ তো তোমাদেরই রাজত্ব, এদেশে তোমরাই 
শাসক; কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন 
( একথা শুনে) বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাব € যে, তার হত্যাই 
সমীচীন।) আর আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথই দেখাই। মু'মিন ব্যক্তি ( নরম 
উপদেশে কাজ হবে না দেখে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করে) বলল, 


সূরা মুমিন ৫৮৯ 


ভাইসব, আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্পুদায়সমূহের অনুরূপ দুদিনের আশংকা 

করছি। যেমন, কওমে নূহ, আদ, সাম্দ ও তাদের পরবতাঁদের অবস্থা হয়েছিল। 
আল্ল/হ্‌ ত।আলা বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করার ইচ্ছা করেন না। কিন্ত তোমরা 
মন্দ কাজ করলে তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে। এটা ইহলৌকিক আযাবের ভয় 
প্রদর্শন, অতপর পারলৌকিক আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে---) ভাইসব, 
তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাক-ডাকের দিনের আশংকা করি (অর্থাৎ সেদিন বিরাট 
বিরাট ঘটনা ঘটবে। একে অপরকে বেশি পরিমাণে ডাকাডাকি করা বিরাট 
ঘটনার মধ্যে থাকে। সেদিন সর্বপ্রথম. শিংগা ফঁকার আওয়াজ . হবে। এতে সব 
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মৃত. জীবিত হবে। আল্লাহ্‌ বলেনঃ (৯5 WE 
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1 197 ০১ ০ 93--( আরেক ডাকাডাকি হবে জান্নাতী ও জাহান্না- 


GAS Va AA টি পি লিশা : 

মীদের মধ্যে। আল্লাহ্‌ বলেনঃ ১৯! এ SL ah ২১০০ রঃ 3, রঃ 
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উঠ ৬১৬০1 5৪০0 ৪ -অবশেষে মৃত্যুকে দুষ্ধার আকৃতিতে যবেহ করার সময় : 
হবে এক ডাক। হাদীসে আছে £ JW ৫2105 ৩ 5০ 8 ৩ 5 8 9515 
৬১5১১1 ) যেদিন তোমরা (হিসাবের জায়গা থেকে) পেছন ফিরে (জাহান্নামের 
দিকে) প্রত্যাবর্তন করবে, (তখন) আল্লাহ্‌ € অর্থাৎ তাঁর আযাব) থেকে তোমা- 
দেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। (কাজেই এখনই তোমাদের হেদায়েত কবুল করা 
উচিত ছিল, কিন্তু) আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পৎপ্রদর্শক নেই। 
ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ আট) তওহীদ ও নবুয়তের) স্পঙ্ট প্রমাণাদি সহ 
আগমন করেছিলেন (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ কিবতী সম্পুদায়ের: কাছে এসে- 
ছিলেন, যাদের খবর বাক্তি পরম্পরায় তোমাদের কাছে পেঁছেছে।) অতপর তোমরা 
রজার আনীত বিষয়ে সন্দেহই করেছিলে । অবশেষে যখন তিনি লোকান্তরিত হলেন, 
তখন তোমর। বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্‌ ইউসুফের পর আর কাউকে রসূল রাপে 
প্রেরণ করবেন না। (দুষ্টামির ছলে একথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমত ইউসুফও 
রসুল ছিলেন না। থাকলেও আমরা একজনকে যখন মানিনি তখন আল্লাহ্‌ বলবেন, 
আরেক জনকে পাঠিয়ে কি লাভ। ফলে ব্যাপার চিরতরে চুকে গেছে। এর আসল 
উদ্দেশ্য রিসালত অস্বীকার করা। এব্যাপারে তোমরা যেমন ভ্রান্ত) এমনিভাবে আল্লাহ্‌ 


৫৯০ তফসীরে মা"আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তা'আলা সীমালংঘনকারী ও সংশয়ীদেরকে শ্্রান্তিতে ফেলে রাখেন। যারা নিজেদের 
কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিয়েকে আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের 
এ কাজ আল্লাহ্‌ ও মুর্মিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক (তোমাদের অন্তরে যেমন 
মোহর এটে দিয়েছেন)। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারী ব্যক্তির 
অন্তরে মোহর এটে দেন। (ফলে তাদের মধ্যে সত্যকে অনুধাবন করার অবকাশ 
থাকে না। ফেরাউন পরিবারের মুমিন ব্যক্তির এই বিরতির ফলে তার ঈমান আর 
গোপন থাকেনি) ফেরাউন (এই অকাট্য বিরতির জওয়াব দানে অক্ষম হয়ে পূর্ববৎ 
মূর্খতা অনুযায়ী দলীল কায়েম করার জন্য হামানকে) বলল, হে হামান! তুমি 
আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। (আমি তাতে আরোহণ করে দেখব ) 
হয়তো (এভাবে) আমি আকাশে যাওয়ার পথে পৌছে যেতে পারব, অতপর (সেখানে : 
গিয়ে) ম্সার আল্লাহকে দেখব। আর আমি তো তাকে (তার দাবিতে) মিথ্যাবাদীই 
মনে করি। এমনিভাবে ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছিল, তার 
(অন্যান্য) মন্দ কর্মকেও এবং সোজা পথ থেকে সে বিরত হয়েছিল। [সেম্সা আ)-র . 
মুকাবিলায় অনেক চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু] ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্তই ব্যর্থ হয়েছে। 
(কোনটিই সফল হয়নি)। মুমিন লোকটি (সদুত্তর দানে ফেরাউনকে অক্ষম দেখে 
পুনশ্চ) বলল, ভাইসব, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ 
প্রদর্শন করব। (অর্থাৎ ফেরাউন প্রদশিত পথ সৎপথ ও হেদায়েত নয়ঃ বরং 
আমি যে পথের সন্ধান দিচ্ছি, তা-উ সৎপথ।) ভাইসব, এই পাথিব জীবন ক্ষণস্থায়ী । 
আর পরকাল স্থায়ী বসবাসের জায়গা । (সেখানে প্রতিফল দেওয়ার রীতি এই যে) 
যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পায়, আর যে পুরুষ অথবা 
নারী মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর সেখানে 
তাদেরকে বেহিসাব রিঘিক দেওয়া হবে। এই বিরতিদানের সময় মুমিন ব্যক্তি অনু- 
ভখ করল যে, প্রতিপক্ষ তার কথায় বিস্ময়বোধ করছে এবং তার কথা মেনে নেয়ার 
পরিবর্তে তাকেই কুফরের দিকে নিয়ে যেতে চায়। তাই সে আরও বলল) ভাইসব, 
ব্যাপার কি, আমি তো তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে; আর তোমরা আমাকে 
দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহ্‌কে 
অস্বীকার করি এবং এমন বস্তুকে তার সাথে শরীক করি, যার (শরীক হওয়ার) 
কোন দলীল আমার কাছে নেই। আমি তো তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, 
ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে। স্বতঃসিদ্ধ যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, 
সে ( কোন জাগতিক অভাব পূরণের জন্য) দুনিয়াতেও ডাকার যোগ্য নয় এবং 
(আযাব দূর করার জন্য) পরকালেও (ডাকার যোগ্য নয়।) ( নিশ্চিত যে,) আমা- 
দের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্র দিকে; আর যারা ( দাসত্বের) সীমালংঘন করে, € যেমন 
মুশরিক) তারা সবাই জাহান্নামী। (এখন তো আমার কথা তোমাদের মনে ভাল 
লাগে না, কিন্তু) ভবিষ্যতে একদিন তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে। (মু'মিন 
ব্যক্তি পূর্ব থেকেই আশংকা করছিল যে, এই উপদেশের কারণে তারা তার বিরোধী 
হয়ে যাবে এবং নির্যাতন করবে। তাই দে আরও বলল,) আমি আমার ব্যাপার 


সূরা মুমিন ৫৯১ 


আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা সব বান্দার (নিজেই) রক্ষক । 
(আমি তোমাদেরকে মোটেই ভয় করি না)। অতপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
(মু’মিন ব্যক্তিকে) তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন € সেমতে সে তাদের 
নির্যাতন থেকে রক্ষা পেল। হযরত কাতাদাহ্‌ বলেন, তাকেও মুসা (আ)-র সাথে 
নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়। ---(দুররে মনস্র) এবং ফেরাউন গোত্রকে 
(ফেরাউন সহ) শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। (তা এই যে, ) সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে 
আগুনের সামনে পেশ করা হয় ( এবং বলা হয়, তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন এতে 
দাখিল করা হবে) এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, 
ফেরাউন গোল্রকে ফ্েবরাড়নসহ ) কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ফেরাউন বংশীয় স্নু’মিন £৪ উপরে স্থানে স্থানে OSE ও রিসালত অস্বীকার- 
কারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফিরদের বিরোধিতা ও হঠকারিত 
উল্লিখিত হয়েছে। এর ফলে স্থভাবগত কারণে রসূলুল্লাহ্‌ (সো) দুঃখিত: ও চিন্তান্বিত 
হতেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্য উপরোক্ত প্রায় দু'রুকৃতে হযরত মূসা আট) ও ফেরা- 
উনের কাহিনী বণিত হয়েছে। এতে ফেরাউন ও ফেরাউন গোল্রের সাথে একজন 
মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোত্রের একজন হওয়া 
সত্ত্বেও মূসা (আ)-র মু‘জিযা দেখে ঈমান এনেছিলেন । কিন্তু উপযোগিতার পরি- 
প্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার 
ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 


মুকাতিল, সুদ্দী, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ইনি ফেরাউনের 
চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরাউনের দরবারে মুসা আ)-কে 
পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনিই শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে 
এসে মুসা আ)-কে অবহিত করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরা- 
মর্শ দিয়েছিলেন। সুরা কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ 
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এই মু'মিন ব্যক্তির নাম কেউ কেউ ‘হাবীব’ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাবীব 
সেই ব্যক্তির নাম, যার কাহিনী সূরা ইয়াসীনে ব্যক্ত হয়েছে। সোহায়লীর মতে 
এই মুমিন ব্যক্তির নাম “শামআন’। কেউ কেউ তার নাম “হিষকীল, বলেছেন। 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত আছে। 


এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন, সিদ্দীক কয়েকজন মান্র। একজন সূরা 
ইয়াসীনে বণিত হাবীব নাজ্জার, দ্বিতীয় ফেরাউন বংশীয় মুমিন ব্যক্তি এবং তৃতীয় 
হযরত আবু বরে! ইনি সবার শ্রেষ্ঠ ।---(কুরতুবী ) 


৫৯২ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


Ce VA 542 
১১ ৬০৪ (৮ 5 __এথেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ 


না করলে এবং অন্তরে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করলে সে মু'মিন বলে গণ্য হবে। 
কিন্ত কোরআন-_-হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান মকবুল হওয়ার জন্য কেবল 
অন্তরের বিশ্বাসই যথেস্ট নয়; বরং মুখে স্বীকার করা শর্ত। মৌখিক স্বীকারোক্তি না 
করা পর্যন্ত কেউ মু’মিন হবে না। তবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা জরুরী নয়। এর 
প্রয়োজন কেবল এজন্য যে, মানুষ যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে, 
সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসুলভ ব্যবহার করতে পারবে না।---€ কুরতুবী ) 


ফেরাউন গোলের মু'মিন ব্যক্তি তার কথোপকথনে ফেরাউন ও ফেরাউন পরি- 
বারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে মৃসা- 
হত্যার প্রচেন্টা থেকেও বিরত রাখেন। | 
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সংক্ষিপ্ত রাপ। অথ একে অপরকে ডাক দেয়া! কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড ডাকাডাকি 
হবে বলে একে ১ ৮০০ | * 3? বলা হয়েছে! হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের রেওয়া- 
য়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা আল্লাহ্‌ 
বিরোধী, তারা দণ্ডায়মান হোক।. এতে তকদীর অস্বীকারকারীদেরকে বোঝানো হবে। 
অতপর জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতী ও আণরাফবাসীদেরকে 
ডেকে কথাবার্তা বলবে। তখন প্রত্যেক ভাগ্যবান ও হতভাগার নাম পিতার নামসহ 
ডেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে যে, অমুকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান ও সফলকাম 
হয়েছে। এরপর সে কোনদিন হতভাগা হবে না এবং অমুকের পুন্র অমুক হতভাগ্য 
হয়েছে, অতপর সে কখনো ভাগ্যবান হবে না। € মাযহারী) মসনদে বাষষার ও 
বায়হাকীতে বগিত হযরত আনাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সৌভাগ) ও 
দুর্ভাগ্যের এই ঘোষণা আমল ওজনের পর হবে। 


হযরত আবূ হাযেম আ“রাজ (রা) নিজেকে সম্থোধন করে বলতেন, হে আ-রাজ, 
কিয়ামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-তুমি তাদের 
সাথে দণ্ডায়মান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-- 
তুমি তাদের সাথেও দণ্ডায়মান হবে! আরও ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়- 
মান হোক--তুমি তখনও দণ্ডায়মান হবে । আমি মনে করি প্রত্যেক গোনাহের 
ঘোষণার সময় তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে। কারণ, তুমি সর্বপ্রকার গোনাহ্ই সঞ্চয় 
করে রেখেছ 1--€ মাযহারী ) 


জুরা মুমিন ৫৯৩ 
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৩৪3৪০০ ও 34357 ৯ 98__-অর্থাৎ তোমরা যখন পেছনে রি প্রত্যাবর্তন 


করবে। তফসীরের সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জায়গা 
থেকে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্ণনা। 


এর সারমর্ম এই যে, উপরে ১৩1 48-এর তফসীরে উদ্লিখিত ঘোষণাবলী সমাপ্ত 
হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। 


কোন কোন তফসীরবিদের মতে এটা দুনিয়াতে প্রথম ফঁঁকের সময়কার অবস্থা । 
যখন প্রথম ফুঁক দেওয়া হবে এবং পৃথিবী বিদারিত হবে, তখন মানুষ এদিক-ওদিক 
দৌড়ে পালাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্দিকে ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, পলায়নের কোন 
পথ থাকবে না। তাদের মতে ১৩০০ (2 বলতে প্রথম ফঁকের সময় বোঝানো 
হয়েছে । তখন চতুর্দিক থেকে আত্ম চীৎকার শোনা যাবে । হযরত ইবনে আব্বাস 


জা ৮0 টি 4৪০৮ 


ও যাহ্হাক থেকে Pn আয়াতের অপর কিরাত ১০০১8 থেকে এর সমর্থন 


পাওয়া যায়। এটা ৬ ধাতু থেকে উদ্গত, যার অর্থ পলায়ন করা। এ তফসীর 


“A পিঠে at-3 
অনুযায়ী ১১০ 6 98-এর অর্থও পলায়নের দিন এবং ৩৪)? ৯ ৩9) $'-এরই 
ব্যাখ্যা । 

তফসীরে মাযহারীতে উদ্ধৃত হযরত আবু হুরায়রা রো)-র এক দীর্ঘ হাদীসে 
কিয়ামতের দিন তিন ফুঁকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফঁকের ফলে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে 
ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে । একে 'নফখায়ে ফাযা” বলা হয়। দ্বিতীয় 
ফুঁকের ফলে সবাই বেহুশ হয়ে মারা যাবে। একে “নফখায়ে ছা্ক' বলা হয়। 
তুতীয় ফুকের ফলে সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে। একে 'নফখায়ে নশর' বলা হয়। 
প্রথম ফুঁকই দীর্ঘায়িত হয়ে দ্বিতীয় ফু'কে পরিণত হবে। কাজেই উভয়ের সমস্টি- 
কেই সাধারণভাবে প্রথম ফঁক বলা হয়ে থাকে । এ হাদীসেও নফখায়ে ফাযা'র সময় 
লোকজনের এদিক-ওদিক গলায়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ৮9 ১১1 ৯2 
১0 ( 84010 58 ফলে জানা গেল যে, আয়াতে ১4-০1 ( 2 বলে প্রথম 
ফুঁকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক রঃ ছুটাছুটি বোঝানো হয়েছে। 1৮ 45 


টে ৮ উট পেশা টি ০৩ জু এ Scns রি 
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হামানের অন্তর { যেমন মুসা (আ) ও মু'মিন ব্যক্তির ET প্রভাবান্বিত হয়নি, 
৭৫-- 


৫৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা"আলা প্রত্যেক উদ্ধত, স্ৈরাচারীর অন্তরে মোহর এটে দেন। 
ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। 


আয়াতে 7৮৮৮০ ও ) পর শব্দঘয়কে ৮৮+১-এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ, 


সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভালমন্দ কর্ম জন্ম 
লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ 
অন্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহ 
নস্ট হয়ে যায়। (কুরতুবী ) 
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০:০৪ ৩৪1৩ ৮৬৮ ৩১ ০ ৩ ০--"এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, 


ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুস্বী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ 
কর। আমি এতে আরোহণ করে আল্লাহকে দেখে নিতে চাই। বলা বাহুল্য, এরূপ 
বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোন স্বল্প বিবেকসম্পন্ন ব্ক্তিও করতে পারে না। মিসর সাম্নাজোর 
অধিপতি ফেরাউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার 
চরম বোকামি ও নিব্‌দ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীব7র যদি এই আদেশ পালন করে 
থাকে, তবে এটা “হবু রাজার গবুমন্ত্রীরই' বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোন রাজ্যা- 
ধিপতির তরফ থেকে এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোন 
কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা 
হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। কিন্ত সে লোকজনকে বোকা 
বানানো ও দেখানোর জন্য এ কাণ্ড করেছিল। কোন সহীহ্‌ ও শক্তিশালী রেওয়ায়েত 
থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরূপ কোন আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। 
কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল, যা উচ্চতায় 
পৌছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল । 


আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব তাঁর ওস্তাদ দারুল 
" উলুম দেওবন্দের প্রথম প্রধান শিক্ষক মাওলানা এয়াকুব সাহেব (রা)-এর এই উক্তি 
বর্ণনা করেছেন যে, এ উচ্চ প্রাসাদ বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য কোন আসমানী আযাব আসা 
জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক নির্মাণের উচ্চতা তার ভিত্তির সহন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল । 
তাই যত গভীর ভিত্তিই রাখা হোক না কেন, তা এক সীমা পর্যন্তই গভীর হবে। নির্মাণ 
কাজের উচ্চতা যদি এই সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে তা বিধ্বস্ত হওয়া অপরিহার্য । এতে 
করে ফেরাউন ও হামানের আরও একটি নির্বু দ্ধিতা প্রমাণিত হয়েছে। . 
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a 


এটা স্বগোন্রকে সত্যের দিকে আহবান করার উদ্দেশে মু'মিন ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য । 
এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্ত 


সূরা মু'মিন ৫৯৫ 


আযাব যখন তোমাদেরক গ্রাস করবে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে 
স্মরণ নিষ্ফল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মু'মিন 
ব্যক্তির ঈমান জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন যে, তারা 
তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেস্টা করবে । তাই বললেন, আম আমার ব্যাপার 
আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। মুকাতিল বলেন, তাঁর 
ধারণা অনুযায়ী ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি নির্যাতনে তৎপর হলে তিনি 
পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের ন'গালের বাইরে চলে যান। পরবতী আয়াতে তা এভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ফেরাউন গোল্রের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন 
এবং খোদ ফেরাউন গোন্রকে কঠোর আযাব গ্রাস করে নিল। মুগমিন বাত্তিগকে রক্ষা 
করার বিশদ বিবরণ কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়নি । কিন্তু ভাষাদৃষ্টে জানা যায় 
যে, ফেরাউন গোত্র তাকে হত্যা করার ও কষ্ট দেয়ার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল! 
‘ফেরাউন গোত্র যখন সলিল সমাধি লাভ করল, তখন এই মু’মিন বান্দাকে মূসা (আ)-র 
সাথে রক্ষা করা হয়। এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাহল্য। 


টির ক. As ATT [0 AIT পা কণা ও টা পজ ১ পে জপ ‘as “ASS পে 


CAA BT তা 


5১190] ১৪ ডি আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ রো) বলেন, 


ফেরাউন গোত্রের আত্মাসমূহকে কাল পাখীর আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দ্ব'বার 
জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয় এবং জাহান্নামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের 
জাবাসস্থল।--(মাযহারী ) 

বুখারী ও মুসমিলে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রো)-এর রেওয়ায়েতে 
রসলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধ্যা 
সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌঁছবে । সে 
স্থান দোখয়ে প্রত্যহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পেছবে। কেউ জান্নাতী হলে 
তাকে জান্নাতের স্থান এবং জাহামামী হলে জাহান্নামের স্থান দেখানো হয় । 


কবরের আখাব £ঃ কবরের আযাব যে সতা, উপরোক্ত আয়াত তার প্রমাণ । 
এছাড়া অনেক মুতাওয়াতির হাদীস এবং “উম্মতের ইজমা* এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 


Ee, 0251) 1522) 052 1222) 20263 ১৪ 
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(৪৭) যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতপর দুর্বলরা অহংকারী- 
দেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহাম্গামের আগুনের 
কিছু অংশ আমাদের থেকে নিরত্ত করবে কি? (৪৮) অহংকারীরা বলবে, আমরা 
সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন । 
(৪৯) যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের 
পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন। 
(৫০) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্প্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রসুল 
আসেননি £ তারা বলবে, হ্যা। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তত 
কাফিরদের দোয়া নিষ্ফলই হয় । 


লা লী শীট ৪ —— 


তফঙীরের সার-সংক্ষেপ 


(সে সময়টিও লক্ষণীয়, ) যখন কাফিররা জাহান্নামে পরস্পর বিতক করবে 
এবং হীন লোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা ) উচ্চশ্রেণীর লোকদের (অর্থাৎ অনুস্থত- 
দেরকে) বলবে, আমরা (দুনিয়াতে ) তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা কি এখন 
আমাদের থেকে জাহান্নামের কোন অংশ নিরভ করতে পার? (অর্থাৎ দুনিয়াতে 
যখন তোমরা আমাদেরকে অনুসারী করে রেখেছিলে, তখন আজ আমাদেরকে কিছু 
সাহায্য করা উচিত নয় কি?) উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বলবে, আমরা সকলেই জাহান্নামে 
আছি। (অৰ্থাৎ আমরা আমাদের আযাবই হ্রাস করতে পারি না, তোমাদের আযাব 
কিরূপে নিরত্ত করব ?) আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্যে (চূড়ান্ত) ফয়সালা করে 
দিয়েছেন। (এখন এর বিপরীত করার সাধ্য কার 2) ্‌ 


(অতপর ছোট বড়, অনুসারী ও অনুসৃত) যত লোক জাহান্নামে থাকবে, তারা 
(সবাই মিলে) জাহান্নামের রক্ষী ফেরেশতাগণকে (অনুরোধের সুরে) বলবে, তোমরাই 
তোমাদের পালনকর্তার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন কোন দিন আমাদের থেকে আযাব 


সুরা মু'মিন ৫৯৭ 


লাঘব করেন! € অর্থাৎ আযাব সম্পূর্ণ রহিত হবে অথবা চিরতরে কম হয়ে যাবে-- 
এরূপ আশা তো নেই, কমপক্ষে একদিনের ছুটি পেলেও তো চলে ।) ফেরেশতারা বলবে, 
(বল তো) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পয়গন্বরগণ স্পম্ট প্রমাণাদিসহ আসেননি 
€এবং জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার উপায় বলেননি ).? জাহান্নামীরা বলবে, হ্যা ভিন 
ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁদের কথা মানিনি Ww এ (2 pr ) 
---ফেরেশতারা বলবে, তবে (আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করতে পারি না। 
কারণ, আমাদেরকে কাফিরদের জন্য দোয়া করার অনুমতি দেয়া হয়নি।) তোমরাই 
(মনে চাইলে) দোয়া কর। (অবশ্য তোমাদের দোয়াও ফলদায়ক হবে না। 
কেননা,) কাফিরদের দোয়া (পরকালে) নিষ্ফলই হবে! (কারণ, পরকালে ঈমান 
ব্যতীত কোন দোয়া কবুল হতে পারে না। ঈমানের স্থান দুনিয়াতেই ছিল, যা তোমরা 
হারিয়ে ফেলেছ। “পরকালে” বলার ফায়দা এই যে, দুনিয়াতে কাফিরদের দোয়াও কলুল 
হতে পারে, যেমন সর্ববৃহৎ কাফির ইবলীসের কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সর্বরহৎ 
দোয়া কবূল হয়েছে )। 


পন ও sg নে Lt, 
দলা নাটত 
88০85589254 -৫১১৪ 
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(৫১) আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও সু’'মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষী- 
দের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে । (৫২) সেদিন জালিমদের ওখর-আপসত্তি কোন উপকারে 
আসবে না, তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে মন্দ গুহ। (৫৩) 
নিশ্চয় আমি মুসাকে হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে কিতাবের 
উত্তরাধিকারী করেছিলাম । (৫৪) বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ ও হেদায়েতম্বরূপ । 
(৫৫) অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য! আপনি আপনার 
গোনাছের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকতার প্রশংসাসহ 
পবিত্রতা বর্ণন। করুন । (৫৬) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র আয়াত সম্পকে বিতর্ক করে 
তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মস্তরিতা, 
যা অর্জনে তারা সফল হবে না। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র আাত্রন্ন প্রার্থনা করুন। 
নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৭) মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল 
ও ভূ-মণ্ডলের সৃচ্টি কিনতর । কিন্তু অধিকাংশ মান্য বোঝে না। (৫৮) অন্ধ ও 
চগুচম্যান মান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সব্কর্স করে এবং কুকমী। 
তোমরা অল্পই অনুধাবন করে থাক । (৫৯) কিয়ামত অবশ্যই তাসবে, এতে সন্দেহ 
নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) তোমাদের পালনকর্তা বলেন, 
তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা 
সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লান্ছিত হয়ে । 


লি দা টে শশা ৪ —— 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি আমার পর়গম্থরগণকে ও মু'মিনগণকে পাথির্থ জীবনেও সাহায্য করি 
[যেমন, উপরে মৃসা আ)-র ঘটনা থেকে জানা গেল।] এবং সেদিনও, (যেদিন 
(আমলনামা লেখক) সাক্ষাদাতা ফেরেশতাগণ (সাক্ষ্যদানের জন্য) দণ্ডায়মান হবে। 
(তারা সেদিন সাক্ষ্য দেবে যে, রসুলগণ প্রচারকার্য সমাধা করেছেন এবং কাফিররা 
মিথ্যারোপ,করেছে। এখানে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ) যেদিন 
জালিমদের (অর্থাৎ কাফিরদের) ওযর-আপত্তি কোন উপকার দেবে না। (অর্থাৎ 
প্রথমত কোন ওযর-আপত্তি ধর্তব্য হবে না, আর যদি হয়ও, তবে তা উপকারী হবে 
না।) তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে দুর্ভীগ। (এভাবে 
আপনি ও আপনার অনুসারীরা সাহাহ্যপ্রাপ্ত হবে এবং শল্সরা লান্ছিত ও পরাভূত হবে! 


সুরা মু'মিন ৫৯৯ 


কাজেই আপনি আশ্বস্ত হোন। আপনার পূর্বে) আমি মুসা আ)-কে হেদায়েতনামা 
(অর্থাৎ তওরাত ) দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে (সেই ) কিতাবের উত্তরাধিকারী 
করেছিলাম, তা ছিল (সুস্থ) বিবেকবানদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ। [ বিবেকহীনরা 
তা দ্বারা উপকৃত হয়নি। এমনিভাবে আপনিও মূসা আ)-র ন্যায় রিসালত. ও ওহীর 
অধিকারী এবং আপনার অনুসারীরাও বনী ইসরাঈলদের মত আপনার কিতাবের 
ধারক ও বধাহক। বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিবেকবানরা যেমন অনুসারী ছিল এবং 
_বিবেকহীনরা অস্বীকারকারী ও বিরোধী ছিল, তেমনি আপনার উম্মতের মধ্যেও উভয় 
প্রকার লোক আছে।] অতএব (এ থেকেও) আপনি ( সান্ত্বনা লাভ করুন এবং 


3 IAs 
কাফিরদের উৎপীড়নে) সবর করুন। নিশ্চয় (উপরে +৭০ আয়াতে বমিত) আল্লাহ্‌র 
ওয়াদা সত্য। (যদি পূর্ণ সবরে ভ্রুটি হয়ে যায়, যা শরীয়তের আইনে গোনাহ্‌ না 
হলেও আপনার উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ জরুরী হওয়ার ব্যাপারে গোনাহেরই 
অনুরূপ, তবে তা পূরণ করে নিন। পুরণ এই যে,) আপনি আপনার (সেই) গোনাহের 
জন্য, (যাকে রূপক অর্থে গোনাহ্‌ বলে দেওয়া হয়েছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং 
(এমন কাজে ব্যাপৃত থাকুন, যা দুঃখজনক বিষয়াদি থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখে। 
সেই কাজ এই যে,) সকাল সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বদা) আপনার পালনকর্তার প্রশংসা ও 
পবিভ্রতা বর্ণনা করুন। এ পর্যন্ত সান্তনা সম্পর্কে বলা হল। অতপর বিতর্ককারী 
কাফিরদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে,) নিশ্চয় যার? আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে 
তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে (তাদের কাছে বিতর্কের কারণ হতে পারে, 
এরূপ কোন সন্দেহযুক্ত বিষয় নেই; বরং) তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মস্তরিতা, 
যা অর্জনে তারা কখনও সফল হবে না। (তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে, ফলে 
অন্যের অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করে। তারা অন্যদেরকে তাদের অনুসারী করার 
দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কিন্তু তাদের এই বাসনা পূর্ণ হবে নাঃ বরং সত্বরই অপমানিত ও 
লান্ছিত হবে। সে মতে বদর ইত্যাদি যুদ্ধে তারা মুসলমানদের হাতে পরাভূত হয়েছে ।) 
অতএব তারা যখন বড়ত্বের অভিলাধী, তখন আপনার প্রতি হিংসা ও শত্রুতা সবকিছুই 
করবে, কিন্তু) আপনি (শঙ্কিত হবেন না বরং তাদের অনিষ্ট থেকে) আল্লাহ্‌র আশ্রয় 
প্রার্থনা করুন।” নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (এসব গুণে গণান্বিত 
হওয়ার কারণে তিনি আশ্রিতদেরকে নিরাপদ রাখবেন! এটা ছিল আপনাকে রসূল 
মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের বিতর্ক। অতপর কিয়ামত সম্পর্কে তাদের বিতর্ক উল্লেখ 
করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের পুনরুজ্জীবন অস্বীকারকারীরা খুবই নির্বোধ, কেননা, ) 
নিশ্চয়ই মানুষকে (পুনরায় ) সৃষ্টি করা অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে (নতুনভাবে ) 
সৃষ্টি করা কঠিনতর কাজ। (যেমন কঠিন কাজের সামর্থ্য প্রমাণিত, তখন সহজ 
কাজের তো কথাই নেই। প্রমাণের জন্য এ দলীল যথেস্ট।) কিন্তু অধিকাংশ 
মানুষ (এতটুকু বিষয়) বোঝে না। (কেননা, তারা চিন্তাই করে না। কেউ কেউ 
চিন্তা করে, বোঝে এবং মান্ও। এমনিভাবে যারা কোরআন শুনে, তারাও দু'দলে 
বিভুক্ত---একদল. বোঝে এবং মানে ।- তারা চক্ষুস্মান ও মুমিন। অপর দল বোঝে না 


৬০০ তফসীরে মা'আরেফ্ল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এবং মানে না। তারা অন্ধের ন্যায় এবং কুকর্মী। এই উভয় প্রকার লোক, অর্থীৎ 
(এক) চক্ষুগ্মান ও (দুই) অন্ধ এবং (এক) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম 
করেছে ও দেই) যারা কুকমী--তারা পরস্পর সমান নয় । [ এতে সব রকম মানুষ 
আছে বলে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্রনা দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে সমান রাখা 
হবে না বলে কাফিরদের প্রতি কিয়ামতের শাস্তিবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে। অতপর 
যারা অন্ধের ন্যায় ও কুকম্মী, তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে,) তোমরা অল্পই বুঝে থাক। 
(বুঝলে অন্ধ ও কুকমী থাকতে না। কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্কের খবর দিয়ে অতপর 
কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে,] কিয়ামত অবশ্যই আসবে, 
এতে কোন সন্দেহ নেই৷ কিন্তু অধিকাংশ লোক (এর প্রমাণাদিতে চিস্তা-ভাবনা না 
করার কারণে একে) মানে না। তেওহীদ সম্পর্কেও তাদের বিতর্ক ছিল। ফলে 
আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করত। অতপর এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,) তোমাদের পালনকর্তা 
বলেন, € অভাব-অনটন মেটানোর জন্য অপরকে ডেকো না: বরং) আমাকে ডাক।, 
আমি (অসমীচীন প্রার্থনা ব্যতীত) তোমাদের (প্রত্যেক ) প্রার্থনা কবুল করব। (দোয়া 


OA A পাছত নত পা 3 AT 


সম্পর্কে কোরআনের 51 ৩ টা _ ৩ ilo ০১ আয়াতের অথ তাই চখ, : 


অস্মীচীন দোগ্চা কবুল করা হবে না।) যারা (নার) আমার ইবাদত থেকে 
€( দোয়াসহ ) অহংকার ভরে অপরকে ডাকে € ও তার ইবাদত করে অর্থাৎ শিরক করে, ) 
তারা সত্বরই লান্ছিত হয়ে জাহান্নামে দাখিল হবে। 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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১১১1 8 545 8০15 ১315 ১০০) 05 ৩1-এ আয়াতে 


আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রসূল ও মু’মিনগণকে সাহায্য করেন 

ইহকালেও এবং পরকালেও। বলা বাহুল্য, এ সাহাধ্য কেবল শগ্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। 

অধিকাংশ পয়গহ্বরের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন কোন 

পয়গম্থর যেমন, ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়্ায়েব (আ)-কে শন্তররা শহীদ করেছে এবং 

কতককে দেশান্তরিত করেছে যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল তদ্বিয়া মুহাম্মদ সো)। 
তাদের ক্ষেত্রে আরাতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যপারে সন্দেহ হতে পারে। 


ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে এর জওয়াব দেন যে, আয়াতে বর্ণিত 
সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ তা পয়গম্বরগণের বর্তমানে তাতাদেরই 
তাতে হোক, কিংবা তাঁদের ওফাতের পরে হোক। এর অর্থ কোনরাপ ব্যতিক্রম ছাড়াই 
সমত্ত পয্মগন্ধর ও মু'মিনের ন্ষেত্রে প্রযোজা। পয়গন্থর-হত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার 
বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হযরত ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়েব আ)- 
এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশন্র, চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে অপমানিত ও 
লান্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরাদকে আযাব দেওয়া হয়েছে। ঈসা (আ)-র 


সূরা মুমিন ৬০১ 


শজুদের উপর আল্লাহ্‌ ত''আলা রোমকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লান্ছিত 
করেছে। কিয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ্‌ তাঁকে শন্রুদের উপর প্রবল করবেন । রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-র শন্রদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের 
বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টর। মক্কা বিজয়ের 
দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রূসলুল্লাহু সো) তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তার 
ধর্মই জগতের সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র 
আরব উপদ্ধীপে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

শি পা পা এ ন Ld 

9 (৫০ I ্ se * 5 যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে অর্থাৎ কিয়ামতের 


দিন। সেখানে পয়গম্বর ও মুগমনগণের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ 
করবে । 


/ AJ ছি তব তু A 


৩ (৩০3৮8০535০০ ০ আ- অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র আয়াত 


সম্পর্কে কোন দলীন-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য, এ ধর্মকে অস্বীকার 
করা। এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, তাদের অন্তরে অহংকার রয়েছে । তারা 
বড়ত্ব চায় এবং নিবৃরদ্ধিতাবশত মনে করে যে, তাদের ধর্মে কায়েম থাকলেও এ বড়ত্ব 
অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
ক্ষু্ম হবে। কোরআন পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করা বতীত তারা তাদের 
কল্পিত বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না!---( কুরতুবী ) 


AT FAS ALTA FA HH AS A 225 
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দোয়ার স্বরূপ ঃ দোয়ার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন 
প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও যিকিরকেও দোয়া বলা হয় । উম্মতে 
মুহাম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দোয়া করার আদেশ 
করা হয়েছে এবং তা কবুল করার ওয়াদা করা হয়েছে। যারা সিরাজ তাদের 
জন্য শান্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। 


কা*বে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল পয়গক্পরগণকেই বলা ভুত, 
দোয়া করুন; আমি কবুল করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে 
দেওয়া হয়েছে এবং এটা উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য ।---( ইবনে কাসীর) - 

৭৬--- ৫ 


৬০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


এ আয়াতের তফসীরে নো’মান ইবনে বশীর বৃণিত রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্‌ সো) 
বলেন, & sil gD Gf ৬51 অর্থাৎ দোয়াই ইবাদত । অতপর তিনি আলোচ্য 
আয়াত তিলাওয়াত করেন।---( ইবনে কাসীর ) 


তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আরবী ব্যাকরনিক নিয়মে $৯ * GH 
$ ১) { বাক্যের এক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইবাদতেরই নাম দোয়া । অর্থাৎ 
প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত দ্বিতীয় অর্থ এরাপও হতে পারে যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়া। 
এখানে অর্থ এই যে, শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও ইবাদত যদিও পৃথক 
কিন্ত উভয়ের ভাবার্থ এক । অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত এবং প্রত্যেক ইবাদতই 
দোয়া। কারণ এই যে, ইবাদত বলা হয় কারও সামনে চ'ড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে । 
বলা বাহুল্য, নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত 
করা বড় দীনতা যা ইবাদতের অর্থ । এমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের সারমর্মও আল্লা- 
হর কাছে মাগফিরাত ও জান্নাত তলব করা এবং ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা 
প্রার্থনা করা । এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্‌ বলেন, যে ব্যন্তি আমার 
হামদ ও প্রশংসায় এমন মশগুল হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর পায় না, 
আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। (অর্থাৎ তার অভাব পুরণ করে দেব। ) 
তিরমিযী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে ৪ ্‌ 


(5251 ৩ 041 ৮:৮০ (9০৯৬৩ 5 Sy ful 8189 yo. 
১৮৩৬) রর £ | 
টি অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে এমনিভাবে মশগুল হয় যে, 


আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে 
বেশি দেব। এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়ার মত ফায়দা দেয়। 


আরাফাতের হাদীসে রুসুলল্লাহ্‌ সো) বলেন, আরাফাতে আমার দোয়াও পূর্ববতী 
পয়গম্বরগণের দোয়া এই কলেমা £ 


1৮ ৮9 পা SATA Joe 3 3 ৫ প৮ পু পি প 5৬9 
Ed HG i A] &) 8) 2% YS) HIS 


be 


১২৩ ১৩ ৫5 ত ইবাদত ও ঘিকিরকে দোয়া বল্লা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে 


দোয়া রর ইবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে যদি সে 
অহংকারবশত বর্জন করে। কেননা অহংকারবশত দোয়া বজন করা কুফরের লক্ষণ । 
তাই সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোয়া ফরয বা ওয়াজিব নয়। 
দোয়া না করলে গোনাহ হয় না। তবে দোয়া করা সমস্ত আলিমের মতে মোস্তাহাব ও 
উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ ।---(মাযহারী ) 


সূরা মুমিন ্‌ ৬০৩ 


দোয়ার ফঘষীলত £ রসূলুল্লাহ সে।) বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া অপেক্ষা অধিক 
সম্মানিত কোন বিষয় নেই ।--€( তিরমিযী ) 


তিনি আরও বলেন, ৪১41 ০ ৪ ৩ ১১| দোয়া ইবাদতের মগজ 1--(তিরমিযী) 


অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যান্ঞা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার 
জন্য দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্বরহৎ ইবাদত ।---€( তিরমিযী ) 


অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা). বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তার প্রয়োজন 
প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্‌ তার প্রতি রুষ্ট হন।---(তিরমিষী ) 


তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, দোয়া! 
না করার কারণে আল্লাহ্‌র গযবের হুমকি তখন প্রযোজ্য যখন সি নিজেকে বড় ও 


“AS ATA LA 


বেপরওয়া মনে করে দোয়া ত্যাগ করে। 2 GL 8৩১ ] ৩1 আয়াত থেকে 
তাই প্রামাণিত হয় । 


রসূলুল্লাহ (সো) বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপার ক হয়ো না, কেননা দোয়া- 
সহ কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।---ইবনে হাব্দান ) 


এক হাদীসে আছে, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ ও 
পৃথিবীর ন্র।---( হাকিম) 


অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যার জন্য দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে 
দেওয়া হয়, তার জন্য রহমতের দ্বার উল্মুক্ত করা হয়। নিরাপতা প্রার্থনা করা অপেক্ষা 


কোন পছন্দনীয় দোয়া আল্লাহ্র কাছে করা হয়নি ।---( তিরমিযী) ৮৬১ ৬ তথা 


“নিরাপত্তা” শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ । এতে অনিষ্ট থেকে হিফাযত ও প্রত্যেক অভাব- 
অনটন পুরণই অন্তভু-ক্ত। ' ্‌ 


কোন গোনাহ্‌ অথবা সম্পর্কছেদের দোয়া করা হারাম। এরাপ দোয়া কখুলও 
হয় না। | | 


দোয়া কবুলের ওয়াদা 8 উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে, বান্দা আল্লাহ্‌র 
কাছে যে দোয়া করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল না হওয়াও 
প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াবে আবূ সাঈদ খুদরী (রো) বর্ণিত হাদীসে রস্লুলাহ্‌ সো) 
বলেন, মুসলমান আল্লাহ্র কাছে যে দোয়াই করে, আল্লাহ্‌ তা দান করেন, যদি তা 
কোন গোনাহ অথবা সম্পর্কছেদের দোয়া না হয়। দোয়া কবুল হওয়ার উপায় তিনটি-_- 
তন্মধ্যে কোন না কোন উপায়ে দোয়া কবুল হয়। এক. যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া । 
দুই, প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন সওয়াব ও পুরস্কার দান করা এবং 


৬০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খও 


তিন. প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া । কিন্ত কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া । 
---( মাষহারা ) 


দোয়া কবুলের শর্ত £ঃ উপরোক্ত আয়াতে বাহ্যত কোন শর্ত উল্লেখ নেই। 
এমন কি মুসলমান হওয়াও দোয়া কবুলের শর্ত নয়। কাফির ব্যক্তির দোয়াও আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কবুল করেন। ইবলীস কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার দোয়া করেছিল । 
আল্লাহ্‌ তাআলা তা কবুল করেছেন। দোয়ার জন্য কোন সময় এবং ওযু শর্ত নয়। 
তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোন কোন বিষয়কে দোয়া কবৃলের পথে বাধা বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী । হযরত আবু 
হুরায়রা রো)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কোন কোন লোক খুব সফর 
করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে য়া রব' ইয়া রব’ বলে দোয়া করে; কিন্তু 
তাদের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের 
দোয়া কিরূপে কবুল হবে £---€ মুসলিম ) 


_. এ্রমনিভাবে অসাবধান, বেপরওয়া ও অনামনক্ষভাবে দোয়ার বাক্যাব্লী উচ্চারণ 
করলে তাও কবুল হয় না বলেও হাদীসে বণিত জাছে---(তিরমিষী )। 
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(৬১) তিনিই আল্লাহ্‌ যিনি রান সৃষ্টি করেছেন Er EE জন্যে এবং 
দিবসকে করেছেন দেখার জন্যে । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ ক্বতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬২) তান আল্লাহ্‌, তোমাদের পালনকর্তা, 
সবকিছুর ভ্র্টা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত 
হচ্ছ £ (৬৩) এমনিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, যারা জাল্লাহুর আয়াতসমূহকে 
অস্বীকার করে। (৬৪) আল্লাহ্‌ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসস্থান, আকাশকে 
করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকুতি দান করেছেন, অতপর তোমাদের 
আকুতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক । 
তিনি আল্লাহ্‌, তোমাদের পালনকর্তা । বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ্‌ বরকতময় । 
(৬৫) তিনি চিরজীবী, তিনি ব্যতীত কোন উপ্রাস্য নেই । অতএব তাঁকে ডভাক---ার 
খাঁটি ইবাদতের মাধ্যমে । সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্র । (৬৬) বলুন, 
- যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, 
তখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা 
হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব পালনকতার অনুগত থাকতে । (৬৭) তিনিই 
তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতপর জমাট 
রক্ত দ্বারা, অতপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতপর তোমরা যৌবনে 
পদার্পণ কর, অতপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই 
মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিতকালে পগৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। 
(৬৮) তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন । যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, 
তখন একথাই বলেন, ‘হয়ে যা’--তা হয়ে যায় । 
তফসীরের দার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ যিনি তোমাদের € উপকারের) জন্য রান্রি সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা 
তাতে বিশ্রাম কর, তিনিই দিবসকে € দেখার জন্য) উজ্জল করেছেন (যাতে তোমরা 
অবাধে জীবিকা অর্জন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের প্রতি খুব অনুগ্রহশীল 
€ তিনি তাদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন )+ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এসব 
নিয়ামতের) ক্ুতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (বরং উল্টা শিরক) করে। তিনি আল্লাহ্‌, 
তোমাদের পালনকর্তা, € তারা নয়, যাদেরকে তোমরা মনগড়া তৈরি. করে রেখেছ।) 


৬০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ সপ্তম খণ্ড 


তিনি সবকিছুর শ্ষ্টা। তিনি বাতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। (তওহীদ প্রমাণিত 
হওয়ার পর) তোমরা কোথায় ( শিরক করে) উল্টা দিকে যাচ্ছ? (তোমাদেরই 
কথা কি, তোমরা যেমন বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশত উল্টা দিকে যাচ্ছে,) এমনিভাবে 
(পূৰ্ববৰ্তী) তারাও উল্টা চলত, যারা আল্লাহ্র (সৃষ্টিগত ও আইনগত) নিদর্শনা- 
বলীকে অস্বীকার করত। আল্লাহই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বাসস্থান করেছেন 
এবং আকাশকে € উপরে) ছাদ (সদৃশ) করেছেন। তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন 
করে চমৎকার আকৃতি করেছেন। ( সেমতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমান কোন 
প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্সমঞ্জস নয়। এটা প্রত্যক্ষ ও স্বীক্ৃত।) তিনি তোমাদেরকে 
উৎকৃষ্ট বস্ত আহারের জন্য দিয়েছেন। (সুতরাং) তিনি আল্লাহ্‌ তোমাদের পালনকর্তী, 
অতপর উচ্চ মর্যাদাবান আল্লাহ্‌, যিনি সারাবিশ্বের পালনকর্তা। তিনি চিরজীব। তিনি 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা (সকলেই) খাঁটি বিশ্বাস সহকারে তাকে 
ডাক ( এবং শিরক করো না)'। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, ধিনি বিশ্ব পালনকর্তা । 
আপনি ( মুশরিকদের. উদ্দেশে) বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে € যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিভ্তিক) স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। 
(উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে শিরক করতে নিষেধ করা হয়েছে।) আমাকে আদেশ করা 
হয়েছে € একমান্ত্র)-বিগ্ব পালনকর্তার সামনে € ইবাদতে ) মাথা নত রাখতে । ( উদ্দেশ্য 
এই যে, আমি তওহীদ মেনে নিতে আদিম্ট হয়েছি।) তিনিই তোমাদেরকে (অর্থাৎ 
তোমাদের আদি পুরুষদেরকে ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতপর ( তার বংশধরকে) 
বীর্য দ্বারা, অতপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতপর তোমাদেরকে শিশুরূপে € মায়ের 
গর্ভ থেকে) বের করেন, অতপর € তোমাদেরকে জীবিত রাখেন,) যাতে তোমরা 
যৌবনে পদার্পণ কর, অতপর € তোমাদেরকে আরও জীবিত রাখেন) যাতে তোমরা 
বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কেউ কেউ € যৌবনে ও বার্ধক্যে পৌছার) পূর্বেই 
মারা যায় এবং (তোমাদের প্রত্যেককেই এক বিশেষ বয়স দেন,) যাতে তোমরা সবাই 
(নিজ নিজ) নির্ধারিত কালে পৌছ এবং (এসব কাজ এজন্য করেছেন,) যাতে 
তোমরা €এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্‌র তওহীদকে) অনুধাবন কর। তিনি 
জীবন দাঁন করেন এবং মৃত্যু ঘটান।. তিনি যখন কোন কাজ (অকস্মাৎ) পুর্ণ করতে 
চান, তখন এতটুকু বলে দেন, ‘হয়ে যা’, তা হয়ে যায়। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্র নিয়ামত ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্ঘ্যের কতিপয় . 
মির পেশ করে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। 
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সুরা মু'মিন ্‌ ৬০৭ 


কত বড় নিয়ামত! আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল শ্রেণীর মানুষ বরং জন্ত*জানোয়ারকে 
পর্যন্ত স্বভাবগতভাবে নিদ্রার একটি সময় নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। সে সময়টিকে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নিদ্রার উপযোগী করে দিয়েছেন। এখন রান্ত্রিবেলায় নিদ্রা আসা 
সকলেরই স্বভাব ও মঞজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা মানুষ কাজ-কারবারের 
জন্য যেমন নিজ নিজ স্থভাব ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময় নিদিষ্ট করে, নিদ্রাও 
যদি তেমনি ইচ্ছাধীন ব্যাপার হত এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে নিদ্রার পরিকল্পনা 
করত, তবে নিদ্রিতরাও নিদ্রার সুখ পেত না এবং জাগ্রতদেরও কাজ কারবারের শৃংখলা 
বজায় থাকত না। কারণ, মানুষের প্রয়োজন পারস্পরিক জড়িত থাকে! বিভিন্ন 
সময়ে নিদ্রা গেলে জাগ্রতদের সেই কাজ, যা নিদ্রিতদের সাথে জড়িত, বিদ্মিত হয়ে 
যেত এবং নিদ্রিতদের সেই কাজও পণু হয়ে যেত, যা জাগ্রতদের সাথে জড়িত। যদি 
কেবল মানুষের নিদ্রার সময় নিদিম্ট থাকত এবং জন্ত--জানোয়ারের নিদ্রার সময় 
ভিন্ন হত তবুও মানুষের কাজের শুংখলা বিদ্নিত হত। 
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(535০ ০৮৯৩ 5) 5৭ ১7 মানুষের আকুতিকে আল্লাহ্‌ তা*আলা সকল 
থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি 
দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বস্তু ও শিল্পসামগ্রী তৈরি করে নিজের সুখের 
বাবস্থা করে নেয়। তার পামাহ্কারও সাধারণ জন্ত-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র । জন্ত- 
জানোয়াররা মুখে ঘাস খায় ও পান করে আর মানুষ হাতের সাহায্যে করে। সাধারণ 
জন্ত-জানোয়ারের খাদ্য এক জাতীয়, কেউ শুধু মাংস খায়, কেউ ঘাস ও লতা-পাতা 
খায়। কিন্তু মানুষ তার খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বন্ত, ফল-মূল, তরি-তরকারি, গোশত ও 
মসলা দ্বারা মুখরোচক ও স্বাদযুত্ত করে খায়! পক এক ফল দ্বারা রকমারি খাদ্য---আচার, 


মুরব্বা ও চাটনী তৈরী করে খায় । 
গু তে উচ্চ পাঠ 5 
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(৬৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক 
করে, তারা কোথায় ফিরছে? (৭০) যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি 
পয়গঙ্গরণণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব সত্বরই 
তারা জানতে পারবে, (৭১) যখন বেড়ি ও শত্খল তাদের গলদেশে পড়বে । তাদেরকে 
টেনে নিয়ে যাওয়া হবে (৭২) ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে 
(৭৩) অতপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে 
(৭8) আল্লাহ্‌ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে; 
বরং আমরা তা ইতিপূর্বে কোন কিছুর পূজাই করতাম না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ কাফির- 
দেরকে বিভ্রান্ত করেন। (৭৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ 
উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ওদ্ধত্য করতে। (৭৬) প্রবেশ কর তোমরা 
জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য । কত নিরুষ্ট দাড়িকদের - 
আবাসস্থল! (৭৭) অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। 
অতপর আমি কাফিরদেরক যে শাস্তির ওয়াদা দেই, তার কিয়দংশ যদি আপন'কে 
দেখিয়ে দেই অথবা আপনার প্রাণ হরণ করে নেই, সর্বাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে 
ফিরে আসবে। (৭৮) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও 
কারও ঘটনা আপনার কাছে বিরত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে 
বিরত করিনি! আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রসূলের 
কাজ নয়। যখন আল্লাহ্র আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে ঘাবে। 
সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

— — — —  — — 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পকে বিতর্ক করে, 
তারা ( সত্য থেকে) কোথায় ফিরছে? যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে 
আমি পয়গম্ধরগণকে . প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে । (এতে 
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কিতাব, বিধানাবলী ও মু'জিযা সব অন্তভূক্ত রয়েছে। কেননা, আরবের মুশরিকরা 
অন্য কোন পয়গন্থরকেও মানতো না।) অতএব সত্বরই ( অর্থাৎ কিয়ামতে) তারা 
জানতে পারবে, যখন বেড়ি তাদের গলদ্রেশে থাকবে এবং ( বেড়ি) শৃংখল ( যুক্ত 
হবে, শুংখলের অপর প্রান্ত ফেরেশতাদের হাতে থাকবে । এসব শুংখল দ্বারা) তাদেরকে 
টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। 
অতপর তাদেরকে জিজক্তাসা করা হবে, কোথায় গেল আল্লাহ্‌ ব্যতীত সেই উপাস্য- 
গুলো, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে? ( অর্থাৎ তারা তোমাদের সাহায্য করে না 
কেন?) তারা বলবে, তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, বরং ( সত্য 
কথা এই যে,) আমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে যে প্রতিমা পূজা করতাম, এখন জানা গেল 
যে,) আমরা কোন কিছুর পুজা করতাম না। (অর্থাৎ বোঝা গেল যে, তারা কোন 
বস্তসত্তা ছিল না। ভুল ফুটে উঠলে এ ধরনের কথা বলা হয়। অর্থাৎ যখন কোন 
কাজের ফলই অজিত হয় না, তখন মনে করা উচিত যে, সবই কাজই হয়নি ) আল্লাহ্‌ 
এমনিভাবে কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। ( যে বিষয়ের কোন বস্তুসত্তা না হওয়া এবং 
অনুপকারী হওয়ার কথা তারা নিজেরাই পরকালে স্বীকার করবে, আজ ইহকালে 
তারা তারই পুজ্ায় মশগুল রয়েছে। বলা হবে,) এট। ( অর্থাৎ এই শাস্তি) এ 
কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাসদ করতে এবং এ কারণে 
যে, তোমরা ওদ্ধত্য করতে । € এর আগে তাদেরকে আদেশ করা হবে,) প্রবেশ কর 
জাহান্নামের দরজা দিয়ে (এবং) চিরকাল এখানে থাক। কত নিরুম্ট দাস্ভিকদের 
আবাসস্থল! ( তাদের কাছ থেকে যখন এভাবে প্রতিশোধ নেয়া হবে, তখন) আপনি 
সবর করুন (কিছুদিন) ৷ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতপর আমি কাফির- 
দেরকে যে শান্তির (সর্বাবস্থায়) ওয়াদা দেই (ষে, কুফর করলে আযাব হবে) 
তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় তাদের 
উপর কিছু আযাব নাযিল হয়,) অথবা (নাঘিল হওয়ার পূর্বেই) আমি আপনার 
প্রাণ হরণ করি (পরবর্তীতে আযাব নাযিল হোক বানা হোক)---সর্বাবস্থায্স তারা 
তো আমারই কাছ ফিরে আসবে । (তখন নিশ্চিতরিপেই তাদের উপর আযাব নাযিল 
হবে। একথা স্মরণ করেও সান্তনা লাভ করুন যে,) আমি আপনার পূর্বে অনেক 
রসূল প্রেরণ করেছি, তাঁদের কারও কারও কাহিনী আপনার কাছে (সংক্ষেপে অথবা 
বিস্তারিত) বিরত করেছি এবং কারও কারও কাহিনী বিরত করিনি। (এতটুকু বিষয় 
সকলের মধ্যেই অভিন্ন যে,) কোন রসূল দ্বারা এটা হতে পারেনি যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি 
ছাড়া কোন ম্জিযা নিয়ে আসলে €এবং উম্মতের প্রত্যেক আবদার পূর্ণ করবে। 
কেউ কেউ এ কারণেও তাদের প্রাতি মিথঝারোপ করেছে । এমনিভাবে মুশরিকরা 
আপনার প্রতিও মিথ্যারোপ করে। কাজেই আপনি সাল্হনা রাখুন এবং সবর করুন।) 
অতপর যখন (আযাব নাধিল হওয়া সম্পকিত) আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে, (ইহকালে 


হোক কিংবা পরকালে) তখন ন্যায়সঙ্গত (কার্ষগত) ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যা- 
পন্ঠীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে । ্‌ 


৭৭--- 
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আন্ঘঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
“Ad ASI পট এওটি AS 


0 33 Ey re Ee ৫£=৮৯১---এ আয়াত থেকে জানা যায় 
যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে (৯৩১ অর্থাৎ ফুটন্ত পানিতে ও পরে দত অর্থাৎ 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, rE জাহান্নামের 
বাইরের কোন স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্য জমার 2 নিষ়্ে 


Pd পা ৯৬০ গু 


যাওয়া হবে। সুরা সাফফাতের আয়াত sd) oY (6৮ ye ০ থেকেও 


তাই জানা যায়! কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, (৮১ ও (৮%-মএ একই স্থান 
এবং (০১ এর মধ্যেই ₹৪2সএ অবস্থিত। আয়াতটি এই--- 


tae ডি ছি “AS AST or AF ASA পা নি ৬৮ AB তি 


১) 1 ৯৯৩৯ 2 5 ৪৬ 5 ool ১৪৯ ১591 ৪3 
5১ ঢা ৬ 2৬3 ও 5১ 2৩৪ ৯ ও ৬ ও 
এতে পরিক্ষার বলা হয়েছে যে, হামীমও জাহান্নামের অভ্যন্তরে ঠা 


চিন্তা করলে জানা যায় যে, এতদৃভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই । জাহান্না- 
মেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আযাব থাকবে। এর মধ্যে এক স্তর হামীম অর্থাৎ 
ফুটন্ত পানিরও থাকবে । স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহান্নামের বাইরেও 
বলা যায় এবং জাহান্নামেরই এক স্তর হওয়ার কারণে একে জাহান্নামও বলা যায়। 
ইবনে-কাসীর বলেন, জাহান্নামীদেরকে শৃক্মলিত অবস্থায় কখনও টেনে হামীমে এবং 
কখনও জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে। 

6৮ ABS AIS 

৬৪ [515 15)0-_-অর্থাৎ জাহান্নামে পৌছে মুশরিকরা বলবে-_--আমাদের উপাস্য 
প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না 
যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে আছে। তারাও যে টিপার থাকবে, 
এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 

ee টিপা ASFA পাকে তত পা পা ৪50 


“AS পা রে 8575 Fuh “AY “AL, 883 পা 


৩০৯১০ ০৩৩3 উস্তা 0৭ DM SF iS Cy 


এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়া এবং ৮) এর অর্থ দম্ভ করা, অর্থ সম্পদের 
অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। €1% সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। 
পক্ষান্তরে €₹) অর্থাৎ আনন্দ যদি ধনসম্পদের নেশায় আল্লাহ্‌কে ভুলে গোনাহ্‌র কাজ 


সুরা মুমিন ৬১১ 


দ্বারা হয়, তবে হারাম ও নাজায়েয । আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। 
-কারনের- কাহিনীতেও-€2/+--এ অর্থেই -ব্যবহাত-হয়েছে। বলা হয়েছে---. 
৮ +/. পর শ্ ITY LD Aare | 
ws ny} 40101 ত্ 3৯১ ___-অর্থাৎ আনন্দ-উল্লাস করো না। 
আল্লাহ্‌- তা'আলা -.আনন্দ্উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনন্দ-উল্লাসের আরেক 
স্তর হল পাথিব নিয়ামত ও সুখকে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে 
তজ্জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েয, মুস্তাহাব বরং আদিষ্ট কতব্য। এ 
Pom CET 

আনন্দ সম্পকে কোরআন বলে, > 0৯০ ৮9 ১১-তার্থাৎ এ কারণে তাদের 
আনন্দিত হওয়া উচিত। আলোচ্য আয্াতে &**-কে সর্বাবস্থায় আযাবের কারণ বলা 
হয়েছে এবং €)-এর সাথে $স১)%8) কথাটি যু্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, 
অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম এবং ন্যায় ও বৈধ ভোগের 
-কারণে- কৃতজতাস্বরূপ আনন্দিত হওয়! ইবাদত ও সওয়াবের কাজ। 

“ডণ3 5% রিতা ৬.১ 5১4 Ae > 

৮০৪১১০ ৬ $১ 4] ১৭ ১ ০! }+4+৩১_-এ-আয়াত_ থেকে জানা যায় যে, 
_রূসূলুল্লাহ্‌ সো) সানন্দে কাফিরদের আযাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁর সান্ত্বনার 
জন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের আযাবের 
ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ 'হবে--আপনার জীবদ্দশায় অথবা 
ওফাতের পরে। কাফিরদের আযাবের অপেক্ষা করা বাহ্যত “রহমাতুল্িল আলামীন” 
(বিশ্বজগতের জন্য রহমত) গুণের পরিপন্থী । কিন্তু অপরাধীদেরকে শাস্তি- দেওয়ার 
লক্ষ্য যদি নির্যাতিত-নিরাপরাধ মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে 
সাজা দেওয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপন্থী" নয়। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া কারও 
মতেই দয়ার পরিপন্থীরূপে গণ্য হয় না। 


০৯৮০৩ 5 ৬০৮৪9০৩912৫ ৬0141 
5৮৮ 52৮48342505 
%1 2 2৩ 891 2848442 এ) 
4959৬০65128 ৮১১7 4০৫ 


»২%৫%81/৫06 2৫৮2৫ 239 
20615 558 8506 422: 













৬১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কে।রআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


77227525852 52 


৪০১ | 8৬৬54 ‘222 রর ১৬৫ 
৭91৮6 ৩০৮৬ 95) চে 1০ 9১9 


1৯৯ ঝর ee 


95 ৮৫০৫ 95 5৬৬ ১ 33242 


১০1১1৮৮044০ 
উ ০১৪-712১০৬৮৮5০৯৩5১০৫৩৪৫৪৫১এ 


(৭৯) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, ঘাতে কোন কোনটিকে 
বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর। (৮০) তাতে তোমাদের 
জন্য অনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্যে সুজ্টি করেছেন; যাতে সেগুলোতে আরোহণ 
করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ ফরতে পার। এগুলোর উপর এবং 
নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও। (৮১) তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী 
দেখান। অতএব তোমরা আল্লাহ্র কোন্‌ কোন্‌ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (৮২) 
তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত,” তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম 
হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং শক্তি ও কীতিতে অধিক প্রবল ছিল, 
অতপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেক্সনি। (৮৩) তাদের কাছে যখন তাদের 
রসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের জ্ঞানগরিমার দত্ত 
প্রকাশ করেছিল। তারা ঘে বিষম নিম্নে তাট্রা-বিদ্রপ করেছিল, তাই তাদেরকে গ্রাস করে 
নিয়েছিল। (৮৪) তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক 
আল্লাহর প্রতি বিশ্াস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার 
করলাম। (৮৫) অতপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না যখন 
তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ্‌র এ নিয়মই পূর্ব রখ্রকে তার বান্দাদের মধ্যে 
প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর কোন কোনটিতে 
আরোহণ কর এবং কোন কোনটি আহারও কর । এগুলোতে তোমাদের আরও 
অনেক উপকারিতা রয়েছে যেমন এদের লোম ও পশম কাজে লাগে,) আর এজন্য 
সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলোতে সওয়ার হয়ে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ 
করতে পার € যেমন, কারও সাথে সাক্ষাতের জন্য, যাওয়া, ব্যবসায়ের জন্য যাওয়া 
ইত্যাদি। সওয়ার হওয়ার জন্য এগুলোরই বিশেষত্ব কি, বরং) এগুলোর উপর এবং 


সুরা মু'মিন ্‌ ৬৯৩ 


নৌকার উপরও তোমরা বাহিত হও। তিনি তোমাদেরকে € এগুলো ছাড়া আরও কুদ- 
রতের) নিদর্শনাবলী দেখান। (সেমতে প্রত্যেক সৃষ্ট বন্তই তাঁর সৃষ্টির এক 
নিদর্শন।) অতএব তোমরা আল্লাহর কোন্‌ কোন্‌ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে ঃ 
(তারা যে প্রমাণাদি সত্ত্বেও তওহীদ অম্্ীকার করে, তারা কি শিরকের শাস্তি সম্পর্কে 
জ্ঞাত নয় 2) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তী 
(মুশরিক )-দের কি পরিণাম হয়েছে, অথচ তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায়ও বেশি ছিল এবং 
শক্তিতে ও কীতিতেও ( যেমন, দালানকোঠা ইত্যাদি) অধিক প্রবল ছিল। অতপর 
তাদের কোন কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি (এবং তারা আযাব থেকে বাঁচতে 
পারেনি) তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, 
তখন তারা নিজেদের € জীবিকা উপার্জন সম্পফকিত) জান-গরিমার ওদ্বত্য প্রদর্শন 
করেছিল । ( অর্থাৎ জীবিকাকে লক্ষ্য মনে করে তৎসম্পকিত জ্ঞান-গরিমা নিয়েই 
মগ্ন ছিল এবং পরকাল অস্বীকার করেছিল। যারা পরকাল অন্বেষণ করত, তাদেরকে 
তারা উন্মাদ বলত এবং শাস্তির কথা শুনলে ঠাট্রা-বিদ্রপ করত) তারা যে শোস্তির) 
বিষয় নিয়ে ঠাট্রা-বিদ্রপ করত, তাই (অর্থাৎ সে শাস্তিই) তাদেরকে গ্রাস করে নিল। 
তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, (এখন) আমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদের সবাইকে অস্বীকার 
করলাম। অতপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না, যখন তারা 
আমার আযাব প্রত্যক্ষ করল। (কারণ, এটা ছিল নিরুপায় অবস্থার ঈমান। বান্দা 
 ইচ্ছাধীন ঈমানে আদিম্ট।) আল্লাহ্‌র এ নিয়মই বান্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রচলিত 
রয়েছে। সেক্ষেত্রে (অর্থাৎ সেখানে ঈমান উপকারী হয় না,) কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
(সুতরাং মক্কার মুশরিকদেরও এটা বুঝে ভীত হওয়া উচিত! তাদের বেলায়ও তাই 
হবে। তখন ক্ষতিপূরণের কোন পথ থাকবে না ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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৯1০৩1 ০০ ৯ ১১০ ০৪ 15> }১-- অৰ্থাৎ এই অপরিণামদশশী কাফিরদের কাছে 


যখন আল্লাহ্‌র পয়গম্বরগণ তওহীদ ও ঈমানের স্পম্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন 
তখন তারা নিজেদের জ্তান-গরিমাকে, পয়গম্রগণের জান অপেক্ষা উৎরুষ্টতর ও সত্য 
মনে করে পয়গস্করগণের উক্তি খণ্ডনে প্ররস্ত হল। কাফিররা যেক্তান নিয়ে গবিত 
ছিল, সেটা হয় তাদের নিরেট মূর্খত। ছিল, অর্থাৎ তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে 
সত্য মনে করে একেই জান-গরিমারূপে আখ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল 
পাখিব ব্যবসা-বাণিজ্য ও -শিল্পকর্মের জান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদর্শী ছিল। 
গ্রীক দার্শনিকদের “ইলাহিয়্যাত' সম্পকিত অধিকাংশ জ্ঞান ও গবেষণা প্রথমোক্ত 
নিরেট মূর্খ শ্রেণীর জান-গরিমার দৃষ্টান্ত। তাদের এসব জ্ঞানের কোন দলীল নেই। 
এগ্তলোকে জান বলা জ্তানের অবমাননা বৈ নয়। কাফিরদের পাথিব জ্ঞানের উল্লেখ 
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৩21 ৮ ১৪০১ ০০ (৪ 5 ---অর্থাৎ তারা পাথিব জীবন ও তার উপকার 


অর্জনের বিষয়ে তো কিছু জানে-বোঝে ; কিন্তু পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ ও উদাসীন, 
যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও দুঃখ চিরস্থায়ী। আলোচ্য 
আয়াতেও যদি দুনিয়ার বঝাহ্যিকজান অর্থ নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু 
কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের সুখ ও কষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞ উদাসীন, 
তাই নিজেদের বাহ্যিক জ্ঞানে আনন্দিত ও বিভোর হয়ে পয়গঞ্ধরগণের জানের প্রতি 
জক্ষেপ করে না৷ মাযহারী) 
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7৪১০০ ৮৪৯৪ পি (৮15 -অর্থাৎ আযাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান 
আনছে । এসময়কার ঈমান আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য নর। হাপীসে আছে £ 
--অর্থাৎ মুম্্ু অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার 

পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা“আলা বান্দার তওবা কবুল করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে পর 


তওবা করলে কবুল হয় না। এমনিভাবে আসমানী আযাব সামনে এসে যাওয়ার পর 
কারও তওবা ও ঈমান কবুল হয় না। 
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পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নাশে ওর্-- 


(১) হা---মীম, (২) এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। 
(৩) এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী 
লোকদের জন্য, (৪) সুসংবাদদাতা ও-সতককারীরূপে, অতপর তাদের আধকাংশই মুখ 
ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। (৫) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমা- 
দেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে 
আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব আপনি 
আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিও তোমাদের 
মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, অতএব 


৬১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর! আর মুশরিকদের 
জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, (৭) যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। 
(৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফ্ুরত্ত 
পুরস্কার । 


শি শাস্তি 
তফসীঁরের সার-সংক্ষেপ 


হা--মীম (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন।) এই কালাম পরম করুণাময় 
দয়াল্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ পরিক্ষার 
বিবৃত অর্থাৎ এমন কোরআন, যা আরবী (ভাষায়) লিপিবদ্ধ € যাতে প্রত্যক্ষভাবে 
আরবের লোকের সহজে বোঝে নেয়), এমন লোকদের জন্য ( উপকারী) যারা 
বিজ্ঞ। (অর্থাৎ যদিও সবাই এর সম্বোধনের পান্র, কিন্তু উপকৃত তারাই হয়, 
যারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী । কোরআন এমন লোকদের জন্য) সুসংবাদদাতা 
এবং (অমান্যকারীদের জন্য) সতর্ককারী। অতপর ( সকলেরই এর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা উচিত ছিল; কিন্তু) অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনেই 
না। (যখন আপনি তাদেরকে শোনান, তখন) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে 
আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর -আবরণে আর্ত (অর্থাৎ 
আপনার কথা আমাদের বুঝে আসে না), আমাদের কানে ছিপি আটা রয়েছে এবং 
আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব আপনি আপনার কাজ 
করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (অর্থাৎ আমরা কবুল করব--এরাপ 
আশা করবেন না। আমরা আমাদের কর্মপন্থা ত্যাগ করব না।) আপনি বলে দিন, 
( তোমাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করার শক্তি আমার নেই, কেননা,) আমিও 
তোমাদেরই মত মানুষ, (আল্লাহ নই যে, তোমাদের অন্তর পাল্টে দেব। তবে 
আল্লাহ্‌ তা'আল।( আমাকে এই স্বাতন্ত্য দান করেছেন যে,) আমার প্রতি ওহী আসে 
যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ। (চিন্তা করলে প্রত্যেকেই এ ওহীর সত্যতা 
ও যৌক্তিকতা বুঝতে পারে। মু*জিষার মাধ্যমে আমার নবুয্ত ও ওহী প্রমাণিত হওয়ার 
পর তা মেনে নেওয়া প্রত্যেকের উপর ফরয। তোমাদের না মানার কোন কারণ নেই। 
অবশ্যই মেনে নাও।) অতএব তাঁর (সত্য মাবুদের ) দিকেই সোজা হয়ে থাক (অর্থাৎ 
অন্য কারও ইবাদতের দিকে মনোযোগ দিও না) এবং ত তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। 
(অর্থাৎ অতীত শিরক থেকে তওবা কর এবং ভুলের জন্য ক্ষমা চাও) আর মুশ- 
রিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা (নবুয়তের প্রমাণাদি দেখা এবং তওহীদের 
প্রমাণাদি শোনা সত্তেও নিজেদের মিথ্যা ধর্মমত পরিত্যাগ করে না) এবং যাকাত 
প্রদান করে না এবং তারা পরকালকে অস্বীকার করে। (তাদের বিপরীতে) যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য (পরকালে) অফুরন্ত পুরস্কার 
বয়েছে। 


স্রা হা-মীম সিজদাহ্‌ রর ৬১৭ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পারস্পরিক স্বাতন্ত্যের জন্যে ‘আল-হা-মীম’ অথবা ‘হাওয়ামীম’ নামক সাতটি 
সূরার নামের সাথে আরও কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণত সূরা মুমিনের 
হামীমকে "হা-মীম আল মুর্গষন' এবং আলোচা সুরার হা-মীমকে ‘হা----মীম আসৃ- 
সিজদাহ’ অগববা হা-মীম ফুসসিলাত’ও বলা হয়। এ সূরার এ দু'টি নাম সুবিদিত। 


এ সূরার প্রথম সম্বোধনের পাত্র আররের কোরাইশ গোত্র, তাদের সামনে 
কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা কোরআনের 
অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রসূলুল্লাহ সো)-র অসংখ্য 'মু'জিযা দেখেছে। 
এতদসত্ত্বে৪ তারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের 
কথা শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি । রস্লুল্লাহ সো)-র শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জওয়াবে 
অবশেষে ত'রা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের 
অন্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নয়। 
আপনার ও আমাদের মাঝখানে আন্তরাল আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ 
করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন। 

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থ তাই। এসব আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বিশেষভাবে কোরাইশকে উদ্দেশ করে বলেছেন, কোরআন আরবী ভাষায় তোমাদের 
জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে 


CI - 4 পাও 


কোরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ৯০ ৬] ৩১০১ ৯০ 


এর আসল অর্থ বিষয়বস্থকে পৃথক পৃথকভাবে বিরত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা--পৃথকভাবে হোক কিংব। একন্ে। কোরআন পাকের আয়াত- 

সমহে বিধানাবলী, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথ্যাপন্থীদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্ত 
এ আলাদাও বগিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বস্তকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে। কোরান পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। 
অর্থাৎ যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, 
তাদেরকে অনন্ত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে। 

“AITABD AT 


এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে ৩ J 9%) বলা হয়েছে। অর্থাৎ 


? Se 
কোরআন পাকের আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া, স্পষ্ট ও পারক্ষার হওয়া এবং 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারী হতে পারে, যারা 
চিন্তা-ভাবনা ও হাদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কোরাইশরা এসব সত্ত্বেও 

কোরান চে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে--হাদয়ঙ্গম করা দূরের কথা. শে।নাও পছন্দ. 
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রি ৯875 --আয়াতে তাই উল্লিখিত হয়েছে। 


৬১৮ ৷ তক্ৰসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে কাফিরদের একটি প্রস্তাব ঃ আলোচ) সূরায় কোরাইশ 
কাফিরদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার এবং রসূলুজাহ্‌ সো) 
ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা 
চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মজির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই 
হয়েছে। প্রথমে উমর ইবনে খাত্তাবের ন্যায় অসমসাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল 
হন। অতপর সর্বজন স্বীকৃত কোরাইশ সরদার হামযা মুসলমান হয়ে যান। ফলে 
কোরাইশ কাফিররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে 
ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে গরু করে। এমনি ধরনের 
এক ঘটনা হাফেষ ইবনে কাসীর মসনদে বাষযার, আবু ইয়া'লা ও বগভীর রেওয়ায়েত 
থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে কাসীর 
বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। 
এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব “আসসীরত” থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত 
করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এ স্থলে ঘটনাটি ইবনে 
ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হচ্ছে । 


ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাম্মদ ইবনে কা*ব কুরাযী বলেন, আমার কাছে 
রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল 
কোরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) মসজিদের 
এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত 
দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভ- 
নীয় বস্ত পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে 
দেব-_যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত হয়। এটা 
তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা রো) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের 
শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, 
(ওতবার ডাক নাম) আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন। 


_ওতবা সেখান থেকে উঠে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু 
করল £ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র; আপনি জানেন, কোরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা 
ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে 
সম্মানাহ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। 
আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, 
তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষ- 
দেরকে কাফির আখ্যাগ্িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি 
বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোন একটি পছন্দ করে নেন। 
রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন আপনি কি বলতে চান।. আমি শ্তনব। 


সূরা হা-মীম সিজদাহ ৬১৯ 


আবুল ওলীদ বল $ দ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য 
ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কোরাইশ গোত্রের 

সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে 
ERIE সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত 
কোন কাজ করব না! আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি 
দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করা 
বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন 
তবে আমরা আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব; সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে 
উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, 
মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে 
তা সেরে যায়। 


ওতবার এই দীর্ঘ বস্তৃতা শুনে রঙূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন ঃ আবুল ওলীদ! আপনার 
বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যা। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। 
সে বলল, অবশ্যই শুনব। | 


রসূলুল্লাহ, (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা 
ফুসসিলাত তিলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার ও বগভীর রেওয়ায়েত 
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আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) তিলাওয়াত করতে করতে যখন 38 85)৮1 ও 


a 
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35355 he gh CG Le 1) 3 পালন, তখন ওতবা তাঁর 


মখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া 
করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রস্লুলাহ্‌ (সা) 
তিলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে 
গভীর মনোষোগ দিয়ে শুনে। রসূলুল্লাহ সো) সিজদার আয়াতে পৌছে সিজদা করলেন 
এবং ওতবাকে বললেনঃ আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন 
আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে 
চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র কসম, আবুল 
ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা মাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, 
সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পেঁছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। 
ওতবা বলল, খবর এই $ 
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অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও 
শুনিনি। আল্লাহ্র কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্ড্রিয়বাদীদের শয়তান 
থেকে অজিত কথাও নয়। হে কোরাইশ সম্পুদায়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও 
এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মুকাবিলা ও তাঁকে 
নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাঁকে তার কাজ করতে দাও। কেননা, তাঁর এই 
কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট 
আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কোরাইশের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁকে 
পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি 
সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব ঃ তার ইয্যত হবে 
তোমাদেরই ইফ্যত। তখন তে।মরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার। 


তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ 
কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের 
যা মন চায়, তাই কর। | 


টে পাকে IAI AS rr 


চা ১513৬, __এ ক্ষেত্রে কাফিরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত 


হয়েছে। এক. আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে, ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে 
পারি না। দুই. আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকৃহরে প্রবেশ 
করে না এবং তিন. আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কোরআন এসব 
উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত করেছে। ফলে এসব. উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অনা 
কোরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সুরা ডগি আয়াতে 
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ধরনের আয়াত সুরা বনী-ইসরাইল ও সূরা কাহ্‌ফেও রয়েছে। ্‌ 


এর জওয়াব এই যে, কাফিরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো 
যে, আমরা অক্ষম ও অপারক, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও 
আমাদের মধ্যে অস্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও 
মানব? কোরআন তাদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারক সাব্যস্ত 
করেনি, বরং এর সারমর্ম এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও 
বোঝাবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোঝবার 
ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও মূর্খতা চাপিয়ে 


স্রা হা-মীম সিজদাহ, ৬২১ 


দেওয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনও তারা ইচ্ছা করলে 
শোনার ও বোঝার যৌগ্যত। ফিরে আসবে ।----( বয়ানুল কোরআন ) 


কাফিরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রপের পয়ণন্থরসগুলভ জওয়াব $ কাফিররা 
তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা 
বোঝায়নি যে, তার বাস্তাবকই নির্বোধ ও বধির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। 
কিন্তু রসূলুল্লাহ সো)-কে এই পাশবিক ঠাট্া-বিদ্রপের এ জওয়াব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে 
যে, আপনি তাদের মুকাবিলায় কোন কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে 
বলুন, আমি আল্লাহ্‌ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতই 
একজন মানুষ । পার্থক্য এই যে, আল্লাহ্‌ ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন 
করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মু'জিযা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের 

উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা 
লি আনুগত্যে একমান্্ আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গোনাহের 


- জন্য তওবা করে নাও। 


শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে উপ- 
স্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মুমিনদের জন্য 
রয়েছে চিরস্থায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 


শা টা 

8559) ১ 8548 অর্থাৎ তারা যাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন 
দেখা দেয়। প্রথম এই যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর যাকাত ফরয হওয়ার 
আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব ফরয হওয়ার পূর্বেই কাফিরদেরকে যাকাত 
প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে? ৰ 


ইবনে-কাসীর এর জওয়াবে বলেন যে, আসলে ম্বাকাত প্রাথমিক যুগেই নামাযের 
সাথে ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিলের আস্মাতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু 
নিসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই 
একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় যাকাত ফ্করঘ ছিল না। 


কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসম্হ পালনে আদিষ্ট কি নাঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন 
এই যে, অনেক ফিকাহবিদের মতে কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে 
আদিষ্ট নয়ঃ অর্থাৎ নামাষ, রোযা, হত 'ও যাকাতের বিধান।বলী তাদের প্রতি 
প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ 
করুক । ঈমানের পরে ফরয কর্মসমহের বিধান আসবে । অতএব তাদের উপর 
যখন যাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির 
পাত্র হবে কেন? 


জওয়াব এই যে, অনেক ফিকাহবিদের মতে কাফিররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে 
আদিষ্ট । তাঁদের মতে আয়াতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। যারা কাফিরদেরকে 


৬২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে যাকাত না দেয়ার 
কারণে নিন্দা কর। হয়নি; বরং তাদের যাকাত না দেওয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং 
যাকাত না দেওয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই 
যে, তোমরা মু'মিন হলে যাকাত প্রদান করতে । তোমাদের দোষ মুমিন না হওয়া। 
--(বয়ানুল কোরআন) 


তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ 
না করে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি£ কুরতুবী প্রমুখ এর জওয়াবে 
বলেন যে, কোরাইশ ছিল ধনাত্য সম্পূদায়। দান-খয়রাত ও গরীবের সাহায্য করা তাদের 
বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কোরাইশরা তাদেরকে পারিবারিক ও 
সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে যাকাতের 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

AIAT 58৩ তত এ 

৬ 8৯ টান নী (৪১০১০ শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন । উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন 
ও সৎকমাঁদেরকে পরকালে স্থায়ট ও নিরবচ্ছিন্ন পূরস্কার দেওয়া হবে। কোন কোন 
তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোন সময় 
কোন অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওযরবশত তরক হয়ে গেলেও সে আমলের 
পুরস্কার ব্যাহত হয় না; বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, 
আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওযর 
অবস্থায় সে আমল না করা সত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর 
হাদীস সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আবু মুসা আশ'আরী থেকে, শর হুস্সুমায় হযরত 
ইবনে ওমর ও আনাস রো) থেকে এবং রাষীনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ রো) থেকে 
বণিত আছে।-_-মোযহারী) 
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(৯) বলুন, তোমরা কি নে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 
দ্রদিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর£ তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকতী। 
(১০) তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত 
রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন--পূর্ণ হল 
জিজ্ঞাসূদের জন্য। (১১) অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল 
ধূন্কুঞ্জ, অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা 
অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। (১২) অতপর তিনি আকাশ 
মণ্ডলীকে দু’দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ 
' ক্করলেন। অ'মি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। 
এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা কি সে আল্লাহকে অস্বীকার কর, যিনি 
পৃথিবীকে সুদুর বিস্তৃতি সত্ত্বেও) দুুগদিনে € অর্থাৎ দু'দিনের সমপরিমাণ সময়ে) 
সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তার সমকক্ষ স্থির কর? তিনিই তো ( আল্লাহ্‌ 
যার কুদরত জানা গেল,) সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বত- 
মালা সৃষ্টি করেছেন, তাতে ( অর্থাৎ পৃথিবীতে) কল্যাণ নিহিত রেখেছেন € যেমন 
উদ্ভিদ, জীবজন্ত ইত্যাদি) এবং তাতে € বসবাসকারীদের) খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। 
( যেমন দেখা যায়, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপযুক্ত আলাদা আলাদা খাদ্য 
রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বপ্রকার খাদ্য ও ফলমূল সুম্টি করেছেন---কোথাও এক 
প্রকার; কোথাও অন্য প্রকার। এর ধরা সর্বদা অব্যাহত রয়েছে। এসব কাজ) চার 
দিনে ( হয়েছে । দুদিনে পৃথিবী এবং দু'দিনে পর্বত ইত্যাদি। এটা গণনায়) পূর্ণ 
হয়েছে জিজ্তাসুদের জন্য। ( অর্থাৎ তাদের জন্য, সারা জগৎ সৃষ্টির অবস্থা ও দিনের 
পরিমাণ সম্পর্কে আপনাকে যারা জিক্তাসা করে। ইহুদীরা এ জিজ্ঞাসা করেছিল।) 
অতপর তিনি এ্রেগুলো সৃষ্টি করে) আকাশের দিকে € অর্থাৎ আকাশ নির্মাণের 
দিকে) মনোনিবেশ করলেন, যা ছিল ধূত্মরকুঞ্জ (অর্থাৎ আকাশের উপকরণ ধুমের 
আকারে বিদ্যমান ছিল।) অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে 
(অর্থাৎ উভয়কে আমার অনুগত্যে অবশ্যই আসতে হবে, এখন তোমাদের ইচ্ছা,) 
খুশীতে আস অথবা অধখুশীতে। উদ্দেশ্য এই যে, আমার অবধারিত বিধিবিধান 
তোমাদের মধ্যে প্রয়োগ হবে। তোমরা চাও বা না চাও, তা হবেই হবে। কিন্ত 


৬২৪ _ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তোমাদেরকে প্রদত্ত চেতনা ও অনুভূতির দিক দিয়ে তোমরা আমার বিধানাবলীকে 
আনন্দেও গ্রহণ করতে পার---সর্বাবস্থায় তা প্রয়োগ হবে। উদাহরণত মানুষের জন্য 
রোগ-ব্যাধি ও মৃত্য একটি অবধারিত ব্যাপার। মানুষ একে এড়াতে পারে না। কিন্তু 
কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি একে হাসিখুশী কবুল করে সবর ও শোকরের উপকারিতা 
অর্জন করে এবং কেউ কেউ নারাজ ও অসন্তষ্ট থাকে--তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে। 
এখন তোমরা দেখ আমার বিধানাবলীতে সন্তুষ্ট থাকবে, না অসন্তস্ট£ অবধারিত 
বিধানাবলী বলে আকাশ ও পৃথিবীর সেসব পরিবর্তন বোঝানো হয়েছে, যা কিম্মামত 
পর্যন্ত সংঘটিত হওয়ার ছিল। যেমন, ধূত্রকুঞ্জের আকারে বিদ্যমান আকাশের সপ্ত ' 
আকাশে পরিণত হওয়া একটি অবধারিত বিধান ছিল।) তারা বলল, আমরা সানন্দে 
(এ বিধানাবলীর জন্য) হাযির রয়েছি। অতপর তিনি আকাশকে দু’দিনে সপ্ত 
আকাশে পরিণত করলেন। € সপ্ত আকাশকেই ফেরেশতাদের দ্বারা আবাদ ও পূর্ণ 
করে দেওয়া হয়েছিল। তাই) প্রত্যেক আকাশে তার উপযুক্ত আদেশ € ফেরেশতাদের 
কাছে) প্রেরণ করলেন। ( অর্থাৎ ফেরেশতাকে তার কাজ বলে দিলেন।) আমি 
নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজি 'দারা সুশোভিত করেছি এবং € শয়তানকে আকাশের 
সংবাদ চুরি করা থেকে নিরত্ত করার জন্য) তাকে সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রম- 
শালী, সর্বক্ত আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচা আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক 
সাবলীল ভঙ্গিতে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার সু্টিগুণ তথা 
_বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তশীল করে সৃষ্টি করার 
বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ 
যে, এমন মহান অ্রস্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর£ এমনি 
ধরনের হুশিয়ারি ও বিবরণ সূরা বাকারার তৃতীয় রুকুতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে $ 
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সূরা বাকারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নিদিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেয়া 
হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। 


স্রা হা-মীম সিজদাহ, ৬২৫ 


আকাশ ও পৃথিবী কোন্টির পর কোন্টি এবং কোন্‌ কোন্‌ দিনে সুজিত হয়েছে ঃ 
বয়ানূল কোনআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রে) বলেন, আকাশ ও 
পৃথিবী সম্টির বিষয় এমনিতে কোরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় 
বিরত হয়েছে, কিন্ত কোন্টির পরে কোন্টি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবত মান্র তিন 
আয়াতে করা হয়েছে---এক. হা-মীম সিজদার আলোচ্য আয়াত, দুই. সূরা বাকারার 
উল্লিখিত আয়াত এবং তিন. সূরা নাযি'আতের নিশেনাক্ত আয়াত ঃ ৃ 
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পা কা পাপা তা 


৮১1 এএকিএএ 


বাহ্য দৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা, সুরা বাকারা 
ও সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত 
হয়েছে এবং সূরা নাধি'আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ 
সজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিস্তা-ভাবনা করলে 
আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ স্জিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূন্ম- 
কুর্জের আকারে আকাশের উপকরণ নিমিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান 
আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বুক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। 
এরপর আকাশের তরল ধূশ্রক্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। 
আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকি প্ররুত 
ভাবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন ।--(গ্লানুল কোরআন--_সূরা বাকারা ) 


সহীহ্‌ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে কতিপয় 
প্রশ্ন ও উত্তর বণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্দাস এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা 
করেছেন, তাই মাওলানা থানভী রে) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত এর 
ভাষা নিম্নরাপ $ 
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৭৯--- 


৬২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন।॥ সপ্তম খণ্ড 


ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে 
এ রেওয়ায়েতও উদ্ধত করেছেন ঃ 


মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ সো)-র নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর 
সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীকে রোববার ও. 
সোমবার, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার, উদ্ভিদ, ঝরনা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও 
isha প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে মোট চারদিন সময় লাগে। আলোচ্য 


Super 


৩৬৩ এত দি পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতপর বললেন, এবং 


বৃহস্পতিবার আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা 
সুজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকি থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। 
এই প্রহরন্য়ের দ্বিতীয় প্রহরে জন্ভাবা বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে 
আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয় এবং ইবলীসকে 
আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশে সিজদা করতে । ইবলীস অস্থীকার করলে তাকে 
জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ 
করে।---(ইবনে কাসীর) 


ইবনে কাসীরের মতে হাদীসটি 4৯} 4 (অর্থাৎ তুলনামুলকভাবে দুর্বল 
সূত্র পরম্পরায় বণিত।) | 


সহীহ্‌ মুসলিমে বণিত হযরত আবু হুরায়রার বাচনিক এক রেওয়ায়েতে জগৎ 
সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যস্ত হয়েছে। এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি 
সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কোরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে 
জানা যায় যে, এই বীর ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াতে আছেঃ 
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ABA 


22” রিনি আমি আকাশ, পুথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু হয় 


দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাদীসবিদগণ 
উপরোক্ত রেওয়ায়েতটিকে অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে 
কা'বে আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন।---(ইবনে কাসীর) 


ইবনে আব্বাসের বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য । 
এর এক কারণ এই যে, এতে আদম (অ৷)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের 
শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই দিজদার আদেশ ও ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের 
বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। 


সুরা হা-মীম সিজদাহ, ৬২৭ 


অথচ কোরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুস্পম্টরাপে জানা 
যায় যে, আদম সৃ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন 
পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দব্যসামগ্রী পূর্ণমান্রায় বিদামান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা 
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সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সুষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনা- 
সমূহের মধ্য থেকে কোনটিকেই কোরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। 
বরং এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত হওয়ার সস্তাবনাই প্রবল। ইবনে কাসীর মুসলিম 
ও নাসায়ীর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কোরআনের আয়াতকেই মূল 
ভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নিদিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একত্র করার 
ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছু 
মান্ত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়ত জানা 
যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পুর্ণ চারদিন লেগেছে। তৃতীয়ত 
জানা যায় যে, আকাশমগ্লী সৃজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে পূর্ণ দু'দিনের 
বর্ণনা নাই, বরং পুরোপুরি দুদিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ 
দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বোঝা 
যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন 
আকাশ স্জনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্তু 
সরা নাহিয়াতের আয়াতে পরিক্ষার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে 
বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল কোরআনের বক্তব্য অবান্তর নয় যে, 
পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের 
পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সুম্টি করা হয়েছে। এরপর দুগদিনে সপ্ত আকাশ 
সজিত হয়েছে। এরপর দ্বু'দিনে পুথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবতী পর্বতমালা, রক্ষরাজি, 
নদনদী, ঝরনা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার 


পাট কি পাছত শা পা 


দিন উপর্পরি রইল না। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াতে প্রথমে AJ I AS 


A AT 


৩১৯০ 28 ১১ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। 


অতপর আলাদা করে বলা হয়েছে $ ৩৮ ০০:425)৬6 ০৯, 


we লা 
LAAT AT A ET AA Ae eer 
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একমত যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দুপদিনসহ। পৃথক চার দিন নয়। রন নিও 
আট দিন হয়ে যাবে, যা কোরআনের বর্ণনার বিপরীত. 


৬২৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


AT A A ATA লার্শ পর তা 


এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, (১৮০ পট 5১ ৬১) & 1 ৪1৬ বলার পর 


যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃচ্টিও দুগদিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন আপনা আপনিই 
জানা যেত, কিন্তু কোরআন পাক পৃথিবী সৃম্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, 
এ হল মোট চারদিন। এতে বাহ্যত ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চারদিন উপযুপরি 
ছিল নাঃ বরং দু'ভাগে বিভক্ত উনি তি আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দুদিন তার 


LAT A CA পা পা 


পরে। আয়াতের (১ 5 ০০ ০133 (৪% $:২-বাকোর আকাশ সুষ্টির পরবতী 


অবস্থা বণিত হয়েছে । 


পলি AA ee A eae 


ও £৯ ০০০ ৬) J (১ ০. 5_ -ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীতে 


পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কোরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। এর 
জন্য পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরী ছিল না; 
বরং ভূগর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভ্পৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা 
এবং মানুষ ও জীবজন্তর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো 


গা A A 


বরং অসংখ্য. উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে ও }$ ১ বলে এই নিয়ামতের 
দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

রি BG £€ লালা পলা AA AAA TA তালা 

(১৯144) ৮৮৮০ ৭31 তেন 851 ৬১১১৩ %৮ শব্দটি 
৩১ 9১--এর বহবচন। অর্থ রিযিক, রুজি, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্য সকল 
দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তভূক্ত। ---(যাদুল মাসীর ) 


হযরত হাসান ও সুদ্দা এ আয়াতের তফসীরে বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীর 
প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিযিক ও রুজি নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। 
নিদিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নিদিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন 
হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে 
গেছে। প্রত্যেক ভূখণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজাজ ও রুচি মোতাবিক বিভিন্ন প্রকার 
খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্ত-জানোয়ার সুষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। 


এতে প্রত্যেক ভূখণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্নরূপে হয়েছে। 
কোন ভূখণ্ডে গম, কোন ভূখণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা 
কোথাও পাট, কোথাও সেব, আঙ্গুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা 
যায়। ইকরিমা ও যাহ্হাকের উত্তিৎ অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সৰ 


সূরা হা-মীম সিজদাহ, ৬২৯ 


দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উচ্মুক্ত হয়েছে। কোন ভূখণ্ডই 
অন্য ভূখণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষা নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহ- 
যোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোন কোন ভূখণ্ডে 
লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়। 


আল্লাহ্‌ তা“আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক 
ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহাগুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কিয়ামত পর্যন্ত 
আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীবজন্তর প্রয়োজনীয় 
সব দ্রব্যসামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন 
অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, ভা 


De 


ভূগর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতপর ১০৮ 


১55 বাক্যটি অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে স্পা $৯ )1-এর সাথে সম্পৃক্ত । 


অর্থ এই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চারদিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরি- 
ভাষায় যাকে চার বলে দেওয়া হয়, তা কোন সময় চার থেকে কম ও কোন সময় চার 


থেকে কিছু বেশিও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেওয়া হয়। 
€% পালা 
আয়াতে 5 12 শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলা হয়েছে যে, এ কাজ পূর্ণ 


চার দিনেই হয়েছে। ৩৫৫০৭) এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর 


সুষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিডেস করে, তাদের জন্য এই গণনা। ইবনে জরীর ও 

দুররে মনসুরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে 

দেওয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চারদিনে হয়েছে ।---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, 
বাহল-মা'আনী ) 


পা 


ইরান Med SUE ea ৩৮243 6071 7 


-এর সাথে সম্পর্কযুত্ত করেছেন। তারা 5১ ৬--এর অর্থ নিয়েছেন প্রত্যাশী ও 
অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তাদের উপকারার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা এগুলোর প্রত্যাশী 
ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের 
হাত বাড়ায়। তাই তাকে ১১%:$ ৮৮ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।--(বাহরে মুহীত) 
TR এটা কোরআনে এ আয়াতের 


8058 পারা পা জুটি ক জা 2৯০০ 


অনুরাপ ৮০০ ৬৪৩ 45 ৩০ রি অর্থাৎ তোমরা যা চেয়েছ, তা সবই 


৬৩০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া । 
চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা 
চায়নি । 


পা পন পলা LALA BAY ATA পাতা পা পাপা 
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কোন তফসীরবিদের মতে আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেওয়া এবং প্রত্যুত্তরে 
তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে 
যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত 
দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিগ্ল্যা ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তফসীরবিদ বলেন যে, 
এখানে কোন রূপক অর্থ নাই; বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বে।ঝার চেতনা ও অনুভূতিও সু্টি করে দিয়েছিলেন 
এবং জওয়াব দেওয়ার জন্য তাদেরকে বাকশস্তিও দান করা হয়েছিল। তফসীরে 
বাহরে মুহীতে এ তফসীরকেই উত্তম ব্লা হয়েছে। 


ইবনে কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে কারও কারও এ উত্তিও বণনা করেছেন 
যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই ভূখণ্ড দিয়েছিল, বার উপর বায়তুল্লাহ্‌ 
নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জওয়াব দিয়েছিল, যা বাস্মতুল্লাহ্‌র বরাবরে 
অবস্থিত এবং যাকে “বায়তুল মামুর” বলা হয়। 
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(৯৬) অতপর যদি ভারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে 
সতক করলাঘ এক কঙোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত (১৪) 
যখন তাদের কাছে রস্লগণ এসেছিলেন সম্মুখ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ 
কথা বলতে যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও পূজা করো না। তারা বলেছিল, আমাদের 
পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব আমরা তোমাদের 
আনীত বিষয় অমান্য করলাম? (১৫) মারা ছিল আদ, তারা? পৃথিবীতে অযথা 


৬৩২ _.... তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য 
করেনি যে, ঘে আল্লাহ্‌ তাদেরকে সুষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক 
শক্তিধর? বস্তত তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। (১৬) অতপর আমি 
তাদেরকে পাথিব জীবনে লাম্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্য তাদের উপর প্রেরণ 
করলাম ঝন্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আরও 
লাম্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে নাঁ। (১৭) আর যারা সামুদ, আমি 
তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছিলাম, অতপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই 
পছন্দ করল। অতপর তাদের ক্কৃুতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের 
বিপদ এসে ধৃত করল। (১৮) ঘারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি 
তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (১৯) যে দিন আল্লাহ্‌র শন্রুদেরকে একত্র করা হবে। 
(২০) তারা ঘখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের 
কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। (২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের 
বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, ষে আল্লাহ্‌ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, 
তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন 
এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবতিত হবে। (২২) তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু 
এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না--এ ধারণার বশবর্তী হয়ে 
তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, 
তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ্‌ জানেন না (২৩) তোমাদের পালনকর্তা 
সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে! ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের 
অস্তভূক্ত হয়ে গেছ। (২৪) অতপর যদি তারা সবর করে, তবুও জাহান্নামই তাদের 
আবাসম্থল। আর যদি তারা ওঘরখাহী করে, তবে তাদের ওঘর কবল করা হবে না। 
(২৫) আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-. 
পণ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির 
আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের 
বাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত । 
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. অতপর তেওহীদের প্রমাণাদি শুনেও) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে 
আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে এমন এক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করি, যেমন আদ 
ও সমূদের উপর ( শিরক ও কুফরের কারণে) বিপদ এসেছিল। (বিপদ বলে 
ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছে। যেমন, কোরায়েশ সরদাররা বদর যুদ্ধে ধ্বংস ও বন্দী 
হয়েছিল। আদ ও সামূদের এ বিপদ তখন ঘটেছিল,) যখন তাদের কাছে তাদের 
সম্মুখ দিক থেকে ও পশ্চাদ্দিক থেকেও রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (অর্থহি 
পয়গঞ্ধরগণ তাদেরকে বোঝানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। যেমন, কেউ তার 
প্রিয়জনকে বিপদ ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে কখনও সম্মুখ দিক দেখে এসে 
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তাকে বাধা দেয় এবং কখনও পশ্চাদ্দিক থেকে এসে তাকে ধরে। কোরআনে ইবলীসের 
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এ উক্তির দৃষ্টান্তঃ 98১4১ /৮ 5 (8 ১৯1 ৪১ ৩ (৪৮ ঠ-অর্থাৎ আমি 
আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিক থেকেও আসব এবং পশ্চাদ্দিক 
থেকেও। পয়গম্বরগণ তাদেরকে এ কথাই বলেছেন।) তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও 
ইবাদত করো না। তারা বলেছিল, € তোমরা যে তওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার 
দাবি কর, এটাই ভ্রান্ত।) কেননা, যদি আমাদের পালনকর্তা (এটা) ইচ্ছা করতেন, 
(যে, কাউকে পয়গণ্ধর করে পাঠাবেন, ) তবে ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করতেন। অতএব 
আমরা তোমাদের আনীত তেওহীদের ) বিষয়ও অমান্য করলাম যা. দিয়ে ( তোমার 
দাবি অনুসারে) তোমাকে (পয়গম্বর বানিয়ে) পাঠানো হয়েছে। অতপর (এ অভিন্ন 
উক্তির পর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশেষ অবস্থা এই যে,) যারা ছিল আদ, তারা 
পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতে লাগল এবং ( যখন শাস্তিবাণী শুনল, তখন) 
বলতে লাগল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে ( যে আমাদেরকে আঘাবে 
ফেলবে আর আমরা তা প্রতিহত করতে পারব না)? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে 
আল্লাহ, তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিধর? (কিন্ত 
এতদসত্ত্েও তারা বিশ্বাস স্থাপন করল না।) বস্তুত তারা আমার, আয়াতসমূহ 
অস্বীকার করতে থাকে। অতপর আমি তাদেরকে পাথিব জীবনে লাল্ছনার আযাব 
আস্বাদন করানোর জন্য তাদের উপর ঝন্ঝাবায় এমন দিনগুলোতে প্রেরণ করলাম, 
যা (আমষাব অবতরণের কারণে তাদের জন্য) অশুভ ছিল। আর পরকালের আযাব 
তো আরও লান্ছনাকর।. তখন (কারও পক্ষ থেকে) তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। 
আর যারা ছিল সাম্দ, €( তাদের অবস্থা এই যে,) আমি তাদেরকে (পয়গন্বরগণের 
মাধ্যমে) পথ প্রদর্শন করেছিলাম, তারা হেদায়েতের মোকাবিলায় পথভ্রষ্টতাকেই পছন্দ 
করল। অতপর তাদের কুকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ 
পাকড়াও করল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে 
(এ আযাব থেকে) রক্ষা করলাম। (এখন পরকালের আযাব বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ 
তাদেরকে সে দিনটিও স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহর শব্ুদেরকে অর্থাৎ 
কাফিরদেরকে) জাহান্নামের দিকে একন্র করার জন্য € হিসাবের জায়গায়) আনা 
হবে। অতপর (রাস্তায় বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এবং একত্র রাখার জন্য) 
তাদেরকে থামানো হবে [যাতে পেছনের লোকও আগের লোকের সঙ্গী হয়ে যায়। 
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বলা হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে থামানো হবে।] যখন: তারা €( সবাই একত্রিত হয়ে) 
জাহান্নামের দিকে পৌঁছবে (অর্থাৎ হিসাবের জায়গায়__-সেখান থেকে জাহান্নাম নিকটেই 
দৃষ্টিগোচর হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, জাহাম্নামকে হিসাবের জায়গায় উপস্থিত করা 
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হবে এবং কাফিররা চতুদিকে আগুনই আগুন দেখবে । মোটকথা হিসাবের জায়গায় 
আসার পর. যখন হিসাব শুরু হবে,) তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে 
তাদের কর্ম সম্পকে সাক্ষ্য দেবে। তারা (অবাক হয়ে) তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা 
আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? আমরা তো দুনিয়াতে সবকিছু তোমাদের 
সুখের জন্যই করতাম। (হাদীসে আনাসের রেওয়ায়েতে তাদের এ উক্তি বগিত আছে।) 
তারা (অংগসমূহ) বলবে, যে (সর্বশক্তিমান) আল্লাহ যিনি সবকিছুকেই বাঁকশক্তি 
দিয়েছেন, তিনিই আমাদেরকে বাৰুশক্তি দিয়েছেন ( ফলে আমরা নিজেদের মধ্যে তাঁর 
কুদরত প্রতাক্ষ করছি।) তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁরই 
কাছে (আবার জীবিত হয়ে) তোমরা প্রত্যাবতিত হয়েছ। (সুতরং এমন সর্বশক্তিমানের 
জিজ্ঞাসার জওয়াবে আমরা সত্যকথা কিরূপে গোপন করতে পারি£ তাই সাক্ষ্য দিয়েছি। 
অতপর আল্লাহ কাফিরদেরকে বলবেন,) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের 
ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না---এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের 
কাছে কিছু গোপন করতে না, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তোমরা যা কিছু 
কর, তার অনেক কিছু আল্লাহ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের 
এ বিশ্বাসই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে । কেননা, এ বিশ্বাসের ফলে কুফরের কাজ- 
কর্ম করেছ এবং সে কাজকর্মই ধ্বংসের কারণ হয়েছে, ফলে তোমরা (চিরতরে) 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। অতপর € এমতাবস্থায়) যদি তারা সবর করে € এবং ওষরখাহী 
না করে,) তবুও জাহাম্নামই তাদের আবাসস্থল । (তাদের সবর দয়ার কারণে হবে 
না, যেমন দুনিয়াতে প্রায়ই হত।) আর যদি তারা ওষরখাহী করে, তবে তাদের 
ওযর কবূল হবে না। আমি (দুনিয়াতে) তাদের পেছনে কিছু সঙ্গী (শয়তান) 
লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে 
শোভনীয় করে রেখেছিল। (তাই তারা কুফরকে অণকড়িয়ে রেখেছিল। কুফরকে 
আকড়িয়ে থাকার কারণে) তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা 
বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষ €( কাফির )-দের ব্যাপারে । নিশ্চয় 
তারাও ছিল ক্ষতিগ্রস্ত ৷ 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
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আয়াতে আদ ও সামুদের ৪৯ বলে বণিত হয়েছে। ৪৮৮০ শব্দের আসল অর্থ 


অচেতন ও বেহু'শকারী বস্ত। এ কারণেই বজ্রকেও ৬৪৪ ৮০ বলা হয়। আকস্মিক 
বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্পুদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি 


৪৪০৮ ছিল। একেই )১০/ ) নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ বল্ঝাবাযু, 
যাতে বিকট আওয়াষয থাকে ।---কুরতুবী ) 


স্রা হা-মীম সিজদাহ, ৬৩৫ 


যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত 
সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল ক্ষ বাতাস প্রবাহিত হত। অবশেষে আট দিন 
ও সাত রান্রি পর্যন্ত উপযু'পরি তুফান চলতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, 
এ ঘটনা শাওয়ালের শেষদিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত 
অব্যাহত থাকে। বস্তত যে কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছে, তা বুধবারেই 
এসেছে।----( কুরতুবী, মাযহারী ) ্‌ 


হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন সম্প্রদায়ের 
মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত্ত 
রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ কোন জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর 
বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। 


পন 


Ss pa! ৮ ইসলামের নীতি এবং রসূলুল্লাহ (সো)-র হাদীস দ্বারা 


~~ 


প্রমাণিত আছে যে, কোন দিন ও রাত্রি আপন সত্তার, দিক দিয়ে অশুভ নয়। আদ 
সম্পৃদায়ের ঝ*ঝাবায়ূর দিনগুলোকে অঙুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো 
তাদের পক্ষ্মে তাদের ক.কর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিন। এতে সবার জন্য অশুভ 
হওয়া জরুরী হয় না।---€ মাযহারী, বয়ানুল কোরআন) 

পাঠ পা রগ কত্ত 

১১ 6৮] 5 (৪১-_এটা € 35 থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাধা দেওয়া, নিষেধ করা । 
তফসীরের সার সংক্ষেপে এ অনুবাদই করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই 
নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময্মদান ও হিসাবের জায়গার দিকে 
নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেওয়া 
হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে। কেউ 
কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গায় দিকে হাঁকিয়ে, ধাক্কা দিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হবে ।---(কুরতুবী ) 

& 95 পলা পাপা তে এপ পাননি SAL ADAMS পারত 
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গোপনে কোন গোনাহ, ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, 
কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, 
আমাদের কর্ণ, চক্ষু, হাত-পা ও দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়; বরং রাজসাক্ষী, 
তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন 
গোপনে কোন অপরাধ ও গোনাহ্‌ করার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং 
এই অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু 
তোমরা যারা তওহীদ্‌ ও রিসালত স্বীকার কর না, তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত 
হয় না যে, তোমাদের অজ-প্রতাজও কথা বলতে শুরু করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে 


৬৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বৃদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে 
সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সুন্টি করে শ্রোতা ও চক্ষুক্মান 
মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন তার জ্ঞান কি 
আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেস্টনকারী হবে না £ কিন্তু তোমরা এই 
জান্বল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের অনেক কাজকর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক 
করতে সাহসী হয়েছিলে। বলা বাহুল্য, তোমাদের এই বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ 
করেছে। 


হাশরে মানুষের অঙ-প্রত্যজের সাক্ষ্যদান ঃ সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আনাস (রো) 
থেকে বণিত আছে যে, একদিন আমরা রসুলুল্লাহ্‌ (সা)-র সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ 
তিনি হেসে উঠলেন, অতপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? 
আমরা আর্য করলাম, আল্লাহ, ও তার রসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে 
কথা স্মরণ করে হেসেছি বা হাশরে হিসাবের জায়গায় বান্দা তার পালনকর্তাকে 
বলবে। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার, আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় 
দেননি£ আল্লাহ্‌ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে, তাহলে আমি আমার 
হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য 
চি কোন সাক্ষী না দীড়ালে ill সন্তুষ্ট হব না । আল্লাহ তাআলা বলবেন, 
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ওক 


করে নাও। এরপর তার সমুখে মোহর এটে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙগকে 
বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু 
করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার 


 অঙ্গ-পরত্যঙ্গের প্রতি অসন্তষ্ট হয়ে বলবে, ০9১1 55458 ১৯ 2 3 9 অর্থাৎ 
তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্য 
করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে। 


হযরত আবূ হুরায়রা রো)-র রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এ"টে 
দেওয়া হবে এবং উর্কে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন 
মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে ।---মোযহারী) 


হযরত ম'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, অনাগত 
দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যা কিছু আমার মধ্যে করবে, 
কিয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার উচিত আমি শেষ 
হয়ে যাওয়ার আগেই কোন পুণ্যকাজ করে নেওয়া, যাতে আমি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে 
পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে কখনও পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক 
রাত্রি মানুষকে ডেকে একথা বলে ।-- কুরতুবী) 
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(২৬) আর কাফিররা বল, তোমরা এ নি শ্রবণ করো না এবং এর 
আরভিতে হট্টগোল সুম্টি কর, ঘাতে তোমরা জয়ী হও। (২৭) আমি অবশ্যই কাফির- 
দেরকে কঠিন আঘাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও 
হীন কাজের প্রতিফল দেব। (২৮) এটা আল্লাহ্‌র শব্দের শাস্তি---জাহান্নাম। তাতে 
তাদের জন্য রয়েছে স্থাক্লী আবাস, আমার আয্মাতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফল-স্থরূপ। 
(২৯) কাফিররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে সব ভ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে 
পথন্ত্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে 
তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়। ্‌ ্‌ 
7... ও?) 
তহফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কাফিররা (পরস্পর ) বলে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণই করো না এবং (যদি 
পয়গম্বর শুনাতে আরম্ভ করে তবে) তাতে হট্টগোল সূষ্টি কর, যাতে € এভাবে ) 
তোমরাই জয়ী হও। পেয়গম্ধর হার মেনে চুপ হয়ে যায়। এই নাপাক ইচ্ছা ও দুরভি- 
সন্ধির কারণে) আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং 
তাদেরকে তাদের মন্দ কর্মের শান্তি দেব। শাস্তি আল্লাহ্‌র শন্তুদের এই অর্থাৎ জাহান্নাম। 
তাতে তাদের জন্য থাকবে স্থায়ী আবাস আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতি- 
ফলস্বরূপ। (আযাবে পতিত হয়ে) কাফিররা বলবে হে আমাদের গালনকর্তা, আমাদেরকে 
সে দু'শয়তান ও মানবকে দেখিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে পথগ্রষ্ট করেছিল। আমরা 

তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়। 


( অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তখন তাদের প্রতি 
কাফিরদের ক্রোধ হবে। এই পথন্রম্টকারীরা হবে মানুষ ও শয়তান--এক একজন 
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করে হোক কিংবা বেশী করে। পথনভ্রম্টকারীরাও জাহান্নামেই থাকবে, কিন্ত এসব 
কথাবার্তার সময় তারা সামনে থাকবে না। তাই সামনে আনার আবেদন জানাবে। 
তাদের এ আবেদন মঞ্জর হবে কি না, তা কোন আয়াত অথবা রেওয়ায়েতে পাওয়া 
যায়নি )। ্‌ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য 


A ALA তা 3A AS 


8১ টি 2৬ { 8 ol ৪০ তম. কাফিররা কোরআনের মোকাবিলায় 


অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুক্র্মের আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইবনে 
আব্বাস রো) বলেন, আবূ জহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মদ যখন কোরআন 
তিলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে 
সেকি বলছে তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফিররা শিস দিয়ে, 
তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার 
প্রস্তুতি নিয়েছিল। --(কুরতুবী) 

নীরবতার সাথে কোরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব ঃ হৈ-হুল্লোড় করা কাফিরদের 
অভ্যাস £ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তিলাওয়াতে বিদ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরও জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা 
ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত। আজকাল রেডিওতে কোরআন তিলাওয়াত করা 
হয় এবং প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও খুলে দেওয়া হয়। হোটেলের কর্ম- 
চারীরা তাদের কাজকর্মে এবং গ্রাহকরা খানা-পিনায় মশগুল থাকে। ফলে দুশ্যত 
এমন পরিবেশ সৃচ্টি হয়ে যায়। যা কাফিরদের আলামত ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরূপ পরিবেশে কোরআন তিলাওয়াতের জন্য রেডিও 
খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্য খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব 
কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকে শোনার 
সুযোগ দেওয়া বাম্ছনীয়। 
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(৩০) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌, অতপর তাতেই অবিচল 
থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা 
করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্তত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (৩১) ইহকালে ও 
পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন 
চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য জাছে যা তোমরা দাবী কর (৩২) এটা ক্ষমাশীল 
করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (৩৩) যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, 
সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর 
কার? (৩৪) সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বনুন যা উৎ্রুষ্ট। তখন 
দেখবেন আপনার সাথে ঘে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরজ বন্ধু । (৩৫) এ 
চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, 
যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (৩৬) ঘদি শম্মতানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা 
অনুভব করেন, তবে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্ব্ঞ। 


তফসীরের দার-সংক্ষেপ 

যারা € আন্তরিকভাবে) বলে, আমাদের € সত্যিকার) পালনকর্তা € একমান্তর) 
আল্লাহ্‌, ( অর্থাৎ শিরক ত্যাগ করে তওহীদ অবলম্বন করে--) অতপর ( তাতে ) 
অবিচলিত থাকে ( অর্থাৎ তা ত্যাগ করে না), তাদের কাছে ( আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
রহমত ও সুসংবাদের) ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় (মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কিয়ামতে ) 
আর বলে, তোমরা €( পরকালের) ভয় করো না, € দুনিয়া ত্যাগ করার কারণে) 
চিন্তা করো না (কেননা, সামনে তোমাদের জন্য এর উত্তম বিকল্প শান্তি ও নিরাপত্তা 
রয়েছে) এবং তোমরা প্রতিশ্চত জান্নাতের (অর্থাৎ জান্নাত পাওয়ার) কারণে আনন্দিত 
হও। আমরা তোমাদের সঙ্গী ছিলাম পাথিব জীবনে এবং পরকালেও থাকব ।  ( পাথিব 
জীবনে ফেরেশতাদের সঙ্গ এই যে, তারা মানুষের অন্তরে সৎকাজের প্রেরণা জাগ্রত করে। 
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কষ্ট ও বিপদাপদে ফেরেশতাদের সঙ্গীত্বের প্রভাবেই সবর ও স্থিরতা অজিত হয়। পর- 
Ider FA নটি ELD 


কালে তারা সামনাসামনি সঙ্গী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে yo DULG 
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আরেক আয়াতে আছে PR Sor pane 0 gl 08) ) যেখানে ( অর্থাৎ 


জানাতে) তোমাদের জন্য আছে, যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য 
আছে, যা তোমরা দাবি করবে। (অর্থাৎ মুখে যা চাইবে তা পাবেই;ঃ মন যা চাইবে, 
তাও পাবে।) এটা হবে ক্ষমাশীল, করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (অর্থাৎ 
এসব নিয়ামত মেহমানদের ন্যায় সসম্মানে ও সাদরে পাওয়া যাবে।) যে আল্লাহ্‌র 
দিকে (মানুষকে) দাওয়াত দেয়, (নিজেও) সৎকর্ম করে এবং (আনুগত্য প্রকাশের 
জন্য) বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তাঁর কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? 
[ যারা আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয় এবং সংস্কারমূলক কাজ করে, তারা প্রায়ই 
মূর্থদের পক্ষ থেকে কষ্ট ও নির্যাতনের জম্মুখীন হয়। তাই অতপর তাদেরকে 
জুলুমের বিপরীতে ইনসাফ এবং অনিষ্টের বিনিময়ে ইন্ট করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। 
এছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে ' দেখা গেছে, যে শল্রুপক্ষের নির্যাতনে সবর করে তাদের 
সাথে সদয় ব্যবহার করাই দাওয়াত কার্যকর ও সফল হওয়ার পম্থা। তাই রস্লুল্লাহ্‌ 
(সো)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এতে মুসলমানগণও প্রসঙ্গক্রমে শামিল রয়েছে 8] 
ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে নাঃ (বরং প্রত্যেকটির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। 
অতএব) আপনি ( অনুসারিগণসহ ) সদ্ব্যবহার দ্বারা (মন্দকে ) প্রতিহত করুন। তখন 
দেখবেন, যে ব্যক্তির মধ্যে ও আপনার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। 
(অর্থাৎ মন্দের বিনিময়ে মন্দ করলে শব্রুতা বৃদ্ধি পায় এবং ভাল ব্যবহার করলে 
শব্রুতা হ্রাস পায়। এমনকি প্রায়ই শন্ুতা সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং শন অন্তরঙ্গ বন্ধুর 
মত হয়ে যায়!) এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা € চরিত্রের দিক 'দয়ে) খুব দৃঢ় 
এবং এরূপ চরিত্রের তারাই অধিকারী হয়, যারা (সওয়াবের দিক দিয়ে) অত্যন্ত 
ভাগ্যবান। যদি € এসময়ে) শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু (ক্রোধের) কুমন্ত্রণা 
অনুভব করেন, তবে € তৎক্ষণাৎ) আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সবশ্রোতা 
সর্বজ। ( মন্দের বিনিময়ে ভাল বাবহার করার জন্য প্রতিপক্ষের সুস্থ মনের অধিকারী 
হওয়া শর্ত। কেননা, মাঝে মাঝে দুষ্টমতি লোকের সাথে ভাল ব্যবহারের উল্টা ফল 
হতে দেখা যায়। মনের সুস্থতা যারা হারিয়ে ফেলে তাদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোরআন, রিসালত ও তওহীদ অস্বীকারকারীদেরকে 
সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের স্বষ্টির সামনে উপস্থিত 


করে তওহীদের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আযাব তথা 
্‌ 


সূরা হা-মীম সিজদাহ, ৬৪১ 


জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে মুমিন ও কামিলদের 
অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্য বিশেষ পথনির্দেশ 
উল্লিখিত হয়েছে। মুর্গমন ও কামিল তারাই, যারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল পুরোপুরিভাবে 
শরীয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের 
সংশোধনের চেস্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য 
সবর এবং মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
52554722425 

১০://-এর অর্থ £ বলা হয়েছেঃ | 4401 08) তি ০৪০০ এ 
অর্থাৎ যারা খাঁটি মনে আল্লাহকে পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকারও করে 
(এটা হল মূল ঈমান) অতপর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হল সৎকর্ম)। এভাবে 
তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণাদ্বিত হয়ে যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে 
৮:৮০ ২১৯ { শব্দের অর্থ বণিত হয়েছে ঈমান ও তওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা 
পরিত্যাগ করে না। এ তফসীর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রো) থেকে বণিত আছে। 
হযরত উসমান রো) থেকেও প্রায় তাই বণিত রয়েছে। তিনি ৩% ০৯ 1 -এর 


অর্থ করেছেন খাঁটি আমল করা। হযরত উমর (রা) বলেন, ০) ৪০2 8 1 


wd Ld ৩৩ 23 £20 82 580157 ॥1 ০ ৮৯৯০১ -আজ্াহ তা'আলার 
যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে 


শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক গলায়নের পথ বের না করার নাম ৪১৮, 1--মোযহারী ) 


তাই আলিমগণ বলেন, ৮০ 1০০১ 1 সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরীয়তের যাবতীয় 
বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মকরাহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল 
রয়েছে। তফসীরে-কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌-_একথাটি বলা 
তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যক্ষ 
পদক্ষেপেই আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও 
ছাড়তে পারি না। এর দাবি এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার 
আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহ্‌র দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না। 


হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ছাকাফী রো) একবার রসুলুল্লাহ (সা)-র 
কাছে আরয করলেন, ইয়া রস্লাল্লাহ্‌ (সা)! আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে 
দিন, যা শোনার পর অন্য কারও কাছে কিছু জিক্তেস করার প্রয়োজন থাকবে না। 
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PE) ঙ ৬ 
রসূলুললাহ্‌ সো) বললেন, (৯০০০ 1 (১ 4) 0 4০৯০ 1 05--অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি কর; অতপর তাতে অবিচল থাক।--(মুসলিম) এর 
বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবি অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক। 
৮৯-- 


৬৪২ ্‌ তফচসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস রো) ১৯ ৯ { এর সংজা 
দিয়েছেন ঃ ফরষ কর্মসমূহ আদায় করা । হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, ৪০ 2: 
এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাক। এর 
থেকে জানা গেল যে, ৮০ ৮১ 1-এর পূর্ণাঙ্গ সংক্তা তাই, যা উপরে হযরত উমর 
(রা) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে-জরীর এই তফসীর আবুল 
আলিয়া থেকে উদ্ধত করে তাই গ্রহণ করেছেন। 


টিলা পাপা ক চি Ae IE পাতা 


8৩ 4০)1 ৪৮০ এ 7:49-_ ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হযরত 


ইবনে-আব্বাসের উত্তি, অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ্‌ বলেন-_হাশরে কবর 
থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী” ইবনে জাররাহ্‌ বলেন, তিন সময়ে হবে--- 
প্রথম মৃত্যুর সময়, অতপর কবরের অভ্যন্তরে, অতপর হাশরে কবর থেকে উত্থিত 
হওয়ার সময়। বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন---আমি তো বলি যে, মুমিনদের 
কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের 
কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ছুস দেখা ও তাদের কথা শোনা উপরোক্ত সময়েই 
হবে । 


হযরত সাবেত বানানী রে) থেকে বণিত আছে, তিনি সুরা হা-মীম সিজদা 
তিলাওয়াত করত আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত 
হয়েছি যে, মু'মিন যখন কবর থেকে উখিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা 
তার সাথে থাকত, তারা এসে বলবে তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না। বরং প্রতিশ্ত 
জান্নাতের সুসংবাদ শোন । তাদের কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি আশ্বস্ত হয়ে যাবে। 
---€(মাযহারী ) 


A তে Ad or A AY FEAST A ৩ ও AS তা 
A ডি ALT 


oD 33% বর মু'মিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে 


তি পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, 


#323 


তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে--তোমরা চাও বা না চাও। অতপর ঠ)+. 
তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার 
আকাঙ্ষ্াও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক 
বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষত যখন কোন বড় লোকের 
মেহমান হয়।--(মাহহারী ) 


সূরা হা-মীম সিজদাহ্‌ ৬৪৩ 


হাদীসে রস্লুলাহ্‌ (সা) বলেন, জান্নাতে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে 
তার মাংস খাওয়ার বাসনা সুম্টি হবে । তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে 
আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোয়া কোন কিছুই 
স্পর্শ করবে না। আপনা আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে 1--€(মাযহারী) 


অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান 
জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ 
এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে ।---(মাযহারী ) 


পর শি তর eno" AT AT 


0 ১৫1 ০১০০০ $5 ৩৯৯ (0৪০ ৩-৩টা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। 


অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না বরং অপরকেও 
দাওয়াত দেয় । বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাঢুরু“তা 
উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই; 
সর্বোত্তম ও সর্বোৎরুষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, 
অন্য কোনভাবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আযানদাতাও এতে 
দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে নামাযের দিকে আহবান করে। একারণেই. 
হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং 





oo | বটি 


1 ,ঞ ৩৩ বাক্যের পর ৩ Le Jos বলে আযান-একামতের মধ্যস্থলে দু'রাকআত 
নামাষ বোঝানো হয়েছে । 


রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আযান ও একামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, 
তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।---( মাযহারী ) 


হাদীসে আযান ও আযানের জওয়াব দেওয়ার অনৈক ফযিলত রর 
রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাটিভাবে আজ্াহ্‌র ওয়াস্তে 
আঘান দেওয়া হয়।-_--(মাযহারী ) 


ঠে শা ভি ব্রা পি টিলা পা পি চি পরত পাপা 


fl Y hws Sg ॥ 5__ এখান থেকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতকারী- 


দেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ তারা মন্দের জওয়াবে ভাল বাবহার 
শি পাজি লারা ডে নাক 


করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। ৩৯৯1 ৪১ ৪০৪ ও ০1 অরথাৎ 


দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত 
গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জওয়াবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ । 
অতি উত্তম কাজ এইযে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে 
জ্কমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে । হযরত ইবনে আব্বাস 


৬৪৪ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বলেন--এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, 
তার মুকাবিলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি 
সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। 
--€ মাহহারী ) 


রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রো)-কে জনৈক ব্যস্তিৎ গালি 
দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জওয়াবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি 
অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে 
যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ্‌ তা"আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।-- 
(কুরতুবী ) 


UL BESS YD SIGNS UH Fst 
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(৩৭) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা 
সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহ্‌কে সিজদা কর, ধিনি এগুলো সৃষ্টি 
করেছেন, ঘদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। (৩৮) অতপর তারা 
যদি অহংকার করে, তবে যারা আপনার পালনকর্তার কাছে আছে, তারা দিবারাত্রি তার 
পবিভ্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না । (৩৯) তার এক নিদর্শন এই যে, তুমি 
ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, 
তখন সে শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত 
করবেন মৃতদেরকেও । নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে সক্ষম । 






তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
রাত্রি, দিবস, সূর্য ও চন্দু তাঁরা (কুদরত ও তওহীদের ) অন্যতম নিদর্শন 
(অতএব) তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দুকেও না, [সাবেয়ী সম্পুদায় নক্ষন্নরাজির 


সুরা হা-মীম সিজদাহ্‌ ৬৪৫ 


ইবাদত করত । (কাশশাফ )] আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃচ্টি করেছেন, যদি 
তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হলে তা এভাবেই 
হতে পারে যে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। মুশরিকদের মত আল্লাহ্‌র 
ইবাদতের সাথে অন্যকে ইবাদতে শরীক করলে তা আল্লাহ্‌র ইবাদত থাকে না।) অত- 
পর যদি তারা তেওহীদের ইবাদত অবলম্বন করতে এবং পৈতৃক বদভ্যাস শিরক পরি- 
ত্যাগ করতে লজ্জা ও ) অহংকার করে , তবে (সেটা তাদের নির্বুদ্ধিতা। কেননা ) যেসব 
(ফেরেশতা ) আপনার পালনকর্তার নৈকট্যশীল, তারা দিবারান্তি তাঁর পবিল্রতা বর্ণনা করে 
এবং তারা (এ থেকে সামান্যও ) ক্লান্ত হয় না। (তাদের চেয়ে বহুগুণে সম্মানিত ও 
শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাগণ যখন আল্লাহ্‌র ইবাদতে লজ্জাবোধ কুরে না, তখন এ বোকাদের 
লজ্জাবোধ করার কি আছে ?) তাঁর (কুদরত ও তওহীদের ) এক নিদর্শন এই যে, তুমি 
ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতপর আমি যখন তার উপর বারিবর্ষণ করি, 
তখন সে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। (এটা তওহীদ ও পুনরুখান উভয়েরই দলীল। 
কেননা) যিনি ভূমিকে (তার উপযুক্ত) জীবন দান করছেন, তিনিই খৃতদেরকে 
(তাদের উপযুক্ত ) জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সব্ববিধয়্ে ক্ষমতাবান। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


A AG 


আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা জায়েজ নয় ঃ ১০০৪৪ 12১৪৬ ঠ 


ডি কাকা তা A পপ তা ডি তা ও 


(১৪2) sd , ১৭০১ {) ০8) 3 ১_এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় ঘে, | 


a ans জগৎস্রচ্টা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত কোন নক্ষত্র অথবা 
মানব ইত্যাদিকে সিজদা করা হারাম। এই সিজদা ইবাদতের নিয়তে হোক অথবা 
নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমাবলে এটি হারাম । 
পার্থক্য এই যে, কেউ ইবাদতের নিয়তে সিজদা করলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং 
ডি রা হ্যা রে বারি রন 
কিন্তু হারামকারী ও ফাসিক বলা হবে। 


ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা কোন উম্মত ও 
শরীয়তে হালাল ছিল না। কেননা এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গসম্বরের শরীয়তেই 
শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়ত- 
সমূহে বৈধ ছিল। পুথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদম (আ্য)-কে সিজদা করার আদেশ 
সমস্ত ফেরেশতাকে দেওয়া হয়েছিল। ইউস্ফ (আ)-কে তাঁর পিতা ও ভ্রাতাগণ 
সিজদা করেছিল। কোরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্দ্র ফিকাহবিদগণ এ বিয়ে 
একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে 
সিজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে। 


৬৪৬ তফ্চসীরে শ্লা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


শা ডিলার ASG 
৩০০৯০ 8 ৯১৩ বিষয়ে ফিকাহ্বিদগ্ণ একমত যে, এ সূরাতে তিলা 
ওয়াতের সিজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাষী 
আবুবকর আহ্কামূল কোরআনে লিখেন, হযরত আলী ও ইবনে মসউদ রো) 
রা ছে ৯০ 05 254 


প্রথম আয়াত অর্থাৎ (5 ১৯ & ছ1 ৮44 ০/এর শেষে সিজদা করতেন । 


ইমাম মালেক তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্নাস দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ 


পি এ িপাণ্ি পা তা 


৬ 9% --এর শেষে সিজদা করতেন। হযরত ইবনে উমরও তাই বলেছেন। 
একারণে মসরুক, আবৃ আবদুর রহমান, ইবরাহীন নগখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ্‌ 
প্রমুখ ফিকাহ্বিদ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সিজদা করতেন। আহকামুল কোরআনে 
আরও বলা হয়েছে, হানাফী মযহাবের আলিমগরণও তাই বলেন। এ মতভেদের 
কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সিজদা করাই সাবধানতার প্রতীক। কেননা, আসলে 
প্রথম আয়াতে সিজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়াটিতে 
ওয়াজিব হলেও আদায় হক্মে যাবে। 





£ ৬) ১7১ ৫55 ১৯5 পঠ ছি) 
9216 652 সত এনা 0৩৮ ৩1 ১০) 


৩৬৫০) ১2315536০24 পু ৬৬৮ 
৬9৬০৫৫2৫১০১ ৫৮০০৩১০১৮৯৪ 
HL CS Gs DSN NSO 
এট ৩০ ৯:৮০ 02 SSE 3 3s 


94৯৫ ৬০ লার্জঠি পারছি ৫৮৫৮৫ রে 5 BP 2৮৯ 9% 
eS BISNIS OSs BSD 


পর্ণ ৮,811 ১২১15 ৫ ৫+112125 11 পপ 5 
52505700855 6৮59৮৮59)1 


on or 





9? 





#23 22 Fd ১৫ রণ পতি 82 পচ 5 2৫8 পাঠ লগ পি Z Aud 
5৯ ৮0515055408 Gils তি 276 


৮৮ 


Hal? ANS প্র ও Ls গলা” ৮9৫৫০৫5৬8৫1 12 
১৬৮০ 202 ৬১51 4৫০ ০৪4৪১১১১৮৪১) টি 


সূরা হা-মীম সিজদাহ, ৬৪৭ 


22645 25522 BF ০০৮ 4৬৩ ১% 
ভুত ১৪১, রি CE Disc 
GEENA LE WL Heh ot 

onal DE, 4$; | 


0৩২ 





(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়্াতসমূহের ব্যাপারে বক্রুতা অবলম্বন করে, তারা 
আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়া- 
সতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা ঘা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তিনি দেখেন যা তোমরা 
কর। (৪১) নিশ্চক্ম যারা কোরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা- 
ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ (৪২) এতে মিথ্যার 
প্রভাব নেই সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, 
প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৩) আগনাকেতো তাই বলা হয়, যা বলা 
হত পূর্ববর্তী রগুলগণকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং 
রয়েছে ন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । (88) আমি যদি একে অনারব ভাষায় কোরআন করতাম, 
তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিক্ষার ভাষায় বিরত হয়নি কেন? কি 
আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রঙ্গুল আরবীভাষী ! বলুন, এটা বিশ্বাসীদের 
জন্য হেদায়েত ও রোগের . প্রতিকার। যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, 
আর কোরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব । তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহবান 
করা হয়। (8৪৫) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি 
হয়। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা 
হয়ে খেত। তারা কোরআন সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে লিপ্ত (৪৬) যে সৎকর্ম 
করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই 
বর্তীবৰে॥ আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না। 





তফঙ্ীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, (অৰ্থাৎ 
আমার আয়াতসমূহের দাবি হল ঈমান আনা এবং তাতে অবিচল থাকা, তারা এ 
দাবি উপেক্ষা করে আয়াতসমৃহকে মিথ্যা বলে)।-_-€দুররে-মনসূর) তারা আমার 
কাছে গোপন নয়। ( আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেব। ) যে ব্যক্তি জাহা- 
নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ট, না. ষে-ক্রিয়ামতের দিন নিরাপদে (জান্নাতে ) আসবে 
সেঃ (অতপর কাফিরাদরকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে,) তোমরা যা ইচ্ছা, 
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(খুব) করে নাও। তিনি তোমাদের সমস্ত কর্মই দেখেন। € একবারই শাস্তি দেবেন।) 
যারা কোরআন পৌছার পর তাকে অস্বীকার করে, € তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার 
অভাব রয়েছে। কোরআনে কোন অভাব নেই। কেননা,) এটা (কোরআন) এক 
সম্মানিত গ্রস্থ। এতে অবাস্তব কথা সামনের দিক থেকেও আসে না এবং পেছন 
দিক থেকেও না। ( অর্থাৎ এতে কোন দিক থেকেই এরূপ সম্ভাবনা নেই যে, এটা 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়।) কাফিররা এ সন্দেহই করত। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কোরআনের সর্বজন স্বীকৃত অলৌকিকতা দ্বারা সন্দেহ দূর করে দিলেন। তাই 
প্রমাণিত হল যে, এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্দ। € এতদসত্তেও. 
তাদের মিথ্যারোপের জওয়াবে একথা জেনে সান্তনা লাভ করুন যে,) আপনাকে 
( মিথ্যারোপ ও নিপীড়ন প্রসঙ্গে) জে কথাই বলা হয়, যা পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা 
হয়েছে । € তারা সবর করেছিল, আপনিও সবর করুন এবং এভাবেও সান্ত্রনা লাভ 
করুন যে,) আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল এবং মন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতাও বটে। 
(সুতরাং কাফষিরর! কুফর থেকে বিরত হয়ে ক্ষমাষোগ্য না হলে) আমি তাদেরকে 
শান্তিও,দেব। € অতএব আপনি পেরেশান হবেন কেনঃ কাফিরদের এক আপত্তি 
এই যে, কোরআনের কিছু অংশ অনারব ভাষায়ও থাকা উচিত ছিল। দুররে মরসূরে 
কাফিরদের এরাপ উক্তি সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বণিত রয়েছে। এর ফলে 
কোরআনের অধিকতর অলৌকিকতা ফুটে উঠত। মানুষ দেখত যে, পয়গম্বর অনারব 
ভাষা জানেন না তবুও সে ভাষাম্ম কথা বলেন। ব্যাপার এই যে,) যদি আমি 
একে (সম্দূর্ণ অথবা আংশিক) অনারব ভাষার কোরআন করতাম, (তবে কখনও 
তারা তাও মানত না, বরং এতে আরও একটি খুঁত বের করত। কারণ, মেনে 
নেয়ার ইচ্ছা না থাকলে কোন না কোন খুঁত বের করাই নিয়ম। সেমতে এরূপ 
হলে) অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিরত হয়নি কেন? 
€ অর্থাৎ আরবী ভাষায় বিরত হয়নি কেন, মাতে আমরা বুঝতাম! আংশিক অনারব 
ভাষায় থাকলে বলত, সম্পূর্ণই আরবী ভাষা হল না কেনঃ তারা আরও বলত,) কি 
আশ্চর্য অনারব ভাষার কিতাব, অথচ রসূল হলেন আরবী! (সার কথা এই যে, তারা 
এখন আরবী কোরআন দেখে বলে, অনারব ভাষায় হল না কেন? অনারব ভাষায় 
থাকলে বলত, আরবী হল নাকেনঃ তারা কোন অবস্থাতেই আশ্বস্ত নয়। সুতরাং 
অনারব ভাষায় হলে তাতে কি ফায়দা হতঃ£ অতপর জওয়াব দেওয়ার আদেশ করা 
হয়েছে,) আপনি বলুন, এটা €( কোরআন) মু'মিনদের জন্য (সৎকাজের) পথ প্রদর্শক 
এবং € মন্দকাজের ফলে অন্তরে যে রোগ সৃষ্টি হয়, কোরআন সে) রোগের প্রতিকার। 
€ মুমিনদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও সত্যান্বেষণের অভাব ছিল না। তাই কোরআন 
তাদের জন্য উপকারী হয়েছে ।) যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি। (ফলে 
ইনসাফ ও চিন্তা-ভাবনা সহকারে সত্যকে শোনে না।) আর (এ কারণেই) কোরআন 
তাদের জন্য অন্ধত্ব । (সূর্য যেমন জগৎকে আলোকিত করে এবং বাদুরকে অন্ধ করে 
দেয়, তাদের সত্য শোনেও উপকার থেকে বঞ্চিত থাকা এমনি, যেমন) তাদেরকে 
কোন দুরবতী স্থান থেকে ডাকা হয়। [ফলে আওয়ায শোনে, কিন্তু বুঝে না। 
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আপনার সান্ত্বনার জন্য উপরে সংক্ষেপে পয়গম্বরগণের আলোচনা হয়েছে। এখন 
বিশেষভাবে মুসা আ)-র আলোচনা শুনুন,] আমি ম্সাকে কিতাব দিয়েছিলাম, 
অতপর তাতেও মতভেদ সৃষ্টি হয়। € কেউ মেনে নিয়েছে আর কেউ মেনে নেয়নি । 
কাজেই এটা নতুন বিষয় নয়। আপনি দুঃখিত হবেন না। কাফিরা আঘাবেরই 
যোগ্য। তাই) যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পুর্ব সিদ্ধান্ত (অনুযায়ী পূর্ণ আযাব 
পরকালে দেওয়ার ব্যবস্থা) না থাকত, তবে তাদের চুড়ান্ত) ফয়সালা €দুনিয়াতেই ) 
হয়ে যেত। তারা (প্রমাণাদি কায়েম থাকা সত্বেও) এ ( ফয়সালা তথা প্রতিশ্ত 
আযাব) সম্বন্ধে দ্বিধা-দছন্দ্পূর্ণ সন্দেহে পতিত রয়েছে। € তারা আযাব বিশ্বাসই করে, 
অথচ ফয়সালা অবশ্যই হবে। ফয়সালার সারমর্ম এই যে,) সে সৎকর্ম করেনা, 
সে নিজের উপকারের জন্যই করে € অর্থাৎ, সেখানে তার উপকার ও সওয়াব পাবে) 
এবং যে মন্দকর্ম করে, তা ( অর্থাৎ তার ক্ষতি ও শাস্তি) তারই উপর বর্তাবে। 
আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি যুনুমকারী নন € অর্থাৎ শর্ত অনুযায়ী সৎকর্ম 
করা হলে তিনি তা গণনা থেকে বাদ দেন না এবং কোন অসৎকর্ম বাড়িয়ে গণনা 
করেন না)। ্‌ 


আনৃষঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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রগ পি 


§ 
5081 .$ . এর পূর্বের আয়াতে যারা রিসালত ও তওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার 


চি 


করত, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আযাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান 
থেকে অস্থীকারের এক বিশেষ প্রকার এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 
৯) ও ১৩০) -এর আভিধানিক অর্থ এক দিকে ঝুঁকে পড়া । এক পার্শ্বে খনন 
করা কবরকেও একারণেই ১০) বলা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কোরআনী 
আযমাত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাশ কাটিয়ে 
যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে এলহাদ বলা হয়ে থাকে । কিন্তু 
সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কোরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যত ঈমান দাবি 
করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোরআন, সুন্নাহ্‌ ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত 
অর্থ বর্ণনা করা, যদ্দ্বারা কোরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের 
তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এলহাদের অর্থ তাই বণিত রয়েছে । তিনি 
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বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এলহাদ এমন একটি 
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কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইত। তাই আল্লাহ্‌ খুলেছেন যে, তারা আমার 
কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না। 


আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কোরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় 
অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কোরআনের বিধানাবলীকে বিকৃত 
করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও শোমরাহী। 


_ সারকথা এই যে, এলহাদ এক প্রকার কপটতাম্লক কুফর । অর্থাৎ মুখে 
কোরআন ও কোরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেওয়ার দাবি ও স্ত্ীকারোত্তি করা, কিন্তু 
আযম্মাতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কোরআন ও সুনাহর অন্যান্য 
বর্শমা ও ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) কিতাবুল খেরাজে 
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সে যিন্দিকরাও তেমনি, যারা এলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবি করে। 


এ থেকে জানা যায় মে, মূলহিদ ও যিন্দীক সম অর্থে এমন কাফিরকে বলা 
হয়, যে মুখে ইসলাম দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কোরআন, সুন্নাহ ও 


ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলীকে পাশ 
কাটিয়ে চলে। 


একটি বিভ্রান্তির অবঙ্গান ঃ আকায়েদের কিতাবসমহে এ নিয়ম বণিত হয়েছে যে, 
যে ব্যক্তি কোন অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরী বাক্য অবলম্বন করে, 
সে কাফির নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেয়া হয় যে, যেকোন অকাট্য 
ভু নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোন ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন 
করলেও কাফির হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা পূজায়ী ও ইহুদী খৃস্টানদের 
মধ্যে কাউকেই কাফির বলা যায় না। নন প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের অর্থ উদ্ভাবন 
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অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্য করি যাতে তারা. সুপারিশ করে 
আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহরই 
ইবাদত করি। কিন্তু কোরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্ত্বেও তাদেরকে 
কাফিরই বলেছে । ইহুদী ও খ্রস্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কিন্তু কোরআন ও 
সুন্নাহর বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল 
যে, জর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফির না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়। 


এ কারণেই আলিম ও ফিকাহবিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে 
কাফির বলা যায় না, তার জন্য শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে 
অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরী বিষয়াদির শানে ইসলাম ও 
মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরশ্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে 


সূরা হা-মীম সিজদাহ্‌ ৬৫১ 


অশিক্ষিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল, যেমন পার্জেগানা নামায ফরয হওয়া, ফজরের 
দ্রুরাকআত ও যোহরের চার রাকআত ফরয হওয়া, রমযানের রোযা ফরয হওয়া; 
সুদ, মদ ও শুকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কোর- 
আনের আয়াতে এমন কোন অর্থ উদ্ভাবন করে, যদ্দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে বাক্তি 
পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরূপে ও সর্বসম্মত- 
ভাবে কাফির হয়ে যাবে। কেননা, এটা প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র শিক্ষাকে 
অস্বীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলিমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, 
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এমন সব বিষয়ে নবী করীম (সা)-এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ 


জাভুল্যমানরূপে তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে; অর্থাৎ আলিমগণ তো জানেনই 
-সর্বসাধারণও জানে। 


কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রস্লুলাহ (সা) নিশ্চিত ও 
জাত্তল্যমানরূপে যেসব বিষয় নি আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে 
অস্বীকার করা। 


অতএব যে বাক্তি ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান 
পরিবর্তন করে, সে রসূলুল্লাহ (সা)-র আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে। 


বর্তমান যুগে কুফর ও এলহাদের ব্যাপকতা £ বর্তমান যুগে একদিকে ইসলাম ও 
ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে মূর্খতা ও উদাসীনতা চরমে পৌঁছেছে। নব্যশিক্ষিত 
মুসলমানগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও অক্ত। অপরদিকে আধুনিক আল্লাহ্‌ 
বিহীন, বস্তনিষ্ঠ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইউরোপের প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিতদের 
প্রচারিত ইসলাম বিরোধী সন্দেহ ও সংশয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেকেই 
ইসলাম ও ইসলামী মূলনীতি সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু করে দিয়েছে £ অথচ 
ইসলামের মূলনীতি ও শাখা এবং কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শূন্যের 
কোটায়। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু অর্জন করে থাকলেও তা ইসলাম বিদ্বেষী 
ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পাঠ করেই অর্জন করেছে। তারা কোরআন ও হাদীসের 
অকাট্য ও জাত্বল্যমান বর্ণনায় নানাবিধ অসত্য অর্থ সংযোজন করে শরীয়তের 
সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত বিধানাবলীর পরিবর্তন করাকে ইসলামের খিদমত মনে করে 
নিয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটা প্রকাশ্য কুফর, তখন তারা উপরোক্ত প্রসিদ্ধ 
নীতির শরণাপন্ন হয়ে বলে, আমরা বিধানটিকে অস্বীকার করি না, বরং এতে অর্থ 
সংযোজন করি মান্র। কাজেই আমাদের প্রতি কুফরের অভিযোগ আরোপিত হয় না। 


হযরত শাহ, আবদুল আযীয রেহ) বলেন, যে অসত্য অর্থ বিয়োজনকে কোরআনের 
আয়াতে এলহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা দু'প্রকার। এক. যে অর্থ কোরআন- 
হাদীসের অকাট্য ও মুতাওয়াতির বর্ণনা এবং অকাট্য ইজমার পরিপন্থী, এটা 
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নিঃসন্দেহে কুফর এবং দুই. যা কোরআন ও হাদীসের ধারণাপ্রসৃত কিন্তু নিশ্য়তার 
নিকটবতাঁ বর্ণনার অথবা প্রচলিত ইজমার পরিপন্থী । এটা গোমরাহী ও পাপাচার 
(ফিস্ক)--কুফর নয়। এ দু'প্রকার অসত্য অর্থ বিয়োজন ছাড়া কোরআন ও হাদীসের 
ভাষায় বিভিন্ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে যেসব অর্থ বর্ণনা করা হয়, সেগুলো সাধারণ 
ফিকাহ্বিদগণের ইজতিহাদের ময়দান, যা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সর্বাবস্থায় পুরস্কার 
ও সওয়াবের কাজ। ্‌ 
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AJA eA “AS ASI A 
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থেকে 4০৪ হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম হবে এই 
যে, তারা যেহেতু আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না বিধায় আযাব থেকেও বাঁচতে 
পারবে না। 
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যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ্‌ ও সুদ্দী বলেন, আয়াতে 
9৮ বলে শয়তনিকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চান্দিক বলে সমস্ত 


দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ 
করতে পারে না এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না। 


তফসীরে ম।যহারীতে বলা হয়েছে, ভিন অথবা মানব কোন প্রকার শয়তানই 
কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেযী সম্প্দায়ের কেউ কেউ 
কোরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, 
কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। 


'আবৃ-হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যই প্রযোজ্য নয়; 
বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারও পক্ষ থেকে হোক, যে কোন বাতিল 
কোরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের 
অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোন বাতিলপন্থীর সাধা নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে 
কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে 
এর অর্থ বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারও নেই। 


তাবারীর তফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ । কেননা, কোরআনে 
এলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দু'টিই। এক. খোলাখুলিভাবে কোরআনে কোন পরিবর্তন 


সুরা হা-মীম সিজদাহ, ৬৫৩ 


A শী তা AT A 


করার চেষ্টা করা। একে 8} ১১ ১৯ ১" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. বাহ্যত 
ঈমান দাবি করা কিন্তু গা-ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ বিয়োজনের মাধ্যমে কোরআনের অর্থে 


AT A 


পরিবর্তন সাধন করা। একে ১৯> ৬১ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, 


1 রা 
এ কিতাব আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত ও সন্ত্াত্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন 
করার শক্তি যেমন কারও নেই, তেমনি এর অর্থ সম্ভার বিকৃত করে বিধানাবলীর 
পরিবর্তন করার সাধ্যও কারও নেই। যখনই কোন হতভাগা এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, 
তখনই সে লান্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কোরআন তার নাপাক কৌশল থেকে 
পাক-পবিন্র রয়েছে। কোরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে 
দেখে এবং বোঝে । কোরআন চৌদ্দ শ বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং 
লাখো মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও বৃদ্ধ 
থেকে নিয়ে বালক পর্যন্ত এবং আলিম থেকে জাহিল পর্যন্ত লাখো মুসলমান তার ভুল 


AZ A লে ৯ শক লও 
ধরার জন্য দাড়িয়ে যায়। ১১২ ০ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ১৮১১ ৪) ৩1 
বলে আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল কোরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি; বরং এর 
অর্থ সন্তারের হিফাত করাও আল্লাহ্‌ তা'আলারই দায়িত্ব। তিনি আপন রসূল ও 
তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরিদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ সম্ভার 
এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোন বেদ্বীন-মুলহিদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে 
এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র সর্বযুগে হাজারো আলিম তা খণ্ডনে প্রবৃত্ত 


“ AJ পলাল ঢে 


হয়ে যায়। ফলে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, ১৮১ এ ৪১১ | 


| By 
বাক্যে &).-এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে এবং কোরআন কেবল 
ভাষার নাম নয়ন; বরং ভাষা ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমচ্টিকে কোরআন বলা হয়। 


আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যত মুসলমান 
তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ 
বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সা)-র অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য 
ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কিতাবের 
হিফাযত করেছেন। ফলে কারও মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কোর- 
আন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলিমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। 
সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন দল 
থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত করে কোরআনের 
সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুফর যতই 


৬৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ সপ্তম খণ্ড 


গোপন করুক, আল্লাহ্‌র কাছে গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তাদের 
চক্রান্ত সম্পকে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্ষ। 

$ -- ও পAপল 

5৪ ১০ 5 5০5৮ | ৪ -_আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে “আজম" 


বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে (৮ বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় 
অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবী নয়, তাকে আজমী বলা হবে যদিও সে 


প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বস্তুত (5০2৮ ! বলা হবে তাকেই যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে 
পারে না।----(কুরতুবী ) 


আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষায় 
কোরআন নাধিল করতাম, তবে কোরায়েশরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা 
বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, রসূল তো আরবী আর কিতাব হল কিনা 
অনারব, অপ্রাঞ্জল ভাষায়। 


০ র | 

রগ a ১৯ 1. ৩৪ ৬২৩ 5 ০১-_ এখানে কোরআনের দু'টি গুণ 
ব্যক্ত হয়েছে--এক. কোরআন হিদায়ত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের 
পথপ্রদর্শন করে-__ দুই. কোরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা, 
লোভ-লালসা ইত্যাদি আত্মিক রোগ যে কোরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই 
বাহল্য। কোরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের 
চিকিৎসা কোরআনী দোয়া দ্বারা হয় এবং সফল হয়। 


HB A “ALLS 


পা পাও . 
১০ ৩৬০ ৩৩০ এ 2১ ৬৪ ০৪8 9টা একটা দষ্টানত। যে ব্যক্তি কথা 
বোঝে, অনারবরা তাকে বলে শর ১ ১৮০ ৮৯৯৮ ০৮০ 1 অর্থাৎ তুমি নিকটবর্তী স্থান 


থেকে শুনছ। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে ১১৯ ৩০ ৮৪ ০১৩ ৬০৪ অর্থাৎ 
তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে ।_-( কুরতুবী) 


উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কোরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও বোঝার ইচ্ছা 
রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হিদায়ত করা 
এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেওয়া, ফলে তার কানে আওয়াম পৌছে 
না এবং সে সাড়া দিতে পারে না। 
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সুরা হা-মীম সিজদাহ্‌ ৬৫৫ 
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(৪৭) কিয়ামতের জান একমাত্র তারই জানা। তার জ্ঞানের বাইরে কোন ফল 
আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায় £ সেদিন তারা বলবে, আমরা 
আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা স্বীকার করে না। (৪৮) পুর্বে তারা 
যাদের পূজা করত, তারা উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে, তাদের কোন 
নিচ্ধৃতি নেই। (৪৯) মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় নাঃ যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ 


ক্করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়েঃ (৫০) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি 
যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার 





51. 






















৬৫৬  তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার 
পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। 
অতএব আমি কাফিরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে 
অবশ্যই আস্বাদন করাব কতিন শাস্তি। (৫১) আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, 
তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ্ব পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট 
স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে । (৫২) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ 
কি, যদি এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, অতপর তোমরা একে অমান্য কর, তবে যে 
ব্যঞ্ি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? (৫৩) এখন 
আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের 
নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কেদরআন সত্য। আপনার 
পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (৫8) শুনে রাখ, তারা 
তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে । শুনে রাখ, তিনি 
সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(উপরে যে কিয়ামতে কাফিররা প্রতিফল পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সে) 
কিয়ামতের জান আল্প।হ্‌্র দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া যায়। (অর্থাৎ কাফিররা অস্বীকৃতি 
প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করত, কিয়ামত কবে আসবে? এর জওয়াবে একথাই বলা হবে 
যে, এর জান আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। মানুষের কাছে এর ক্তান নেই বলে এর অবাস্ত- 
বতা জরুরী হয় না। আর কিয়ামতেরই কি বিশেষত্ব, আল্লাহ্‌র জান তো সবকিছুকেই 
পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমনকি,) কোন ফল অ।বরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী 
গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে নাঃ কিন্তু এসবই তাঁর জাতসারে হয়। (কেননা, তাঁর 
জান সম্ভাগত, যা চুড়ান্ত ও পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে তওহীদের প্রমাণ এবং কিয়ামত 
সম্পকিত জ্তানেরও প্রমাণ। অতপর কিয়ামতের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, 
যদ্দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত ও শিরক মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।) যে দিন আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে € অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ডেকে বলবেন, € যাদেরকে তোমরা আমার 
শরীক স্থির করেছিলে), আমার (সেই) শরীকরা (এখন) কোথায় £ (তাদেরকে 
ডাক, তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুক |) তারা বলবে, (এখন তো) 
আমরা আপনার কাছে নিবেদন করাছ যে, আমাদের কেউ এটা (অর্থাৎ শিরক) 
স্বীকার করে না। (অর্থাৎ আসল সত্য ফুটে উঠার পর তারা তাদের ভুল স্বীকার 
করে নেবে। এটা হয় অপারক অবস্থার স্বীকারোক্তি, না হয় কিছুটা মুক্তির আশায় 
এ স্বীকারোক্তি করা হবে।) পূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তারা যাদের পূজা করত, তারা 
সকলেই উধাও হয়ে যাবে এবং তারা (এসব অবস্থা দেখে) বোঝে নেবে যে, তাদের 
নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। € তখন মিথ্যা খোদাদের অসহায়ত্ব এবং এক আল্লাহ্‌র 
সত্যতা. জানা যাবে । অতপর মানব-স্বভাবের উপর কুফর ও শিরকের একটি বড় 


সূরা হা-মীম সিজদাহ্‌ ৬৫৭ 


প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে। যে মানুষ তওহীদ ও ঈমান থেকে মুক্ত, সে) মানুষ 
( চরিত্র, বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে এত মন্দ যে, প্রথমত স্বাচ্ছন্দ্য ও অভাব-অনটন 
কোন অবস্থাতেই সে) উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না, (এটা চরম লোভ-লালসার 
আলামত।) আর (বিশেষ দুঃখ-দৈন্যে তার অবস্থা এই যে,) যদি তাকে কিছু অমঙ্গল 
চ্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। (এটা চরম অক্কৃতজ্ঞতা 
ও আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা পোষণ করার আলামত।) আর (দুঃখ-দৈন্য দূর হয়ে 
গেলে তার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে,) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে 
আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাইঃ তখন সে বলে, এটা তো আমার প্রাপ্যই ছিল। 
(কেননা, আমার কলাকৌশল, প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব এরই দাবীদার ছিল। বস্তুত এটাও 
চরম অরুতজতা ও অহংকার।) এবং (এতে সে এতদুর স্ফীত ও বিস্মৃত হয় যে, 
বলতে শুরু করে,) আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। যদি (অগত্যা 

সংঘটিত হয়েই যায় এবং) আমি আমার পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবতিত হই, (যেমন, 
পয়গম্বর বলে,) তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই রয়েছে। € কেননা, আমি 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরই যোগ্য পান্্। এট আল্লাহ্‌র ব্যাপারে চরম ধোঁকায় লি্ত 
হওয়ার নামান্তর । মোটকথা, কুফর ও শিরক এমনি অনিম্টকর ব্যাপার।) অতএব (তারা 
যত যোগ্যতার দাবিই করুক, সত্বরই ) আমি কাফিরদেরকে অবশ্যই তাদের সব কৃতকর্ম 
সম্পর্কে অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব। 
(কুফর ও শিরকের আরও একটি প্রতিক্রিয়া এই যে, ) আমি যখন (কাফির ও মুশরিক) 
মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে আমার দিক থেকে ও আমার বিধানাবলী 
থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে (যা চরম অকৃতক্ঞতার 
লক্ষণ বটে।) আর (দুঃখ-দৈন্যের ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকের এক প্রতিক্রিয়া এই যে,) 
তাকে যখন অনিষ্ট স্পষ্ট করে, তখন (নিয়ামত হারানোর ফলে হা-হুতাশের ছলে--- 
যা অনুনয়-বিনয়ের ছলে হয়) খুব লম্বা-চওড়া দোয়া করতে থাকে। ( এটা চরম 
 অধৈর্যতা ও দুনিয়াপ্রীতির আলামত । অতপর রিসালত ও কোরআনের সত্যতার 
দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে ঃ হে পয়গম্বর,) আপনি (কাফিরদেরকে ) 
বলুন, (কোরআনের সত্যতার পক্ষে যেসব প্রমাণ বিধৃত রয়েছে, যেমন, এর অনন্যতা, 
অদৃশ্যের সঠিক খবর দান প্রভৃতি, চিন্তা-ভাবনার অভাবে তোমরা এগুলোকে বিশ্বাস 
স্থাপনের কারণ মনে না করলে, কমপক্ষে তার সম্ভাব্যতাকে তো অস্বীকার করতে পার 
না। কেননা, এর পক্ষে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। অতএব) তোমরা ভেবে 
দেখেছ কি, যদি এ কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে থাকে, অতপর তোমরা একে 
অস্বীকার কর, তবে সে ব্যক্তির চাইতে অধিক ভ্রান্ত আর কে, যে (সত্যের) ঘোর 
বিরোধিতায় লিপ্ত£ (তাই তড়িঘড়ি অস্বীকার করো না, বরং ভেবে-চিন্তে দেখ, যেন 
সত্য ফুটে উঠে। অবশ্য তাদের কাছে এরূপ চিন্তা-ভাবনার আশা করা বৃথা । তাই) 
এখন আমি (নিজেই) তাদেরকে আমার € কুদরতের) নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব 

৮৩---- 


৬৫৮  তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


(যা রয়েছে) পৃথিবীর দিগন্তে (যেমন, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সারা বিশ্বে ইসলামের 
পতাকা উড্ডীন হবে) এবং €যা রয়েছে) তাদের নিজেদের মধ্যে (যেমন, বদরে 
তারা নিহত হবে এবং তাদের বাসস্থান মক্কা বিজিত হবে।) ফলে (এসব ভবিষ্য- 
দ্বাণী বাস্তবে পারণত হওয়ার কারণে) তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ কোরআন 
সত্য। (এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হচ্ছে । এই অপারগ অবস্থার জ্ঞান যদিও 
গ্রহণীয় নয়; কিন্তু এতে প্রমাণ আরও জোরদার হবে। তবে বর্তমানে তাদের অস্থী-. 
কারের দরুন আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, তারা যদি আপনার সত্যতার 
সাক্ষ্য না দেয়, তবে) আপনার পালনকর্তার কথা ( আপনার সত্যতার সাক্ষ্য ও 
সান্ত্বনার জন্য) যথেষ্ট নয়কি? তিনি প্রত্যেক (বাস্তব) বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা। (তিনি 
আপনার রিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতপর কাফিরদের অস্বীকৃতির প্ররুত কারণ 
ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে সান্ত্রনাও অধিক হতে পারে।) জেনে রাখ, তারা তাদের 
পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। ( ফলে তাদের অন্তরে 
এমন ভয়ও নেই যার কারণে সত্যান্বেষণ করবে; কিন্তু) জেনে রাখ, তিনি সবকিছুকে 
(জ্ঞান দ্বারা) পরিবেষ্টন করে রেখেছেন (সুতরাং তাদের সন্দেহ সম্পর্কেও তিনি 
জানেন এবং এর শাস্তি দেবেন।) 
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তাকে কোন নিয়ামত, ধনসম্পদ, ইজ্জত ও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ন ও বিভোর 
হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও 
উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহর 


কাছে সূদীৰ্ঘ দোয়া করতে থাকে । সুদীর্ঘ দোয়াকে এ স্থলে ৬৪ ৮ অর্থাৎ প্রশস্ত 
দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে । কেননা, যে বন্ত প্রশস্ত ও 
বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনা আপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই 


ডি পা পাত টি 
জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌ তা'আলা ৩ ১৮৯1 ৪5 7৮ 


FATA পর 


০১)১)১ বলেছেন; অর্থাৎ জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশ 
ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়। 


সহীহ্‌ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি-মিনতি, কান্নাকাটি ও 
বার-বার বলা উত্তম---1---( বুখারী, মুসলিম ) সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। 
কিন্তু এ স্থলে কাফিরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি, বরং তার এ সামগ্রিক 
অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে 


. সূরা হা-মীম সিজদাহ ৬৫৯ 


উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া 
নয়ঃ বরং হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা। 


A Sad Ar পপ 4৪ 


শা 2398 ০৪ পা ৪.১০৮-_ অর্থাৎ আমি আমার কুদরত ও 


তওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং তাদের নিজেদের সত্তার 
মধ্যেও । ১1 শব্দটি $১1--এর বহুবচন, অর্থ দিগন্ত । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্ব- 


জগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয্কের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর 
প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জান ও কুদরত এবং তাঁর 
একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবতাঁ বন্ত স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। 
তার এক-একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সুল্ম ও নাঞ্জুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার 
আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব হন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত 
করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে 
স্প্রিং লাগানো হয়েছে, :তা মানুষের তৈরি হলে ইস্পাত নিমিত স্প্রিংও ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত. রেখাও সারা 
জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা- 
ভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হৰে যে, তার অবশ্যই একজন 
অষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যার জান ও কুদরত অসীম এবং ধার কোন সমকক্ষ 


১5১5৯368১১৮ 


মরা শুরা 
মন্কায় অবতীর্ণ, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু 
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সুরা শুরা ৬৬১ 


পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু-- 

(১) হা-মীম, (২) আইন, সীন, হ্ধা-ফ। (৩) এমনিভাবে পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। 
(8) নভোমগুলে যা কিছু আছে এবং ভূমগুলে যা কিছু আছে, সমস্তই তার। তিনি 
সমুন্নত, শহান। (৫) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরে-. 
শতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় । (৬) 
যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি লক্ষ্য 
রাখেন। আপনার উপর নয় তাদের দায়্-দান্লিত্ব। (৭) এমনিভাবে আমি আপনার 
প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাধিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশে-পাশের 
লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পকে, যাতে কোন সন্দেহ 
নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৮) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা 
করলে সশ্মভ্ভ লোককে এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা 
স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর জালিমদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। 
(৯) তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে? পরন্ত আল্লাহই তো 
একমাত্র অভিভাবক । তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সববিষয়ে ক্ষমতাবান । 





তহসীরের সার-সংক্ষেপ 
হা-মীম, আইন-সীন, ক্কা-ফ---€এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। ধর্মের 
মূলনীতি নিরাপণ ও অন্যান্য মহা-উপকারের জন্য যেমন আপনার প্রতি এ সূরা নাযিল 
হচ্ছে,) এমনিভাবে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি ও আপনার 
পূর্ববর্তীদের প্রতি (অন্যান্য সূরা ও কিতাবের) ওহী প্রেরণ করেন। ( তাঁর শান, 
এই যে,) নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সমস্তই তার, 
তিনিই সমুন্নত, মহান। (মর্তবাসীরা যদি তাঁর মাহাত্ম্য না বুঝে ও না মানে, 
তবে আকাশে তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞানী এত বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা রয়েছে যে, 
তাদের বোঝার কারণে) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, (যেমন 
হাদীসে আছেঃ ৪ )1 &5 5০ gr ew hij ১1 ৪) ০ ১ ০৯৯ 1 ৮৮ 
All 1৬০ ১৪৪৮১ &ঠা 5৮৪০৩ ১ ৮৮ অর্থাৎ আকাশে এমন আওয়াষ 
হতে লাগলো, যেমন কোন বস্তুর উপর বেশি বোঝা চেপে যাওয়ার কারণে হয়। 
আর এরাপ আওয়াঘ হওয়াই সঙ্গত । কেননা, সমগ্র আকাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ 
 জ।য়গাও এমন নেই, যেখানে কোন ফেরেশতা মস্তক গুকে সিজদারত না আছে) 
ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিভ্রতা বর্ণনা করে এবং মর্তবাসীদের 
€ মধ্যে যারা তাঁর মাহাত্ম্য বুঝে না এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত আছে, ফলে আযাবের 
[যাগ্য হয়ে গেছে, সেই ফেরেশতাগণ তাদের) জন্য (বিশেষ সময় পর্যস্ত) ক্ষমা 


৬৬২ তফসীরে মা'আরেফ্লুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


প্রার্থনা করে। (অর্থাৎ এ দোয়া করে যে, দুনিয়াতে তাদের উপর যেন কঠোর আযাব 
নাযিল না হয়, যার ফলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সামান্য শাস্তি ও 
পরকালের প্রকৃত আযাব এই ক্ষমার প্রার্থনার বাইরে। আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের 
এই দোয়া কবুল করে কাফিরদেরকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।) 
জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলাই ক্ষমাশীল, পরম  করুণাময়। যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে 
অপরকে অভিভাবক গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (মন্দ কর্মের) প্রতি দৃষ্টি 
রাখেন (উপযুক্ত সময়ে এর শাস্তি দেবেন)। আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন ( যে 
যখন ইচ্ছা, তাদের উপর জআ্বাযাব নাযিল করবেন। তাদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না 
আসার কারণে আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়; কেননা, আপনার প্রচার কাজ আপনি 
করেছেন। এর বেশী কোন কিছুর চিন্তা করবে না। সেমতে) আমি এমনিভাবে 
( যেমন আপনি দেখছেন) আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, 
যাতে আপনি ( সর্বপ্রথম) মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদেরকে সতর্ক করেন এবং 
সতর্ক করেন সমবেত হওয়ার দিন ( অর্থাৎ কিয়ামত) সম্পর্কে ( যাতে পূর্ববর্তী ও 
পরবতী সব মানুষ এক মন্নদানে একন্রিত হবে )--এতে মোটেই সন্দেহ নেই। ( সেদিন 
ফয়সালা হবে যে,) একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। (সুতরাং 
আপনার কাজ কেবল সেদিন সম্পকে সত করা। তাদের ঈমান আনা না আনা 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে এক 
সম্পরদায়ে পরিণত করতে পারতেন (অর্থাৎ সকলেই মু'মিন হতে পারত। যেমন আল্লাহ্‌ 
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বলেন ঃ ০৯ ০১৫) ০5 ৩59 0452)2 অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে 


হেদায়েত দিতে পারতাম।) কিন্ত ( অনেক রহস্যের কারণে তিনি তা চাননি। বরং) 
তিনি যাকে ইচ্ছা (ঈমান দিয়ে) স্বীয় রহমতে দাখিল করেন € এবং যাকে ইচ্ছা, 
কুফর ও শিরকের মধ্যে ছেড়ে দেন! ফলে সে রহমতে দাখিল হয় না।) আর 
জাজিমদের (অর্থাৎ যারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত কিয়ামতের দিন) কোন অভিভাবক 
নেই ও সাহায্যকারী নেই। (অতপর শিরক বাতিল করা হয়েছে,) তারা কি আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে। পরন্ত €( যদি অভিভাবক করতে হয়, তবে) 
আল্লাহ তা'আলাই তো অভিভাবক (হওয়ার যেগ্য)। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন 
এবং তিনিই সবকিছুর উপর সর্ধশস্তিমান (অতএব অভিভাবক করার যোগ্য তিনিই। 
তার ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য বিষয়ের উপর নামেমাপ্্র কিছু ক্ষমতা অন্যদের 
রয়েছে, কিন্ত মৃতদেরকে স্রদিবিত করার ক্ষমতায় অন্য কেউ নামেমান্তও শরীক নয় )। 


জুঁমুঘন্গিক জাতব্য বিষয় 
ABT 


১ )৮৯১--এতে হাদীন্ের বরাত দিয়ে উপরে বণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের 
বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াষ সৃজ্টি হয়, যেমন কোন বস্তুর উপর ভারী বোঝা 


সরা শ্‌রা ৬৬৩ 


পতিত হলে সূৃচ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী, 
এটা অবান্তরও নয়। কেননা, এটা স্থীক্কুত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিম্ট যদিও তা খুব 
সৃক্ষা। সৃক্ষা দেহও বহুসংখ্যক একভ্রিত হলে ভারী হওয়া অসম্ভব নয়। ---বেয়ানুল 
কোরআন )। ্‌ 
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5১০1 3b sap (_এর অর্থ সকল জনপদ ও শহরের মূল ও 


ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, 
এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ্র কাছে অধিক 
সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ । মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন এবং হাধুরা নামক স্থানে ছিলেন 

তখন আমি শুনেছি তিনি মন্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ ্‌ 


৮9০ enn A 501 22) 5 এ এটা ৬ 0 ৮৯১ এটা ০১) 0৯৬৩ ০০ 
- ৬০০ 1৯ ৬৪ তুমি আমার কাছে আল্লাহ্‌র সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র 


পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিক্ষার করা না হত, তবে 
আমি কখনও স্থেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না। 


AAT A ww 


৯৬০ ১-অর্থাৎ মন্তা মোকাররমার আশপাশ! এর অর্থ আশেপাচখর 
আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র বিশ্বও হতে পারে। 
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| (১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্‌র কাছে দোপদ। 
. ইনিই আল্লাহ্‌---আমার পালনকর্তী। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তারই 


৬৬৪ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অভিমুখী হই। (১১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের ভ্রষ্ট। তিনি তোমাদের মধ্য 
থেকে তোমাদের জন্য যুগল সুন্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তদের মধ্য থেকে জোড়া 
সৃচ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিশুর করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ 
নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (২) আকাশ ও পুথিবীর চাবি তার কাছে। তিনি 
ঘার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করেন। তিনি সব বিষয়ে জানী। 


০ 2০2০০2০৮০০২ ০৫০৪৭৫৪০০৬-৯-৩০২৯ ১5 
তফসীরের স।র-সংক্ষেপ 

(যারা তওহীদে আপনার সাথে মতভেদ করে, আপনি তাদেরকে বলুন, ) যেসব 
বিষয়ে তোমরা ( সত্যপন্থীদের সাথে) মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্‌ তাআলার 
কাছে সোপর্দ রয়েছে। € তা এইযে, তিনি দুনিয়াতে প্রমাণাদি ও মু*জিযার মাধ্যমে 
তওহীদের সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং পরকালে মুর্মিনদেরকে জান্নত দেবেন ও 
কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।) ইনিই আল্লাহ্‌ € খাঁর এই শান) আমার 
পালনকর্তা। € তোমাদের বিরোধিতার কারণে যে কম্ট ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে, সে 
সম্পর্কে) আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং সেব কাজে) তীরই প্রতি প্রত্যাগমন 
করি। (এতে তওহীদের বিষয়বস্তু দৃঢ় ভিত্তির উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে। অতপর আরও 
গুণাবলী বর্ণনা করে একে অধিকতর জোরদার করা হয়েছে!) তিনি আকাশ ও পৃথিবীর 
স্রষ্টা (এবং তোমাদেরও শ্রষ্টা। সেমতে) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের সমশ্রেণীর 
যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং (এমনিভাবে) চতুষ্পদ জন্তদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। 
এভাবে (অর্থাৎ জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে) তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। (তার 
সম্ভা ও গুণ এমন পরিপূর্ণ যে,) কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বগ্রোতা, সর্বদ্রচ্টা। 
(অন্যদের শোনা ও দেখা খুবই সীমিত।) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তারই ইখতিয়ারে। 
(অর্থাৎ এসবে কর্ম পরিচালনার অধিকার এরমান্্র তাঁরই। আর তাঁর এক কর্ম 
পরিচালনা এই যে,) তিনি যার জন্য ইচ্ছা, অধিক রিঘিক দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) 
জীবিকা পরিমিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী (প্রত্যেককে 
উপযোগিতা অনুযায়ী দেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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# ৪ 
কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ হয়, তার ফয়সালা আল্লাহ্‌র কাছেই সমপিত 
রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌র ফয়সালাই আসল ফয়সালা । অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 


০ 


45 81০৩1 অন্যান্য অধিকাংশ আয়াতে রসূলের এবং কোন কোন আয়াতে 


eae 


শাসকবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিপন্থী নয়৷ 


সূরা শ্রা 0৬৬৫ 


কেননা, রসূল ও শাসকবর্গের ফয়সালা একদিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা 
হয়ে থাকে । তাঁরা ওহীর মাধ্যমে অথবা কিতাব ও সুন্নাহ অনযায়ী ফয়সালা করলে তা 
আল্লহ র ফয়সালা হওয়া সুস্পম্ট। আর যদি তাঁরা ইজতিহ।দ দ্বারা ফয়সালা করেন, 
তবে ইজতহাদের ভিত্তিও কোরআন ও সুন্নাহ্‌ হয়ে থাকে । তাই এ ফয়সালাও প্রকারান্তরে 
আল্লাহ্‌ তা"আলারই ফয়সালা । মুজতাহিদগণের ইজতিহাদও এ দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র 
বিধানাবলীর অন্তভূক্ত। এ কারণেই আলিমগণ বলেন, কোরআন ও সন্নাহ বোঝার 
যোগ্যতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুফতীর ফতোয়াই শরীয়তের বিধান। 
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(১৩) তিনি তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার 
আদেশ দিয়েছিলেন নৃহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ 


দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর 
৮৪--_ 


৬৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ 
জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন 
এবং যে তার অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাদের কাছে জ্ঞান 
আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে । যদি আপনার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পুর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে 
তাদের ফয়সালা হয়ে ঘেত। তাদের পর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর 
সন্দেহে পতিত রয়েছে । (১৫) ঙৃতর।ং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম 
অনুযায়ী অবিচল থাকুনঃ আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, 
আল্লাহ্‌ যে কিতাব নাধিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। 'আমি তোমাদের 
মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহু আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের 
পালনকর্তা । আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। 
আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন 
এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। 


তফর্সীরের সার-সংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌ তাআলা দীনের ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য দে পথই নির্ধারিত করেছেন, 
যার আদেশ তিনি নহ আ)-কে দিয়েছিলেন এবং যা আম আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ 
করেছি যার আর আদেশ ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আ)-কে দিয়েছিলাম এই মর্মে যে, 
তোমরা এ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং এতে বিভেদ সুম্টি করো না। € এখানে 
ধর্ম” বলে সকল শরীয়তের অভিন্ন মূলনীতি বোঝানে। হয়েছে। যেমন, তওহীদ, 
রিসালত, পুনরুথান ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ পরিবর্তন ও বর্জন না করা । 
বিভেদ সাম্টর অর্থ কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ও কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না 
করা অথবা কোন একজনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও অন্যদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না 
করা। সার কথা এই যে, তওহীদ ইত্যাদি বিষয় সনাতন ধর্ম এবং শুরু থেকে 
এ পর্যন্ত সকল শরীয়তে সর্বসম্মত। এ প্রসঙ্গেই রিসালতও সমথিত হয়ে গেছে। 
সুতরাং এটা কবুল করতে কারও ইতস্তত করা উচিত ছিল না, কিন্তু তবুও ) মুশ- 
রিকদের কাছে সে বিষয় € অর্থাৎ তওহীদ) দুঃসাধা মনে হয়, যার প্রতি আপনি 
তাদেরকে দাওয়াত দেন। € আর এটাও বাস্তব সত্য যে,) আল্লাহ্‌ নিজের দিকে 
যাকে ইচ্ছা আকৃষ্ট করেন € অর্থাৎ সতাধর্ম কবুল করার তওফীক দেন) এবং থে 
আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় তাকে পথ প্রদর্শন করেন । মোটকথা, মুশরিকদের পরিচয় 
হচ্ছে অস্বীকার করা এবং মুমিনদের গুণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র মনোনয়ন লাভ করা ও সুপ 
পাওয়া। ধর্মকে প্রতিন্ঠিত রাখা ও বিভেদ সৃষ্টি না করার আদেশের উপর পূর্ববর্তা 
উম্মতদের অনেকেই কায়েম থাকেনি এবং বিভক্ত হয়ে যায়। এর কারণ সন্দেহ ও 
সংশয় ছিল না, বরং) তাদের কাছে (অর্থাৎ তাদের শ্রবণে সঠিক) জ্ঞান আসার পরই 
কেবল তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে ( প্রথমে ধন-সম্পদ, প্রভাব- 
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প্রতিপত্তি ও নেতুত্ব-কামনার কারণে ত।দের স্বার্থ বিভিন্নরাপ হয়েছে, অতপর বিভিন্ন 
দল সৃম্টি হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ধর্মকেও পারস্পরিক ছিদ্রান্বেষণ ও দোষারোপের 
হাতিয়ার করা হয় এবং আস্তে আস্তে ধর্মেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। সত্যকে বোঝার 
পর বিভক্ত হওয়ার এই গুরুতর অপরাধের কারণে তারা এমন কঠোর আযাবের 
যোগ্য হয়ে গিয়েছিল যে,) যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নিদিষ্ট সময় 
পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত ( যে, তাদের প্রতিশত আযাব পরকালে 
হবে), তবে € দুনিয়াতেই ) তাদের € মতভেদের ) ফয়সালা হয়ে যেত। ( অর্থাৎ 
আযাব দ্বারা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হত। পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে যারা 
মু'মিন ছিল না, তাদের উপর আযাব এসেছে। মু’মিনদের মধ্যে যারা বিভেদ সূষ্টি 
করেছে, ঈমানের বরকতে তাদের উপর আযাব আসেনি । এর কারণ নিদিষ্ট সময় 
পর্যন্ত অবকাশ দানের পূর্ব সিদ্ধান্ত ।) তাদের € অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের ) পরে 
যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, [অর্থাৎ আরবের মুশরিক সম্পুদায়কে রসূলুল্লাহ 
(সা.)-র মাধ্যমে কোরআন দেয়া হয়েছে।] তারা এ ব্যাপারে অস্বস্তিকর সন্দেহে 
পতিত রয়েছে। সুতরাং আপনি কারও অস্বীক্ৃতির দরুন মনঃক্ষুগ্ হবেন না, বরং 
পূব থেকে যে তওহীদের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তারই দিকে দাওয়াত 
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দিন এবং ( 89359 43) আদেশ অনুযায়ী (তাতেই ) অবিচল থাকুন। আপনি 


তাদের (দুষ্ট) খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। (অর্থাৎ তাদের বিরোধিতার 
উদ্দেশ্য এই যে, আপনি দাওয়াত পরিত্যাগ করুন। কাজেই আপনি দাওয়াত পরি- 
ত্যাগ করবেন না।) আপনি বলুন, € যে বিষয়ের দিকে আমি তোমাদেরকে আহবান 
করি, আমি নিজেও তা পালন করি। সেমতে) আল্লাহ্‌ যত কিতাব নাহিল করেছেন, 
( কোরআনও তার মধ্যে একটি) আমি সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাথি। আমি ( আমার 
ও) তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদম্ট হয়েছি। € অর্থাৎ যে বিষয়গুলো 
তোমাদের উপর ওয়াজিব বলি, নিজের জন্যও তা ওয়াজিব বলেই মনে করি। এতেও 
যদি তোমরা নমনীয় না হও, তবে শেষ কথা এই যে,) আল্লাহ আমাদেরও মালিক 
তোমাদেরও মালিক € এবং সবার শাসক )। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং 
তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের কোন বিবাদ নেই। আল্লাহ্‌ 
(ঘিনি সবার মালিক, কিয়ামতে ) আমাদের সবাইকে সমবেত করবেন। (নিঃসন্দেহে ) 
তারই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (তিনি আমল অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। 
এখন তোমাদের সাথে বিতর্ক অর্থহীন। তবে আমি যথারীতি প্রচারকার্ চালিয়ে যাব। ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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Tf 8 03 be Dl re 00 Eh _পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক 


৬৬৮ ৷ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 


নেয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে এক 
মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছেন, যা সমস্ত পয়গম্থরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। 
আয়াতে পাঁচ জন পয়গম্থরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ আ) ও সর্বশেষ আমাদের 
রসূল (সা) এবং মাঝখানে পয়গণ্ধরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম আ)-এর নাম 
উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 
নবুয়ত স্বীকার কর্ত। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র 
ভক্ত ইহুদী ও খুষ্টান সম্পুদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম আ)-এর 
পরে এ দু'জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সরা আযহাবেও পয়গন্ধরগণের 
অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ li পয়গম্বরেরই নাম উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 

1 ে পার্টি পি রর রি চা তি রা 
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(৪১০ ৩১ চী) ৮5৮ এ” পার্থক্য এই যে, সুরা আহ্যাবে শেষ নবী (সা)-র 
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নাম প্রথমে এবং নৃহ (আ)-র নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
খাতামূল আম্বিয়া সো.) যদিও আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্তু 
নবুয়ত বল্টনে সবার অগ্রে।. এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সুষ্টি ক্ষেত্রে সকল 
পয়গম্ধরের অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে ।-_ (ইবনে মাজা, দারেমী ) 


এখন প্রশ্ন হয় যে, হযরত আদম (আঁ) সর্বপ্রথম পয়গম্বর । তাঁর নামের উল্লেখের 

দ্বারা পয়গশ্বরগণের আলোচনা শুরু করা হল না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে 
আগমনকারী সর্ব প্রথম পয়গন্ধর ছিলেন আদম (আ.)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের 
প্রধান প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তার আমলে মানুষের মধ্যে 
কুফর ও শিরক ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্ধ হযরত নূহ (আ.)-র আমল 
থেকে শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক 
দিয়ে নুহ আ.)-ই প্রথম পয়গম্ধর। তাই তার মাধ্যমেই পয়গন্ধরগণের আলোচনা শুরু 
করা হয়েছে। 

A ঢপ শল পল তা IATA 

৯১ 51808 2 ৩৪০) {sol 1--এটা পর্ববতাঁ বাক্যেরই ব্যাখ্যা । 
অর্থাৎ যে দীন বাধর্ম মতে পয়গম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত 
রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয়; বরং ধ্বংসের কারণ। 


ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরঘ এবং বিভেদ সূশ্টি করা হারাম £ এ আয়াতে ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল 
পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাস_-যেমন তওহীদ, 
রিসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক ইবাদত--যেমন নামায, রোষা, হড্জ ও 


সূরা শুরা | ৬৬৯ 


যাকাতের বিধান মেনে চলা। এ ছাড়া চুরি, ভাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, 
অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিক্তা ভগ করার মত অনাচারসমূহের নিষি- 
দ্রতা। এগুলো সমস্ত এশী ধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধান- 
' সমূহে পয়গন্নরগণের শরীয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। . কোরআনে এ সম্পকে 


Ga GLA AIA ASS ৬ 


বলা হয়েছেঃ (5:০5 &০ 2 ০০ 155 59 --অতএব পয়গম্বরগণের অভিন্ন 
বিধানাবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং BOE কারণ । 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ রো) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সো) আমাদের 
সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতপর এর ডানে ও বায়ে আরও কয়েকটি 
রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেক- 
টিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার 
উপদেশ দেয়। অতপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন ঃ 


255 5.৮ BALAI A | জাত 


ঠ 2৯০৩ ১০%৪১০৮০ ০95 ie (4৯ ১ 1 5---এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই 
অনুসরণ কর --মোযহারী) 


এ দুষ্টান্তে সরল পথ বলে গয়়গম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো হয়েছে। 
এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ 
সম্পর্কে হাদীসের কঠোর নিষেধাক্তা বণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ 


১৯০৭ ০০ ৮৭ ঠ1 8৭১ ০৯ S83 1146 be SU 5 YL অর্থাৎ 
ষে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্ধহাত পরিমাণও দুরে সরে গড়ে, সে ০ 
বন্ধনই তার কীধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরও বলেন £ ৯০১০৮ ৮5 Bf ১৪- 
অর্থাৎ জামাতের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মুয়্ায ইবনে 
জাবাল রো)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ- 
স্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক 
ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের 
সঙ্গে থাকা--পৃথক না থাকা ।---(মাযহারী ) 

সারকথা এই যে, এ আয্নাতে সকল পয়গম্ধর কতক অনুস্ত অভিন্ন ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে ./৯+ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ 


করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্য বিপজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ 
বলা হয়েছে। 


মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয় $ শাখাগত মাস'আ- 
লার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে কোন স্পষ্ট বিধান নেই, অথবা কোন 


৬৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা 
বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মত- . 
ভেদও হয়েছে । আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। 
এ ধরনের মতভেদ রসুলুল্লাহ সো)-র আমল থেকে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হয়ে 
আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্য রহমতস্বরাপ, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ একমত । 


চা ee 


দা > চু ৩৫ 3৯০৫০4- অরথা তওহীদ সত্য প্রমাণিত 


হওয়া সত্বেও তওহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে । এর কারণ খেয়াল- 
খুশী ও শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ এবং সরল পথ বজন। এরপর বল। হয়েছে £ 


ছি? ALA এপ পাঠে GAT A A EATS er 


তালি ০০ রী 5 ১৪: 2 2 ৩৮ 5 831 সঃ 41 -অর্থাৎ সরলপথ 


প্রাপ্তির দু চহ রা এক---আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং কাউকে সরল পথের জন্য মনো- 
নীত করে তার স্বভাব ও মজ্জ্রাকে তার উপযোগী করে দিলে । যেমন, পয়গম্বর ও 
ওলীগণকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কোরআন বলে ঃ 


র্‌ পা তত পর SS 
505 এ জিও ৯ ৬০ ৩ 1---অর্থাৎ আমি তাদেরকে বিশেষ 


কাজের জন্য খাটিভাবে তৈরি করে নিয়েছি । বিশেষ বিশেষ পয়গম্বর সম্পর্কে কোর- 
2 তান 5 


আনে ৮৭৯৮ ( অর্থাৎ মনোনীত ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । আলোচ্য আয়াতের অর্থও 
তাই। এ ধরনের হিদায়ত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে 
---যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় এবং তার দীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ্‌ 


SISA টেকে তা A A 


তাকে সত্য ধর্মের হিদায়ত দান করেন । ৯৭ ৩৭ ই এ ০৪বাকোর অর্থ 


শপ | তা 


তাই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত! অতএব মুশরিকদের কাছে তওহীদের 
দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মেনে চলার 
ইচ্ছাও করে না। 


IAA II rr A AFB তা 


০] পে ৪ ও ০ ১৯ ০৮৫ ঠ 1 153 তে 27 হযরত ইবনে আব্বাস রো) 


বলেন, এখানে কুরাইশ কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরল 
পথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নিবৃদ্ধিতা প্রসূৃত ছিল, তদুপরি আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত 
ইবনে আব্বাসের মতে যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রসুলে করীম সো)-এর আগমন। 
কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা নিজেদের পয়গম্থরগণের ধর্ম 


সুরা শুরা ৬৭১ 


থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গম্ধরগণের মাধ্যমে সরল- 
পথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববতাঁ উম্মতদের কথা বলা হোক অথবা কুরাইশ 
কাফিরদের কথা বলা হোক--উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা তো পথন্রস্টতায় লিপ্ত 
ছিলই, রসূলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয্নার্সী ছিল। তাই অতপর রসূলুল্লাহ সো)-কে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ 


3 AAAS TAI LP TAL A Ble TAS পাক পাএ ঠেলা 


ciel 0১১1৯ 1৩৯ ৮০ ১ কি জান 


ABEL পাটে ন পা AJA A re $5 জালাল রাত 


AT লীলা হেরা পক প 5৬ ALABAAT পা পাপা জেরা পা ডেড ASI LAL ASI re পাটি rune 


ওক সিউল 


হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে 
বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে।. সমগ্র কোরআনে আয়াতুল-কুরসীই এর একমাত্র 
নযীর। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে 


SFA পাতা (০ 


€5 ৮১ ৮9 ১/১----অর্থাৎ যদিও মশরিকদের কাছে আপনার তওহীদী দাওয়াত 


পা রগ 


কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উ্যু গায় দাও- 


A স্টি পাপা নিক পাক 
৬৯ +$ 


ঘাতের কাজ অব্যাহত রাখুন । দ্বিতীয় বিধান---৬ এট ১০15 9 অর্থাৎ 


আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ 
যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতায় যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য 
কায়েম রাখুন। কোন দিকেই যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলা বাহুল্য, এরাপ 
দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। একারণেই কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে তাদের 


68 


চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিড্ডেস করলে তিনি বললেন £ ১৪৯ 5৬84 


অর্থাৎ সূরা হৃদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। স্রা হদেও এই আদেশ এভাষায়ই ব্যস্ত 
হয়েছে । চতুর্থ খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । তৃতীয় বিধান--- 


Ade ON A Bee তা 


৯ এ ৭৯ C7 3__"অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার 


“AT চিপ 1.৫ 


গরওয়া করবেন না। চতুর্থ বিধান ১" bf ০১ র্‌ ৬০৯০1 4১- অর্থাৎ. 


আপনি ঘোষণা করুন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা যত কিতাব নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি 


৬৭২ ' তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


AIA (OAT 3A 


আমি বিশ্বাসী পঞ্চম বিধান $4৯? 0 ৩০১ ৩১০ এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, 


পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের কোন মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়বিচার 
করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে । কেউ কেউ এখানে 4--এর অর্থ করেছেন 


সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় 
বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে 
বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি-_-এরূপ নয় যে, কোন বিধান মানবো 
আর কোনটি অমান্য করব। অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির 
পার্টি পি. লা 
প্রতি করব না। ষষ্ঠ বিধান--- ৬) 41 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ আমাদের সকলের পালনকর্তা । 
পণ পট তা তা পাও পালি তা 
সপ্তম বিধান_9 ৩০1 7০ 2 03 ৬০ ৩১-অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে 
আসবে । তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না। এবং তোমাদের কর্ম 
তোমাদের কাজে আসবে । আমার তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, 
মক্কায় যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত 
নাধিল হয়েছিল। পরে জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে 
যায়। কেননা, জিহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় 
না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে 
দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, 
দলীলের মাধামে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শন্ুতা ও 
হঠকারিতা বশতই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদি 
আলোচনা অর্থহীন। তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার 
সামনে থাকবে ।----€( কুরতুবী ) 
ASAT LAT TAS 

₹ অষ্টম বিধান-- 5৬৫ ৬৯৯৯ 8 অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হওযার 
পরও যদি তোমরা শল্ুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। 
কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক নেই। নবম বিপ্রান-- 


TAT IAS Pad 
৬৬১ ৮০৯) 45১ 1--অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সকলকে 
SA TA AT 


একত করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন। দশম বিধান- এ 12- 


---অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। 
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ows Mod ZU ১ 8৫ 
(১৬) আল্লাহ্‌র দীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্ররত্ত হয়, 
তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব এবং 
তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। (১৭) আল্লাহই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের 
মানদণ্ড নাধিল করেছেন। জাপনি কি জানেন, সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী । (১৮) 
যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে ত্বরিত কামনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে, 


তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতক 
করে, তারা দুরবতী পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা (অর্থাৎ তাঁর) দীন সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে) 
বিতর্ক করে, তা মেনে নেয়ার পর, (অর্থাৎ অনেক জানী-গুণী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের 
মাধ্যমে যখন এ ধর্ম মেনে নিয়েছে, তখন দলীল স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিতক করা 
অধিক নিন্দনীয়। ) তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে অর্থহীন। তাদের প্রতি 
(আল্লাহ্র) গযব (আসবে) এবং (কিয়ামতে) তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব । 
(সেই আযাব থেকে বাঁচার উপায় এই যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর দীনকে মেনে নাও। অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক সম্বলিত তাঁর কিতাবকে অবশ্য পালনীয় মনে কর। 
কেননা,) আল্লাহ্‌ তা'আলাই সত্যসহ (এই ) কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) ও (তার 
বিশেষ আদেশ) ন্যায়বিচার নাযিল করেছেন। (আল্লাহ্র কিতাবকে না মেনে আল্লাহ্‌কে 
মানা ধর্তবা নয়। কোন কোন অমুসলিম আল্লাহ্‌কে মানে বলে দাবি করে, কিন্তু 
কোরআন মানে না। অতএব তাদের এই মানা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। তারা আপনাকে 
কিয়ামতের নিদিষ্ট দিন-তারিখ জিজ্তাসা করে,) আপনি কি জানেন (অবশ্য না জানলেই 
তা না হওয়া জরুরী হয় না, বরং তা নিশ্চয়ই হবে । দিন-তারিখ সম্পর্কে সংক্ষেপে 


৮৫ 


৬৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এতটুকু জেনে নেয়াই যথেম্ট যে,) সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন। (কিন্তু) যারা তাতে ৰিশ্বাস 
করে না, তারা €(সেদিনকে ভয় করার পরিবর্তে ঠাট্টা-বিদ্রপ ও অস্বীকারকারীর দলে) 
কিয়ামতের তাগাদা করে (যে, কিয়ামত তাড়াতাড়ি আসে না কেন? আর) যারা বিশ্বাস 
করে, তারা তাকে ভয় করে। (ও কাঁপে) এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, (এই 
দু'প্রকার লোকের মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ) যারা কিয়ামত € মানে না এবং সে) 
সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা গভীর পথন্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্বের আয্মাতসমূহে পয়গম্থরগণের জর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্ববাসীকে দাওয়াত 
এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব 
ক'ফির শুনতে ও মানতেই রাযী নয়, তারা এর পরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতপণ্তা 
শুরু করে দেয়। রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক ইহুদী ও খুস্টান এ বিতর্ক 
উপস্থিত করল যে, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব 
তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা 
উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি কুরাম্মশ কাফিরদের উত্থাপিত 
বলে বণিত রয়েছে। কেননা, তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত 
করত। 


কোরআন পাক উল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলাম ও কোরআনের 
আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্থয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থী 
বাক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে । সুতরাং এখন তোমাদের বাকবিতগ্ডা অসার ও পথ- 
ভ্রষ্টতা বৈ নম্ন। তোমরা না মানলে গযব তোমাদের উপরই পড়বে। অতপর উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার 


হকের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। ৩1৬15 ৩১ ও oud 
এখানে ‘কিতাব’ বলে কোরআনসহ সমস্ত এশী গ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং “হক' 
বলে গূর্বোজ্ত' সত্যধর্মকে বোঝানো হয়েছে । 17%*--এর শাব্দিক অর্থ দীড়িপাল্লা 
এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মাত্রায় দেওয়ার একটি 
মানদণ্ড তাই হযরত ইবনে আব্বাস এর তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ বলেন, 
মানুষ যে দীড়িপাক্লা ব্যবহার করে, এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের 
মধ্যে আল্লাহ্‌র যাবতীয় হক এবং ১17০ শব্দের মধ্যে বান্দার যাবতীয় হকের প্রতি 
ইঙ্গিত রয়েছে। ৰ 

“মুমিনরা কিয়ামতকে ভয় করে'--এর অর্থ কিয়ামতের ভয়াবহতাজনিত বিশ্বাসগত 
ভয়। পরস্ত নিজেদের কর্মগত ভ্তটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্ষরাপে 


সূরা শুরা ৬৭৫ 


দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন মুমিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ 
প্রবল হয়ে তা এ ভয়কে ছাপিয়ে যায়--তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন, মৃত্যুর 
পর কবরে কোন কোন মৃতের যথাশীঘ কিয়ামতের আগমন কামনার বিষয় প্রমাণিত 
রয়েছে। কারণ, কবরে ফেরেশতাদের কাছ থেকে রহমত ও মাগফ্রিরাতের সুসংবাদ 
শুনে কিয়ামতের ভয় স্তিমিত হয়ে যাবে। 
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(১৯) আল্লাহ, তার বান্দাদের প্রতি দয়ালু! তিনি যাকে ইচ্ছা,রিঘষিক দান করেন। 
তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী । (২০) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি 
তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি 
তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না। 


তফসীরের দার-সংক্ষেপ 

(তারা ইহকালের ধন-সম্পদে গধিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। তারা 
বলে, আমাদের কর্ম আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় হলে আমাদেরকে এ বিলাস-বৈভব দান 
করতেন না। মনে রেখো, এটা তাদের ভুল। ইহকালের ধন-সম্পদ সন্তষ্টির পরিচায়ক 
নয়ঃ বরং এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্‌ € দুনিয়াতে ) তার বান্দাদের প্রতি (সাধারণত ) 
দয়াল।। (এ সাধারণ দয়াবশত তিনি সবাইকে রিযিক দেন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দান 
করেন। এতে উপযোগিতার ও রহস্যের ভিত্তিতে কমবেশীও হয়।) তিনি যাকে 
(যে পরিমাণ) ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। কিন্ত রিষিক সবাইকেই দেন। ইহকালে এ 
দয়া দেখে মনে করা যে, তাদের তরীকা সত্য এবং পরকালেও এরাপ দয়া হবে--. 
এটা পরিক্ষার ধোকা। সেখানে তাদের কুকর্মের শাস্তি হবে। এ আযাব দেওয়া 
অসম্ভব নয়; কেননা, তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী । (তাদের সকল অনিষ্টের মূল 
 ইহকালীন ধন-সম্পদের গর্ব। তাদের উচিত এ থেকে বিরত হয়ে পরকালের চিন্তা করা; 
কেননা) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার সে ফসল বাড়িয়ে দেব। 
(সৎকর্ম হল ফসল এবং সওয়াব হল তার ফল। “বাড়িয়ে দেয়া’ মামে বহুগুণ 
সওয়াব দেওয়া । যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, একটি সৎকর্মের বিনিময়ে দশগুণ 
সওয়াব দেওয়া হবে। আর, যে ইহকালের ফসল কামনা করে (অর্থাৎ যাবতীয় 
চেষ্টা-চরিত্র দুনিয়ার ভোগসম্ভার লাভের লক্ষ্যে করে এবং পরকালের জন্য কিছুই করে 


৬৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


না), আমি তাকে (ইচ্ছা করলে) কিছু দিয়ে দেব এবং পরকালে তার কোন অংশ 
নেই। (কেননা পরকালে অংশ পাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, যা তাদের মধ্যে নেই।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
€ BATS 


৬ ০ ৯৪ ৯৮) 4] অভিধানে ৯৯৮) শব্দটি একাধিক অথ ধ্যবহাত 


৮ পা শা 
হয়। হযরত ইবনে আব্বাস এর অনুবাদ করেছেন “দয়ালু” এবং মুকাতিল কয়েছেন 
'অনুগ্রহকারী?। 


হযরত মুকাতিল বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত বান্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি 
কাফির এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নিয়ামত বষিত হয়। বান্দাদের প্রতি 


আল্লাহ্‌ তাণআলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই তফসীরে কুরতুবী ৮ 
শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী। 


আল্লাহ্‌ তা'আলার রিযিক সমগ্র সৃচ্টির জন্য ব্যাপক । স্থলে ও জলে বসবাসকারী 
যেসব জন্ত সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহ্‌র রিযিক তাদের কাছেও পৌছে। 
আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন, বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা 
হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার রিঘিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিযিক 
সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিযিক বন্টনে তিনি ভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। 
কাউকে ধন-সম্পদের রিযিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে 
জান ও মারিফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক 
মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক 
সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্দদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিজ্ঠিত। 


_ হযরত জাগ্ফর ইবনে মুহাম্মদ রে.) বলেন, রিঘিকের ব্যাপারে বান্দাদের প্রতি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা দু'রকম। এক---তিনি কাউকে তার সারা জীবনের 
রিযিক একযোগে দান করেন না। এরূপ করলে তার হেফাযত দুরূহ হয়ে পড়ত এবং 
শত হেফাযতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না।_-(মাযহারী ) 


একটি পরীক্ষিত আমল £ মওলানা শাহ. আবদুল গণী ফুলপুরী (র.) বলেন, 
হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্‌ রে.) থেকে বণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর 
বার 4১) 4{ আয়াতটি 1871 ও 5৯01 পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ করবে, সে 


রিযিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত 
আমল । 
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(২১) তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, 
যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেননি? হদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে 
ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে হন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২২) আপনি 
কাফিরদেরকে তাদের ক্লুতকর্মের জন্য ভীতঙন্ত্রস্ত দেখবেন! তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই 
তাদের উপর পতিত হবে। আর যারা মু'মিন ও সকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে 
_ থাকবে। তারা যা চাইবে, তাই তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই 
বড় পুরজ্কার। (২৩) এরই সুসংবাদ দেন আলাহ্‌ তাঁর সেসব বান্দাকে, যারা বিশ্বাঙ্ 
স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে। বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে 
কৈবল আত্মীক্পতাজনিত লৌহার্দা চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য 
তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী। 


চি 


4 








তফসীরের সার সংক্ষেপ 


(সত্য ধর্ম তো আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্ধারিত করেছেনঃ কিন্তু তারা এটা মানে 
না। তবে) তাদের কি (খোদায়ীতে) শরীক কোন দেবতা আছে, যারা তাদের 
জন্য সে কর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেননি? (উদ্দেশ্য এই যে, এমন 
কোন জন্তা নেই, যার নির্ধারিত ধর্ম আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ধর্তব্য হতে পারে ।) যদি (আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে অর্থাৎ এই পাপিষ্ঠদের প্রকৃত আযাব মৃত্যুর পরে হবে বলে) চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত 
না থাকত, তবে (দুনিয়াতেই কার্যত) তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় (পরকাল 
এই) যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সেদিন) আপনি কাফিরদেরকে 


৬৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তাদের কৃতকর্মের ( শাস্তির আশংকার) কারণে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তা (অর্থাৎ 
সে শাস্তি) তাদের উপর (অবশ্যই) পতিত হবে। (এ হচ্ছে কাফিরদের অবস্থা, ) 
আর যারা মুমিন ও সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে € অবস্থান করতে) থাকবে। 
(জান্নাতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরই একটা জান্নাত। প্রতি স্তরে বহু 
উদ্যান রয়েছে। এসব কারণে শব্দটিকে বহুবচন আনা হয়েছে। বিভিন্ন মর্তবা 
অনুযায়ী জান্নাতীরা বিভিন্ন স্তরে থাকবে ।) তারা যা চাইবে, তাই তাদের পালনকর্তার 
কাছে রয়েছে । এটাই বড় পুরস্কার। এরই সসংবাদ দেন আল্লাহ্‌ তার সে বান্দাকে, 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। (কাফিররা পূর্ণ বিষয়বস্তু শেষ 
করার আগে কাফিরদেরকে মধ্যবর্তী বাক্যে এক হৃদয়গ্রাহী বিষয়বস্তু শোনাবার 
আদেশ কর। হচ্ছে £) আপনি (তাদেরকে ) বলুন, আমি তোমাদের কাছে আত্মীয়তাজনিত 
সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কিছু চাই না। (অর্থাৎ এতটুকুই চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার 
অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা কি আত্মীয়তার অধিকার নয় যে, তোমরা তড়িঘড়ি 
আমার প্রতি শব্রুতা পোষণ না কর; শান্ত মনে আমার পূর্ণ কথা শুন এবং সতোর 
কচ্টি পাথরে যাচাই কর£ সঙ্গত হলে মেনে নাও, সন্দেহ থাকলে দূর করে নাও। 
ভ্রান্ত হলে আমাকে বুঝিয়ে দাও। মোটকথা, সবই শুভেচ্ছার মনোভাব সহকারে হওয়া 
উচিত। আগপাছ না দেখে উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। অতপর মুমিনদের জন্য 
সুসংবাদের পরিশিষ্ট বণিত হয়েছে--) যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য 
পুণ্য বাড়িয়ে দেই (অর্থাৎ প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক সওয়াব দিয়ে দেই)! নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তা'আলা (অনুগত বান্দাদের পাপ) 15055 তাদের সৎকর্মের ব্যাপারে ) 
গুণগ্রাহী €( সওয়াবদানকারী )। 
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এ আয়াতের তফসীর উঠি তফসীরবিদ থেকেই বণিত রয়েছে। এর সারমর্ম 
এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রিসালতকে 
স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্য আমার আনুগত্য কর। তোমরা 
এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক 
হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার 
আত্মীয়তা রয়েছে । আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা 
অস্বীকার কর না। অতএব আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে 
দায়িত্ব পালন করি, এর কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু 
চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের 
ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত। 


সূরা শুরা . ৬৭৯ 


বলা বাহল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য 
ছিল। একে কোন পিক্ষা ও প্রচারকার্ষের পারিশ্রমিক বলে-অভিহিত করা যায় না। 
আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বল৷ হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে 
এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে 
করলে তুল হবে। এ বাক্যের নমীর দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। 
কবি মুতানাব্বী বলেন 
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অর্থাৎ কোন এক গোন্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া 
কোন দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত সৃষ্টি 
হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, বীরের জন্য এটা কোন দোষ নয় বরং নৈপুণ্য। "জনৈক 


উর্দু কবি বলেনঃ -__ ত ০১৯১/০৬, 8S Bp ke 2! UF G3 
এতে কবি তার বিশ্বস্ততার গুণকে দোষরাপে ব্যক্ত করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে 
_ নদেখিয়েছেন। | 

সারকথা এই যে, আত্মীয়বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া 
তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না। 


বুখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস রো) 
থেকে বণিত রয়েছে। যুগে যুগে পয়গম্বরগণ নিজ নিজ সম্পুদায়কে পরিষ্কার ভাষায় 
বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মজলার্থ যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় 
ভোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ্‌ তা'আলাই দেবেন। অতএব রসূনুল্লাহ, 
(সা. সকলের সেরা পয়গম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন? 


ইমাম শা'বী বলেন, আমি এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিজ্তাসিত হয়ে হযরত 
ইবনে আব্বাসের কাছে প্র লিখলে তিনি জওয়াবে লিখে পাঠালেন ঃ 
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রসূলুল্লাহ, (সা) কোরায়শদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি 
শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদামান ছিল। তাই আল্লাহ্‌ 
বলেছেন, আপনি মুশরিকদেরকে বলুন, দাওয়াতের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন 
বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে 
অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেফাযত কর। -_-(ূেহল-মা“আনী ) 


৬৮০ __ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


ইবনে জরীব প্রমুখ আরও বর্ণনা করেন £ 
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হে আমার জম্পুদায়, তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন কর, 

তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অন্তত তার প্রতি তো 

লক্ষ্য রাখবে । আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাযত ও সাহায্যে অগ্রণী রন 
তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হবে না।---(রূহুল-মা“আনী ) 


হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই আরও বণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাযিল 
হলে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজক্তেস করল, আপনার আত্মীয় কারা? তিনি 
বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান-সন্ততি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুবল। 
তাই সুয়ূতী ও হাফেষ ইবনে হাজার প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এই 
রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু 
চাই যে, তোমরা আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গম্থরণণ বিশেষত 
সেরা ও শ্রেষ্ঠ প্য়গম্ঘরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তফসীর 
তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেযী সম্পূদায় এ রেওয়ায়েত কেবল পছন্দই 
করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । 


নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত £ উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য 
আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা) নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি 
মহব্বত প্রদর্শনের আবেদন করেননি । এর অর্থ এই নয় যে, রসুল পরিবারের মাহাত্ম্য 
ও মহব্বত কোন গুরুত্বের অধিকারী নয়। যেকোন হতভাগা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই এরূপ 
ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র সম্মান ও মহব্বত সবকিছুর 
চাইতে বেশী হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতপর রসূলুল্লাহ (সা)-র 
সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহব্বত এবং সে অনুপাতে 
জরুরী হওয়া অপরিহার্য । গুরসজাত সন্তান সর্বাধিক নিকটবতী আতীয়। তাই 
তাদের মহব্বত নিশ্চিতরূপে ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিবিগণ ও 
অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাদেরও রসূলুল্লাহ 
(সা)-র নৈকট্য ও আত্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে৷ 


সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোন সময় মুসল- 
মানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহব্বত অপরিহার্য। 
তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা 
রসূলুল্লাহ সো)-র বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পকের সৈয়দই হোক না কেন, তাঁদের 
মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য ও সওয়াবের কারণ । অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের 
পরিচয় দিতে শুরু করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের 


সূরা শুরা ৬৮১ 


তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধত হল। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি 
অধিকাংশ আলিমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন $ ্‌ 
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হে অশ্বারোহী, তুমি মৃহাস্সাব উপত্যকার অদূরে দাঁড়িয়ে যাও। প্রত্যষে যখন 
হাজীদের স্রোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখান- 
কার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর, যদি কেবল মুহাম্মদ 
(সো)-এর বংশধরের প্রতি মহব্বত রাখলেই মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের 
সমস্ত দ্রিন ও মানব সাক্ষী থাকুক, আমিও রাফেযষী। 
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২৪) নাকি তারা একথা বলে খে, তিনি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছেন? 
আল্লাহ, ইচ্ছা করলে আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন। বস্তুত তিনি মিথ্যাকে 
মিটিয়ে দেন এবং নিজ বাক্য ছ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অস্তর- 
মিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জাত। (২৫) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, 
পাগসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের ক্রু বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (২৬) তিনি 


৮৬--- 





৬৮২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন। সপ্তম খণ্ড 


মুমিন ও সতকমীদের দোয়া শোনেন এব ং তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর 
কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
তারা কি (আপনার সম্পকে ) বলে যে, তিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা 
করেছেন € অর্থাৎ নবুয়ত ও ওহী সম্পর্কে মিথ্যা দাবী উত্থাপন করেছেন? তাদের এ 
উক্তিই মিথ্যা অপবাদ। কেননা, আপনার মুখে আল্লাহ্র অলৌকিক কালাম জারি 
হয়েছে, যা নবী ব্যতীত কারও মুখে জারি হতে পারে না। আপনি রিসালতের দাবীতে 
সত্যবাদী না হলে আল্লাহ এই কালাম আপনার মুখে জারি করতেন না। সেমতে) 
আল্লাহ্‌ ( এই ক্ষমতা রাখেন যে,) ইচ্ছা করলে তিনি আপনার অন্তরে মোহর এটে 
দিতেন (এবং এই কালাম আপনার অন্তরে জারি হত নাঃ বরং ছিনিয়ে নেয়া হত 
এবং আপনি বিস্মৃত হতেন। এমতাবস্থায় তা মুখে প্রকাশ পেত না।) আল্লাহ্‌ 
মিথ্যাকে (অর্থাৎ নবুয়তের মিথ্যা দাবীকে) মিটিয়ে দেন ( চালু হতে দেন না, 
অর্থাৎ মিথ্যা দাবীদারের হাতে মোজেষা প্রকাশ পায় না) এবং € নবুয়তের ) সত্য 
(দাবী )-কে আপন নির্দেশাবলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত €ও প্রবল) করেন। (সুতরাং আপন 
সত্যবাদী ও তারা মিথ্যাবাদী। যেহেতু) তিনি ( অর্থাৎ আল্লাহ্‌) অন্তনিহিত বিষয় 
সম্পর্কেও সবিশেষ জাত। ( মুখের উক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্জের কর্ম সম্পকে তো আরও 
জ্ঞাত। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের বিশ্বাস, উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে জানেন এবং 
এগুলোর কারণে শাস্তি দেবেন। তবে যারা কুফর ও কুকর্ম থেকে তওবা করবে, 
তাদেরকে ক্ষমা করবেন কেননা, তার আইন এই যে,) তিনি তার বান্দাদের তওবা 
(শর্ত অনুযায়ী হলে) কবুল করেন, €( তওবার বরকতে ) অতীত পাপসমূহ মার্জনা 
করেন এবং তোমরা যা কর, তা (সবই) জানেন। (সুতরাং তওবা খাটি কি না 
তাও তিনি জানেন। যে ব্যক্তি তওবার মাধ্যমে মুসলমান হয়, তার সেসব ইবাদত 
কবুল হবে যা পূর্বে কবুল হত না। কেননা,) তিনি মু'মিন ও সৎকমীদের ইবাদত 
(রিয়ার উদ্দেশ্যে করা না হলে) কবুল করেন ( অর্থাৎ ইবাদতের সওয়াব দেন) 
এৰং (প্রাপ্য সওয়াব ছাড়াও) তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে অধিকতর (সওয়াব) দান 
করেন পক্ষান্তরে) যারা কাফির তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে কঠোর শাস্তি । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষন্ন 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা"আলা রসুলুল্লাহ (সা)-র 
নবুয়ত, রিসাল্ত ও কোরআনকে ভ্রান্ত ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যা দান- 
কারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জওয়াব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, 
পয়গম্থরের মুগজিযা ও যাদুকরের যাদু---এ দুই এর মধ্যে কোনটিই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা 
ব্যতিয়েকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ্‌ তা'আলাই স্বীয় অনুগ্রহে গয়গম্থরগণের 
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নবয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মু’জিযা দান করেন। এতে পক্নগন্থরের 
কোন এখতিয়ার থাকে না। 


এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা যাদুকরদের যাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু 
' হতে দেন। কিন্তু যাদু ও মু’জিযার মধ্যে এবং যাদুকর ও পয়গরন্থরের মধ্যে পার্থক্য 
করার জন্য তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুয়ত দাবী 
করে, তার হাতে কোন যাদুও সফল হতে দেন না; নবুয়ত দাবী করার পুর্ব পর্যন্তই 
তার যাদু কার্যকর হয়ে থাকে। 


পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ যাকে নবুয়ত দান করেন, তাঁকে মুজিযাও দেন এবং সমুজ্জ্বল 
করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তার নবুয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় 
কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাযিল করেন। 


কোরআন পাকও এক মুণজিযা। সারা বিশ্বের ভিন ও মানব এর এক আয়াতের 
নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী করীম সো)-এর আমলেই 
সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট ম‘জিযা উপরোক্ত 
নীতি অনুযায়ী কোন মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব রসূলুল্লাহ 
(সা)-র ওহী ও রিসালত সম্পকিত দাবি সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ। যারা একে ভ্রান্ত ও 
অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত। 


দ্বিতীয় আয়াতে কাফিরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে 
বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ্‌ তাআলা পরম দয়াল। তিনি তওবাকারীদের 
তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন। 


তওবার স্বরূপঃ তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায় 
কোন গোনাহ্‌ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার 
জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। 


এক. বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে, 
দুই. অতীতের গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং তিন. ভবিষ্যতে সে গোনাহ 
না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ফরয কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় 
অথবা কাযা করতে হবে। গোনাহ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পকিত হয়, তবে 
শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধনসম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ 
করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেবে । কোন 
ওয়ারিশ না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুলমালও না থাকে অথবা তার 
ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন 
কোন হক হলে---যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে অথবা কারও 
গীবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে। 


৬৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সকল তওবার জন্যই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গোনাহ্‌ বর্জন করতে হবে, শারীরিক 
দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ্‌ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গোনাহ 
থেকে তওবা করাই শরীয়তের কাম্য। কিন্তু কোন বিশেষ গোনাহ থেকে তওবা 


করলেও আহ্‌লে সুন্নতের মতানুযায়ী সে গোনাহ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গোনাহ্‌ 
বহাল থাকবে । 


০ 57555 
FLOR ESI SSG irs ONES HS 
0১ e225 62 2 2০০ রে BEY 21 ১৮৬ ড 

৩১৩৯০০। 1%12524 ES ELSES Ua bs EG) 


9 


০% ৩৫৯ ৬৫ un ? ১০১৯৫) (৬ ৭91 ৫ 3% 


| ৮ ০% 





তে ৬৩ ৯৪০৮০ 
১৮৩ 23:36 060 1? 4 র্‌ টির 24৫ 


949০ 598 
০0871 9৫3050১84538 5419267491৫? 
rs ১ 2 এ নে 6 


৫০৯ পা 


(৯১955 আনি এ 


৫ ৫ 





© 











. (২৭) যদি আল্লাহ্‌ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিষিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে 
বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। 
নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (২৮) মানুষ নিরাশ 
হয়ে যাওয়ার পরে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত হড়িয়ে দেন। তিনিই 
কার্ঘনির্বাহী, প্রশংসিত। (২৯) তাঁর এক নিদর্শন নভোমগুল ও ভূমগুলের সুচ্টি এবং 
এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা, এগুলোকে 
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একত্র করতে সক্ষম। (৩০) তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমা- 
দের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ্‌ ক্ষমা করে দেন। (৩১) তোমরা 
পৃথিবীতে গলায়ন করে আল্লাহকে অক্ষম করতে পার না এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের 
কোন কার্যনির্বাহী নেই, সাহাঘ্যকারীও নেই। (৩২) সমূদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজ- 
সমূহ তীর অন্যতম নিদর্শন। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাঁতাসকে থামিয়ে দেন। তখন 
জাহাজসমূহ সমুদ্রপুষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সবরকারী, 
রলুতজ্কের জন্য নিদর্শনাবলী রূয়েছে। (৩৪) অথবা তাদের ব্লুতকর্মের জন্য সেগুলোকে 
ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন। (৩৫) এবং যারা আমার ক্ষমতা 
সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা ঘেন জানে যে, তাদের কোন গলায়নের জান্গা নেই। 


৮৮ শশী টাকা — ীসাশপোস 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আল্লাহ্‌ তা'আলার প্ররক্তাগুণের অন্যতম বিকাশ এই যে, তিনি সমস্ত মানুষকে 
প্রচুর ধনসম্পদ দেননি, কেননা,) যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত বান্দাকে (তাদের বর্তমান 
মনমানসিকতার অবস্থায় ) প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে (ব্যাপকাকারে ১ 
বিপর্যয় সুম্টি করত। ( কারণ, সবাই বিত্তশালী হলে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত 
না, ফলে কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না।) কিন্তু ( তিনি সবাইকে 
বঞ্চিতও করেননি, বরং ) তিনি যতট্‌কু রিযিক ইচ্ছা করেন, পরিমাণ করে ( প্রত্যেকের 
জন্য) নাযিল করেন। (কেননা,) তিনি তাঁর বান্দাদের (উপযোগিতার) খবর রাখেন, 
(তাদের অবস্থা) দেখেন। মাবুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তান ( মাঝে মাঝে) 
বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং স্বীয় রহমত (এর চিহ্ন পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দেন। ( উদ্ভিদ, 
ফলমূল ইত্যাদি রহমতের চিহ ।) তিনি (সবার) কার্যনির্বাহী, (এবং এ কারণে) ' 
প্রশংসার যোগ্য । তাঁর (কুদরতের) এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল, জীবজন্তর 
সৃষ্টি, যা তিনি এতদুভয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি (কিয়ামতের দিন) এগুলোকে 
. পুনরুজ্জীবিত করে) একত্র করতেও সক্ষম যখন (একন্রীকরণের ) ইচ্ছা করেন। 
( তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং জঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাকারীও বটে। সেমতে) তোমাদের 
উপর (হে গোনাহগাররা,) যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই € কোন 
কোন পাপ) কর্মের ফল এবং তিনি অনেক গোনাহ, € উভয় জাহানে অথবা কেবল 
দুনিয়াতে) ক্ষমা করে দেন। (তিনি যদি সব গোনাহের কারণে ধরপাকড় শুর 
করেন, তবে) তোমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে) পালিয়ে গিয়ে 
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। (সুতরাং এমতাবস্থায়) আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
তোমার কোন কার্যনির্বাহী ও সাহায্যকারী হতে পারে নাঁ। সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম 
(উচ্চ) জাহাজসম্হ তাঁর (কুদরতের) অন্যতম নিদর্শন। (অর্থাৎ এগুলোর সমুদ্রে 
চলা আল্লাহ্র অত্যাশ্চর্য কাররিগরির দলীল। নতুবা) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে 
থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে । (তাঁরই কাজ বাতাস 
চালনা করা। বাতাসে ভর করেই জাহাজসমূহ চলে ।) নিশ্চয়. এতে প্রত্যেক রুতক্ত ও 


৬৮৬ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন॥ সপ্তম খণ্ড 


সবরকারীর জন্য (কুদরতের ) নিদর্শনাবলী রয়েছে । (সুরা লোকমানে এ রকম বাক্যে 
এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে 
জাহাজসমূহকে নিশ্চল করে দেন,) অথবা (তিনি ইচ্ছা করলে প্রবল বাতাস প্রবাহিত 
করে আরোহীদের সহ) জাহাজসমূহকে তাদের (কুফর ইত্যাদি) কর্মের কারণে ধ্বংস 
করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করেন। (অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে নিমজ্জিত হয় না) 
যদিও পরকালে শাস্তি ভোগ করবে এবং (এই ধ্বংসলীলার সময়) আমার ক্ষমতা 
সম্পর্কে বিতর্ককারীরা যেন জানে যে, (এখন) তাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই । 
(কেননা, এহেন মহা বিপদে তারাও তাদের কল্পিত দেবতাদেরকে অক্ষম মনে করত ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্বাপর সম্পক ও শানে-নুষূল £ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা তওহীদ 
সপ্রমাণ করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি 
বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সুত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য 
এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলীল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, 
সর্বজ সত্তা একে পরিচালনা করছেন। 


গৃথিবীতে জারিরুত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এই বিষয়বস্তর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই বিষয়টির 
সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমৃহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিনদের ইবাদত 
ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় 
পাথিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় 
না। এরূপ ঘটনা বিরল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ খটকার জওয়াব 
উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে । এর সারমর্ম এই যে, মানুষের 
প্রত্যেকটি বাসনা পুর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সম্টিগত উপযো- 
গিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। কাজেই কোন সময় কোন মানুষের দোয়া বাহ্যত 
কবুল নাহলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ ও 
প্রজাময় শ্স্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম 
রিযিক ও নিয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে 
বাধ্য। -_-(তফসীরে-কবীর) ্‌ 


কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে 
আছে যে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়; যারা কাফিরদের 
এ্রশ্বর্ষের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরাপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। 
ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত রো) বলেন, আমরা যখন 
বনৃ-কুরায়যা, বন্-নুযায়ের ও বন্‌ কায়নুকার অগাধ ধনসম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের 
মনেও ধনাত্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। হযরত উমর ইবনে হুরায়স রো) বলেন, সুফ্ফায় অবস্থানকারীদের 


সূরা শুরা ৬৮৭ 


মধ্যে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ, (সা)-র কাছে এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহ, 
তা'আলা তাদেরকেও বিত্তশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।-- 


৮ রূহুল-মা“আনী ) 


দুনিয়াতে এশ্রর্ষের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ £ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার 
সব মানুষকে সবরকম রিযিক ও নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেয়া হলে তাদের পার- 
স্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ, ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ 
কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না। অপর- 
দিকে ধনাত্যতার. এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ-লালসাও ততই বৃদ্ধি 
পেতে থাকে । ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি 
করায়ত্ত করার জন্য জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি, কাটাকাটি 
ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা সব মানুষকে সব রকম 
নিয়ামত না দিয়ে এভাবে বন্টন করেছেন যে, কাউকে ধনসম্পদ বেশি দিয়েছেন, কাউকে 
স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রাপ ও সৌন্দর্ষে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন 
এবং কাউকে জান ও প্রক্তা অপরের তুলনায় বেশি সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই 
কোন না কোন বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই বাহির জা উপরই 


ঠক পল ডে পপ 3 ur A 


সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ৪ ৬55 বাক্যের অর্থও 


তাই যে, আল্লাহ্‌ তার _নিয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর 
IA GIIGIA 


JE এ ৩১৯১1 বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ, তাআলা সম্যক 
জানেন কার জন্য কোন্‌ নিয়ামত উপযুক্ত এবং কোন্‌ নিয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি 
প্রত্যেককে তার উপযোগী নিয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারও কাছ থেকে 
কোন নিয়ামত ছিনিয়ে নেন, তবে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। 
এটা মোটেই জরুরী নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হব। 
কারণ, এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তাভাবনা করে। 
আর আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন উপযোগিতার ক্ষেত্র । 
কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি 
ইন্ডিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তি বিশেষের 
স্বার্থের পরিপন্থী নির্দেশও জারি করেন । ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে গড়ে। 
বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্থার্থের সীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাস্্র- 
প্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব 
নয়। কিন্ত যার দৃম্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি 
বিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না, সে 
এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব যে সত্তা সমগ্র বিশ্বজগত পরিচালনা 
করছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য মানুষ কিরূপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে? এই 
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দুষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও. 
জল্পনা-কল্পনা সুষ্টি হয়, সেগুলো আপনা আপনিই উবে যেতে পারে। 


এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধন-সম্পদের 
অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নম্ন, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সুম্টিগত উপ- 
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আয়াতের তফসীরে ইন্শাআল্লাহ এই বিষয়বস্ত সম্পকে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে। 


জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য ঃ এখানে খটকা দেখা দিতে পারে যে, জান্নাতে তো 
সমস্ত মান্ষকেই সর্বপ্রকার নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে 
তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন- 
সম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, যা ধনাত্যতার সাথে সাথে সাধারণত বৃদ্ধিই 
পেতে থাকে । এর বিপরীতে জান্নাতে তো নিয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বধষিত হবে, 
কিন্তু লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ করে দেয়া হবে। ফলে কোনরূপ 


বিপর্যয় দেখা দেবে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা থানভী (রহ) “বর্তমান 
অবস্থায়” কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন---( বয়ানুল-কোরআন ) 


দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্ষের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ করে দেয়া 
‘হল না কেন? এখন এই আপত্তি উত্থাপন করা নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা, দুনিয়া 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভাল ও মন্দের সমন্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ 
সৃষ্টির মূল রহস্য---মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে 
মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহ করে দেয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অজিত 
হত না। পক্ষান্তরে জান্নাতে কেবল কল্যাণই কল্যাণ থাকবে----মন্দের কোন অস্তিত্বই 
থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খতম করে দেয়া হবে। 
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তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃষ্ঠে পানির তীরর প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই 
আল্লাহ্র সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে ‘নিরাশ হওয়ার পর’ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌ তা'আলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও 
করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ 
বিষয়ে হ'গিয়ার করাও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, 
যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকুতি মিনতি প্রকাশ 
করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরার্বাধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার চুল পরিমাণ 
ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহ্‌র 


সরা শুরা ৬৮৯ 


কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে “নিরাশ' বলে নিজেদের তথ্বির থেকে নিরাশ 
হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর। 
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চড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তকে 891০ বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীবজন্ত অর্থে 
ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আগ্নাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ ও 
পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্ত সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্ট বস্ত সম্পর্কে 
সবাই অবগত । আকাশে চলমান সৃষ্ট বস্তুর অথ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন 
জীবজন্তও হতে পারে, যা এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি। 


উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্ব-ব্যবস্থার উপযোগিতাবশত আল্লাহ্‌ তা'আলা সব মানুষকে 
ধনাত্যতা দান করেন নিঃ কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বস্ত দ্বারা সব মানুষকেই 
উপরুত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ, আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু 
মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র তওহীদ ব্যক্ত করে। এর 
পর কারও কোন কম্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কম্টে পতিত 
হয়ে আল্লাহ্‌ তা*'আলাকে ভৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষন্ু.টি দেখা । 
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বাক্যের অর্থ তাই। হযরত হাসান থেকে বণিত আছে---এ আয়াত অবতীর্ণ হলে 
রসূলুল্লাহ (সো) বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির 
গায়ে কোন কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোন শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে 
যায়, তা সবই তার গোনাহ্‌র কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক গোনাহ্‌র 
শাস্তি দেন না, বরং যেসব গোনাহ্‌র শাস্তি দেন না, সেগুলোর সংখ্যাই বেশি। হযরত 
আশরাঞফুল-মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কম্ট যেমন গোনাহ্‌র কারণে হয়, তেমনি 
আত্মিক ব্যাধিও কোন গোনাহ্‌্র ফলশ্তিতে হয়ে থাকে । এক গোনাহ্‌ হয়ে গেলে 
তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম “দাওয়ায়ে- 
শফী? গ্রন্থে লিখেন-__গোনাহ্‌র এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গোনাহে 
লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সৎকর্ম অন্য 
সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে। 

বায়যাভী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের 
দ্বারা গোনাহ্‌ সংঘটিত হতে পারে। পয়গন্ধরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাগ্ত বয়স্ক 
বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোন গোনাহ্‌ হতে পারে না। তারা যদি কোন 
কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তভূক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য 

৮৭-- 
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কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি । প্রকৃতপক্ষে এসব ' 
রহস্যও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না। 


কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গোনাহের শাস্তি 
দুনিয়াতে হয়ে যায়, মুর্খমন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। 
হাকেম ও বগভী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ 308 এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। 
--(মাযহারী) 
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(৩৬) অতএব তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা পাথিব জীবনের ভোগ মান্ত। 
আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা উৎ্রুষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য, হারা বিশ্বাস স্থাপন 
করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে, (৩৭) যারা বড় গোনাহ ও অশ্লীল 
কার্থ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে; (৩৮) যারা তাদের পালনকর্তার : 
আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং 
আমি তাদেরকে ঘে রিধিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৯) যারা আক্রান্ত হলে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও 


সরা শুরা ৬৯১ 


আপন করে তার পুরছ্কার আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছেঃ নিশ্চন্ন তিনি অত্যাচারীদেরকে 
পছন্দ করেন না। (৪১) নিশ্চয় ঘে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, 
তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের 
উপর অত্যাচার চলয় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের 
জন্য রয়েছে মন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৪৩) অবশ্যই যে দর করে ও আমা কর, নিশ্চয় এটা 


সাহসিকতার কাজ। 





তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 
(তোমরা উপরে শুনেছ যে, দুনিয়াকামীদের সব আশাই পূর্ণ হয় না এবং তারা 
পরকাল থেকে বঞ্চিত থাকে, পক্ষান্তরে পরকালকামীরা উন্নতি লাভ করে। আরও 
শুনেছ যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্ষের পরিণাম শুভ নয়, প্রায়ই এ থেকে ক্ষতিকর কর্ম 
জন্মলাভ করে।) অতএব (প্রমাণিত হল যে, অভীষ্ট অর্জনের উপযুক্ত স্থান দুনিয়া 
নয়---পরকাল। তবে দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রীর মধা থেকে) তোমাদেরকে যা দেওয়া 
হয়েছে, তা ক্ষণস্থায়ী) পাথিব জীবনের ভোগমান্্। (জীবনাবসানের সাথে সাথে 
 এগুলোরও অবসান ঘটবে।) আর আল্লাহ্‌র কাছে যা (অর্থাৎ পরকালের পুরস্কার 
ও সওয়াব) আছে, তা (গুণগত দিক দিয়েও) উৎকরুষ্ট এবং পেরিমাণগত দিক 
দিয়েও) অধিক স্থায়ী। (অর্থাৎ সদাসর্বদা থাকবে । সুতরাং দুনিয়ার কামনা বাদ 
দিয়ে পরকাল কামনা কর। কিন্তু পরকাল অর্জনের জন্য ন্যুনতম শর্ত ঈমান আনা 
ও কুফর ত্যাগ করা। পরকালের পূর্ণ মর্ধাদা লাভ করার জন্য সমস্ত ফরয ও 
ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করা ও যাবতীয় গোনাহ্‌ বর্জন করা জরুরী । নৈকট্যের মর্যাদা 
লাভ করার জন্য নফল ইবাদত করা এবং উত্তম নয়, এমন বৈধ কর্ম বর্জন করাও 
পছন্দনীয়। সেমতে পরকালের) এ সওয়াব তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে 
ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে এবং যারা (বিশেষত) বড় গোনাহ ও 
অশ্লীল কার্য থেকে (অধিক) বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে এবং 
যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে (আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে সুনিদিষ্ট বিধান নেই, এমন) কাজ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পাদন করে 
এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা (কোন 
পক্ষ থেকে) অত্যাচারিত হলে ( প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে) সমান প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে (বাড়াবাড়ি করে না। এরূপ অর্থ নয় যে, ক্ষমা করে না। প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি যে,) মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (যদি কাজটি 
গোনাহ্‌র কাজ না হয়। অতপর প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি সত্বেও) যে ক্ষমা করে 
ও (পারস্পরিক ব্যাপারে) আপস-নিষ্পত্তি করে, (যার ফলে শব্রুতা বিলুপ্ত হয়ে 
বন্ধুত্ব) গড়ে উঠে। তার পুরস্কার ( ওয়াদা অনুযায়ী) আল্লাহ্‌র যিশ্মায় রয়েছে। 
(যারা প্রতিশোধ গ্রহণে বাড়াবাড়ি করে, তারা শুনে রাখুক, ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 


৬৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর ষে (বাড়াবাড়ি করে না, বরং) অত্যাচারিত 
হওয়ার পর সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। 
অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর (শুরুতেই) অত্যাচার চালায় 
(কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের সময়) এবং অন্যায়ভাবে পুথিবীতে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। 
(আর এই বিদ্রোহই অত্যাচারের কারণ হয়ে যায়।) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি। যে ব্যক্তি (অপরের অত্যাচারে) সবর করে ও ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটা 
সাহসিকতার কাজ (অর্থাৎ এরূপ করা উত্তম ও বীরত্বের পরিচায়ক )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে বণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও 
ধ্বংসশীল এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নিয়ামত- 
সমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নিয়ামত কেউ 
লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে যদি সৎকর্মও পুরোপুরি সম্পাদন করা 
হয়, তবে পরকালের নিয়ামত শুরুতেই অজিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ্‌ ও জুটির 
শাস্তি ভোগ করার পর অজিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত 


&১৮6৮4 se 


[৮ | এ৪ 531 ৰণিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। 


এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নিয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না, 
বরং গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। “আইন অনুযায়ী” বলার কারণ 
এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গোনাহ্‌ মাফ করে শুরুতেই পরকালের 
নিয়ামতসম্হ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোন আইনের অধীন নন। এখন 
এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত কর্ম ও গুণাবলী লক্ষ্য করুন ঃ 


তা ০০90 পাকার্তা তে ৮৪ তা ৮ 


প্রথম গুণ--- ১) 515 58 ৮8?) .5প-_-অর্থাৎ সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় পালন- 


কর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে ডো কার্যনির্বাহী মনে করে 


পালি পি পি ছিপ তাক HB 
না। দ্বিতীয় গুণ সা) "ঠা ১৩6৩ Hiss (% ১31 অর্থাৎ যারা 
মহাপাপ বিশেষত অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে । মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ, 
কি, তার বিশদ বিবরণ সূরা নিসায় বণিত হয়েছে। 


কবীরা গোনাহ্সমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহ্‌ই অন্তভূক্ত। তবে অশ্লীল গোনাহ্‌কে 
আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গোনাহ্‌ সাধারণ কবীরা গোনাহ 
অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে । এর দ্বারা অনারাও প্রভীবত 


হয়। নিলজ্ঞ কাজকর্ম বোঝানের জন্য ৮৯ 19 শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব্যভিচার 
ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যে সব কুর্কম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়, 


সরা শুরা ৬৯৩ 


সেগুলোকেও 2০৮৪৯ তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা, এগুলোর কু-প্রভাবও যথেষ্ট 
তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে। 


রণ রী উপ দন জে বা পালা 


তৃতীয় গুণ---৩ 2 এই (০ 355 ৬০151 12- অর্থা তারা রাগান্বিত হয়েও 


ক্ষমা করে। এটা সচ্চরিন্রতার উত্তম নমুনা । কেননা, কারও ভালবাসা অথবা কারও 
প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান 
মানুষকেও অন্ধ ও বধির করে দেয়। সে বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা ও আপন কর্মের 
পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারও প্রতি ক্রোধ 
হলে সে সাধ্যমত ঝাল মেটানোর চেস্টা করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মীদের 
এগুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ-অবৈধের সীমায় অবস্থান 
করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অধিকার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে। 


চতুর্থ গুণ--৪ ৪১৮০ yo, Pe 2) 54241 0 ১৪ lial aর 


ea পল 


অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন আদেশ পাওয়া মাহ্ই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও 

পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। সে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকুলে। 
এতে ইসলামের সকল ফরয কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে 
থাকা দাখিল রয়েছে। ফরয কর্মসমূহের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । এর 
বৈশিল্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরয কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি 
থেকে বেঁচে থাকারও তওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। 


রা 1 এটি পাতা পা 


বলা হয়েছে ৪ 51.2)1 1831 ১__ অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশ্তদ্ধরূপে 
নামায পড়ে। | 
| ॥ ১৩153 453 তি 

পঞ্চম গুণ--- 7৪৯ ১৮৪ 358) a 121 ৪----অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক 
পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয় অর্থাৎ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরীয়ত কোন বিশেষ 
বিধান নিদিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। 
এখানে 7৮1 শব্দের ' অনুবাদ “গুরুত্বপূর্ণ বিষয়” করা হয়েছে। কেননা সাধারণের 
পরিভাষায় 1% 1 শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থে ব্যবহাত হয়। সুরা আলে ইমরানের 


ATA ASA Fd 
18 ৮$ (83555 আয়াতের তফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হয়েছে এবং এ কথাও স্পম্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেন- 
দেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত । ইবনে কাসীর বলেন, রাষ্ট্রীয় 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনও 


৬৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে ম্র্থতাযুগের রাজতন্ত্র উৎখাত করা হয়েছে। সে 
যুগের ক্ষমতাসীনর উত্তরাধিকারসূন্রে একের পর এক রাজত্ব লাভ করত। ইসলাম 
সর্বপ্রথম একে উৎখাত করে শাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু 
পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যায় জনগণকে ঢালাও ইখতিয়ার না দিয়ে পরামর্শ-পরিষদের উপর 
কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ইসলামের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র ও 
পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে আলাদা একটি সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। মা“আরেফুল- 
কোরআন দ্বিতীয় খণ্ডে এ সম্পকিত বিস্তারিত বিবরণ দ্রম্টব্য। 


ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন, এ আয়াত থেকে পরামর্শের শুরুত্ব 
ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষে কাজে তাড়াহুড়া না করার, নিজস্ 
মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুধীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ 
নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে। 


পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা ঃ খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা থেকে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সো)-কে জিক্তেস করলাম, আপনার অবর্তমানে 
আমরা যদি এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কোরআনের কোন ফয়সালা 
নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোন ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি 
করব? রসূলুল্লাহ (সা) জওয়াবে বললেন--- 5451 5 ৩২ 5৪ টা ৪০1 তস্ঞী, 
১০12 Sly ও 268১ উ 5553 5৯ সিসিক 6৯2 7৩র জন্য আমার উম্মতের 
ইবাদতকারীদেরকে একত্র করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির 
করবে? কারও একক মতে ফয়সালা করো না। 


এ রেওয়াস্জেতির কোন কোন ভাষায় 265১ ও (১2১8 (৫ শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। 


এ থেকে জানা যায় যে, এমন লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার, যারা 
ফিকাহ্বিদ অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানে জানী এবং তৎসঙ্গে ইবাদতকারীও। 


রূহল মাণআনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-ইলম ও বে-দ্বীন 
লোকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে। 


- ১ বায়হাকী বণিত হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, যে 
ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌ তা*আলা তাকে 
সঠিক বিষয়ের দিকে হিদায়ত করবেন! অর্থাৎ যে কাজের পরিণতি তার জন্য মজল- 
জনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক 
হাদীসে ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। 
তাতে তিনি উল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেনঃ ২ 

Pay ১০) 215 55 I bs (2 এ &ঠ০_ যখন কোন সম্পুদায় পরামর্শক্রমে 


কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।, 


সূরা শুরা ৬৯৫ 


এক হাদীসে রস্লুলাহ (সো) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম 
পারস্পরিক পরামর্শরুমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ 
জীবিত থাকা ভাল। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের 
বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে--তারা যেভাবে 
ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয় হবে 
অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে ।--(রূহল মা'আনী) 


CARAS AF AS LAH ও , 


ষষ্ঠ গুণ--_৬ Fr ও 23 1০---অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌-প্রদ্ত রিযিক 


থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। ফরয যাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত । 
কোরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাযের সাথে যাকাত ও সদকার উল্লেখ 
থাকা উচিত ছিল। এখানে নামায়ের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে 
যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের জন্য মসজিদ- 
সমূহে দৈনিক পাঁচ বার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ 
নেওয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায় ।-_(রূহুল-মা“আনী ) 


A ADS পানা তি এ ডি পাছে তিতা পারা শী কা নি 


বার হি ১০৪ ee টী! Pa 1 st uy 5) 1 5 ---অর্থাৎ তারা 


অত্যাচারিত হয়ে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালংঘন করে না। 
এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা 
শতকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও 
বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান 
বণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয় বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমা 
লংঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সীমা লংঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে 


লিও ৪ তি পাতা , পপ শর শা 
ক. 4 


পর্যবসিত হবে । এ কারণেই পরে বলা হয়েছে (৪15০ ৪৫৮০, Kis 510৭ 9 
ূ রি 
-অর্থাৎ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে । তোমার যতটুকু আথিক অথব৷ 
শারীরিক ক্ষতি কেউ করে, তুমি ঠিক ততটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শর্ত এই যে, 
তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণত কেউ তোমাকে বল-পূর্বক মদ পান 
করিয়ে দিলে তোমার জন্য তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না। 


আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 


পারার IA er een পা পাপা ক পাতা 


৬. রর 
পরে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে,---- 4831 si চ 3৭ ৮১০ 5 Lac (১১ 


শপ 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপগ-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্বণার আল্লাহ্‌র 


৬৯৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ।॥। সপ্তম খণ্ড 


দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। পরবতী দু'আয়াতে 
এরই আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 


ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা £ হযরত ইবরাহীম নখয়ী রে) বলেন, 
পূর্ববর্তী মনীষিগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মুমিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে 
নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের  ধুম্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই 
যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীদের ধুষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, 
সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি 
অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। 
কাষী আবু বকর ইবনে. আরাবী ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তীরা বলেন, 
ক্ষমা ও প্রতিশোধ দুশটই অবস্তাভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত 
হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, 
তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। 


বয়ান্ল কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য দু'আগ্লাতে খাটি 
পা চি টি জলা চিত 


মুমিন ও সকমীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। (১৯৯ (৯-__এ বাক্যে 


বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে নাঃ বরং তখনও 
ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে । ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে 
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প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমালংঘন করে না, যদিও 
ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম। 
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(88) আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রচ্ট করেন, তার জন্য তিনি ব্যতীত কোন কার্যনির্বাহী 
নেই। পাপাচারীরা ঘখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা 
বলছে 'আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি?’ (8৫) জাহান্নামের সামনে 
উপস্থিত করার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবনত এবং অর্ধ নিমীলিত 
দৃষ্টিতে তাকাম্ন । মুগমিনরা বলবে, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের ও 
তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে । শুনে রাখ, পাপাচারীরা স্থায়ী আযাবে 
থাকবে । (৪৬) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদেরকে 
সাহায্য করবে। আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন গতি নেই। (৪৭) আল্ল'হর 
পক্ষ থেকে অবশ্যন্তাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য 
কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে 
না। (৪৮) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে 
পাঁঠাইনি । আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা । আমি যখন মানুষকে আমার রহমত 
আস্বাদন করাই, তখন নে উল্লসিত হয়, আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের 
কোন অনিষ্ট ঘটে, তখন মানুষ খুব অরুতজ্ঞ হয়ে যায় । (৪৯) নভোমগুল ও ভূম- 
শুলের রাজত্ব আল্লাহরই । তিনি ঘা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং 
যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, (৫০) অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা 
উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশালী ৷ 

৮৮--- | 


৬৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(এটা ছিল হিদায়তপ্রাপ্তদের অবস্থা। তারা দুনিয়াতে হিদায়ত এবং পরকালে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সওয়াব পাবে। এবার পথশ্রষ্টদের অবস্থা শোন,) আল্লাহ্‌ যাকে 
পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত (দ্মিয়াতেও) কোন কার্যনির্বাহী নেই (যে, 
তাকে সৎপথে নিয়ে আসবে) গ্রবং ( কিম়্ামতেও তার অবস্থা হবে শোচনীয়। সেমতে 
সেদিন) পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, আপনি তখন তাদেরকে (পরিতাপ 
সহকারে) বলতে দেখবেন, “আমাদের (দুনিয়াতে) ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি 
(যাতে ভাল কাজ করে আসতে পারি)” (এছাড়া) আপনি দেখবেন, যখন তাদেরকে 
জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন অপমানে অবনত থাকবে এবং অর্ধ 
নিমীলিত দুষ্টিতে তাকাবে ভেয়ার্ত মানুষ যেমন তাকায়)। (অন্য এক আয়াতে অন্ধ 
হওয়ার কথা আছে। সেটা হবে হাশরে আর এটা তার পরের ঘটনা । সেখানে £)০ 


বলা হয়েছে। তখন) মু'মিনরা (নিজেদের পরিভ্রাণ প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং 
জাহান্নামীদেরকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্যে) বলবে, পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের 
ও তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আজ) কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (সূরা 
যুমারের দ্বিতীয় রুকুতে এর তফসীর বণিত হয়েছে ।) মনে রেখো, জালিমরা (অর্থাৎ 
মুশরিক ও কাফিররা) স্থায়ী আযাবে থাকবে। (সেখানে) তাদের আল্লাহ ব্যতীত 
কোন সাহায্যকারী থাকবে না যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন, তার মুক্তির) কোন গতি নেই। (অতপর কাফিরদেরকে সম্বোধন করা 
হয়েছে যে, তোমরা যখন কিয়ামতের এই ভয়াবহ অবস্থা শুনলে, তখন) তোমরা 
তোমাদের পালনকর্তার (ঈমান ইত্যাদি সম্পকিত ) আদেশ মান্য কর সে দিবস আসার 
পূর্বে, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অপসারিত হবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন আযাব 
অপসারিত হয় পরকালে তেমন পরিস্থিতি হবে না।) সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল 
থাকবে না এবং তোমাদের সম্পর্কে কোন নিরোধকারীও থাকবে না। (অর্থাৎ 
তোমাদের দুর্গতির কারণ জিজ্ঞাসাকারীও কেউ থাকবে না।) হে পয়গম্বর, আপনি 
তাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দিন। অতপর (একথা শুনেও) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে 
নেয়, (এবং ঈমান না আনে), তবে (আপনি চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না। কেননা, ) 
আমি আপনাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি ( যে, আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন তারা 
আপনার উপস্থিতিতে এরূপ কেন করল? বরং) আপনার কর্তব্য হল কেবল প্রচার 
করা ( যা আপনি করে যাচ্ছেন। কাজেই আপনি এর বেশি চিন্তা করবেন কেন? 
সত্যোর প্রতি তাদের বিমুখ হওয়ার কারণ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের অভাব। এর লক্ষণ 
এই যে,) আমি যখন ( এ ধরনের) মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই তখন সে 
( অহংকারে) উৎফুল্প হয় (এবং রহমত দাতার শোকর করে না)। আর যদি তাদের 
কুকর্মের কারণে কোন বিপদ ঘটে, তখন € এ ধরনের) মানুষ অক্ৃত্ত হয়ে যায় 
(এবং তওবা ও ইস্ডেগফার করে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় না। এই উভয় অবস্থাই এ বিষয়ের 
লক্ষণ যে, তাদের সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে নেই অথবা দুর্বল। এ কারণেই তারা কুফরে 
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লিপ্ত হয়েছে। যেহেতু এটা. তাদের মজ্জায় পরিণত হয়ে গেছে, তাই তাদের কাছ 
থেকে ঈমান আশা করবেন না। অতপর আবার তওহীদ বণিত হয়েছে )---নভোমণ্ডল 
ও ভুমগ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌ তা‘আলারই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। (সেমতে) 
যাকে ইচ্ছা, কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুন্র সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে পুত্র 
ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান। | | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলেচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মু’মিন 
সগকমীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর 
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উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতপর রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্তনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে 
যে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, 
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লা বল 


সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 


এটি পাপা পা IIA 


আকাশমগুলী ও পুথিবী সৃষ্টির আলোচনার পর ০৮৬ ৮৮ (12 বলে কুদরতের 
একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে । অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বস্ত সৃস্টি করার 
পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সুষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির 
উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ 


HA পতিত (SG PATI CBA পা পাপা 2 পাও 
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অর্থাৎ মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি, জ্ঞানেরও কোন দখল নেই। 
পিতামাতা মানব সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মান্র। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা 
ও ক্ষমতারও কোন দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে 
মাতাও জানে নাষে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্‌ তা'আলাই 


৭০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন॥ সপ্তম খণ্ড 


কাউকে কন্যা সন্তান, কাউকে পুন্ন সন্তান, কাউকে পুন্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং 
কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন--তার কোন সন্তানই হয় না। 


এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বপ্রথম কন্যা 
সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুন্র সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্জিতদৃষ্টে 
হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী। ---(কুরতুবী) 
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(৫১) কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় খে, আল্লাহ্‌ তার সাথে কথা বল- 
বেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যম অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দৃত প্রেরণ 
করবেন, অতপর আল্লাহ্‌র যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি 
সরৌচ্চ প্রজ্ঞাময়। (৫২) এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ 
করেছি আমার আদেশক্রমে। জাপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু 
আমি একে করেছি নূর, যদ্দ্ধারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা 
পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন---(৫৩) আল্লাহ্র পথ। 
নভোমণ্ডল ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র কাছেই সব 
বিষয়ে পৌছে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কোন মানুষের জন্য এমন নয় যে, (বর্তমান অবস্থায়) আল্লাহ তা'আলা তার 
সাথে কথা বলবেন, কিন্তু তো তিন উপায়ে হতে পারে।) ইলহামের মাধ্যমে (অর্থাৎ 
অন্তরে কোন ভাল বিষয় জাগ্রত করে) অথবা যবনিকার অন্তরাল থেকে [কোন কথা 
স্ুনিয়ে; যেমন, মুসা (আট) শুনেছিলেন] অথবা তিনি কোন দূত ফেরেশতা প্রেরণ 


সরা শ্‌রা ৭০৯ 


করবেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তিনি যা চান, তা পৌছে দেবেন। (এর কারণ 
এই যে,) তিনি সমুন্নত, (তিনি শক্তি না দিলে কেউ তাঁর সাথে বাক্যালাপ করতে পারে 
না। কিন্তু এতদসঙ্গে তান) প্রজ্ঞাময়। € এ কারণেই বান্দার সাথে তিনি বাক্যালাপের 
তিনটি উপায় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। মানুষের সাথে আমার কথা বলার যেমন উপায় 
বর্ণনা করা হয়েছে,) এমনিভাবে (অর্থাৎ এই নিয়মানুযায়ী ) আমি আপনার কাছেও 
ওহী (অথাৎ আমার) আদেশ প্রেরণ করেছি (এবং আপনাকে রসূল বানিয়েছি। এই 
ওহী এমন এক নির্দেশনামা যে, এরই বদৌলতে আপনার তুলনাবিহীন জ্ঞানের উন্নতি 
হয়েছে। সেমতে এর -আগে) আপনি জানতেন না, (আল্লাহ্‌র ) কিতাব কি এবং ঈমান 
(অর্থাৎ ঈমানের পূর্ণ স্তর, যা এখন অজিত আছে) কি? (যদিও মূল ঈমান নবুয়তের 
পূর্বেও নবীর জানা থাকে) কিন্তু আমি ( আপনাকে নবুয়ত ও কোরআন দিয়েছি এবং) 
এ কোরআনকে (প্রথমে আপনার জন্য ও পরে অন্যদের জন্য) করেছি নূর (ষদ্দ্বারা 
আপনার মহান জ্ঞান ও সুউচ্চ মর্যাদা অজিত হয়েছে এবং) যদ্দ্বারা আমি আমার 
বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। (সুতরাং এটা যে মহান নূর, এতে 
সন্দেহ নেই। এখন যে অন্ধ, সে এ নূরের উপকার থেকে বঞ্চিত, বরং একে অস্বীকার 
করে। যেমন, আপত্তিকারীদের অবস্থা।) নিঃসন্দেহে আপান € এ কোরআন ও ওহীর 
মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে) সরল পথ প্রদর্শন করছেন, (অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র পথ, সে 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ুলের সবকিছু যার। (অতপর এসব আদেশ যারা মানে এবং যারা 
মনে না, তাদের শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে--) মনে রেখ, তাঁরই কাছে সব 
বিষয় পৌঁছবে (তখন তিনি সব কনর প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন )। ্‌ 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় টি 


আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদীদের এক হঠকারিতামূলক দাবির 
জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে! বগভী ও কুরতুবী প্রমুখ লিখেছেন, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্‌ (স)-কে 
বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা, আপনি মূসা 
(আ)-র ন্যায় আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনাসামনি কথাবার্তাও 
বলেন না। | 


রসূলুল্লাহ্‌ সে) বললেন, একথা সত্য নয় যে, মুসা আ) আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দেখে- 
ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সরাসরি ও সামনাসামনি কথা বলা কোন মানুষের পক্ষেই 
সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মুসা (আ)-ও সামনাসামনি কথা শুনেন নি, বরং যবনিকার 
অন্তরাল থেকে আওয়াষ শুনেছেন মান্তর। | 


এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কোন মানুষের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
GAT | 
কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। এক---&১ 5 --অর্থাৎ কোন বিষয় অন্তরে 


জাগ্রত করে দেওয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারেও 


৭০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হতে পারে। অনেক হাদীসে বণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সো) ০559) 5১ 59%)1 
বলতেন। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে । পয়গম্ধরগণের স্বপ্নও 
ওহী হয়ে থাকে । এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণত 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না; কেবল বিষয়বস্ত অন্তরে জাগ্রত 
হয়, যা পয়গম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন। 
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অন্তরাল থেকে কোন কথা শেনা। মুসা আট তুর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌ তাণআলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নি। তাই 
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END ১31১ বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জওয়াব 


A Hn 


১9 [)+ ১) বলে দেওয়া হয়। 


দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা*আলার সাক্ষাতের অন্তরায় যবনিকার্টি এমন কোন বন্ত 
নয়, যা আল্লাহ্‌ তা"আলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা, তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে 
কোন বস্তই ঢাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃঙ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের 
পথে অন্তরায় হয়ে থাকে । জান্নাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথর করে দেওয়া হবে। ফলে 
সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী আল্লাহ্‌ তাআলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ্‌ হাদীসসমূহের 
বর্ণনা অনুযায়ী আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের মযহাবও তাই। 


আলোচ্য আয়াতে বণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে কোন 
মানুষ আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা যেহেতু 
মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহযত 
ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনাসামনি কথা হয় না। তিরমিষীর 
রেওয়ায়েতে জিবরাঈল (আ)-এর উক্তি বণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে 
গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ্‌ তাআলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়ে- 
ছিল। কোন কোন আলিমের উক্তি অনুায়ী যদি মে'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্‌ তা“আলার ্‌ 
সাথে রসূলুল্লাহ (স)-র মুখামুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তবে তা উপরোক্ত নীতির 
পরিপন্থী নয়। কেননা, সে কথাবার্তা এ জগতে নয়---আরশে হয়েছিল। 


LAI TL ASI Ar 


তৃতীয় উপায়-__॥ ৮৮ ) ০০১5 1-অর্থাৎ জিবরাঈল প্রমুখ কোন ফেরেশ- 


তাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গম্থরকে তার পাঠ করে শোনানো । এটাই 
ছিল সাধারণ গন্থা। কোরআন পাক সম্পূর্ণই এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ 
হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণে (5 শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেওয়া 


সুরা শুরা ৭০৩ 


হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত 
_ হয়। বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে - কথাবার্তাকেও ওহীর একটি 
প্রকার গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত 
ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের 
টা 


3 AA তর AAT ee AS 


৩ বেড y [ Yo US Le 5)25 U১১১০----এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে 


বণিত ধিষয়বন্তরই পরিশিষ্ট। এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে মুখোমুখি কথাবার্তা তো 
কারও সাথে হয়নি---হতে পারেও না। তবে আল্লাহ তা‘আলা বিশেষ বান্দাদের প্রতি 
যে ওহী প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আয়াতে বিরৃত হয়েছে। এই নিয়ম 
অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ করা হয়। আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে 
সামনাসামনি কথা বলুন-_-ইহুদীদের এ দাবি মূর্থতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই 
বলা হয়েছে, কোন মানুষ এমনকি কোন রসূল যে ক্তান লাভ করেন, তা আল্লাহ্‌ 
তা'আলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ্‌ তা"আলা ওহীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ 
পর্যন্ত রসূলগণ কোন কিতাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ 
সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। কিতাব সম্পর্কে না জানার বিষয়টি বর্ণনা- 
সাপেক্ষ নয়। ঈমান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার অর্থ এই যে, ঈমানের বিবরণ, 
ঈমানের শর্তাবলী এবং ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহীর পূর্বে জান থাকে না। 
নতুবা এ বিষয়ে আলিমগণের ইজমা তথা এ্রকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা 
যাকে রসূল ও নবী করেন, তাকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর পক্মদা করেন। তার মন- 
মান্নাসকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুয়ত দান ও ওহী অবতরণের পূর্বেও 
তিনি পাকাপোক্ত মু'মিন হয়ে থাকেন। ঈমান তার মজ্জা ও চারন্রে পরিণত হয়। এ 
কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্পুায় পয়গম্বরগণের বিরোধিতা করে তাদের প্রতি নানা 
রকম দোষারোপ করেছে, কিন্তু কোন পয়গম্থরকে বিরোধীরা এই দোষ দেয়নি যে, 
আপনিও তো নবুয়ত দাবির পূর্বে আমাদের মতই প্রতিমা পূজা করতেন। কুরতুবী 
তাঁর তফসীরে এবং কাষী আয়া “শেফা” গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু 

(১) হা-মীম (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের (৩) আমি একে করেছি কোরআন, 
আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (8) নিশ্চয় এ কোরআন আমার কাছে সম্মত, 
অটল রয়েছে লওহে-মাহফুষে। (৫) তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্পূদাক্স----এ কারণে 
কি আমি তোমাদের কাছ থেকে কোরআন প্রত্যাহার করে নেব £ (৬) পূর্ববর্তী লোক- 
দের কাছে আমি অনেক রস্লই প্রেরণ করেছি। (৭) যখনই তাদের কাছে কোন 
রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ডাট্রা-বিদ্রপ করেছে। (৮) সুতরাং 
আমি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্নদেরকে ধ্বংস করে দিম্েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা 
অতীত হয়ে গেছে। 


আত ০৩৯ ১.৭. — —— 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা"আলাই জানেন।) কসম সুস্পষ্ট কিতাবের যে, 
আমি এক. আরবী ভাষায় কোরআন করেছি, যাতে (হে আরব) তোমরা (সহজে ) 


সূরা যুখরুফ ৭০৫ 


বুঝ। এটা আমার কাছে লওহে-মাহ্ফুষে, সমুন্নত ও প্রজাপ্ুর্ণ কিতাব। সুতরাং 
এমন কিতাবকে অবশ্যই মেনে নেয়া উচিত। € তোমরা না মানলেও আমি আমার 
প্রজ্ঞার তাগিদে একে প্রেরণ ও এর মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্বোধন পরিত্যাগ করব না। 
সেমতে ইরশাদ হয়েছে---) তোমরা (আনুগত্যের ) সীমাতিক্রমকারী সম্পূদায়---ুধু) 
এ কারণেই কি আমি তোমাদের কাছ থেকে এ কোরআন প্রত্যাহার করে নেব (অর্থাৎ 
তোমাদের মানা, না-মানা উভয় অবস্থায় উপদেশ দান করা হবে, যাতে মুমিনগণ 
উপরুত হয় এবং তোমরা জব্দ হও)। আমি পুর্ববতীদের মধ্যে (তাদের মিথ্যারোপ 
সত্তেও) অনেক নবী প্রেরণ করেছি। (তাদের মিথ্যারোপের কারণে নবুয়তের ধারা 
বন্ধ করে দেয়া হয়নি। হে পয়গন্র! আমি যেমন তাদের মিথ্যারোপের পরওয়া 
করিনি, তেমনি আপনিও পরও য়া ও দুঃখ করবেন না। কেননা, আগেকার লোকদের 
অবস্থা এমন ছিল যে) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছে, তখনই তারা 
তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রপ করেছে। অতপর আমি তাদের (অর্থাৎ মস্কাবাসীদের) 
চেয়ে অধিক শত্তি'সম্পন্নদেরকে (মিথ্যারোপ ও ঠাট্া-বিদ্রপের শাস্তিস্বরূপ) ধ্বংস করে 
দিয়েছি। পূর্ববতাদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে। (সুতরাং আপনি দুঃখ করবেন 
না। তাদেরও এরূপ অবস্থা হবে, যেমন বদর ইত্যাদি যুদ্ধে হয়েছে এবং তাদেরও 
নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। . কারণ, শাস্তির নমুনা বিদ্যমান রয়েছে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এ সূরাটি মন্কায় অবতীর্ণ। তবে হযরত মুকাতিল রে) বলেন, (৮০ 4৮ 13 


AT 


U৯ 1 আয্নাতটি মদীনায় অবতীর্ণ । কেউ কেউ বলেন, সুূরাটি মি'রাজের সময় 
আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে।---(রাহুল মা“আনী ) 


A JA OA 


এের্ঠঠা ও ৮৪৭1 5-7এতে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে । আল্লাহ্‌ তা'আলা 


যে বস্তুর কসম করেন, তা সাধারণত পরবতাঁ দাবির দলীল হয়ে থাকে । এখানে 
কোরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন স্বয়ং তার অলৌকিকতার 
কারণে নিজের সত্যতার দলীল। কোরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশ 
পূর্ণ বিষয়বন্ত সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান চয়ন 
করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে এ কাজ 
করা যায় না। সেমতে রন একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 


GSU A A eA A 


পো ১৯০ 078 ১১৯৯ ১৯১৪ ---( নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে 


তলৰ হাসিলের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী 
৮৯---- 


৭০৬ _ তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আছে কিঃ?) এতে বলা হয়েছে যে, কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ। এ থেকে 
ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরী হয় না, বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে 
যে, এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত। 


প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয়ঃ 15 ১১1 ছিঃ ৬ ০08 ] 


পাকি AD GAT AIAG AT 047 


০১৯০ ৮০ 95 ৮5 ৩) ৮০ --7€(আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশগ্রন্থ 


প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্পদায় 2) উদ্দেশ্য এই যে, 
তোমরা অবাধ্যতায় যতই সীমা অতিক্রম কর না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের 
মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত 
ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং 
কোন দলের কাছে তবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম 
পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দ্বীন অথবা পাপাচারী। 
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(৯) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি 
করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ, 
(১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্য 
করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার। (১১) এবং যিনি আকাশ থেকে 
পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত। অতপর তদ্দ্বারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে পুনরুজ্জীবিত 
করেছি। তোমরা এমনিড়াবে উদ্থিত হবে। (১২) এবং যিনি সব কিছুর যুগল সুজ্টি 
করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তকে তোমাদের জন্য যানবাহনে পরিণত করেছেন, 
(১৩) ঘাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ কর। অতপর তোমাদের পালন- 
কর্তার নিয়ামত স্মরণ কর এবং বল পবিন্ন তিনি, ঘিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত 
করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। (১৪) আমরা 
অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (১৫) তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য 
থেকে আল্লাহ্‌র অংশ স্থির করেছে। বাস্তবিক মানুষ স্প্ট অকুতজ্ঞ। (১৬) তিনি 
কি তার সুষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য মনোনীত 
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করেছেন পৃত্র সন্তান? (১৭) তারা রহমান আল্লাহ্‌র জন্য যে কন্যা সন্তান বর্ণনা করে, 
যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং 
ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। (১৮) তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা করে, 
ঘে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম £ (১৯) তারা নারী 
স্থির করে ফিরিশতাগণকে, যা আল্লাহ্‌র বান্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে। 
এখন তাদের দাবি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (২০) তারা 
বলে, রহমান আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমরা ওদের পুজা করতাম না। এ বিষয়ে 
তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (২১) আমি কি তাদেরকে 
কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতপর তারা তাকে আকড়ে রেখেছে £ 
(২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক 
এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথগ্রাপ্ত। (২৩) এমনিভাবে আপনার 
পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের 
বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক 
এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি । (২৪) সে বলত, তোমরা 
তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় 
নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত 
তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। (২৫) অতপর আমি 
তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম 
কিরাপ হয়েছে। 
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আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমগুল ও ভূমণ্ডল সৃন্টি করেছে ? 
তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সুম্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বক্ত আল্লাহ্‌, (বলা বাহুল্য, 
যে সত্তা একা এসব মহাসুচ্টির শ্রম্টা, ইবাদতও একমাত্র তারই করা উচিত। সুতরাং 
' তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারাই তওহীদ প্রমাণিত হয়ে যায়। অতপর তওহীদকে আরও 
সপ্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর আরও কিছু কাজ উল্লেখ করেন। অর্থাৎ 
তিনিই সে আল্লাহ ) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা (সদৃশ) 
করেছেন। € তোমরা তার উপর আরাম কর) এবং তাতে (পৃথিবীতে ) তোমাদের 
মেনযিলে-মকছুদে পৌঁছার) জন্য পথ করেছেন, যাতে (সেসব পথে চলে) তোমরা 
মনধিলে মকছুদে পৌছতে পার এবং যিনি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে (তার ইচ্ছা 
ও প্রজ্তা মৃতাবিক) পানি বর্ণ করেছেন, অতপর আমি তদ্দ্বারা (সে পানি দ্বারা) 
শুক্ষ ভূমিকে (তার উপযুক্ত) জীবন দান করেছি। €এ থেকে তওহীদ ব্যতীত একথাও 
বোঝা উচিত যে,) তোমরা এমনিভাবে (কবর থেকে) উন্থিত হবে এবং যিনি 
বিভিন্ন বস্তর) বিভিন্ন প্রকার সুষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ 
জন্ত সুষ্টি করেছেন, যেগুলোর উপর তোমরা সওয়ার হও, যাতে তোমরা নৌকা (এর 
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উপরে) ও চতুষ্পদ জন্তুর পিঠের উপর (স্থিরভাবে) চড়ে বসতে পার। অতপর 
যখন তোমরা এগুলোর উপর বসবে, তখন তোমাদের পালনকর্তার (এই) নিয়ামত 
(মনে মনে) স্মরণ কর এবং € মুখে মোস্তাহাব বিধানরূপে) বল, পবিত্র তিনি, 
যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। বস্তুত আমরা এমন ( শক্তিশালী 
ও কৌশলী) ছিলাম না যে, এদেরকে বশীভূত করতে পারতাম। কেননা, আমরা 
জন্তদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী নই এবং আল্লাহ্‌র জাগ্রত করা বুদ্ধি ব্যতীত নৌকা 
চালনার কৌশল জানতাম না। উভয় কৌশল আল্লাহ্‌ তা'আলাই শিক্ষা দিয়েছেন। 
আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (তাই আমরা এগুলোতে 
সওয়ার হয়ে তাঁর কৃতক্ততা ভুলি না এবং অহংকার করি না। তওহীদের প্রমাণাদি 
সুস্পষ্ট হওয়া সত্তেও) তারা (শিরক অবলম্বন করেছে, তাও এমন বিশ্রী শিরক যে, 
ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা সন্তান বলে এবং তাদের ইবাদত করে। সুতরাং এর 
এক অনিষ্ট তো এই যে, তারা) আল্লাহ্‌ কর্তৃক (সুষ্ট) বান্দাদের থেকে আল্লাহ্‌র 
অংশ স্থির করেছে (অথবা আল্লাহ্‌র কোন অংশ হওয়া যুক্তিগতভাবে অসম্ভব )। বাস্ত- 
বিকই (এ ধরনের) মানুষ স্প্ট অকৃতজ্ঞ। (দ্বিতীয় অনিষ্ট এই যে, তারা কন্যা 
সন্তানকে হীন মনে করার পরেও আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান স্থির করে তবে) তিনি 
কি তার সৃষ্টি থেকে (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী নিজের জন্য) কন্যা সন্তান পছন্দ 
করেছেন এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন? অথচ ( তোমরা কন্যা 
সন্তানকে এত খারাপ মনে কর যে,) যখন তোমাদের কাউকে সে কন্যা সন্তানের 
সংবাদ দেয়া হয়, যাকে সে আল্লাহর জন্য বর্ণনা করে, তখন ( অসন্তুষ্টির কারণে ) 
তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। ( এ পর্যন্ত 
তাদের মিথ্যা বিশ্রাসের খণ্ডন বণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা সুরা সাফফাতে দেওয়া 
হয়েছে। অতপর তাদের বিশ্বাসের ষুক্তিভিত্তিক খণ্ডন করা হচ্ছে। অর্থাৎ কন্যা 
সন্তান হওয়া যদিও কোন অপমান ও লজ্জার বিষয় নয়; কিন্তু এতে সন্দেহ নেই 
যে, কন্যা সুম্টিগতভাবে স্বলপবৃদ্ধিসম্পন ও দুর্বলমনা হয়ে থাকে সুতরাং) তারা 
কি এমন কন্যা সন্তানকে আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা করে, যে ফস্বভাবত) অলংকারে 
(ও সাজসজ্জায়) লালিত-পালিত হয় (এর অপরিহার্য ফলশ্চতি বুদ্ধি-বিবেকের 
অপরিপরুতা) এবং সে ( চিন্তাশক্তির দুর্বলতার কারণে ) বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম ? 
€ সেমতে মহিলারা সাধারণত তাদের মনের ভাব জোরেশোরে ব্যক্ত করতে পুরুষ- 
দের তুলনায় কম সামর্থ্য রাখে; প্রায়ই অসম্পূর্ণ কথা বলে এবং তাতে অপ্রাসঙ্গিক 
কথা মিশ্রিত করে দেয়। তৃতীয় অনিষ্ট এই ফে,) তারা € কাফিররা) ফেরেশতাগণকে 
যারা আল্লাহ্র (সৃষ্ট) বান্দা (তাই আল্লাহ তাদের পূর্ণ অবস্থা জানেন। তারা দুষ্টি- 
গোচর হয় না, তাই তাদের কোন অবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলার বর্ণনা ব্যতীত কেউ জানতে 
পারে না। আল্লাহ্‌ কোথাও বর্ণনা করেন নি যে, ফেরেশতাগণ নারী । কিন্তু এতদসসত্ত্বেও 
তারা তাদেরকে বিনা দলীলে) নারী স্থির করেছে। (এর পক্ষে কোন যুক্তিও নেই, কোন 
ইতিহাসগত প্রমাণও নেই।) তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? (জওয়াব 


৭১০ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সুস্পষ্ট যে, তারা প্রত্যক্ষ করেনি। কাজেই তাদের নির্বোধসুলভ দাবি অসার।) তাদের 
এই (যুক্তিহীন) দাবি € আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করা হবে এবং ( কিয়ামতে ) 
তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (অতপর ফেরেশতাগণের উপাস্য হওয়া সম্পকে 
বলা হচ্ছেঃ) তারা বলে, যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন ( যে, ফেরেশতাগণের ইবাদত 
না হোক: অর্থাৎ, যদি এই ইবাদতে তিনি অসন্তষ্ট হতেন,) তবে আমরা (কখনও) 
তাদের ইবাদত করতাম না। ( কেননা, তিনি তা করতেই দিতেন না। বলপর্বক 
বন্ধ করে দিতেন। অতএব জানা গেল যে, তিনি তাদের ইবাদত না করলে সন্তুষ্ট 
নন, বরং ইবাদত করলে সন্তস্ট হন। অতপর খণ্ডনে বলা হয়েছে,) তারা এ 
বিষয়ে কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (কেননা, আল্লাহ্‌ কোন 
বান্দাকে কোন কাজের শক্তি দিলে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি এ কাজে সন্তষ্টও আছেন। 
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আলোচনা হয়ে গেছে। এখন তারা চা আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে 
কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা € এ দাবিতে) সেটিকে দলীল করছে? ( প্রকৃতপক্ষে 
তাদের কাছে কোন দলীল নেই।) বরং (কেবল পূর্বপুরুষদের অনুসরণ আছে। সেমতে ) 
তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও 
‘তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি। € তারা যেমন বিনা দলীলে বরং দলীলের 
বিপরীতে প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতিকে দলীল হিসেবে পেশ করে,) এমনিভাবে আপনার পুর 
আমি যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের 
বিত্তশালীরা (প্রথমে ও অনুসারীরা পরে) বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে 
এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি। 
(এতে) সে (অর্থাৎ পয়গন্ধর ) বলতেন, € তোমরা কি পৈতৃক প্রথা-পদ্ধতিরই অনুসরণ 
করে যাবে,) যদিও আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিষয় অপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে 
তোমাদের কাছে এসে থাকি? তারা (হঠকারিতার ছলে) বলত, তোমরা (তোমাদের 
ধারণা মতে) যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানিই না। অতপর (হঠকারিতা 
সীমা ছাড়িয়ে গেলে) আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, 
মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন মেন্দ) হয়েছে! 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিবয় 
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1১৪০ ০১011 /৮ 4৯৯- (তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা কয়েছেন।) 
উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মতো এবং এতে বিছানার অনুরূপ 
আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এট। গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী নয় । 
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সূরা যুখরুফ ৭১১ 


ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন 
দুপ্রকার। এক. যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরী করে। দুই. যার 
সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোন দখল নেই। ‘নৌকা’ বলে প্রথম প্রকার যান- 
বাহন এবং চতুষ্পদ জন্তু বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় 
উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ্‌ তাআলার মহা অব- 
দান। চতুষ্পদ জন্তু যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে করেক 
গুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এগুলোকে মানুষের এমন 
বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি 
লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। 'এমনিভাবে যেসব যাবনবাহন তৈরিতে মানুষের 
শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ্‌ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে 
শুরু করে মামুলি সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যত “মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো 
নির্মাণের কৌশল আল্লাহ্‌ ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা“আলাই 
মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাঁড়ে। 
এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহ্র সৃষ্টি। 
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অবদান স্মরণ কর।) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানু" 
ষের কর্তব্য হল সত্যিকার দাতা আল্লাহ্‌ তাআলার নিয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় 
অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো 
আমার প্রতি আল্লাহর দান। কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্যে 
বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্ট জগতের নিয়ামতসমূহ 
মুমিন ও কাফির উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্ররুতপক্ষে মুমিন ও কাফিরের মধ্যে 
পার্থক্য এই যে, কাফির চরম উদাসীনতা ও বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার 
করে আর মুমিন আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহকে চিন্তায় উপস্থিত রেখে তাঁর সামনে বিনয়া- 
বনত হয়। এ লক্ষ্যেই কোরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আনজাম দেওয়ার সময় 
সবর ও শোকরের বিষয়বন্ত সম্ধলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি 
দৈনন্দিন জীবনে উঠাবসা ও চলাফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে, তবে 
তার প্রত্যেক বৈধ কাজই ইবাদত হয়ে যেতে. পারে। এসব দোয়া আল্লামা .জযরীর 
কিতাব এহসনে হাসীনে এবং মওলানা আশরাফ আলী থানভীর কিতাব “মোনাজাতে 
মকবুলে? দ্রম্টব্য। | ্‌ রং 


সফরের দোয়া ঃ ($৯ ৬) 5 ১ (১৬৮৫ পবিত্র তিনি, যিনি একে 


আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।) এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রস- 
লুল্লাহ্‌ (সা) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীর জন্তুর 


৭১২ তফসীরে মাণআরেফুল কোরআন ।। সপ্তম খণ্ড 


উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি 
হযরত আলী (পো) থেকে এরূপ বণিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় 
ক বলবে, অতপর সওয়ার হওয়ার পরে “আলহামদুলিল্লাহ্‌, পাঠ করে 
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তুবী) আরও বণিত আছে যে, রসূজুল্লাহ সো) সফরে রওয়ানা হয়ে উপরোক্ত দোয়ার 
পর নিম্নোক্ত দোয়াও পাঠ করতেন $ 
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এটা যাস্্িক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মৌল উপাদান 
সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা 
মানুষের মস্তিষ্কে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তি দান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত 
হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না। 
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দিকেই ফিরে যাব।) এ বাক্যে রা দেওয়া হয়েছে যে. মানুষের উচিত পাথিব সফরের 
সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে 
সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সকর্ম ব্যতীত কোন সওয়ারী কাজে আসবে না। 


Ends রা £িল পে পে 


le এলি । চি ৬ ৩০ ১১ 151 ১ তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে 


আল্লাহ্‌র অংশ স্থির করেছে।) এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে । মুশরিকরা 


সূরা যুখরুফ ৭১৩ 


ফেরেশতাগণকে “আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান, আখ্যা দিত । “সন্তান” না বলে ‘অংশ! 
বলে মুশরিকদের এই বাতিল দাবির যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন সন্তান থাকলে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অংশ হবে। কেননা, পুন্র পিতার অংশ হয়ে থাকে । যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক 
বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্য তার অংশসমৃহের প্রতি মুখাপেক্ষী । এ থেকে জরুরী হয়ে 
পড়ে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলা বাহুল্য যে কোন 
প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্‌র মর্ষাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । 


ITB AL 


i $ (752.০৮ 91€যে অলংকার ও সাজসঙ্জায় লালিত-পালিত 


হয়--) এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্য অলংকার ব্যবহার এবং শরীয়তসম্মত 
সাজসজ্জা অবলম্বন করা জায়েষ। এ বিষয়ে ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি 
থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারাদিনমান সাজসজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। 
এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ। 


A 3 3A 


সত] এ ৯৯৫ এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম।) 


উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে 
পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবি সপ্রমাণ করা ও 
প্রতিপক্ষের দাবি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু 
এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোন কোন নারী যদি 
বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও .হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না।, 


কেননা, অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণত নীতি বর্ণনা করা হয় । নারীদের অধিকাংশ 
এরূাপই বটে। 
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(২৬) যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা খাদের পূজা 
কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২৭) তবে আমার সম্পক তীর সাথে 
৯০--. 





* 





৭১৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ।॥। সপ্তম খণ্ড 


যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন । অতএব তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন । 
(২৮) এ কথাটিকে দে অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা 
আল্লাহ্র আক্্ট থাকে। (২৯) পরন্ত আমিই এদেরকে ও এদের পূর্বপরুষদেরকে 
জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাঁদের কাছে সত্য ও স্পম্ট বর্ণনাকারী রসুল 
আগমন করেছে । (৩০) যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা 
জাদু, আমরা একে মানি না। 


তফন্সীরের সার-সংক্ষেপ 


€সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন ইবরাহীম (আট) তার পিতা ও সম্পূদায়কে 
বললেন, তোমরা যাদের পূজা-অর্চনা কর, আমি তাদের (পুজার) সাথে কোন সম্পর্ক 
রাখি না। (সে আল্লাহ্‌র সাথে আমি সম্পর্ক রাখি) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। 
অতপর তিনিই আমাকে € আমার ইহকাল ও পরকালীন স্বার্থের) পথে পরিচালিত 
করবেন। [উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের উচিত ইবরাহীম (আ)-এর অবস্থা স্মরণ 
করা। তিনি নিজেও তওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ওসিয়তের মাধ্যমে ] এ বিশ্বাসকে 
তিনি সন্তানদের মধ্যে চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন, [ অর্থাৎ সন্তানদেরকেও এ 
বিষয়ে ওসিয়ত করেছেন, যার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ সো)-র আমল পর্যন্ত 
অব্যাহত ছিল। ফলে জাহিলিয়াত যুগেও আরবে কিছু সংখ্যক লোক শিরককে ঘণা 
করত। এ ওসিয়ত তিনি এজন্য করেন,] যাতে (প্রতি যুগে) তারা ( মুশরিকরা 
তওহীদ গন্থীদের কাছে তওহীদের বিশ্বাস শুনে শিরক থেকে) ফিরে আসে। (কিন্ত 
তারা তবুও ফিরে আসেনি এবং এ দিকে মনোযোগ দেয়নি ।) পরন্ত আমি তাদেরকে 
ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে (পাথিব) জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, (তারা এতে 
মগ্ন হয়ে আছে। অবশেষে €( এই মগ্রতা ও উদাসীনতা থেকে জাগ্রত করার জন্য) 
তাদের কাছে সত্য কোরআন € যা অলৌকিকতার কারণে নিজেই নিজের সত্যতার 
দলীল) এবং স্পম্ট বর্ণনাকারী রসূল (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আগমন করেছে। যখন 
তাদের কাছে সত্া কোরআন আগমন করল, (এবং তার অলৌকিকতা প্রকাশ পেল, ) 
তখন তারা বলল, এটা জাদু । আমরা একে মানি না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
JA পাকে LA 


পি 21 4 ১15 পূর্ববতী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরিকদের 


কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোন দলীল নেই। বলা বাহুল্য 
সুস্পষ্ট যুক্তিভিভিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের 
অনুকরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গহিত কাজ। এখন আলোচ্য আয়াতসমূছে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম আ)-এর 
অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যার সাথে সম্পর্ক 


স্রা ধুখরফ | ৭১৫ 


রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর? তিনি কেবল তওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন 
না, বরং তাঁর কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যস্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক 


প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন 
দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁর গোটা সম্পূদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে 


শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন, 
A AIIM BHI A 

৩ 5 ১৮৯ ৮৮০ 202 ৮৮1 -তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন 
সম্পর্ক নেই। 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি কুকমী ও অবিশ্বাসী দলের 
মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের 
সমমনা মনে করার আশংকা থাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে 
নেয়াই যথেষ্ট হবে না, বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কহীনতা 
প্রকাশ করাও জরুরী হবে। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আট) কেবল নিজের বিশ্বাস 
ও কর্মকে মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং মুখে ও সর্বসমক্ষে 
সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন। 


“A Dr পা উঠি লা তা কক শালার পা 


১৯০ SES ১০৪৪145 এ--€তিনি একে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি 


চি, তি কি: 
চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন । ) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তওহীদি বিশ্বাসকে 
নিজের সত্তা পর্যন্তই সীমিত রাখেন নি, বরং তার বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটল থাকার 
ওসিয়ত করেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক তওহীদগন্থী 
ছিল। স্বয়ং মন্কা মোকাররমা ও তার আশেপাশে রসূলুল্লাহ সো)-র আবির্ভাব পথস্ত 
অনেক সস্থমনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার 
পরেও ইবরাহীম (আ)-এর মূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। 


এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তানসন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্মে 
প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। পয়গণ্থরগণের মধ্যে হযরত 
ইয়াকুব (আ) সম্পর্কেও কোরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুন্রদেরকে 
বিশুদ্ধ ধর্মে কায়েম থাকার ওসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে 
সন্তানসন্ততির কর্ম ও চরিত্র সংশোধনে পর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরী, 
তেমনি পয়গণ্থরগণের সুন্নতও বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে 
যা স্থান বিশেষে অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শায়েখ আবদুল ওয়াহ্হাব শা"রানী রে) 
‘লাতায়েফুল মিনান’ গ্রন্থে একটি কার্যকরী পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, পিতা- 
মাতা সন্তানদের সংশোধনের জন্য সযত্বে দোয়া করবেন। পরিতাপের বিষয়, এই সহজ 


৭১৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পদ্ধতির প্রতি আজকাল ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে । অবশ্য স্বয়ং পিতা- 
মাতাই এর অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন। 
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(৩১) তারা বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর 
অবতীর্ণ হল না? (৩২) তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি 
তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের 
উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় 
করে, আপনার পালনকর্তার রহম্মত তদপেক্ষা উত্তম । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


[কাফিররা কোরআন সম্পর্কে একথা বলেছে, আর রসূলুল্লাহ্‌ (সো) সম্পর্কে] 
তারা বলে, এ কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম হলে এবং রসূলের মাধ্যমে এসে থাকলে 
এটি) দুই জনপদের (অর্থাৎ মন্কা ও তায়েফের) কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ 
হল নাকেন? [অর্থাৎ রসূলের জন্য প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী হওয়া জরুরী । রসুলে 
করীম (সো) ধনাত্যও নন, সমাজপতিও নন। কাজেই তিনি রসুল হতে পারেন না। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কথা খগুন প্রসঙ্গে বলেন,] তারা কি আপনার পালনকর্তার 
বিশেষ রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) বন্টন করতে চায়? (অর্থাৎ তারা কি বলতে 
চায় যে, নবুয়ত তাদের মত অনুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া উচিত? তারা যেন নবুয়ত 
বন্টনের দায়িত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করে; অথচ এটা মিরেট মূর্খতা । কেননা, (পাথিব 
জীবনে তাদের জীবিকা আমিই বন্টন করেছি এবং (এ বন্টনে) একের মর্যাদা অপরের 
উপর উন্নত করেছি, যাতে (এই উপযোগিতা অজিত হয় যে,) একে অপরের দ্বারা কাজ 
করিয়ে নেয় (ফুলে জগতের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে । এটা স্পম্ট ও নিশ্চিত ফে,) 
আপনার পালনকর্তার (বিশেষ) রহমত € অর্থাৎ নবুয়ত) বহুগুণে সে বস্ত্র (অর্থাৎ 
পাথিব ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা) অপেক্ষা উত্তম, যা তারা সঞ্চয় করে 
ফিরে। (সুতরাং পাথিব জীবিকা যখন আমিই বন্টন করেছি; তাদের মতের উপর 
ছেড়ে দেইনি: অথচ এটা হীন পর্যায়ের বিষয় তখন নবুয়ত, যা নিজেও উচ্চ পর্যায়ের : 


সুরা মুখরচ্ফ ৭১৭ 


বিষয় এবং তার উপযোগিতাসমূহও উৎকৃষ্ট স্তরের, তা কিরূপে তাদের মতানুষায়ী 
বন্টন করা হবে? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা‘ংআল৷ মুশরিকদের একটি আপত্তির জওয়াব 
দিয়েছেন। তারা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র রিসালতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্ররুতপক্ষে 
তারা শুরুতে এ কথা বিশ্বাস করতেই সম্মত ছিল না যে, রসূল কোন মানুষ হতে 
পারে। কোরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছে যে, 
আমরা মুহাম্মদ সো)-কে কিরূপে রসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের 
মতই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্তু যখন কোরআনের একা- 
ধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হল যে, কেবল মুহাম্মদ সো)-ই নন, দুনিয়াতে এ যাবত 
যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন। তখন তারা পাঁয়তারা 
পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোন মানুষকেই নবুয়ত সমর্পণ করার 
ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের কোন বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে . 
সমর্পণ করা হল না কেন? মুহাম্মদ সো) তো কোন প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তি নন। : 
কাজেই তিনি নবুয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা 
মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে 
মসউদ সকফী, হাবীব ইবনে আমর সকফী অথবা কেনানা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের 
নাম পেশ করেছিল ।---(রাহুল মা'আনী ) 


মুশরিকদের এ আপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা দু'টি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম 
জওয়াব উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় জওয়াব এর পরবতাঁ আয়াতে 
দেওয়া হয়েছে। যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যাও করা হবে। প্রথম জওয়াবের সারমর্ম এই যে, 
এ ব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ্‌ কাকে নবুয়ত 
দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন না। নবুয়তের বন্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে 
নবী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে । এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে । তিনিই 
মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী এ কাজ সমাধা করেন। তোমাদের অস্তিত্ব, ক্তান-বুদ্ধি ও 
চেতনা নবুয়ত বন্টনের দায়িত্ব লাভের যোগ্যই নয়। নবুয়ত বন্টন তো অনেক উচ্চস্তরের 
কাজ, তোমাদের মর্যাদা, অস্তিত্বও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবগন্র 
বন্টনের দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয়। কারণ, আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব 
দেওয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজকারবার পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না 
এবং গোটা ব্যবস্থাপনা ভগ্ুল হয়ে যাবে । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা পাথিব জীবনে তোমা- 
দের জীবিকা বন্টনের দায়িত্বও তোমাদের হাতে সোপর্দ করেন নি, বরং এ কাজ নিজের 
হাতেই রেখেছেন। অতএব যখন নিম্নস্তরের এ কাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, 
তখন নবুয়ত বন্টনের মতো মহান কাজ কিরাপে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা যাবে। 
আয়়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরিকদেরকে জওয়াব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ 


৭১৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তা'আলা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলো থেকে 
কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
জরুরী । 


£& চি পান GAIA (A পালা এ রত 


তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অপার প্রজ্ঞার 
সাহায্যে বিশ্বের জীবন ব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি 
মিটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক 
মুখাপেক্ষিতার সুপ্নে গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে । আলোচা আয়াতটি 
খোলাখুলি ব্যত্ত' করেছে যে, আল্লাহ্‌ ' তা'আলা জীবিকা বন্টনের কাজ (সোশ্যালিজমের 
ন্যায়) কোন ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার 
মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে মেটানো হবে, 
উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের 
বন্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের 
মুখাপেক্ষী করে বিশ্ব-ব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অস্থাভাবিক ইজারাদারী 
ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এব্যবস্থাটি আপনা-আপনি এসব সমস্যার 
সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক 
পরিভাষায় ‘আমদানী-রপ্তানীর’ ব্যবস্থা বলা হয় । আমদানী-রপ্তানীর স্বাভাবিক নিয়ম 
এই যে, যে বস্তুর আমদানী কম অথচ চাহিদা বেশি, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই 
উৎপাদন ন্ত্রগুলো সেই বস্ত উৎপাদনে অধিক মুনাফা দেখে সেদিকেই ঝুকে পড়ে। 
অতপর যখন আমদানী রপ্তানীর তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে 
বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্তগুলো এর পরিবর্তে অন্য 
কাজে ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশি। ইসলাম আমদানী ও রপ্তানীর এসব শক্তির 
মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায়' জীবিকা 
বন্টনের কাজ কোন মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, 
পরিকল্পনা প্রণয়নের ঘত উন্নত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন, এর মাধ্যমে জীবিকার 
প্রত্যেকটি খুটিনাটি প্রয়োজন জানা সম্ভবপর নয়। এ ধরনের সামাজিক বিষয়াদি সাধারণত 
স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনি- 
ভাবে স্বাভাবিক পন্থায় আপনা-আপনি সমাধানপ্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাল্ট্রের পরিকল্পনা 
প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণত 
দিন কাজের জন্য এবং রান্রি নিদ্রার জন্য। এ বিষয়টি কোন চুক্তি অথবা মানবিক 
পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীরুত হয়নি, বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা- 
আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিগ্নে করবে এ বিষয়টি 
স্বাভাবিক ও প্ররুতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সম্পন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা 


সূরা যুখরুফ ৭১৯ 


প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারও মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণত 
কে জ্ঞান ও কারিগরির কোন বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি 
মানসিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ 
করা একটা অযথা জবরদস্তি মান্র। এতে প্রারুতিক নিয়মে বিপধয় দেখা দিতে পারে। 
এমনিভাবে জীবিকার ব্যবস্থাও আল্লাহ্‌ তা“আলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে 
সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যাসে 
সুষ্ঠভাবে আনজাম দিতে পারে । সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন রে | 
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নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গবিত থাকে-_- ৩৮৯০৯ ০১৩৯ ১০১৯এ 


--তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ 
একন্ত্রিত করে অপরের জন) রিযিকের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার স্বাধীনতা দেয়নি; বরং 
আমদানীর উপায়সমহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকাবাজি, 
জুয়া, মজুদদারি ইত্যাদিকে নিধিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানীতেও যাকাত, 
ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে দেসব অনিম্টের মুলোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান 
পৃ'জিবাদী ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসত্বেও কখনও ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে 
তা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে । 
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সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য ঃ লা GY (82৭ নক ) {আমি 


এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর 
প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক-_---এ অর্থে সামাজিক সাম্য-কাম্যও 
নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ্‌ তা“আলা সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে 
কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে 
স্বীয় প্রজার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশি, তার 
অধিকারও তত বেশি। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সুম্ট জীবের দায়িত্বে কর্তব্য খুব কম 
আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েষ ও নাজায়েষের আওতাধীন 
নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে 
ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সেমতে কোন কোন জীবকে মানুষ কেটে 
ভক্ষণ করে, কোন কোনটির পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনটিকে পদতলে পিষ্ট করে, 
কিন্ত একে এসব জীবের অধিকার হরণ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ তাদের কর্তব্য 
কম বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃষ্ট জগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও 
ভ্বিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন 
না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষ ও জ্রিনকে 
অধিকারও সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে 


৭২০ তফসীরে মাণআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি, তার অধিকারও বেশি । মনুষ্যকুলের 
মধ্য সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু পয়গম্থরগণের উপর আরোপিত হয়েছে, তাই তাদেরকে 
অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে। 


আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ্‌ তা'আলা এই মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। 
প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা 
রাখা হয়েছে। বলা বাল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব 
এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক 
দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্ণ অপরের সমান হবে। কেননা: আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কতব্য 
মানুষের সুষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, 
স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, মেধা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত । প্রত্যেকেই 
খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে 
সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের 
যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য 
অবশ্যস্তাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিধায় আমদানী- 
তেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য । কেননা কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানী 
সমান করে দেওয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারবে না।. এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানী তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশি 
এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পম্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, 
আমদানীতে পূর্ণ সাম্য কোন যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজ- 
তন্ত্র তার চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মান্দায় সাম্যবাদের যুগে) যে সাম্যের দাবি করে, 
তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফভিত্তিক নয়। তবে কার কর্তব্য বেশি, কার 
কম এবং এ হারে কার কতটুকু অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে 
অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য মানুষের কাছে 
কোন মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ত ইঞ্জিনিয়ার 
এক ঘন্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ 
মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এক তো শ্রমি- 
কের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরু দায়িত্বের সমান হতে পারে 
না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানী কেবল এক ঘন্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং 
এতে বছরের পর বছর মস্তিক্ষ ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যাসে 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে 
সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরে আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে। 


১. সমাজতন্তের বজব্য এই যে, আমদানীতে পূরোপূরি সাম্য আনয়ন করা যদিও তাৎক্ষণিক- 
ভাবে সম্ভবপর নয়, কি সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক ম্লনীতিসম্হ পালন অব্যাহত থাকলে ভবিষাতে এমন 
এক যুগ আসবে, যঙ্ন আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য অথবা মালিকানায় পুরোপুরি অভিন্নত। স্টি হয়ে 
যাবে। সেটা হবে পূর্ণ মান্রায় সাম/বাদের যুগ। 


সূরা যুখরুফ ৭২১ 


সেমতে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বেতনের বিরাট 
পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্খলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের 
সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুষায়ী আম- 
দানী বন্টনের কাজও সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বণিত রয়েছে 
যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্য মানুষের কাছে কোন 
মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধার- 
ণের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, 
দেওয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমত এতে দুর্নীতি 
ও স্বজন প্রীতির জন্য প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে 
ফলে সম্দ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেওয়া 
হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানী বন্টন করতে 
আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোন মাপকাঠি আছে কি, যদ্দ্বরা তারা একজন 
ইঞ্জিনিয়ার ও একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানীর 
ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে? 

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বৃদ্ধির অনুভূতির উধ্রে। 


AS FAS এপ রিল তা তি 


তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য (৪২3 ১৯১) 9 


ero a ALT A 


ত ১) ১ ৮১০ 8 ৯ --আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই পার্থক্য 
রে 


নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। 
এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে 
দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে ততটুকু 
দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিতি- 
শীল আমদানী ও রপ্তানীর ব্যবস্থা প্রতোকের আমদানী নির্ধারণ করে। অর্থাৎ 
প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু 
বিনিময় তার জন্য যথেষ্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় 


ক এসে TB 


না এবং বেশি চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। ৮৪০০৫ 4০০০৬) 


kre AS AN 


৮,৯৮ ৮৩৯১----বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানীতে পার্থক্য এ কারণে রেখেছি, 


যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানী সমান হলে 
কেউ কারও কোন কাজে আসত না। 


EE 


৭২২ তফসীরে মা'আরেফুঁল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তবে কতক অস্বাভাবিক পারিস্থিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানী ও রপ্তা- 
নীর এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে, তা গরীবদেরকে তাদের 
প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মঞজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমত 
হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েষের সুদূরপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়ত 
নৈতিক আচরণাবলী ও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে 
বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনও কোন স্থানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায়, 
তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতা 
দান করেছে। বলা বাহল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিধায় 
এর জন্য উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই। 
কেননা, এর ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশি। 


ইসলামী সাম্যের অর্থ ঃ উল্লিখিত ইজিতসমৃহ থেকে এ কথা স্পম্টরপে ফুটে উঠে 
যে, আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য ন্যায় ও সুবিচারের দাবি নয়। এ সাম্য কার্যত কোথাও 
কায়েম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেরও কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, 
সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, 
উল্লিখিত প্রাকৃতিক কৰ্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নিদিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন 
করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান । এ বিষয়ের কোন অর্থ হয় না 
যে, একজন ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সসম্মানে ও 
সহজে অর্জন করবে, আর গরীব বেচারী তার অধিকার অর্জনের জন্য দ্বারে দ্বারে ধাক্কা 
খেয়ে ফিরবে এবং লান্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর 
গরীবদের বেলায় আইনের বাণী নিভুতে কাঁদবে । এ বিষয়টি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক 
রো) খলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে ধরেছিলেন ৪৮ 59 531 9 ১৫০ ০০ 415 
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২৪০ ৯1 ১১1__অর্থাৎ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার জাদায় করে না দেই, 
সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত 
সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না কার, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে 
কেউ নেই। 
এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামী সাম্যের অর্থ এই যে, 
ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম 
এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধনসম্পদের উৎস মুখ দখল করে 
নিজেদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে 
 বসাও দুরূহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া মজুদদারি এবং ইজারা- 
দারী ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া যাকাত, ওশর, খারাজ, 
ভরণ-পোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যন্য কর. আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে 
তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও পুঁজি অনুপাতে 


সুরা যুখরুফ ৭২৩ 


উপার্জনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্ততিতে একটি 
সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এতসবের পরেও আমদানীতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, 
তা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য । মনুষাকুলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, 
মেধা, সন্তান-সন্ততির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্যও বিলোপ 
হওয়ার নয়। 


০ ৬৩৫৩৪ জি 
5553 5865 এর নি 
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(৩৩) যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে খাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে 
যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জনে) রৌপ্য 
নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত (৩৪) এবং তাদের গ্রহের জন্য দরজা 
দিতাম এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত । (৩৫) এবং স্বর্ণ- 
নির্মিতও দিতাম । এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মান্র। আর 
পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যেই যারা ভয় করে । 








তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 

(কাফিররা ধন-সম্পদের প্রাদুর্ধকে নবুয়ত লাভের শর্ত মনে করে, অথচ 
নবুয়ত এক মহান বিষয়---এর যোগ্যতার শর্তও মহানই হওয়। উচিত। পাথখিব 
ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আমার কাছে এত নিকৃষ্ট যে,) যদি প্রায়) সব ' 
মানুষের এক মতাবলম্বী (অর্থাৎ কাফির) হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে 
যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে, (ফলে আল্লাহ্র কাছে খুব ঘুণিত হয়) আমি 
তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নিমিত ছাদ, (রৌপ্য নিমিত) পিঁড়ি যার 
উপর তারা উঠত (ও নামত) এবং তাদের গৃহের জন্য (রৌপ্য নিমিত) দরজা দিতাম 
এবং (রৌপ্য নিমিত) পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত এবং (এসব 
বস্তুই ) স্বৰ্ণ নিমিতও দিতাম। (অৰ্থাৎ কিছু রৌপ্য ও কিছু স্বর্ণ ।নিমিত দিতাম (কিন্তু 
এসব আসবাবপত্র সকল কাফিরকে এজন্য দেওয়া হয়নি যে, অধিকাংশ মানুষের স্বভাবে 
ধন-সম্পদের লালসা প্রবল। কাজেই এসব আসবাবপত্র কুফরের নিশ্চিত কারণ 
হয়ে যেত। ফলে অল্প সংখ্যক লোক বাদে প্রায় সকলেই কুফরী অবলম্ছন করত। 


সি 
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তাই সকল কাফিরকে এই প্রশখর্ষ দান করিনি। এই উপযোগিতা লক্ষ্য না হলে তাই 
করতাম বলা বাহুল্য, শন্ত্রকে মূল্যবান বস্তু দেওয়া হয় না। এ থেকে জানা গেল 
যে, পাধিব ধন-সম্পদ প্রকৃতপক্ষে কোন মহৎ বস্তু নয়। কাজেই এটা নবুয়তের 
ন্যায় মহান পদের যোগ্যতার শর্তও হতে পারে না। পক্ষান্তরে নবুয়তের শর্ত হচ্ছে 
কতিপয় উচ্চস্তরের নৈপুণ্য, যা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে পয়গম্ধরগণকে দান করা 
হয়। এসব নৈপুণ্য মুহাম্মদ সো)-এর মধ্যে পূর্ণমান্রায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং নবুয়ত 
তীর জন্যই শোভনীয়---মন্কা ও তায়েফের সর্দারদের জন্য নয় ।). এগুলো সবই (অথাৎ 
উল্লিখিত আসবাবপত্র) তো পাথিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী মান্ত্র। আর পরকাল €যা 
চিরস্তন ও তদপেক্ষা উত্তম, তা) আপনার পালনকর্তার কাছে আল্লাহ্‌ ভীরদের জন্যেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ধন-দৌলতের প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নগ্ন 8 কাফিররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের 
কোন বড় ধনাত্য ব্যক্তিকে পয়গম্বর করা হল না কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে 
এর দ্বিতীয় জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুয়তের 
জন্য কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্ষের ভিভিতে 
কাউকে নবুয়ত দেওয়া যায় না। কেননা, ধন-দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিরুষ্ট 
ওহেয় যে, সব মানুষের কাফির হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফি- 
রের উপর স্বর্-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম । তিরমিযীর এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্‌ 
সো) বলেন £ 15 58০ ৮ 85৯ ০৮২ এটা ৬০ ৫০০ ৬৪০ ০৬ 5) 
৮ ৮০ 8) 7৯ 0৪০ অর্থাৎ দুনিয়া যদি আল্লাহ্‌র কাছে মশার এক পাখার সমানও 
মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা কোন কাফিরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক 
পানিও দিতেন না।. এ থেকে জানা গেল যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও কোন শ্রেষ্ঠত্বের কারণ 
নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুয়তের 
জন্য কতিপয় উচ্চস্তরের গুণ থাকা অত্যাবশ্যক । সেগুলো মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে 
পর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফিরদের আপন্তি সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল। 

আয়াতে “সব মানুষ কাফির হয়ে যেত’ এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ 
কাফির হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহ্‌র কিছু বান্দাহ আজও আছে, যারা বিশ্বাস করে 
যে, কুফরী অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে স্গাত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা 
ধন-দৌলতের খাতিরে কুফরী অবলম্বন করে না। এরূপ কিছু লোক সম্ভবত তখনও 
ঈমানকে আকড়ে থাকত। কিন্তু তাদের সংখ্যা হত আটার মধ্যে লবণের তুল্য। 
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(৩৬) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার 
জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। (৩৭) শয়তান- 
রাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয্মেছে। 
(৩৮) অবশেষে খখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়, 
আমার ও তোমার মধ্যে যদি পর্ব-পশ্চিমের দুরত্ব থাকত! কত হীন সঙ্গী সে 
(৩৯) তোমরা যখন কুফর করছিলে, তখন তোমাদের আজকে আঘাৰ শরীক হওয়া 
কোন কাজে আসবে না । (৪০) আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন £ অথবা 
খে ভন্ধ ও যে স্পষ্ট পথভ্রস্টতায় লিপ্ত, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন £ (৪১) 
অতপর আমি যদি আপনাকে নিযে যাই, তবু আমি তাঁদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। 
(৪২) অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আষাবের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখিগ্ে 
দেই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা ন্নযেছে। (৪৩) অতএব আপনার প্রতি যে 
ওহী নাষিল করা হয, তা দুঢ়ভাবে অবনন্থন করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে 
রয়েছেন। 08) এটা আপনার ও আপনার সম্প্রদান্নের জন্য উল্লিখিত থাকবে এবং 
শীঘৃই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (8৫) আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ্‌ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম 
ইবাদতের জন্যে 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপদেশ ( অর্থাৎ কোরআন ও ওহী) থেকে (জেনেশুনে) 
অন্ধ হয়ে যায়, € যেমন, কাফিররা পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক প্রমাণাদি সত্ত্বেও মর্খ সাজে) 
আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই হয় তার সের্বকালীন) 
সহচর। তারাই €( অর্থাৎ এসব সহচর শয়তানরাই) তাদেরকে অর্থাৎ, কোরআন 
থেকে বিমুখ মানুষকে সর্বদা) সৎপথে বাধাদান করে। ( নিয়োজিত করার এটাই 
'ফল।) আর তারা (সৎ্পথ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও) মনে করে যে, তারা সৎপথে 
আছে। (অতএব এরূপ লোকদের সৎপথে আসার আশা নেই। কাজেই আপনি দুঃখ 
করবেন না এবং মনে সান্তনা রাখুন যে, তাদের এ গাফলতি সত্বরই দূর হবে। 
তারা সত্বরই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। কেননা, এটা কেবল দুনিয়া পর্যন্তই 
সীমাবদ্ধ ।) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে €( এবং তার ভুল প্রকাশ 
পাবে), তখন (সহচর শয়তানকে) বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি 
(দুনিয়াতে) পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকত (কেননা, তুমি) ছিলে নিকৃষ্ট সহচর ! 
(তুমিই তো আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, কিন্তু এ পরিতাপ তখন কাজে আসবে না। 
এ ছাড়। তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা যখন (দুনিয়াতে) কুফর করেছ, তখন আজ 
যেমন পরিতাপ তোমাদের উপকারে আসেনি তেমনি) আজকের এ বিষয়টিও (অর্থাৎ 
তোমার ও শয়তানের) আয।বে শরীক হওয়া তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। 
(দুনিয়াতে মাঝে মাঝে অন্যদেরকেও নিজের মত বিপদে শরীক দেখে যেমন, এক 
প্রকার সান্তনা লাভ হয়, জাহান্নামে তা হবে না। কারণ, জাহান্নামের আযাব হবে 
খুব তীব্র। অপরের দিকে ভ্রক্ষেপও হবে না। প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বাধিক আযাবে 
লিপ্ত মনে করবে ।) অতএব € আপনি যখন জানলেন যে, তাদের হিদায়তের কোন 
আশা নেই, তখন) আপনি কি (এমন) বধিরকে শুনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ 
ও যে প্রকাশ্য পথভ্রম্টতায়্ লিপ্ত, তাকে পথে আনতে পারবেন? (অর্থাৎ তাদের 
হিদায়ত আপনার ইখতিয়ারের বাইরে ।) অতপর € তাদের এই অবাধ্যতার কারণে 
অবশ্যই শাস্তি হবে--আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পরে। সুতরাং) আমি যদি 
আপনাকে দুনিয়া থেকে) নিয়ে যাই, তবুও আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব, 
অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি তা € আপনার জীবদ্দশায় 
তাদের উপর নাযিল করে) আপনাকে তা দোখয়ে দেই, তবুও (অবান্তর নয়। কেননা ) 
তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (অর্থাৎ আযাব অবশ্যই হবে--যখনই 
হোক। অতএব আপনি সান্তনা রাখুন এবং নিশ্চিন্তে) কোরআনকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন 
করুন, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে। ( কেননা) আপনি 
নিঃসন্দেহে সরল পথে আছেন। (অর্থাৎ নিজের কাজ করে যান, অপরের কাজের 
জন্য দুঃখ করবেন না।) এ কোরআন যা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে,) আপনার 
জন্য ও আপনার সম্পুদায়ের জন্য খুব সম্মানের বস্ত। ( কারণ, এতে আপনাকে 
প্রত্যক্ষভাবে এবং আপনার সম্পুদায়কে পরোক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সাধারণ 


সরা যুখরুফ ৭২৭ 


রাজা-বাদশাহ্র সাথে কথা বলাকে সম্মানের বিষয় মনে করা হয়। । রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌ 
যার সাথে কথা বলেন, তার তো সম্মানের অন্তই থাকে না।) শীঘুই (কিয়ামতের দিন ) 
তোমরা (নিজ মিজ দায়িত্ব সম্পর্কে ) জিজ্ঞাসিত হবে। ( আপনাকে, কেবল তবলীগ 
সম্পর্কে !জজ্তেস করা হবে, যা আপনি পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন। আর তাদেরকে 
কর্ম সম্পর্কে জিক্তেস করা হবে। সূতরাং তাদের কর্ম সম্পর্কে যখন আপনি জিজ্ঞাসিত 
হবেন না, তখন আপনার চিন্তা কিসের? আমার অবতীর্ণ ওহীতে তওহীদ সম্পর্কেই 
কাফিরদের বড় আপত্তি। প্ররুতপক্ষে এর সত্যতার ব্যাপারে সকল গয়গম্থরই একমত 
সেমতে আপনি যদি চান, তবে) আপনার পূর্বে আমি যেসব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, 
তাদেরকে ডিজ্রেস করুন ( অর্থাৎ তাদের অবশিষ্ট কিতাব ও সহীফায় অনুসন্ধান করে 
দেখুন), দয়াময় আল্লাহ্‌ ব্যতীত (কোন সময়) আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম 
তাদের ইবাদত করার জন্য? (এতে উদ্দেশ্য অপরকে শুনানো যে, কেউ চাইলে অনুসন্ধান 
করে দেখুক। কিতাবে খুঁজে দেখাকে “পয়়গম্থরগণকে জিজ্ঞাসা করুন” বলে ব্যক্ত 
করার উদ্দেশ্য কাফিরদের অক্ষমতা ফুটিয়ে তোলা ।) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
A 2 


আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসগের কারণ £ 253 oF A ts 


IAG 
৯ 7] উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপদেশ অর্থাৎ কোরআন ও ওহী 


থেকে জেনেশুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে 
দ্রনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নির্স্ত করে, কুকর্মে উৎ- 
সাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উন্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে 
থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কুরতুবী) এ থেকে জানা গেল 
যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার 
সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ-শয়তান অথবা ভ্বিন-শয়তান তাকে সৎকর্ম থেকে 
দূরে সরিয়ে অসৎ কর্মের নিকটবতাঁ করে দেয়। সে পথন্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, 
অথচ মনে করে যে, খুব ভাল কাজ করছে। (কুরতুবী) এখানে যে শয়তানকে 
নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মু'মিন ও 
কাফিরের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, সেই শয়তান মু’মিনের নিকট থেকে 
বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জৌকের মত লেগেই 
থাকে ।--বেয়ানুল কোরআন ) ্‌ ্‌ 
“Art II ALATA পারত 

পচ) ৯৯৪ ০৪) 5-এ আয়াতের দু রকম তফসীর হতে পারে-_এক, 
তা 
পরিতাপ কোন কাজে আসবে না যে, হায়, এই শয়তান যদি আমা থেকে দুরে থাকত। 
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পা পান aI 


কেননা, তখন তোমরা সবাই আযাবে শরীক থাকবে। এমতাবস্থায় ৬৮২০] ১৪ ৮৯ 


-এর অর্থ হবে (9 & 


দ্বিতীয় সম্ভাব্য তফসীর এই যে, সেখানে পৌছার পর তোমাদের ও শয়তানদের 
আঁযাবে শরীক হওয়া তোমাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য 
এরূপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরীক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা 
হয় বলে, কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রতোকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ 
কারও দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আঘযাবে শরীক হওয়া কোন উপকার দিবে না। 


এমতাবস্থায় (৯০1 হবে £84 ক্রিয়ার কর্তা 


hd “GHEE তা 


সুখ্যাতিও ধর্মে পছন্দনীয় ৪ EY IY টি (এ কোরআন 


আপনার ও আপনা জগ্পুদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু ৷ ) 5 ৩- -এর অর্থ এখানে 
জখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক আপনার ও আপনার সম্পূদায়ের জন্য মহা- 
সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাখী বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, 
সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে একে অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ 


তিশা এটি পা 


করেছেন এবং এ কারণেই হযরত ইবরাহীম আট) এই দোয়া করেছিলেন 2%এ 1১ 


A 


১৯৮০ তি ০৯৪ ৮9- _(তফসীরে কবীর ) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, 


সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের দৌলতে আপনা- 
আপনি অজিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা 
রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং পাপের বোঝা বড় হয়। 
আয়াতে “আপনার সম্পৃদায়” বলে কারও কারও মতে কোরাইশ গোত্রকে বোঝানো 
হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বোঝানো হয়েছে। 
কোরআন পাক সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। 


চি aA AP A AAAS AH AA 


8 ০4০ )1 ১০ 0%, 15_- আপনার পূর্বে আম্মি 


যেসব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।) এখানে প্রশ্ন হয় 
যে, পূর্ববর্তী পয়গম্থরগণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ 
কিরূপে দেওয়া হল£ কোন কোন তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, আয়াতের 
উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌ তা‘আলা যদি মৃ'জিযাস্বরাপ পূর্ববতী পয়গম্বরগণকে আপনার 
সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিক্তেস করুন। সেমতে মিরাজ 
রজনীতে রসুলুল্লাহ (স)-র সকল পয়গশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরতুবী বণিত 


সুরা যুখরুফ ৭২৯ 


কোন কোন রেওয়ায়েত খেকে জানা যায়, রসূলুলাহ্‌ (স) পয়গম্বরগণের ইমামত শেষে 
তাদেরকে এ বিষয়ে জিক্তেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা যায়নি । 
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ : 
কিতাব ও সহীফায় খু'জে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলিমগণকে জিক্তেস করুন। 
সেমতে বনী ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের সহীফাসম্হে বিকৃতি সত্তেও তওহীদের শিক্ষা ও 
শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণত বর্তমান 
বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হল। 


বর্তমান তওরাতে আছে $-_যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই খোদা, তিনি 
ব্যতীত কেউই নেই।----€ এস্ভেছনা--৩৫--৪) 


শুন হে ইসরাঈল, খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা ।---(এস্বেছনা ৪---৬) 
হযরত আশিইয়া আ)-এর সহীফায় আছে £ 


্‌ আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোন খোদা নেই, যাতে 
পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদা- 
ওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই।---হেয়াহিয়া ৬৫৪৪৫) 


হযরত ঈসা আ)-র এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছে £ 


“হে ইসরাঈল, শুন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদওয়ান্দ। তুমি 
খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেক ও সমগ্র শক্তি 
দ্বারা ভালবাস। €(মরকাস ১২--২৯ মাত্তা ২২--৩৬)১ 


বণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেন ঃ 


এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহকে এবং ঈসা 
মসীহ্‌কে-_যাকে তুমি প্রেরণ করেছ-_-চিনবে (ইউহান্না ৩--১৭) 
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(৪৬) আমি মুসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের . 

কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতপর মে বলেছিল, আমি বিশ্ব পালনকর্তার রসূল । (৪৭) 
অতপর সে যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করল, তখন তারা হাস্য- 
বিদ্রুপ করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতান্স তা-ই হত পূর্ববর্তী 
নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ এবং আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা 
ফিরে আসে। (8৯) তারা বলল, হে যাদুকর, তুমি আমাদের জন্য তোমার পালন- : 
কর্তার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন; আমরা 
অবশ্যই পথ অবলম্বন করব। (৫০) অতপর যখন অসি তাদের থেকে 
আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো । (৫১) 
ফিরাউন তার সম্প্রদায়কেডেকে বলল. হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি 
নই? এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? (৫২) 
আমি যে শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। (৫৩) তাকে 
কেন স্বর্ণবলয় পরিধান করানো হল না অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ 
দল বেঁধে? (৫৪) অতপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা 
তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৫৫) অতপর যখন 
আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং 
নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে । (৫৬) অতপর আমি তাদেরকে করে দিলাম 
অতীত লোক ও দৃষ্টান্ত পরবর্তাদের জন্য। ৃ . 
৯০-০০-৬০৯১ ০০:০৫ & 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি মুসা আ)-কে আমার প্রমাণাদি (অর্থাৎ লাঠি ও জ্যোতির্ময় হাতের মুজিষা 
দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। অতপর তিনি তোদের 
কাছে এসে) বললেন, আমি বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে (তোমাদের হিদায়তের জন্য ) 
রসূল [হয়ে এসেছি। কিন্তু ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ মানল না)। অতপর 
(আমি অন্যান্য প্রমাণ শাস্তির আকারে তার নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য প্রকাশ 
করলাম। অর্থাৎ, দুভিক্ষ ইত্যাদি দিলাম। কিন্তু তাদের অবস্থা তবুও অপরিবতিত 
রইল এবং) বখন মুসা আ) তাদের কাছে আমার (সেই) নিদর্শনাবলী উপস্থিত করল, 
তখনই তারা ম্'জিযাগুলোর কারণে) বিদ্রপ করতে লাগল (যে, এগুলো কিসের 
মু'জিযা, কেবল মামুলী ঘটনাবলী । কেননা, দুভিক্ষ ইত্যাদি এমনিতেও হয়ে থাকে। 
কিন্তু এটা ছিল তাদের নির্বৃদ্ধিতা। কারণ, অন্যান্য ইঙ্গিত থেকে পরিক্ষার বোঝা 
যাচ্ছিল যে, এসব ঘটনা অস্বাভাবিক ও মু*জিযারূপে সংঘটিত হচ্ছে। এ কারণেই 
তারা তার প্রতি যাদুর অপবাদ আরোপ করেছিল। নিদর্শনগুলো এমন ছিল যেন) 
আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তা হত অন্য নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ। (উদ্দেশ্য 
এই যে, সকল নিদর্শনই ছিল বৃহৎ । এরূপ অথ নয় যে, প্রত্যেক নিদর্শনই অপর 
নিদর্শন অপেক্ষা ব্লহৎ ছিল । বাকপদ্ধতিতে কয়েক বস্তুর পূর্ণতা বর্ণনা করতে হলে 
এভাবেই বলা হয় যে, একটি থেকে একটি বড়। বাস্তবেও প্রত্যেক নিদর্শন পূর্ববতী 
নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া সম্ভবপর) এবং আমি তাদেরকে. (এসব নিদর্শন স্থাপন 
করে) আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা (কুফর থেকে) ফিরে আসে। 
অর্থাৎ, নিদর্শনগুলো নবুয়তের প্রমাণও ছিল এবং তাদের জন্য শান্তিও ছিল। কিন্তু 
তারা ফিরে এল না। অথচ প্রত্যেক নিদর্শন দেখার সময়ই তারা ফিরে আসার অঙ্গীকার 
কয়েকবার করেছিল). তারা (মূসা (আ)-কে প্রত্যেক নিদর্শনের পর) বলল, হে যাদুকর . 
(এ শব্দটি পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী অধিক হতভম্বতার কারণে তাদের মুখ দিয়ে বের হয়ে 
থাকবে। নতুবা এমন সানুনয় আবেদনের সময় এই দুজ্টামিপূর্ণ শব্দ বলা অবান্তর 
মনে হয়। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হে ম্সা) তুমি আমাদের জন্য তোমার পালনকর্তার 
কাছে এ বিষয়ের দোয়া কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে 'দয়েছেন। (অর্থাৎ আমাদের 
অন্তরের মোহর দূর করে দেওয়ার দোয়া কর। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, এ আযাব 
দূর হয়ে গেলে) আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। অতপর যখন আমি তাদের 
থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগল। ফেরাউন 
(সম্ভবত মৃু'জিযা দেখে সবার মুসলমান হয়ে যাবার আশংকা করে) তার সম্পুদায়কে ডেকে 
বলল, হে আমার সম্পুদায়, আমি কি মিসরের (ও তৎসংশ্লি্ট এলাকার) অধিপতি নই? 
(আর দেখ) এই নদীগুলো আমার (প্রাসাদের) নিশ্নদেশে প্রবাহিত হচ্ছে তোমরা কি 
(এসব বিষয়) দেখ না? (মুসার কাছে তো কিছুই নেই। এখন বল, আমি শ্রেষ্ঠ 
এবং অনুসরণযোগ্য, না মুসা) বরং আমিই তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ, 
মূসা থেকে) যে ধেন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে) নীচ (লোক) এবং কথা বলতেও 
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অক্ষম। (সে যদি নিজেকে পয়গম্বর বলে, তবে) তাকে (অর্থাৎ, তার হাতে) কেন 
স্বর্ণবলয় পরিধান করানো হল না (যেমন, দুনিয়ার বাদশাহ্দের রীতি এই যে, কেউ 
কোন ব্যক্তির প্রতি বিশেষ কৃপা করলে তারা তাকে দরবারে-আমে স্বর্ণবলয় পরিধান 
করায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তি নবুয়ত পেয়ে থাকলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার 
হাতে স্বর্ণবলয় পরানো হত।) অথবা তার সাথে ফেরেশতাগণ দল বেধে আগমন 
করত যেমন, শাহী ওমরাহদের মিছিল এমনিভাবে বের হয়।) মোটকথা সে (এসব 
কথাবার্তা বলে) তার সম্পুদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে 
নিল। তারা (পূর্ব থেকেও) ছিল পাপাচারী সম্পুদায় ৷ (তাই ফেরাউনের কথার বেশি 
প্রতিক্রিয়া হল।) অতপর যখন তারা (উপহূ'পরি কুফর ও হঠকারিতা করে) আমাকে 
ক্রোধাপ্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং ভাদের সবাইকে 
নিমজ্জিত করলাম। অতপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত লোক ও পরবতাঁ- 
দের জন্য দৃষ্টান্ত ("অতীত লোক” করার অর্থ এই যে, মানুষ তাদের কাহিনী স্মরণ 
করে একে অপরকে শিক্ষা দেয় যে, দেখ, আগেকার লোকদের মধ্যে এমন লোকও 
ছিল এবং তাদের এই অবস্থা ছিল)। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


হযরত ম্‌সা (আ)-র ঘটনা পূর্বে বারবার উল্লিখিত হয়েছে । আলোচ্য আয়াত- 
সমূহে বণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে স্রা আ'রাফে বিরত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা 
মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রস্লুল্লাহ (সা) ধনাঢ্য ছিলেন না বলে কাফিররা 
তাঁর নবুয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোন নতুন নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা 
এমন সন্দেহ মুসা আ)-র নবুয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, 
আমি মিসর সাম রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, 
ফলে আমি মূসা আ) থেকে শ্রেষ্ঠ । কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুয়ত 
লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোন কাজে আসল না, সে' 
সম্পৃদায়সহ নিমজ্জিত হল, তেমনি মন্ধার কাফিরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও 
পরকালের শাস্তি থেকে পরিন্রাণ দেবে না। 


IASI order 
8 ১ ৮2 & ?-(এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও মৃসা অ।)-র 


দোয়ার ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর মুখের তোতলামী দূর করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার 
পূর্বাবস্থাই ফিরাউনের মনে ছিল। তাই দে মুসা আ)-র প্রতি এই দোষ আরোগ 
করল। এখানে “কথা বলার শক্তি” বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও 
বোঝানো যেতে পারে। ফিরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তষ্ট করার 
মত পর্যাপ্ত প্রমাণ মুসা আ)-র কাছে সেই! অথচ এটা ছিল ফিরাউনের নিছক 
অপবাদ । নতুবা ম্সা আট) দূলীল-প্রমাণের সাহায্যে ফিরাউনকে চৃড়ান্তরূপে লা 
জওয়াব 'করে দিয়েছেন ।--(তফসীরে কবীর, রূহুল মা“আনী ) 
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করল যদ্দরুন আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম ।--( রাহুল মাণআনী ) 
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(৫৭) যখনই মরিয়ম-তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় 
হটগোল শুরু করে দিল। (৫৮) এবং বলল, আমাদের উঠরার শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা 


৭৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত 
তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায় । (৫৯) মে তো এক বান্দাই বটে, আমি তার 
প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী ইসরাঈলের জন্য আদর্শ। (৬০) আমি 
ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক 
বসবাস করত। (৬১) স্গৃতরাং তাঁহল কিয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কিয়া" 
মতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ । (৬২) শয়তান 
যেন তোমাদেরকে নির্ভ্ না করে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । (৬৩) ঈসা যখন 
স্পম্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়মে এসেছি 
এবং তোমরা যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। 
অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান। (৬৪) নিশ্চয় আল্লাহই 
আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা । অতএব তাঁর ইবাদত কর । এটা হল 
সরল পথ । (৬৫) অতপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃচ্টি করল । 
সুতরাং জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[ একবার রসুলুল্লাহ্‌ (স) বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যায়ভাবে যাদের পুজা 
করা হয়, তাদের কারও মধ্যেই কল্যাণ নেই। একথা শুনে কুরাইশদের কেউ কেউ, 
আপত্তি তুলল যে, খুস্টানরা হযরত ঈসা আ)-র পূজা করে, অথচ তাঁর সম্পর্কে 
আপনিও বলেন যে, তিনি ছিলেন কল্যাণময়। এর জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,] 
যখন মরিয়ম-তনয় [ঈসা আ)] সম্পর্কে (জনৈক আপত্তিকারীর পক্ষ থেকে) এক 
অভ্ভুত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, (অদ্ভুত এ কারণে যে, বাহ্য দুষ্টিতেই স্বয়ং তারা এর 
অসারতা জানতে পারত। সুতরাং বুদ্ধিমান হয়ে এরূপ আপত্তি করা অস্ততই ছিল 
বটে। মোটকথা, যখন এই আপত্তি তোলা হয়,) তখন আপনার সম্প্দায় আনন্দের 
আতিশয্যে হট্টগোল শুরু করে দিল এবং (আপত্তিকারীর সাথে একমত হয়ে) 
বলতে থাকে (বলুন, আপনার মতে) আমাদের উপাস্য দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ, না সে 
(অর্থাৎ ঈসা শ্রেষ্ঠ )£ (উদ্দেশ্য এই যে, আপনি ঈসা (আ)-কে তো অবশ্যই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, 
অথচ আপনিই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের পূজা করা হয়, তাদের মধ্যে 
কোন কল্যাণ নেই। কাজেই ঈসা আ)-র মধ্যেও কোন কল্যাণ না থাকা জরুরী হয়ে পড়ে। 
সুতরাং আপনার উক্তি যথার্থ নয়। আরো জানা গেল যে, আপনি যাদেরকে শ্রেষ্ঠ 
বলেন, তাদেরও পুজা করা হয়েছে। এতে শিরকের বিশ্ুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। অতপর 
এ আপত্তির প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে জওয়াব দেওয়া হয়েছে৷ সংক্ষেপে 
এই ঃ) তারা কেবল বিতর্কের জন্যই এটা (অর্থাৎ অদ্ভুত আপত্তি) বর্ণনা করে (সত্যা- 
স্বেষণের খাতিরে নয়, নতুবা স্বয়ং তারাও এর অসারতা জানে । তাদের বিতর্ক কেবল 
এতেই সীমিত নয়), বরং তারা (অভ্যাসগতভাবেই) এক বিতর্ককারী সম্পৃদায়। 
(অধিকাংশ সত্য বিষয়ে বিতর্ক উদ্ভাবন করে। অতপর বিস্তারিত জওয়াব এই 8) 
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ঈসা আ) তো এক বান্দাই বটে, যার প্রতি আমি (নবুয়ত দিয়ে) অনুগ্রহ করেছি এবং 
বনী ইসরাঈলের জন্য (প্রথমে ও অনাদের জন্য পরে আমার) কুদরতের এক নমুনা 
করেছি (যাতে মানুষ বূঝে নেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করতে পারেন। 
এতে তাদের উভয় আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। আমি তো আরও আশ্চর্যজনক কাজ 
করতে সক্ষম। সেমতে ) আমি ইচ্ছা! করলে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম 
(যেমন তোমাদের মধ্য থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যারা পৃথিবীতে (মানুষের ন্যায়) 
একের পর এক বসবাস করত (অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু উভয়ই মানুষের মত হত। সুতরাং 
পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করার দরুন জরুরী হয় না যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর 
ক্ষমতাধীন হবেন না। কাজেই এটা তার পূজনীয় হওয়ার দলীল নয়। বরং এভাবে স্ষ্টি 
করার এক রহস্য তো উপরে বর্ণিত হয়েছে । দ্বিতীয় রহস্য. এই যে,) তিনি (অর্থাৎ ঈসা, 
_ এভাবে জন্মগ্রহণ করার মধ্যে) কিয়ামতের (সস্তাব্যতার) নিদর্শন । [ অর্থাৎ ঈসা (আ)-র 
পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা । এটা যখন সম্ভবপর হল, তখন কিয়া- 
মতে পুনরুজ্জীবনের অস্বাভাবিক ঘটনাও সম্ভবপর । সুতরাং এতে কিয়ামত ও পরকাল 
বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা প্রমানিত হয়ে যায়) কাজেই তোমরা কিয়ামতে (অর্থাৎ তার বিশুদ্ধ- 
তায়) সন্দেহ করো না এবং €তওহীদ ও পরকাল ইত্যাদি ব্যাপারে) আমার কথা মান। 
এটা সরল পথ। শয়তান যেন তোমাদেরকে €এ পথে আসা থেকে) নিরত্ত না করে। 
নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । [ অতপর স্বয়ং ঈসা আ)-র দাওয়াতের বিষয়বস্তকে 
তওহীদের প্রমাণ ও শিরকের খণ্ডনে পেশ করা হয়েছে।] যখন ঈসা (আট স্পম্ট মু'জিযা 
নিয়ে আগমন করলেন, তখন ( লোকদেরকে ) বললেন, আমি তোমাদের কাছে প্রজা নিয়ে 
এসেছি, € তোমাদের বিশ্বাস ঠিক করার জন্য) এবং তোমরা যেকোন কোন € হালাল 
ও হারাম কর্মের) বিষয়ে মতভেদ কর, তা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। (ফেলে মতভেদ 
ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (এবং আমার নবুয়ত 
অস্বীকার করো না। এটা আল্লাহর বিরোধিতা) এবং আমার কথা মান। (তিনি আরও 
বললেন নিশ্চয় ) আল্লাহই আমার ও তোমাদের পালনকর্তা । অতএব (কেবল তাঁরই 
ইবাদত কর।) এটাই তেওহীদের ) সরল পথ. অতপর [ঈসা (আ)-র এই স্পষ্ট বর্ণনা 
সত্ত্বেও ] তাদের বিভিন্ন দল (এ সম্পর্কে) মতভেদ সুষ্টি করল। (অর্থাৎ তওহীদের বিরুদ্ধে 
নানা রকম মযহাব তৈরি করে নিল। দেমতে তওহীদ সম্পর্কে খুষ্টান ও অথস্টান- 
দের মতভেদ সুবিদিত।) সুতরাং জালিমদের (অর্থাৎ কিতাবী মুশরিক ও অকিতাবী 
মুশরিকদের) জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ । [ঈসা আ)-র 
এই দাওয়াতে তওহীদের সমর্থন রয়েছে। সুতরাং তার অন্যায় পূজা দ্বারা শিরকের 
বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা---বাদী নীরব-সাক্ষী সরব এর মতই ব্যাপার নয় কি)! 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ABD তা SHA পাটি জিরা তা কি পালা পাতা কর্ণ Sn শা টি তে ত 


৩৩ ১৭৯ he 5 5১ 1 0 ও এ] ০3% ৬) ১-_এসব আয়াতের 


৭৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


শানে নুযূলে তফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, 
একবার রসূলুল্লাহ্‌ সো) কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ Uy 
4h 5 9 ০১০ ০৯৪ ৩০] এ 18৯ ১ - অর্থাৎ হে কুরাইশগণ, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
যারই ইবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই । কুরাইশরা বলল, খুস্টানরা 
হযরত ঈসা আ)-র ইবাদত করেঃ কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জওয়াবে 
আলোচ্য আয্মাতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে ।---( কুরতুবী ) 


LAIN re AIS 


দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, কোরআন পাকের আয়াত -৩ 5 ১১০০, 51 


রি শপ AS A 


(*+৫৭ এটা ও 5 ১ ০৮ (তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যেসব প্রতিমার পুজা 


কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আবদুল্লাহ্‌ ইবনু্যযিবা'রা 
(যে তখনও কাফির ছিল) বলল, আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জওয়াব 
রয়েছে । তা এই যে, খুস্টানরা হযরত ঈসা আ)-র ইবাদত করে এবং ইহুদীরা হযরত 
ওযায়ের আ)-এর পুজা করে । অতএব তাঁরা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবেঃ 
একথা শুনে মুশরিক ভি খুবই আনন্দিত হল। এর জওয়াবে সাং তা‘আলা 


“A SI-AS টি ad ta. Gu AST ৪. রত A 


৩) 5 ১০ (০ শত ই ] ০ Li ° 08 Ent st 5) ৬ 21 আয়াত 
এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন বির কাসীর) 


তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মস্কার মুশরিকরা মিছা-মিছিই প্রচার করতে 
লাগল যে, মৃহাম্মদ সো) খোদায়ী দাবি করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, 
খুস্টানরা যেমন হযরত ঈসা আ)-র পুজা করে, এমনিভাবে আমরাও তার পূজা 
করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্ররুতপক্ষে রেওয়ায়েত 
তিনটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কাফিররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার 
জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন আয়াত নাথিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জওয়াব 
হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জওয়াব সুস্পম্ট। কেননা, যারা হযরত 
ঈসা (আ)-র ইবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহ্‌র কোন আদেশ বলে করেনি 
এবং ঈসা (আ)-রও বাসনা ছিল না, কোরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা 
ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা ঈসা (আ) সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। 
কোরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ডন করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর 
যে, রসূলুল্লাহ সো) খুস্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবি করে বসবেন £ 


প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে কাফিরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য 
আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং 


সূরা যুখরচফ ্‌ ৭৩৭ 


যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, তারা হয় নিষ্পাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মৃতি, না হয় 
প্রাণী, কিন্ত নিজেই নিজের ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন, 
শয়তান, ফিরাউন, নমরূদ প্রভৃতি । হযরত ঈসা (আ) তাদের অন্তভূস্ত নন। কেননা, 
তিনি কোন পর্যায়ে নিজের ইবাদত পছন্দ করতেন না। খুস্টানরা তার কোন নির্দেশের 
কারণে তীর ইবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে 
পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মাধ্যম 
ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম । কিন্ত খুস্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য 
বানিয়ে নিয়েছে! অথচ এটা স্বয়ং ঈসা (আ)-র দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি 
সর্বদা তওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথায়, ইবাদতে তার অসন্তজ্টির কারণে তাঁকে 
অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না। 


_ এতে তফসীরের সারসংক্ষেপে বণিত কাফিরদের আরও একটি আপত্তির জওয়াব 
হয়ে গেছে। তা এইযে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন [অর্থাৎ ঈসা (আ)] তারও 
তো ইবাদত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরের ইবাদত মন্দ নয়। আয়াতে 
এর জওয়াব সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আ)-র ইবাদত আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে 
ছিল এবং স্বয়ং ঈসা (আ)-র দাওয়াতেরও পরিপন্থী ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শিরকের 
বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না। 

Feo AS AFA গর “ণ ada পাপা পাটা পাতা Aer 

5৯০৭৯ ০১০ 1 55 উড মুত করিও (০৪০ ৪103 5) ৯__এটা খজ্টানদের 
সে বিভ্রান্তির জওয়াব, যার ভিত্তিতে তারা ঈসা (আ)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা 
ব্যতীত জন্মগ্রহণের বিষয়টিকে তারা তীর খোদায়ীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী 
ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা 
খুব বেশি স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা হযরত আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি 
করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নযীর এ পর্যন্ত 
কায়েম হয়নি। অর্থাৎ মানুষের গুরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি। 


রত ৬ TA 6৩ রা 


৪০৯৯) 4৯] ৩১ 1 5-7 এবং নিঃসন্দেহে হযরত. ঈসা আ) কিয়ামত 


বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।] এর দু'রকম তফসীর করা হয়েছে। তফসীরের 

সারসংক্ষেপে উল্লিখিত প্রথম তফসীর এই যে, হযরত ঈসা আট) অভ্যাসের বিপরীতে 

পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বাহ্যিক 

কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে 

পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কিন্ত অধিকাংশ তফসীরবিদের 

মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা আ)-র পুনরায় আকাশ থেকে অবতরণ 
৯৩০ 


৭৩৮ সারে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
কিয়ামতের আল/মত। সেমতে শেষ যুগে তার পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা 
করা হয়েছে। | 


a OAS OAT A eae জটলা “ud Br 
OE ৮৪ ১ ৬/০%৪ +S wt বি তা AO 


কোন কোন বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা 
প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোন কোন বিধি-বিধান বিকৃত করে 
দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। “কোন কোন" বলার 
কারণ এই যে, কোন কোন বিষয় একান্তই পাথিব ছিল তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ 


দূর করার প্রয়োজন মনে করেন নি।---(বয়ানুল কোরআন ) 
৯5 286৫৫ পর পেগিতা 2৯৫ LL uy, (2222/4 গ14 
9৫225 4 $ 94০41287601 5০০51) ৫৮৬, 
Se {+4 si %, 555৮ 292 20 
০১৮১১৩4৪1১৩ ৩৩০ তত 61551 


eae 


8৬ 9১৯ ১৫৮০ SAIS 
০১0০৫০০১০৯৫ ৫০205 758185৩০১৮০ 
2 bs Bf 8 Ss a 8 
Sil CASE রঃ ক 
2S Soi কন টিন ০5৫6 
৯৫৮০1 ৮৬৬০/০০১০ ১১2 
CIE I TEE 553 এ 
(৬৬) nh UE BIE 


কাছে এসে যাবে এবং তারা খবরও রাখবে না।. (৬৭) বন্ধুবৰ্গ দেদিন একে অপরের 
শত, হবে, তবে আল্লাহ্ভীরুরা নক্ন। (৬৮) হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের আজ কোন 
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সূরা যুখরুফ ৭৩৯ 


ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস 
স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে । (৭০) জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা 
এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে। (৭১) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের 
থালা ও পানপান্ন এবং তথায় রয়েছে মনে ঘা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় । তোমরা 
তথায় চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা 
তোমাদের কর্মের ফল। (৭৩) তথায় তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফলমূল, তা 
থেকে তোমরা আহার করবে। (৭8) নিশ্চয্ন অপরাধীরা জাহান্নামের আঘাবে চিরকাল 
থাকবে । (৭৫) তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে 
হতাশ হয়ে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল জালিম । 
(৭৭) তারা ডেকে বলবে, হে মালিক, পালনকর্তা আমাদের কিস্সাই শেষ করে দিন। 
সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে। 





তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা (সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে মিথ্যাকে আকড়ে আছে, এতে করে তারা) 
কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে 
অথচ তারা খবরও রাখবে না। (তাদের অপেক্ষার অর্থ এই যে, তারা যেন চোখে না 
দেখে মানবে না। সেদিন কিয়ামতের ঘটনা এই যে,) বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের 
শন্্ু হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ভীরুরা নয়। (কেননা সেদিন মিথ্যা বন্ধত্বের ক্ষতি অনুভূত 
হবে! ফলে বন্ধুদের প্রতি ঘৃণা হবে। পক্ষান্তরে সত্য বন্ধুত্বের উপকার ও সওয়াব 
অনুভূত হবে। তাই তা অক্ষয় থাকবে। মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে 
বলা হবে--) হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা 
দুঃখিতও হবে না; (অর্থাৎ সেই বান্দা,) যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল 
এবং (জোনে ও কর্মে আমার) আক্তাবহ ছিল । তোমরা এবং তোমাদের (মুমিন) 
সহধর্মিণীরা আনন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর (জান্নাতে যাওয়ার পর) তাদের কাছে পরিবেশন 
করা হবে স্বর্ণের থালা ( খাদ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ) এবং গ্লাস (পানীয় দ্বারা পরিপূর্ণ 
স্বর্ণের অথবা অন্য কোন ধাতুর । এগুলো জান্নাতী বালকরা পরিবেশন করবে । ) 
তথায় পাওয়া যাবে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। (তাদেরকে বলা 
হবে,) তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে । ( আরও বলা হবে, ) তোমরা এই জান্নাতের 
মালিক হয়ে গেছ তোমাদের (সৎ) কর্মের বিনিময়ে । (তোমাদের কাছ থেকে কখনও 
এটি ফেরত নেওয়া হবে না) তথায় তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে 
তোমরা আহার করবে । (এরপর কাফিরদের কথা বলা হয়েছে) নিশ্চয় অবাধ্যরা 
(অর্থাৎ কাফিররা ) জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। তা (অর্থাৎ সে আযাব ) 
তাদের থেকে লাঘব করা হবে না। তারা তাতেই হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে । (অতপর 
আল্লাহ্‌ বলেন,) আমি তাদের প্রতি বিন্দুমান্রও জলুম করিনি (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে 
আযাব দেইনি) কিন্তু তারাই ছিল জালিম (কুফর ও শিরক করে নিজেদের ক্ষতি 
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করেছে । অতপর তাদের অবশিষ্ট অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ নিরাশ 
হয়ে) তারা ( মৃত্যু কামনা করবে এবং জাহান্নামের রক্ষী মালিক ফেরেশতাকে) 
ডেকে বলবে, হে মালিক, (তুমিই দোয়া কর) তোমার পালনকর্তা আমাদের জীবনই 
শেষ করে দিন। সে ( অর্থাৎ মালিক ) বলবে, যা চলক (এডাম থাকবে 
(মরবেনা)। 
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শল্লু হয়ে যাবে।) এ আয়াত পরিক্ষার ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে 
দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্য হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কিয়ামতের দিন 
সে সম্পর্ক কেবল নিম্ফলই হবে না, বরং শন্নু তায় পর্যবসিত হবে । হাফেয ইবনে কাসীর 
এ আয়াতের তফসীরে হযরত আলী (রো)-র উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মু'মিন বন্ধু 
ছিল এবং দুই কাফ্রির বঙ্ধু। মু'মিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তিকাল হলে তাকে 
জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হল। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে 
দোয়া করল,---ইয়া আল্লাহ, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসুলের 
আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎ কাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত 
এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত। কাজেই হে আল্লাহ, আমার 
পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি 
আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্ভষ্ট 
হোন। এই দোয়ার জওয়াবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমার বন্ধুর জন্য আমি যে 
পুরস্কার ও সওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার তবে কাঁদবে কম, হাসবে 
বেশি। এরপর অপর বন্ধুর ইন্তিকাল হয়ে গেলে উভয়ের রাহ্‌ একক্রিত হবে । আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই 
অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু। 


এর বিপরীতে কাফির বন্ধুদ্ধয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের 
ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোয়া করবে, 
ইয়া আল্লাহ্‌, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের অবাধ্যতা 
করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভাল কাজে বাধা দিত। সে 
আমাকে বলত যে, আমি কখনও আপনার কাছে হাঘির হব না। কাজেই হে আল্লাহ্‌, 
আমার পরে তাকে হিদায়ত দেবেন না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা 
আপনি আমাকে দেখিয়েছেন । আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তষ্ট, তেমনি তার 
প্রতিও অসন্তষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্কুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রাহ, 
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একত্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সংজ্ঞা বর্ণনা কর। তখন 
তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট 
বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল---এ উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, 
যা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, 
তাদের ফযীলত ও মহণ্ড অনেক হাদীসে বর্ণিত আছেশ। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের 
ময়দানে তারা আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে থাকবে । ‘আল্লাহ্র ওয়াস্তে’ বন্ধুত্বের অর্থ 
অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা । সেমতে 
ধর্মীয় শিক্ষার ওস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলিম ও আল্লাহ্‌ ভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম 
বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মুহাববত পোষণ করা এর অন্তভূক্ত। 
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(৭৮) আমি তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম পৌহিয়েছি ; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই 
সত্যধমে নিম্পৃহ ! (৭৯) তারা কি কোন ব্যবস্থা চুড়ান্ত করেছে? তাহলে আমিও এক 
ব্যবস্থা চুড়ান্ত করেছি । (৮০) তারা কি মনে করে খে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও 
গোপন পরাধর্শ শুনি না হ্যা, শুনি । আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে 
লিপিবদ্ধ করে! (৮৯) বলুন, দয়ায় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি সবপ্রথম 
ভ ভুবাদত কব 1 (৮২) তারা ঘা হর্গনা কুরে, তা থাকে নভোগগুল ও ভূমণ্ডলের 
পালনকর্তা, জারশের পালনকর্তা পতিত্র । (৮৩) অতএব তাদেরকে বাকচাতুরী ও 
ক্লীড়াকৌভুন্চ করতে চিত সেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া 
হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নাতাকগুলে এবং তিনিই উপাস্য ভূক্মলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, 
সবজ্ঞ । (৮৫) বরকতময় তিনিই, নভোমগুল, ভ্ম্মগুল ও এতদৃভয়ের মধ্যবর্তী সব 
কিছু যার। শাঁরহঁ কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং তীর্নই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত 
হবে। (৮৬) তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে 
না, তবে হাতা ত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত । (৮৭) যদি আপনি তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তার! বলবে, আল্লাহ্‌ । 
অতপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) রসূলের এই উক্তির কসম, ছে জামার 
পালনকর্তা, এ সম্প্রদায় ভো বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৮৯) অতএব আপনি তাদের - 
থেকে মুখ ফিরিয়ে লিন এবং বক, সালাম । তারা শাঁঘহ জানতে পারবে । 
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(উপরে বর্নিত শাস্তির কারণ এই যে”) আমি (তওহীদ ও রিসালতের বিশ্বাস 
সম্বলিত ) সত্য ধর্ম তোমাদের পৌছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মের 
প্রতি ছু পোষণ করে । ( “অধিকাংশ” বলার এক কারণ এই যে, কিছু লোক 
ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপনকারী হিল । দ্বিতীয় কারন, ঘথার্থ অর্থে কিছু লোকেই স্বণা 
পোষণ করত, আর কিছু লোক দেখাদেখি সত্য ধর্মের প্রতি বিমুখ ছিল। এই গ্ণ 
রসূলের বিরোধিতা ও তওহীদের বিরোধিতা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। অতপর উভয়ের 
বিবরণ দেওয়া হয্পেছে--) তারা কি (রসূলের ক্ষতিসাধনের জন্য ) কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত 
করেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি। ( বলা বাহুল্য, আল্লাহ্র ব্যবস্থার 
সামনে তাদের ব্যবস্থা অচল । দেখতে তিনি বিপদমুক্ত থাকেন এবং তারা ব্যর্থ 
হয়ে শেষ পর্যন্ত দূরে নিহত হয় । সুরা আনফালে এর বিশদ ব্বিরণ বর্ণিত হয়েছে । 
তারা কি মনে করে যে, আপনার ক্ষতি সাধন সম্পকিত ) তাদের গোপন কথাবার্তা 
ও গোপন পরামর্শ আমি শুনি নাঃ (যদি শুনি বলে মনে করে, তবে এরূপ দুঃসাহস 
কেন করবে? অতপর তাদের এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে--) আমি অবশ্যই 
শুনি। (এছাড়া) আমার ( আমল লিপিবদ্ধকারী ) ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকে 
লিপিবদ্ধ কলে, (যদিও এর প্রস্নোজন নেই ৷ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের লিখিত 
রিপোর্ট বিচারকের তদস্তের চেয়ে অধিক কাষকর হয়। অতপর তওহীদের বিরোধিতা 
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সম্পর্কে বলা হয়েছে-_-হে পয়গম্থর, ) আপনি ( মুশরিকদেরকে ) বলুন, যদি দয়াময় 
আল্লাহর কোন সন্তান থাকে, 'তবে সর্বপ্রথম আমি তার ইবাদত করব, (যেমন, 
তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা মনে করে তাদের ইবাদত কর। উদ্দেশ্য 
এই যে, আমি তোমাদের মত সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হই না। তোমরা প্রমাণ 
করতে পারলে সর্বপ্রথম আমিই মেনে নেব? কিন্তু যেহেতু এটা বাতিল তাই মানব না 
এবং ইবাদতও করব না। অতপর শিরক থেকে আল্লাহ্‌র পবিন্ুতা বর্ণনা করা হয়েছে।) 
তারা (মুশরিকরা তাঁর সম্পর্কে) যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমগুল ৩ ভূমণ্ডলের 
এবং আরশের পালনকর্তা পবিব্ল। তারা যখন সত্য ফুটে উঠার পরও হঠকারিতা 
ও উদ্বত্ব থেকে বিরত হয় না, তখন) তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়াকৌতুক 
করতে দিন দেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয় । (তখন 
সব স্বরূপ ফুটে উঠবে! ‘করতে দেওয়ার’ অর্থ প্রচার না করা নয়; বরং অর্থ এই যে, 
তাদের বিরোধিতার দিকে জক্ষেপ করবৈন না এবং তাদের ঈমান না আনার কারণে 
দুঃখিত হবেন না।) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি 
প্রভাময় সর্বজ্ঞ । (প্রঞ্তা ও ক্তানে তাঁর কোন শরীক নেই। সুতরাং উপাস্যও তিনিই )। 
তিনিই মহান নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভগ্নের মধ্যবতী সব কিছু যার। (তার জ্ঞান 
এমন পরিপূর্ণ যে,) কিয়ামতের খবরও তার কাছে রয়েছে, যো কোন ছুষ্টিই জানে না। 
শাঁস্ত ও প্রতিদানের মালিকও তিনিই ৷ সেম্গতে ) তাঁরই দিকে তোমবা প্রত্যাবর্তিত হবে 
(এবং হিসাব দেবে। তখন তিনি যে একাই শাস্তি ও প্রতিদামের মালিক, তা এমন 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে,) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তারা খাদের পুজা করে, তারা সুপারিশের 
(-ও) অধিকারী হবে না। তবে যারা সত্য কথা (অর্থাৎ ঈমানের কালিমা ) স্বীকার 
করেছে এবং (তা মনে-প্রাণে ) বিশ্বাস করেছে, (তারা আল্লাহ্‌র অনুযতিক্রমে মু’মিনদের 
জন্য সুপারিশ করতে পারবে। কিন্তু এতে কাফিরদের কি লাভ ! তারা যে তওহীদে 
শ্তভেদ করে তার প্রাথমিক প্রমাণগুলো তো তারাও স্রীর্জার করে। সে মতে) যদি 
আপনি তাদেরকে জিক্তেস করেন, কে তাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদেরকে) সৃম্টি করেছে, 
তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌ (সৃষ্টি করেছেন।) অতগর (ইবাদতের যোগ্য 
তিনিই হতে পারেন। সুতরাং) তারা (প্রাথমিক প্রমাণ মেনে নেওয়ার পর প্রকৃত 
কাম্য বিষয় মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় ফিরে যাচ্ছে ( খোদাই জানেন!) ( এসব 
বিষয় থেকেই জানা যায়, কাফিরদের অপরাধ কত গুরুতর। কাজেই শান্তিও অবশ্যই 
ওরুতর হবে। অতপর একে জোরদার করার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা*আলা 
যেমন কিয়ামতের খবর রাখেন, তেমনি ) তিনি রসূলের এ উজ্িরও খবর রাখেন । হে 
আমার পালনকর্ডা, তারা (আমার এত উপদেশদান সত্তেও ) বিশ্বাস স্থাপন করে না। 
{ এতে রসলের লাছিশও এসে গেচ্ছ। কাজেই শান্তি আরও গুরুতর হবে । তাদের 
পরিমাণ যখন আপনি জেনে গেলেন, তখন) আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন 
(অর্থাৎ তাদের ঈমানের এমন আশা করবেন না, যা পরে দুঃখের কারণ হয়?) 
এবং (তারা যদি আপনার অনিষ্ট করতে চায়, তবে আসন অনিষ্ট দূর করার জন্য ) 
বলুন, আমি তোমাদেরকে সালাম করি। (আর কিছু বলি না এবং সম্পর্ক রাখি না। 
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অতপর সান্হনার জন্য আল্লাহ্‌ বলেন, আপনি কিছু দিন সবর করুন।) তারা শীঘৃই 
(অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই ) জানতে পারবে (তাদের কৃতকর্মের পরিণতি )। 
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কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই সবপ্রথম তার ইবাদত করতাম।) এর অর্থ এই 
নয় যে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা 
যে, আমি কোন শন্রুতা ও হঠকারিতাবশত তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি নাঃ 
বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তান থাকা 
প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম । কিন্ত সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে । 
কাজেই মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপস্থীদের সাথে 
বিতর্কের সময় নিজের সত্প্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়েয ও সমীচীন 
যে, তোমার দাবি সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা মাঝে মাঝে এ ধরনের 
কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত কয়ে। 
” AS AFG IA পন] আজ ue 
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উদ্দেশ্য কাফিরদের উপর গযব নাযিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর কারণ বিদ্যমান 
রয়েছে, তা ব্যক্ত করা। একদিকে তাদের অপরাধ এমনিতেই গুরুতর, অপরদিকে 
“রিহমতুল্পিল-আলামীন” ও “শফীউল ম্যনিবীন” রূপে প্রেরিত রসূল (সা) স্বয়ং তাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলেছেন যে. তারা বারবার বলা সত্তেও বিশ্বাস 
স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রসূল (সা)-এর উপর কি পরিমাণ 
নির্যাতন চালিয়েছে। মামুলী কষ্ট পেয়ে রহমতুল্লিল আলামীন (সা) আল্লাহু তা'আলার 
কাছে এমন বেদনামিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তফসীর অনুযায়ী 84১ 5 এর 
এক আয়াত পূর্বে ৪৪ ৮») [শব্দের উপর ০914০ হয়েছে। এ আয়াতের আরও 
কয়েকটি তফসীর করা হয়েছে। উদাহরণত ১1১ অক্ষরটি কসমের অর্থ বোঝায় 
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৮৮ ০১১ পরিশেষে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলীল ও আপত্তির 
জওয়াব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে ফিংবা দুর্নাম রটমায় প্রবত্ত হলে তার 
জওয়াব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। “সালাম বনুন”-এর অর্থ আসসালামু 


স্রা যুখরুফ ্‌ ৭৪৫ 


আলাইকুম বলা নয়। কেননা কোন অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। 
বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারও সাথে সম্পকছেদ করতে হলে বলা হয়, “আমার 
পক্ষ থেকে সালাম” অথবা “তোমাকে সালাম করি)” এতে সত্যিকারভাবে সালাম 
উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন 
করতে চাই। কাজেই জারাত বারা কাসিরদেরকে [3০ বা অনা (৮০ 
বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত ।---( দ্লাহল মা“আনী ) 


ও ৮১) ৪ ১৪৯ 
স বর দুখান 


মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু 
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(১) হা-মীম, (২) শপথ সু্পষ্ট কিতাবের, ডে) জামি একে নাধিল করেছি এক 
বরকতমক্স রাতে, নিশ্চয় আর সতর্ককারী । ৫8) এ প্লাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষন্ন স্থিরীরূত 
হয়। (৫) আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, াশিই সাসুল চ্রণকাজী (৬) আপনার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে রুহমতস্বরূপ । তিনি সবশ্রোভা, সর্বজ্ঞ । (৭) যদি তোমাদের 
বিশ্বাস থাকে দেখতে পাবে $ তিনি নভোমগ্ল, ভূমণ্ুল ও এতদুভক্কের মধাবতী জবকিছু 
পালনকর্তা! (৮) তিনি ব্যতীত কোন উপাঙ্গা নেই। তিমি জীবন দান করেন ও সত্য 
দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তী এবং তোমাদের পূর্বব্তী পিতুপুরচ্ষদেরও পালনকর্তা 
(৯) এতদসত্তেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে। 


এক পি ররর... ₹ ৮ জল 














এপ বসরা ৪০২০৯৮৯৯৭০৭ জন শনি আসান 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
হা-মীম-এর অর্থ আল্লাহ্‌ জানেন ।) কসম সুস্পম্ট কিতাবের, আমি একে 
(লওহে-মাহফ্য থেকে দুনিয়ার আকাশে) এক বরকতের রান্রিতে নাধিল করেছি, 


সুরা দুখান ৭৪৭ 


( অর্থাৎ শবে-কদরে। কেননা ) আমি (অনুকল্পার কারণে নিজের ইচ্ছায় আমার 
বান্দাদেরকে ) সতর্ককারী ছিলাম। (অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ছিল যে, বান্দাদেরকে ক্ষতির 
কবল গ্রেকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অবহিত করে দেই। 
এটা ছিল কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য অতপর শবে-কদরের বরকত ও উপ- 
কারিতা বর্ণিত হয়েছে । ) এ রান্িতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাময্ন বিষয় আমার পক্ষ থেকে 
আদেশক্রুমে স্থিরীকৃত হয়। (অর্থাৎ সারা বছরের প্রজ্ঞাময় বিষয়সমূহ কিভাবে 
আনজাম দেওয়া হবে, আল্লাহ্‌ তা স্থির করে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ 
করেন! কোরআন অবতরণও সর্বাধিক রক্তাপূর্ণ বিষয় ছিল। তাই এর জন্য এ 
রাপ্ত্রিকিই বেছে নেওয়া হয়। কোরআন নাধিল করার কারণ এই যে,) আমি আপনার 
পালনকর্তার রহমতের কারণে আপনাকে রসুল রূপে প্রেরণকারী ছিলাম, ( যাতে 
আপনার স্সাধামে বান্দাদেরকে অবহিত করে দেই)। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্ব । 
(তাই বান্দাদের স্থার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন )। তাদের বিশ্বাস থাকলে দেখতে পেতো 
তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা । (তওহীদে 
বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এগুলো পর্যাপ্ত প্রমাণ। অতপর স্পম্টরাপে তওহীদ বর্ণিত হয়েছে । ) 
তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই জীবন হরণ 
করেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা (এরপর 
তাদের মেনে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তবুও তারা মানেনি ) বরং তারা (তওহীদের মত 
সত্য বিষয়ে ) সন্দেহে পতিত হয়ে ( দুনিয়ায় ) ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছে । (পরকালের 
তিস্তা করেনা । ফলে সত্যান্বেষণ করে না ও এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না)। 


সূরার ফযীলত £ হযরত আবূ হুরায়রা রো)-র রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন, 
যে ব্যক্তি জুম'আর রাঘ্রিতে সূরা দুখান পাঠ করে, সকাল হওয়ার আগেই তার গোনাহ 
মাফ হয়ে যায়। হযরত আবূ, উমামার রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি জুম'আর রান্তরিতে 
অথবা দিনে সূরা দুখান পাঠ করবে আল্লাহ্‌ ত'আলা তার জন্য জান্নাতে গুহ নির্মাণ 


করবেন ।--( কুরতুবী ) ূ 
উল্লিখিত আয়াতসমহে কোরআনের মাহাত্ম্য ও কতিপয় বিষয়ে গুণ বর্ণিত হয়েছে 


A or” 
ue 2 (সুস্পষ্ট কিতাব) বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে 


আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রান্রিতে নাধিল করেছি 
এবং এর উদ্দেশ্য গাফিল মানুষকে সতর্ক করা। 
ew eB Fur 


তি Ue ২৯-_অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে শবে-কদর বোঝানো 


হয়েছে, যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রান্রিকে “মোবারক' বলার কারণ এই 
যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাধিল হয়। 


৭৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পাতি AT A BF PAA G 
সূরা কদরে 3 ১১) 81) Ls’ & Wy 1 | আয়াতে স্প্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 
কোরআন পাক শবে-কদরে নাযিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের 
'রান্র বলে শবে-কদরকেই বোঝানো হয়েছে । এক হাদীসে রসুলুলাহ্‌ সো) আরও বলেন, 
দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লহ তা'আলা পয়গন্বরগণের প্রতি যত কিতাব নাযিল 
করেছেন, তা সবই রমযান মাস্রেই বিভিন্ন তারিখে নাযিল হয়েছে। হযরত কাতাদাহ 
বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ 
রমযানের প্রথম তারিখে, তওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইজীল আঠার 
তারিখে এবং কোরআন পাক চাবিবশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁটিশের রাত্রিতে 


অবতীর্ণ হয়েছে ।---€ কুরতুবী ) 


্‌ কোরআন শবে-কদরে নাষিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লওহে-মাহফ্ষ থেকে 
সমগ্র কোরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্রতেই নাযিল করা হয়েছে । অতপর তেইশ 
বছরে অল্প অল্প করে রসূলুল্লাহ সো)-র প্রতি নাধিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর 
যতটুকু কোরআনের অবতরণ অবধারিত ছল, ততটুকুই শবে-কদরে দুনিয়ার আকাশে 
নাযিল করা হত ।---( কুরতুবী ) 


ইকরিমাহ প্রমুখ কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বরকতের 
রাত্রি বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের স:নর তারিখের রানি বোঝানো হয়েছে। 
কিন্তু এ রাগ্রিতে কোরআন অবতরণ কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী । 
1 4৭ ৪. পে xs AG or eos Ber ATA ar A টি 4% শি তা 
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-এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্তেও বলা যায় না যে, কোরআন শবে বরাতে নাযিল 
ইয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শা’বানের পনের তারিখকে শবে বরাত অথবা 
'লায়লাতুস্সফ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে 
রহমত' নাধিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে 
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৩১৬০ -এ রান্রিতে প্রত্যেক প্রজাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার পক্ষ থেকে করা 


রগ 


হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন, এর অর্থ কোরআন অবতরণের রাবি অর্থাৎ 
শবে কদরে স্বষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী 
শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ এ বছর কারা . কারা জন্মগ্রহণ 
করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেওয়া হবে। মাহ্‌্দভী 


সুরা দুখান ৭৪৯ 


বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ কর্ত.ক নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাহ্ন স্থিরীকৃত সকল 
ফয়সালা এ রাপ্রিতে সংশ্রি্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা কোরআন 
ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের 
জন্মের পূর্বেই সুষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন। অতএব এ রান্রিতে এগুলো স্থির করার অর্থ 
এই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রান্রিতে সারা 
বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।--(কুরতুবী ) 


কোন কোন রেওয়ায়েতে শবে বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম-মৃত্যুর 
সময় ও রিষিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে 
“বরকতের রান্রি'র অর্থ নিয়েছেন শবে-বরাত । কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে 
সর্বাগ্রে কোরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআন অবতরণ যে রমযান 
মাসে হয়েছে, তা কোরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। শবে বরাত সম্পর্কিত উল্লিখিত 
কোন কোন রেওয়ায়েতকে ইবনে কাসীর অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাষী 
আবু বকর ইবনে আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলি নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। 
ইবনে আরাবী শবে বরাতের ফযীলত স্বীকার করেন না।. তবে কোন কোন মাশায়েখ 
দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা ফযীলত সম্পকিত দুর্বল রেওয়ায়েত 
কবুল করার অবকাশ রয়েছে । ্‌ 
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(১০) অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে 
যাবে, (১১) ঘা মানুষকে ঘিরে ফেলবে । এটা হন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । (১২) হে আমাদের 
পালনকর্তা, আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি। 
(১৩) তাঁরা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এনেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল 


(১৪) অতপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উল্মাদ---শিখানো 
কথা বলে। (১৫) আমি তোমাদের উপর থেকে আযাব কিছুটা প্রত্যাহার করব, কিন্ত 










৭৫০  ভতফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তোমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। (১৬) যে দিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করব, 
সেদিন পুরাপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবই। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(তারা সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও মানে না,) অতএব আপনি তাদের জন্য 
সে দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধুম্সাচ্ছন্ন হবে। এটাও এক যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি । [ এখানে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ সো)-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কা- 
বাসীরা এ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল । এ বদ-দোয়া একবার মক্কায় ও একবার মদীনায় 
 হয়েছিল। ক্ষুধার তীব্রতায় ও মাটির শুক্ষতায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ধোয়ার মত 
দৃষ্টিগোচর হয়। তা-ই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কারণে মন্কাবাসীরা 
অতিষ্ঠ হয়ে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দেয়। দেমতে ভবিব্যদ্বাণীরূপে বলা হয়েছে 

যে, মন্কাবাসীরা তখন আল্লাহ্‌র সকাশে আরষ করবে,] হে আমাদের পালনকর্তা, 
তা পানি ETL করব। [এ 
ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পুর্ণ হয় যে, আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরায়েশ রসুনুল্লাহ্‌ (সা)-র 
কাছে চিঠি লিখে এবং নিজেরাও এসে দোয়ার অনুরোধ করে। ইয়ামামার সরদার 
সুমামা তাদের খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল, তাকেও বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য 
অনুরোধ রুরে। রাহুল মা'আনীতে আবু সুফ্রিয়ানের ঈমানের ওয়াদাও বর্ণিত রয়েছে। 
অতপর বলা হয়েছে যে, তাদের ওয়াদা খাঁটি মনে ছিল না।] তারা কি করে উপদেশ 
লাভ করবে যদ্দ্বারা তাদের ঈমান আশা করা যায়, অথচ (ইতিপূর্বে) তাদের কাছে 
সুস্পষ্ট পয়গম্বর আগমন করেছেন ( অর্থাৎ ষাঁর নবুয়ত সুস্পম্ট ছিল )। অতপর তারা 
তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং বলেছে, সে তো (অন্য লোকের) শিখানো বুলি বলে 
(এবং) সে উন্মাদ। (সুতরাং এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন দুর্ভিক্ষে 
কিরাপে ঈমান আশা করা যায়। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তো অবিবেচকরা একথাও বলতে 
পারে যে, এটা স্বাভাবিক ঘটনা, যা বোধগম্য কারণে সংঘটিত হয়েছে-_-কুফরের শাস্তি 
নয়। সতরাং তাদের ওয়াদা কেবল উপস্থিত বিপদ টলানোর জন্য।) আমি (নিরুত্তর 
করার জন্য) কিছুদিন আযাব প্রত্যাহার করব, কিন্তু তোমরা পুনরায় তোমাদের 
প্রথমাবস্থায় ফিরে যাবে। [এ ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হয় যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র 
দোয়ার ফলে রুষ্টি হয় এবং ইয়ামামার সরদারকে চিঠি লিখে খাদ্যশস্যের সরবরাহ 
পুনরায় চালু করা হলে মস্কাবাসীরা স্বস্তি লাভ করে। কিন্তু ঈমান দূরের কথা, তাদের 
নম্ত্রতাও বিদায় নেয় এবং তারা পূর্ব ওদ্বত্ব প্রদর্শন আরম্ভ করে। “কয়েকদিন” বলার 
অর্থ এই যে, এ আযাবের অপসারণকাল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত । মৃত্যুর পর 
যে আযাব আসবে, তার অবসান হবে না। সেমতে ইরশাদ হয়েছে, ] যেদিন আমি 
প্রবলভাবে পাকড়াও করব, (সেদিন) আমি ( পুরোপুরি ) প্রতিশোধ নেবই ( অর্থাৎ 
পরকালে পুরোপুরি শংস্তি হবে )। 


সূরা দুখান ৭৫১ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত ধোঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন 
প্রকার উক্তি বর্দিত আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা কিয়ামতের অনাতম আলামত 
যা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি হযরত আলী, ইবনে 
আব্বাস, ইবনে উমর, আবু হুরায়রা রো), হাসান বসরী রে) প্রমুখ থেকে বর্ণিত 
আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে 
মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ (সা)-র বদ-দোয়্ার ফলে মক্কা- 
বাসীদের উপর আপতিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং 
মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল । আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধূন্র দৃষ্টি- 
গোচর হত। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখের। তৃতীয় উক্তি এই 
যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধূলিকণাকে ধূত্র বলা হয়েছে। 
এ উত্তি আবদুর রহমান আরাজ প্রমুখের ৷ ---( কুরতুবী ) প্রথমোক্ত উত্তিদ্বয়ই সমধিক 
প্রসিদ্ধ । তৃতীয় উত্তি ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ্‌ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই 
অবলম্থিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের রেওয়ায়েত নিম্নরাপ $ 


* সহীহ্‌ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ বলেন, একবার রসুলু- 
ল্লাহ্‌ (সা) উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন 
পরস্পর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করয়ছিলাম। তিনি বললেন, যত 
দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হরে না--(১) পশ্চিম দিক 
থেকে সূর্যোদয়, (২) দুখান তথা ধুম, (৩) দাব্বা, (8) ইয়াজুজ-মাডুজের আবির্ভাব, 
৫) ঈসা আ)-র অবতরণ, (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) 
পশ্চিমে ভূমিধস, ৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, ১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের 
হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রি যাপন করতে আসবে, 
অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্য আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে। 
--( ইবনে কাসীর ) 

_ আবু মালিক আশ‘আরী বর্নিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, আমি তোমা- 
দেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি--এক. ধূ্, যা মু’মিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে 
আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফিরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রম্ধুপথে বের হতে 
থাকবে। দুই. দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভূত জানোয়ার) এবং তিন, দাজ্জাল । 
ইবনে কাসীর এমনি ধরনের আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন $ 
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৭৫২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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কোরআনের তফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। 
অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও তাই, তারা ইবনে আব্বাসের সঙ্গে একমত হয়ে- 
ছেন। এছাড়া কিছু সহীহ্‌ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, “দুখান' বা 
ধূত্ম কিয়ামতের ভবিষ্যৎ আলামতসমূহের অন্যতম । কোরআনের বাহ্যিক ভাষাও 
এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের তফসীরে উল্লিখিত ধূত্ম একটি 
কাল্পনিক ধূত্র ছিল, যা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। 
এর জন্য “মানুষকে ঘিরে নেবে’ কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা, এই কাল্পনিক 
ধুর মঙ্কাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ PN ৪৯ থেকে বোঝা যায় যে, 
এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে । 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের উক্তির রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম, তির- 
মিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত মসরূকের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে। [তিনি বলেন, একদিন 
আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবতাঁ কুফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক 


পে পা এটি পে ৬ 4৫ পাছা 
ওয়ায়েষ ওয়াজ করছেন । তিনি ue ৩১ ০৯ ৪ ৩৯৯ 1 ৩ 7387 আয়াত 
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সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দুখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতপর 
নিজেই বললেন, এটা এক ধুত্র, যা কিয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের 
কর্ণ ও চক্ষু ন্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমান্ত্ 
সর্দির উপসগ সৃষ্টি হবে । | ্‌ 


মসরাক বলেন, ওয়ায়েষের এ কথা শুনে আমরা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের 
কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন-_ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের নবী সো)-কে এই পথনির্দেশ দিয়েছেন £ 8৮০ (9০০৮ Uw 
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৬৪4৫০) ০০ 01 ৬ 5 0৯ 1 ৩০% অৰ্থাৎ আমি তোমাদের কাছে আমার সেবা- 
2 


কর্মের ‘কোন বিনিময় চাই না এবং আমি কোন কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে 
আলিম হবে, সে যা জানে না, তা পরিষ্কার বলে দেবে, আমি জানি না; আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই জানেন। নিজে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতপর তিনি 
বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শোনাই। 


সূরা দুখান ৭৫৩ 


কাফিররা যখন রসূলুল্লাহ (সা)-র দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল এবং 
কুফুরীকেই আকড়ে রইল, তখন রসূলুল্লাহ (সা) তাদের জন্য বদ-দোয়া করলেন 
যে, হে আল্লাহ, এদের উপর ইউসুফ আ)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ 
চাপিয়ে দিন। ফলে কাফিররা ভয়ংকর দুভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা অস্থি 
এবং মৃত জন্তও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূন্র ব্যতীত 
কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হত না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে 
তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধের মত দেখত! অতপর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
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মসউদ তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ ttt pir CS GUL 5G 


-_আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন । দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রসূলুল্লাহ (সা)-র 
কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহ্র কাছে ব্বম্টির 
দোয়া করুন ! নতুবা ER OO EU রসূলুল্লাহ (সা) দোয়া 
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করলে, ব্লচ্টি হল । তখন 03 S50 p55 1 UNS Sil tga SU আয়াত 


নাযিল হল। অর্থাৎ আমি কিছু দিনের জন্য তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে 
নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে যাবে। বাস্তবে 
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তা-ই হল, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ্‌ তা“আলা ০১ Pr 
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9০ ” ৮91৭1 ৪411 --আয়াত নাধিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমি 


প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতপর ইবনে মসউদ বললেন, এই 
প্রবল পাকড়াও বদর যৃদ্ধে হয়ে গেছে । এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরও 
বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুখান তথা ধুম রোম, চাদ, 
পাকড়াও ও লেষাম ।----€ইবনে কাসীর) দুখান অর্থ মঙ্কার দুতিক্ষ । রোম অর্থ সেই 
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ভবিষ্যদ্বাণী যা সুরা রূমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বণিত আছে ১৯ ০০৯ ই এ 
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১০১৯৭ আয়াতে ব্যক্ত Ble পাকড়াও অর্থ বদর যুদ্ধে কুরাইশ-কাফিরদের 
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পরিণতি । লেষাম অর্থে ৩0) ৩5595 আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । 
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৭৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয্মেকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে 
পাওয়া যায়---৫১) আকাশে ধৃম্র দেখা দেবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে, (২) মুশ- 
রিকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবে, (৩) 
তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বেঈমানী করবে, ৫8) তাদের 
মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কিছুদিনের জন্য 
আযাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না এবং 
(৫) আল্লাহ তা'আলা পুন'রায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন । হযরত আবদু- 
ল্লাহ ইবনে মসউদের তফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথ- 
মোক্ত চারটি 'ন্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অন্ত- 
বৰ্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। 
কিন্ত এই তফসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে 'না। কোরআনের 
ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধোঁয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত 
মানুষ এই ধুম দ্বারা প্রভাবাণ্বিত হবে। কিন্তু তফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত 
হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধূনত্ম তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রতি । এ 
কারণেই ইবনে কাসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষা দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে- 
ছেন যে, এধূন্র কিয়ামতের অন্যতম আলামত । একে অগ্রাধিকার দেওয়ার আরও কারণ 
এই যে, এটা রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ইবনে মসউদের 
তফসীর তার নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্ত ইবনে কাসীরের অগ্রাধিকার দেওয়া তফসীরে 
AID COA পা 
বাহ্যত খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে eS ' 145 EE pia o 
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৬, ১$(৪_._-অথচ কিয়ামতে কাফিরদের থেকে কোন সময় আযাব প্রত্যাহার করা হবে 


না। সুতরাং কিছু দিনের জন্য আযাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরাপে শুদ্ধ হবে? 
ইবনে কাসীর বলেন, এ আম্নাতের দুটি অর্থ হতে পারে--এক. উদ্দেশ্য এই যে, 
আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে পৃথি- 
বীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরীই করতে থাকবে। 

কোরআনের অন্য আয়াতে এই বিষয়বন্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে £ 
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আয়াতে আছে ২১০৪ ৩) 15০৩3195১25 দ্বিতীয় অর্থ এইযে, ১৩০ ৮৯০৫ 


-এর মানে যদিও আযাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আযাব তোমাদের নিকটে 
এসে গেছে; কিন্তু কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দেব। ইউসুফ (আ)-এর কওমের 


সূরা দুখান ৭৫৫ 


পা পা পানি চিঠি পা পাকে পাশা ডে 


ব্যাপারেও এমনিভাবে। ০১) | (NT বলা হয়েছে। অথচ তাদের উপর 


আযাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র । আযাব আসার তখনও বিলম্ব ছিল । 
একেই lor RS বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সানি এই যে, ধম্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে 
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দেখা দেয় না এবং এ তফসী'র অনুযায়ী ৬৪ না ৪০৬০) ১৬৪ এর অর্থ হবে 


কিয়ামত দিবসের পাকড়াও । আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের তফসীরকে বদর যুদ্ধের পাক- 

ডাও ধলা হয়েছে । এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল । কিন্তু 
এতে জরুরী হয় না যে, কিয়্ামতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর 
মনে হয় না যে, কোরআন পাক কাফিরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভাবী 
আযাব সম্পর্কে সতক করেছেন। এরপর তাদের উপর যেকোন আযাব এসেছে, 
তাকেই তাঁরা এ আয়াতের প্রতীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে 
এটা যে কিয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং ইবনে মসউদ 
থেকে বর্ণিত আছে ঃ 


০১12০ এসটা ওত এ FS DI sn (5০০ ০০ এ ৩ 
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ধূম দুশটি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ মঙ্কার দুর্ভিক্ষের সময় )। 
আর যেটি বাকি আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শুন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। 
এতে মু’মিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফিরের দেহের সমস্ত 
রহ্ধু ছিন্ন করে দেবে। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা ইয়ামনের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু 
প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মু'মিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির 
কাফিরকুল অবশিষ্ট থাকবে ।---রেহল মা'আনী ) 


রাহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এই রেওয়াতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 
কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কোরআন ও হাদীসের সাথে তার অবলম্বিত তফসীরের 
কোন বৈপরীত্য থাকে না। 


৭৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 

















ধর 25 ৪ ০ ৮৯ pe পপ, পারত sen টিতে ৫5 
১0০৮৯ ৬১০১ ১:৩৪ ০১০০৯-০৯ এ 


25 5৫6৫ গ্রে উর €5 f ? 25 2 
1৯ 4 ০5০ 6 cl চা 35 2s 4154 ৮ 
৬৮৯25 


লা Ett Es 


20 09 OVE 9 হি 2 3 A 
LEE NS 21১৮৮ ৩5৪ 9৯5 0895 
১৫১৯৬ 422১2 % 2 ১৫%ছ Ef ৩৫ 


owt, L800 





32, পটে AT Dow ৩ 9 পান 23/762 9 
৩ ১৯৪ ৩১৪), 1৯ ১৯৮1০ 8150১ 1 
ESC টি 


22 


Sui AES 535556083 Git bs Eo 
৩54১০ ০৫৬6 5 PE 5 
SUE 415 26৫ রেড ৫ Sy 


পরত 
dE পাঠ 12 ru 


8০৬০০৫০০৬৬৯ 

232 56১35 75022 ২৬ ১৪০5 

পিস 
re 2, ৩ 45 ৩ 


৯৩ রগ কিছ তা 


(১৭) তাদের পূর্বে আমি ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের 
কাছে আগমন করেছেন একজন সম্মানিত রসূল, (১৮) এই মর্মে যে, আল্লাহর বান্দাদেরকে 
আমার কাছে অর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রসূল (১৯) আর 
তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ওদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য 
প্রমাণ উপস্থিত করছি। (২০) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্ভরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্য 
আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছি । (২১) তোমরা 
ঘদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক । (২২) 
অতপর দে তার পালনকর্তার কাছে দোয়া করল যে, এরা অপরাধী সম্প্রদায় (২৩) 
তাহলে তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিবেলায় বের ইয়ে পড়। নিশ্চয় তোমাদের 


সূরা দুখান ৭৫৭ 


পশ্চাদ্ধাবম করা হবে। (২৪) এবং সমুদ্রকে অচল থাকতে দাও। নিশ্চয় ওরা নিষ- 
জ্ডিত বাহিনী ! (২৫) তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রশ্রবণ, (২৬) কত 
শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান, (২৭) কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্স করত। 
(২৮) এমনিই হয়েছিল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে । 
(২৯) তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি । 
(৩০) আমি বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক শান্তি থেকে উদ্ধার করেছি। (৩১) ফিরাউন-- 
নে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । (৩২) আমি জেনেশুনে তাদেরকে 
বিশ্বাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, (৩৩) এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী 
দিয়েছিলাম যাতে ছিল স্পষ্ট সাহায্য । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ « 

আমি তাদের আগে ফিরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং ( পরীক্ষা 
ছিল এই যে,) তাদের কাছে আগমন করেছিলেন একজন সম্মানিত রসুল 1 অর্থাৎ 
মূসা আ)] পয়গম্থরের আগমনে কে ঈমান আনে এবং কে আনে না, তার পরীক্ষা হয়। 
তিনি এসে ফিরাউন ও তার জন্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে ( অর্থাৎ 
বনী ইসরাঈল, যাদেরকে তোমরা নিপীড়ন করছ, ) আমার কাছে প্রত্যর্পণ কর (এবং 
তাদের থেকে হাত গুটাও। আমি যেখানে ও যেভাবে পারি তাদেরকে মুক্ত করে 
রাখব।) আমি (তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত) রস্ল (হয়ে এসেছি এবং ওহী 
হুবহু পৌছাই। কাজেই তোমাদের মানা উচিত।) তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে উদ্ধত্য 
করো না। (উপরে বান্দার হক সম্বন্ধে বলা হয়েছিল এবং এখানে আল্লাহ্‌র হক সম্বন্ধে 
ব্লা হয়েছে ।) আমি তোমাদের সামনে (আমার নবুয়তের ) স্পষ্ট দলীল পেশ 
করছি। (অর্থাৎ লাঠি ও জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিষা। কিন্তু ফিরাউন ও তার সম্প্র- 
দায় মানল না এবং তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করল । তিনি শুনে বললেন, ) তোমরা 
যাতে আমাকে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্য আমি আমার পালনকর্তা ও তোমা- 
দের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি। তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, 
তবে আমার কাছ থেকে আলাদা থাক (অর্থাৎ আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করো 
a কারণ, আমার তাতে কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন ৬) 5 ১ 
SE কিন্তু তোমাদের অপরাধ আরও গুরুতর হয়ে যাবে। তাই এরূপ করো না। 


কিন্তু তারা মানবার পাত্র ছিল না।) তখন মূসা (আ) তাঁর পালনকর্তার কাছে দোয়া 
করলেন, এরা বড় অপরাধী সম্প্রদায় । (অপরাধ থেকে বিরত হয় না। কাজেই তাদের 
ফয়সালা করে দিন। আমি দোয়া কবুল করলাম এবং বললাম, ) তুমি আমার বান্দা- 
দেরকে নিয়ে রান্ত্রি বেলায় বের হয়ে পড়। (কেননা, ফিরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের 
 পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (তাই রাত্রি বেলায় বের হলে দূরে যেতে পারবে। ফলে 
তারা তোমাদেরকে ধরতে পারবে না। চলার পথে যে সমুদ্র পড়বে, ) তুমিই (সেই) 


৭৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সমুদ্রকে (প্রথমে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে, এবং তাতে সে শুষ্ক হয়ে পথ দেবে। 
অতপর পার হওয়ার পর তাকে 'তদবস্থায় দেখে চিন্তা করো না যে, ফিরাউনও 
সম্ভবত পার হয়ে যাবে। বরং তৃমি তাকে) অচল থাকতে দেবে (এবং নিশ্চিন্ত 
থাকবে। তাকে অচল থাকতে দেওয়ার রহস্য এই যে) তাদের সমস্ত বাহিনী (এ সমুদ্রে ) 
নিমজ্জিত হবে। [তারা সম্দ্রকে অচল দেখে তাতে প্রবেশ করবে এবং প্রবেশ করার 
পরই সমুদ্র চলমান হয়ে যাবে এবং দুদি'ক থেকে পানি এসে মিলে যাবে। সেমতে তাই 
হয়েছিল। মৃসা আট) পার হয়ে গেলেন এবং ফিরাউন ও তার বাহিনী তাতে নিমজ্জিত 
হল। |] তারা ছেড়ে গেল কত উদ্যান ও প্রশ্রবণ, কত শস্যক্ষেন্র ও সুরম্য প্রাসাদ, 
কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা আনন্দিত থাকত। (এ ঘটনা) এরূপই হয়েছিল এবং 
আমি ভিন্ন সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ) এগুলোর মালিক করে দিলাম। 
(যেহেতু তারা খুব ঘৃণিত ছিল, তাই) তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি 
এবং তারা (আযাব থেকে) অবকাশও পায়নি । (অর্থাৎ আরও কিছুদিন বেঁচে 
থাকলে জাহান্নামের আযাব থেকে আরও কিছুদিন অবকাশ পেত।) আমি (এভাবে) 
বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক আযাব থেকে উদ্ধার করেছি (অর্থাৎ ফিরাউন থেকে। 
তার অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে ।) নিশ্চয় সে (দাসত্বের ) সীম্বালংঘনকারীদের 
মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। আর্মি বনী ইসরাঈলকে (আরও নিয়ামত দিয়েছি এবং) 
জেনেশুনে তাদেরকে (কোন কোন ব্যাপারে) বিশ্বাসীদর উপর অথবা সকল ব্যাপারে 
তখনকার লোকদের উপর) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সেসব নিয়ামত ও পুরস্কার তো ছিলই, 
আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনও ছিল বটে। অর্থাৎ আমি তাদের এমন নিদর্শনাবলী 
দিয়েছি, যাতে স্পষ্ট পুরস্কার ছিল। (অর্থাৎ তাদের প্রতি অনুগ্রহের পুরস্কারও ছিল 
এবং আমার কুদরতের দলীলও। তন্মধ্যে ছিল ইন্দ্রিয্সগ্রাহ্য নিয়ামত। যেমন, ফিরা- 
উনের কবল থেকে উদ্ধার করা। আর কিছু ছিল অপ্রকাশ্য। যেমন, জান, 
কিতাব ও মুণজিযা দর্শন) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষক 
8795 AT ATL ASU Aw AS Aw 
০১০৯ ০ ৮১5 st ৩০ ০ ঠা 15 তোমরা যাতে আমাকে 
প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জনো আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার 
শরণাপন্ন হচ্ছি। ) ৮৯১ শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ 


কাউকে গালি দেওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেয়াই 
অধিক সঙ্গত । কেননা, ফিরাউনের সম্প্রদায় মূসা ( আ )-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল। 


LAT TATA 


12 yl 95 সেম শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও ।) 


মূসা (আ) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাতাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র 


সূরা দুখান ৭৫৯ 


পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফিরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। - 
তাই. আল্লাহ্‌ তা'আলা তীকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত 
ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না 
_.যাতে ফিরাউন শুক্ষ ও তৈরি পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি 
সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে।---€ ইবনে কাসীর) 


“A Ul CO nt Enh al 


৩% ৯1 ৩ 2 ৩৬৮ 
উত্তরাধিকারী করে দিলাম।) সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে যে, এই ‘ভিন্ন জাতি’ হচ্ছে 
বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্রা শু'আরার তফসীরে এর জওয়াবও দেওয়া হয়েছে। 


331 5—"( আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের 
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আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন £ ১), ৪ ৮ (কত ৬০৪ ০১- 


(অতপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি।) উদ্দেশ্য এই যে, তারা 
পৃথিবীতে কোন সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের 
কোন সৎকর্ম আকাশেও . পৌঁছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্ুপাত করবে। 
একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমানিত রয়েছে যে, কোন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্য 
হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে বসু 
লুল্লাহ্‌ সো) বলেন, আকাশে প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'টি দ্বার নিদিষ্ট রয়েছে । এক দ্বার 
দিয়ে তার রিযিক অবতীর্ণ হয় এবং অন্য দ্বার দিয়ে তার কর্ম ও কথাবার্তা 
উপরে পৌছে । এই বান্দার মৃত্যু হলে উভয় দ্বার তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে। এরপর 


পাটি তা ডি পাতে I AAS A Edd 


3 
তিনি প্রমাণস্বরূপ 0১31 ১০) ৪৮৩ ০৬৯ ৮০১ আয্মাতখানি তিলাওয়াত 


করেন। ইবনে আব্বাস থেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে ।---€ ইবনে 
কাসীর) শোরায়াহ. ইবনে ওবায়দ (রা)-এর অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন, 
প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন যে মু'মিন ব্যক্তির জন্য কোন ক্রন্দনকারী থাকে না, 
তার জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত তিলা- 
ওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোন কাফিরের জন্য ক্রন্দন করে 
না ।---( ইবনে জরীর ) হযরত আলী (রা)-ও সৎলোকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর 
ক্ৰন্দনের কথা উল্লেখ করেছেন।---( ইবনে কাসীর ) 

কেউ কেউ এ আয়াতকে রূপক অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ ও পৃথিবীর 
প্রকৃত ক্ৰন্দন বোঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য 
ছিল যে, তার অবসানে কেউ দুঃখিত ও পরিতপ্ত হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত রেওয়ায়েত- 
দুষ্টে এটাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে, আয়াতে আক্ষরিক অর্থেই ক্রন্দন বোঝানো 
হয়েছে। কেননা, এটা সম্ভবপর এবং রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক 


৭৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


রূপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা 
কোথায়? তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জওয়াব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি 
সৃষ্ট বস্তুতেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে বলা 
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হয়েছে ৪ ১০স১ (4৯ ্ তি ৬০ আধুনিক বিজ্তানও ক্রমান্বয়ে এ সিদ্ধা- 


I a 
স্তেই উপনীত হচ্ছে। তবে রি ও পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের ক্রন্দনের অনুরূপ 
: হওয়া জরুরী নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, যার স্বরূপ আমাদের 
জানা নেই। 


শর তি পা পান Ie ad or aA পণ 


৩৬০ ০01 le ple (৪ "১৩71 ১) 2-__ আমি বনী ইসরাঈলকে 


জেনেশুনে বিশ্ববাসীর রি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি । ) এতে উম্মতে মুহাম্মদী অপেক্ষা 
অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জরুরী হয় না। কেননা, এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বোঝানো হয়েছে। 
তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ছিল। এরই অনুরূপ কোরআনে হযরত 
মরিয়মকে বিশ্বের নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর 
যে, বিশেষ কোন বিষয়ে বনী ইসরাঈলকে সর্বকালের সর্বচে টি উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া 


হয়েছে, কিন্তু সমম্টিগতভাবে উম্মতে মৃহাম্মদীই শ্ৰেষ্ঠ ! re le (জেনেশুনে ) -এর 


উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রস্তাতিত্তিক হয়ে থাকে । কাজেই প্রজ্ঞার দাবি 
অনুযায়ীই আমি শ্রেত্ব দিয়েছি । 


DA চট পাপা শার্ট শি 
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নিদর্শনাবলী? দিয়েছি, যাতে EEA পুরস্কার ছিল।) এখানে লাঠি, দীস্তিময় শুভ্র হাত 
ইত্যাদি মু'জিযা বোঝানো হয়েছে। শব্দের দু'অর্থ---পুরস্কার ও পরীক্ষা । এখানে 
উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর ।---( কুরতুবী ) 
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(৩৪) কাফিররা বলেই থাকে, (৩৫) প্রথম মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের সব- 
কিছুর অবসান হবে এবং আমরা পূনরুমথিত হব না। (৩৬) তোমরা ঘদি সত্যবাদী 
হও, তবে আমাদের পৃবপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (৩৭) ওরা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার 
সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববীরা £ আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ওরা ছিল 
অপরাধী । (৩৮) আমি নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয্মের মধ্যবতী সবকিছু ক্রীড়া- 
চ্ছলে সৃন্টি করিনি ; (৩৯) আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি ; কিন্তু 
তাদের অধিকাংশই বুঝে না। (৪০) নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত 
সময়, (৪১) যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্য 
প্রাপ্তও হবে না। (৪২) তবে আল্লাহ্‌ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিন্ন । নিশ্চয় 
তিনি পরাক্রমশালী দয়ামন়্ । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তারা (কিয়ামতের শাস্তির কথা শুনে কিয়ামত অস্বীকার করে এবং ) বলে, 
দুনিয়ার মৃত্যুই আমাদের শেষ অবস্থা এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হব না। (অর্থাৎ 
পরকালীন জীবন বলতে কিছুই নেই )। দুনিয়ার জীবনের পর কিছুই হবে না। (অতএর . 
হে মুসলমানগণ, ) তোমরা € পরকাল সম্পর্কিত দাবিতে ) সত্যবাদী হলে ( অপেক্ষা 
সয় না, এখনই ) আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে আস। (অতপর 
তাদেরকে এ মর্মে শাসানো হয়েছে যে, তাদের চিন্তা করা উচিত,) তারা (শৌর্ষবীর্ষে ) 
শ্রেষ্ঠ, না (ইয়ামেন সম্রাট ) তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা ? (যেমন, আদ, 
সামূদ ইত্যাদি । তারা অধিক উন্নত ছিল, কিন্তু) আমি তাদেরকে (ও ) ধ্বংস করে 
দিয়েছি---( কেবল এ কারণে যে,) তারা ছিল অপরাধী । (কাজেই এরা অপরাধে 
বিরত না হয়ে কেমন করে বাঁচতে পারবে? অতপর কিয়ামতের সত্যতা ও রহস্য 
বর্ণিত হয়েছে । ) আমি নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছু ক্রীড়া- 
চ্ছলে সৃষ্টি করিনি, ( বরং ) আমি উভয়কে ( অন্যান্য সুষ্টিসহ ) যথাযথ উদ্দেশ্যেই 
সৃষ্টি করেছি ( যেমন, এগুলো দ্বারা একে তো আল্লাহ্‌র কুদরত বোঝা যায়, দ্বিতীয়ত 
প্রতিদান ও শাস্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।) তাদের অধিকাংশ বোঝে না (যে, যিনি এমন 
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বিশান আকাশ ও পৃথিবী প্রভূতিকে প্রথমে সৃষ্টি কল্পতে ঢারেন, তিনি দ্বিতীয় বারও 
সুণ্টি' করতে সক্ষম । ) নিশ্চয় ফয়সালার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ) এদের 
সকলের (পুনরুগ্ান ও শাস্তি-প্রতিদানের ) নির্ধারিত সময় (যা যথাসময়ে অবশাই 
সংঘটিত হবে। অতপর কিয়ামতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ।) যে দিন কোন 
সম্পর্কশালী কোন সম্পর্কশালীর উপকারে আসবে না এবং (অন্য কোন তরফ থেকে, 
যেমন মিথ্যা উপাস্দের তরফ থেকে) তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। তবে আল্লাহ্‌ 
যার প্রতি দয়া করেন, তার জন্য আল্লাহ্‌র অনুমতিতে কৃত সুপারিশ কাজে আসবে 
এবং আল্লাহ্‌ তার সাহায্যকারী হবেন। তিনি (আল্লাহ্‌) পরাক্রমশালী ( কাফির- 
দেরকে শাস্তি দেবেন ), দয়াময় (মুসলমানদের প্রতি দয়া করবেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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প্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর। ) এই আপত্তির জওয়াব সুস্পম্ট বিধায় কোরআন পাক 
এর কোন জওয়াব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে। 
দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ আইন ও উপৃযোগিতার অধীন । 
ই কাজেই আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও 
দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করে বোঝা যায় £-_-( বায়ানুল-কোরআন ) 


29, রিং রস AS 


তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা £ ৫ 5, 1 yas (৯ 1---0তারা শৌর্ষবীর্ষে 


শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় £) কোরআনে দু'জায়গায় তুব্নার উল্লেখ রয়েছে---এখানে 
এবং সরা র্লাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে---কোন 
বিস্তারিত ঘটনা বিরত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগন দীর্ঘ আলোচনা করে- 
_ছেন যে, এরা কোন্‌ জনগোষ্ঠী? বাস্তবে তুব্বা কোন নিদিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং 
এটা ইয়ামেনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামেনের 
পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন 
করেছে। এ কারণেই &% শব্দের বহুবচন &৯ ৮৯ ব্যবহাত হয় এবং এই সম্াটগণকে 
'তাবাবেয়ায়ে-ইয়ামেন” বলা হয়। এখানে কোন সম্রাট বোঝানো হয়েছে, এসম্পর্কে 
হাফেজ ইবনে কাসীরের বক্তব্য অধিক সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবতী 
সম্রাট বোঝানো হয়েছে, যার নাম 'আস'আদ আবূ কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব। 
যে রসূলুল্লাহ সে)-র নবুয়ত লাভের কমপক্ষে সাতশ বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। 
হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সেতার শাসনামলে অনেক 
দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, 
এই দিম্বিজয়কালে একবার সে মদীনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা 


"সূরা দুখান ৭৬৩ 


করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত 
এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লঙ্জিত হয়ে মদীনা জয়ের ইচ্ছা 
পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদীনার দু'জন ইহুদী আলিম তাকে হুশিয়ার করে দেয় 
যে, এই শহর জে করায়ত্ত করতে পারবে নাঃ কারণ এটা শ্ষে পয়গম্ধরের হিজরতভূমি। 
সম্্াট ইহুদী আলিমদ্রয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামেন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও 
প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, তখন ইহুদী ধর্মই সত্য ধর্ম ছিল। 
অতপর তার সম্পদায়ও সত্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা 
আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব 
নাযিল হয়। সূরা সাবায় এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ---(ইবনে কাসীর) 
এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্পুদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, -কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট 
হয়ে আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়েছিল। একারণেই কোরআনের উভয় জায়গায় “তুব্বার 
সম্পূদায়' উল্লেখ করা হয়েছে; শুধু তুব্লা উল্লিখিত হয়নি। হযরত সহল ইবনে সা'দ ' 
ও ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। : রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, 


el 55 ১৩৩ ০4০ 0৯ 8 তোমরা তৃব্ধাকে মন্দ বলো না; কারণ সে ইসলাম 
গ্রহণ করেছিল। 
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ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।) 
উদ্দেশ্য এই যে, বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্য- 
বৰ্তী সবষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদ্ঘাটন. করে। উদাহরণত ' এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ, যে সত্তা 
এসব মহাসত্বচ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে 
একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তৃতীয়ত এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি 
ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায় । কারণ, পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি না 
থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণ্ডকারখানাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো 
একে পরীক্ষাগার করা এবং এরপর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া! নতুবা 
সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে । এটা আল্লাহ্‌র মাহাজ্যযের 
পরিপন্থী । চতুর্থত স্থভ্টিজগত চিস্তাশীলদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যে উদ্বদ্ধও 
করে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের কৃতজ্ঞতা 
ভ্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য। 
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' (8৩) নিশ্চয় যান্ধুম রক্ষ (88) পাপীর খাদ্য হবে; (8৫) গলিত তামের 
মত পেটে ফুটতে থাকবে (৪৬) যেমন ফুটে পানি। (৪৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে 
যাও জাহাম্নামের মধ্যস্থলে, (৪৮) অতপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব 
ঢেলে দাও, (৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, জন্ত্রান্ত ! (৫০) এ সম্পর্কে 
তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে । ৫৫১) নিশ্চয় আল্লাহ্ভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে 
-_-(৫২) উদ্যানরাজি ও নির্করিণীসমূহে । (৫৩) তারা পরিধান করবে চিকন ও 
পূরঃ রেশমীবন্ত্র, মুখোম্খি হযে বসবে ॥। (৫৪) এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে 
আনতলোচনা স্ত্রী দেব। (৫৫) তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে । 
(৫৬) তারা সেখানে স্বত্য আস্থাদন করবে না প্রথম ম্বত্যু ব্যতীত এবং আপনার 
পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন । (৫৭) আপনার 
পালনকর্তীর ক্ুপায় এটাই মহা সাফল্য । (6৫৮) আমি আপনার ভাবায় কোরআনকে 
সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে । (৫৯) অতএব আপনি অপেক্ষা করুন, 
তারাও অপেক্ষা করছে। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় যাক্কুম রক্ষ (সুরা -ছাফফাতে এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ) বড় 
পাপীর (অর্থাৎ কাফিরের ) খাদ্য হবে, যা (দুষ্টিকটু হওয়ার ব্যাপারে ) তেলের তলা- 
নির মত হবে এবং ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে । ফেরেশতাগণকে € আদেশ 


সূরা দু খান ৭৬৫ 


করা. হবে) একে ধর এবং টেনে জাহান্নামের মধাস্থলে নিয়ে যাও, অতপর এর 
মস্তকের উপরে যন্তণাদায়ক ফুটন্ত পানি ঢাল । ( তাকে ঠাট্রাচ্ছলে বলা হবে এবার) 
স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো বড় সম্মানিত, সম্ন্রান্ত ! (এটা তোমার সম্মান, যেমন 
তুমি দুনিয়াতে নিজেকে সম্মানিত ও সম্প্রান্ত মনে করে আমার আদেশ পালনে লজ্জা- 
বোধ করতে। জাহান্নামীদেরকে বলা হবে,) এ সম্পর্কেই তোমরা সন্দেহ পোষণ (ও 
অস্থীকার ) করতে । (অতপর জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে,) নিশ্চয় 
আল্লাহ্ভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে অর্থাৎ উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে । 
চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র পরিধান করবে, সামনাসামনি বসবে । এরূপই হবে এবং 
আমি তাদেরকে সুন্দরী আনতলোচনা স্ত্রী দেব। তথায় তারা নিশ্চিত মনে বিভিন্ন 
ফলমূল আনতে বলবে। তথায় দুনিয়ার মৃত্যু ব্যতীত তারা ম্বত্যু আস্বাদন করবে না 
(অর্থাৎ অমর হয়ে থাকবে )। তাল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে 
রক্ষা করবেন। এসবই হবে আপনার পালনকর্তার কুপায় । এটাই মহাসাফল্য। (হে 
পয়গন্ধর, আপনার কাজ শুধু তাদেরকে বলে যাওয়া । এই উদ্দেশ্যেই ) আমি কোরআনকে 
আপনার (আরবী ) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা (একে বোঝে ) উপদেশ 
গ্রহণ করো। অতএব € ওরা না মানলে) আপনি (এদের উপর বিপদ অবতরণের ) 
অপেক্ষা করুন । তারাও (আপনার উপর বিপদ অবতরণের ) অপেক্ষা করছে । 
(কাজেই আপনি দুঃখ ও চিন্তা না করে তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করুন। 
তিনি নিতে ধুঝে নেবেন )। টিন, 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় | 

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং নিয়ম 
অনুযায়ী কোরআন পাক জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের পর এক বর্ণনা 
করেছে । 


wa তো হে 


5 ডিন ০1 1--যান্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা ছাফফাতে কিছু জরুরী 


বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে । এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কোরআনের আয়াত 
থেকে বাহ্যত জানা যায়, যাক্কুম কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই 
খাওয়ানো হবে। কেননা, এখানে যাল্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে 
টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে । এছাড়া সরা ওয়াকেয়ার আয়াত 


LA ASIII ৩1 : 

৪৪ ১ 71৯৯৪ )$15৯---থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা, দাওয়াতের 
পূর্ব মেহমানদেরকে যে আদর-আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই ০). 
বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে &১ ৮৮৩-_ অথবা &৪১৮০ বলা হয় ! কোরআনের ভাষায় 
জাহান্নামে প্রবেশের পরে যান্ধুম খাওয়ানোরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে 


৭৬৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পরে জাহান্নামে টেনে নেওয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে 
ছিল * কিন্তু যান্কুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরও লাঞি ছত ও কম্টদানের জন্য 
জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে ।---(বয়ানুল-কোরআন ) 


৪ A A ৫ “A is 2A টড 
87 ৮১৫৪ ৬৪০] এ-এসব আয়াতে জান্নাতের চিরন্তন নিয়ামত- 
৮ পা ৮ রি রা শে 


সমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নিয়ামতই এখানে সন্নিবেশিত 
করা হয়েছে। কেননা, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণত ছয়টি---(১) উত্তম বাসগহ 
২) উত্তম পোশাক, (৩) আকৰ্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী (8) সুস্বাদু খাদ্য ৫) এসব নিয়া- 
মতের স্থাগ্লিত্বের নিশ্চয়তা এবং (৬) দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস । 
এখন এ ছয়টি বস্তই জান্নাতীদের জন্য প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে । এখানে বাসস্থানকে 
“নিরাপদ” বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে .যে, বিপদমুক্ত হওয়াই মানুষের বাসস্থানের 
প্রধান গুণ। 


“ALA SH টিপ, এ 


5 J] 2  ১৪০---এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমীবস্তর । 


৬ 


A AS AS AGS 


U8 ) SFY oD এ ১ }- 8৭) }"-এর অথ এককে অন্যের যুগল করে দেওয়া। 
6. পার্ক পা 


পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য 
এই যে, জান্নাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে 
সম্পন্ন করা হবে। জানাতে পার্থিব বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু সম্মানার্থ 
এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা 
রমণীদেরকে জান্নাতী প্ররুষদের যুগল করে দেওয়া হবে এবং দান হিসাবে দেওয়া হবে। এর 


ঢে 


LATA পাকি পার্টিকে ঠণর্ 


জন্য দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। ঠা ৩০০ gs 3585 ২ 


| & টিন পা চি পানি . 
95 yl &Y soll- --অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর কোন মুত্যু হবে না। এ নিয়ম 
জাহান্নামীদের জন্যও । কিন্তু সেটা তাদের জনা অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্য 
অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত বড় নিয়ামতই হোক, তা বিলপ্ত 
হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরিপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে । জান্নাতীরা যখন কল্পনা 
করবে যে, এসব নিয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনও ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, তখন 
এটা তাদের আনন্দকে আরও রদ্ধি করে দেবে। 


৪৮১ ৪) 4 
সরা জাঙ্গিয়া 


মন্কায় অবতীর্ণ, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু 





০08১৯: sD 
৬৮113 6) ০5561 71 49 /580 46 ও ১ 
০842059635৩ ৫৮ ৪৮ 5৮5 
টিন ৬৫) 9৬৮12 রবের 5 
১৯৩ ০68195৬5970 2৬1 ০99 1055 
৩5 6 41 ৫8145 ০ ০১৬০ 222 ০5 


96%% 75015 481 ৰে ৬ ১৪ ০৯০৩ ALI 








8 2s ৪1 P52 


30 35 LES Al G2 5১৬৩৩ ৮ 
2৪০38 ৩০০ ০৬ 
৮2০3 ৫ ৪ বর, ৫2 ও 


রা ৯৯ 


2 555৫ শে, 
BG 4 Gs HL 
658৫5 25 5৩ 2219 he 2247 পা 
AES DAY Hood 3 
পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নামে শুরু 


(১) হা-মীম, (২) পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব । 
(৩) নিশ্চম্ম নভোমগুল ও ভূমগডলে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে । (8) আর 










Kl bos. 


(৬৬৯ ও) 





৭৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তোমাদের সুষ্টিতে এবং বিক্ষিপ্ত জীবজন্তর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। 
(৫) দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে যে রিযিক বর্ষণ করেন অতপর 
পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বৃদ্ধি- 
মানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) এগুলো আল্লাহর আম্মাত, যা আমি আপনার 
কাছে আর্তি করি যথাযথ রূপে । অতএব আল্লাহ্‌ ও তাঁর আয়াতের পর তারা কোন্‌ 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে ? (৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর দুর্ভোগ । (৮) সে 
আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শুনে, অতপর অহংকারী হয়ে জেদ ধরে, যেন সে আয়াত 
শুনেনি। অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (৯) যখন সে আমার 
কোন আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টা রূপে গ্রহণ করে। এদের জন্যই রয়েছে 
লাস্ছনাদায়ক শাস্তি। (১০) তাদের সামনে রয়েছে জাহাম্নাম। তারা ঘা উপার্জন 
করেছে, তা তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে 
বঙ্ছুরূপে গ্রহণ করেছে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (১১) এটা 
সৎপথ প্রদর্শন, আর যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের 
ভন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হা-মীম ( এর অর্থ আল্লাহ, তা'আলা জানেন )। এটা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। (অতএব এর বিষয়বস্ত মনোযোগ দিয়ে শুনা 
দরকার। এখানে এক বিষয়বন্ত তওহীদ) নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ুলে মু’মিনদের (প্রমাণ ' 
গ্রহণের ) জন্য (কুদরত ও তওহীদের ) অনেক নিদর্শন রয়েছে। (এমনিভাবে) তোমাদের 
স্থজনে এবং (পৃথিবীতে ) বিক্ষিপ্ত জীবজন্তর সৃজনেও প্রমাণাদি রয়েছে বিশ্ববাসীদের 
জন্য। (এমনিভাবে) দিবারান্ত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে যে রিযিক ( অর্থাৎ 
রিষিকের উপকরণ ) বর্ষণ করেন, অতপর তদ্দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরু- 
জ্জীবিত করেন, তাতে এবং ( এমনিভাবে ) বায়ুর পরিবর্তনে ( বায় কোন সময় পূবালী, 
কোন সময় পশ্চিমা, কোন সময় গরম এবং কোন সময় শীতল হয়। মোটকথা এসব 
বিষয়ে ) নিদর্শনাবলী রয়েছে (সূস্থ ) বিবেকবানদের জন্য। ( এটা যে তওহীদের প্রমাণ, 

পপ A a» তে 

তা দ্বিতীয় পারায় ৩১1১ ০৯) ৮1১, ১ 51 আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় 
বিষয়বস্তু নবুয়তের প্রমাণ এভাবে যে, ) এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি যথাযথ রূপে 
আপনাকে আরত্তি করে শুনাই। ( এতে নবুয়ত প্রমাণিত হয়। কিন্ত এতবড় অলৌকিক 
প্রমাণ সত্বেও যদি তারা না মানে তবে) আল্লাহ্‌ ও তাঁর আয়াতের পর তারা (এর 
চেয়ে বড়) কোন্‌ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে £ € তৃতীয় বিষয়বস্ত পরকাল, যেখানে 
সত্য বিরোধীদের শাস্তি হবে) প্রত্যেক € বিশ্বাস সম্পকিত কথাবার্তায় ) মিথ্যাবাদী 
(এবং কর্মে ) পাপাচারীর জন্য দুর্ভোগ । যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনে অতপর 
অহংকারী হয়ে (স্বীয় কৃফরে) অটল থাকে, যেন সে শুনেনি। অতএব তাকে - 


সূরা জাসিয়া | ৭৬৯ 


যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (সে এমন দুষ্ট যে,) যখন সে আমার কোন 
আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টা রূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে (পরকালে ) 
অপমানকর আযাব । (উদ্দেশ্য এই যে, যেসব আয়াত তিলাওয়াত শুনে এবং যে সব 
আয়াত এমনিতে অবগত হয়, সবগুলোকে মিথ্যা মনে করে ।) তাদের সামনে রয়েছে 
জাহান্নাম । (তখন) তারা (দুনিয়াতে) যা উপার্জন করেছে (অর্থাৎ ধনসম্পত্তি ও 
কর্ম) তা তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারাও (উপকারে আসবে না) 
যাদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছে। তাদের জন্য. রয়েছে 
মহাশাস্তি। (কারণ এই যে,) এই কোরআন আদ্যোপান্ত পথ নির্দেশক। ফেলে) 
যারা তাদের পালনকর্তার (এসব) আয়াত অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব। 


আনুষলিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পা পাক Pua 


সমগ্র সূরাটি মন্কায় অবতীর্ণ । এক উক্তি এই যে, ০ 1৪৩4১ ১ 


পন শি 
শে লা ASA তি লী কি 5 AS A 


এ Pie ৩৩০৭ 8 ut « ১৭) রি ১৯৯২ আয়াতখানি শুধু মদীনায় অবতীর্ণ । 


মন্কায় অবতীর্ণ অন্য স্রাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বন্ত হল বিশ্বাস সংশোধন । 
সেমতে এতে তওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পকিত বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে 
সপ্রমাণ করা হয়েছে । বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলীলাদি, কাফিরদের সন্দেহ 
ও বেদ্বীনদের খণ্ডন এতে বিশদভাবে বণিত হয়েছ। 


AA ASAY পা ” 1০ 
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উদ্দেশ্য তওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ আয়াত দ্বিতীয় পারায় বর্ণিত হয়েছে । উভয় 
জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্বিক আলোচনা বিদ্যান পাঠকবর্গ 
ইমাম রাযষীর তফসীরে কবীরে দেখতে পারেন । এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, 
এখানে স্জ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে 
মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্য 
নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা 
পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে, যারাঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য 
উপকারী , যারা তৎক্ষণাৎ ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো 
তওহীদের দলীল। এই বিশ্বাসকোন না কোন দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় 
পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা বর্তমানে মু’মিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুস্থ বুদ্ধির 


bq 


৭৭০ তফীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অধিকারী! কারণ, সুস্থ বৃদ্ধিসহকারে এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে 
অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই পয়দা হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা 
এসব ব্যাপারে বিবেককে কষ্ট দেয়া পছন্দ করে না, তাদের সামলে হাজারো দলীল পেশ 


করলেও যথেষ্ট হবে না। 


Be udu GA 
5) 81 ০ ৬ J 2 3---( মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জনা ভীষণ দুর্ভোগ) 
কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত নসর ইবনে হারেছ সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়েছে, কোন রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কালদাহ সম্পকে এবং কোন 
রেওয়ায়েত থেকে আবূ জাহ্‌্ল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা 
যায়।---কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রর্ুতপক্ষে কোন ব্যক্তি 
বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই । শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব 
ধিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যই দুর্ভোগ-শএকজন হোক অথবা তিন জন। 
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৯৪২ 10831) 9 ০*---শব্দটি আরবীতে ‘পশ্চাৎ’ অর্থে বেশি এবং “সামনে? 


অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এখানে ‘সামনে’ অর্থ নিয়েছেন! তফসীরের সার 
সংক্ষেপে তাই করা হয়েছে। যারা ‘পেছনে’ অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই 
যে, দ্বনিয়াতে তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবন-যাপন করছে, এর পেছনে অর্থাৎ 
পরে জাহান্নাম আসছে ।---(কুরতবী ) 
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(১২) তিনি আল্লাহ্‌ যিনি সম্বদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, i 
আদেশক্রুমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ তালাশ কর 
ও তার ক্ুতজ্ঞ হও । (৩) এবং অধীন করে দিয়েছেন তোমাদের যা আছে নভো- 








সরা জাসিয়া ৭৭১ 


মণ্ডলে ও ঘা আছে ভূমণগুলে; তাঁর পক্ষ থেকে । নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদাম্মের 
জন্য নিদশনাবলী হয়েছে । (১৪) মুর্শমনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা 
করে, যারা আল্লাহ্‌র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে 
কৃতকর্মের প্রতিফল দেন। (১৫) যে সৎকাজ করে, সে নিজ স্বার্থেই তা করে, আর 
ঘে অসৎ কাজ কর, তা তার উপরই বর্তাবে। জতপর ভোমরা তোমাদের পালন- 
কর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। 





তফসীরের সার- সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তা'আলাই তোমাদের টেপকারের) জন্য সমুদ্রকে কেদরতের) অধীন 
করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে নৌকা চলাচল করে এবং যাতে (এসব 
নৌকায় সফর করে) তোমরা তাঁর দেয়া) রুহী তালাশ কর ও যাতে (রুযী লাভ করে) 
তোমরা শোকর কর । (এমনিভাবে) যা কিছু নভোমগ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে 
আছে তার পক্ষ থেকে (অর্থাৎ তাঁর আদেশক্রমে) তধীন করে দিয়েছেন, (যাতে 
তোমাদের উপকারের কারণ হয় ।) নিশ্চয় এতে চিস্তাশীলদের জন্য কুদরতের) দলীল 
রয়েছে। (কাফিরদের দুষ্টুমি দেখে মাঝে মাঝে মুসলমানদের মধ্যে ক্রোধ দেখা দিত। 
অতপর তাদেরকে মাজনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।) আপনি মু'মিনদেরকে বল্‌ন, 
তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদির প্রতি (অর্থাৎ পরকালের 
প্রতিদান ও শাস্তির ) বিশ্বাস রাখে না, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এক সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ 
মুসলমানদেরকে) তাদের (এই সৎ) কর্মের উত্তম) প্রতিফল দেন। (কেননা, 
আল্লাহর নীতি এই যে,) যে সৎকাজ করে, সে নিজ স্বার্থের (অর্থাৎ সওয়াবের ) 
জন্য করে, আর যে অসৎ কাজ করে, তার শাস্তি তার উপর বর্তাবে। অতপর 
(সৎ ও অসৎ কাজ করার পর) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত 
হবে। (সেখানে তোমাদেরকে তোমাদের ভাল কর্ম ও চরিত্রের উত্তম প্রতিদান এবং, 
তোমাদের শন্ত্রদেরকে তাদের কুফর ও কুকর্মের গুরুতর শাস্তি দেয়া হবে। কাজৈই 
এখানে ক্ষমা করাই তোমাদের উচিত।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
A A Addr a তা শা নিত ডে ঠিডটিলাপাত্তা 
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টি 
পাকে অনুগ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণত জীবিকা Sod চেম্টা-প্রচেষ্টা হয়ে 
থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার 
শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর 
যে, সমুদ্রে আমি অনেক' উপকারী বস্ত সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে 
দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খোজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে 


৭৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ সপ্তম খণ্ড 


জানা গেছে যে, সমুদ্রে এত অধিক খনিজ সম্পদ এবং ধনদৌলত লুক্কায়িত আছে, যা 
স্থলেও le 
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পি বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্র সে দিনগুলো 
সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে নুষুল এই যে, 
মক্কায় জনৈক মুশরিক হযরত উমর রো)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত 
উমর এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করেন। তখন এই আয়াত নাযিল 
হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মন্কায় অবতীর্ণ । অপর এক রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী বনী মুস্তালিক যুদ্ধে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবিগণসহ মুরাইসী নামক এক কূপের 
ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ও মুসলিম 
বাহিনীতে শামিল ছিল। সে তার গোলামকে কৃপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ 
করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে 
সে বলল, হযরত উমরের এক গোলাম কূপের কিনারায় বসা ছিল। সে রসূলুল্লাহ 
(সা) ও হযরত আবূ বকরের মশক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর 
অনুমতি দিল না। আবদুল্লাহ্‌ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদ 
বাক্যই চমৎকার খাটে যে, কুকুরকে মোটাতাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে । 
হযরত উমর রো) এ বিষয় অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আবদুল্লাহর দিকে ইউ 
হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী 
আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ ।---কুেরতুবী, রূহুল মা“আনী) সনদ খোঁজাখুজির পর যদি 
উভয় রেওয়ায়েত সহীহ্‌ প্রমাণিত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে 
যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাধিল হয়েছিল, অতপর বনী মুস্তালিক যুদ্ধে একই 
ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় রসূলুল্লাহ সো) আয়াতটি সেখানেও তিলাওয়াত করে 
ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযূল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ 
ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, জিবরাঈল (আট) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার 
জন্য পুনরায় একই আয়াত বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নিয়ে আগমন করেন । উসৃলে 
তফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযূলে মুকাররার (বারবার অবতরণ ) বলা হয়। 


অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে 4) [গা শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও 
শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যাপারাদি । ( 1 শব্দটি ঘটনাবলী ও ব্যাপারাদির 
অর্থে আরবীতে বহুল প্রচলিত । 

এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে “মুশরিকদেরকে বলে 
দিন” না বলে “যারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন? 


বলা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আসল শাস্তি পরকালে দেয়া 
হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাই এ শাস্তি তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত 


সূরা জাসিয়া ৭৭৩ 


হবে। অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে । ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আযাব খুব 
কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কু'কর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেয়া হবে। 
কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধরপাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন না। 


কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের আদেশ জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার 
পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জিহাদের বিধানের সাথে 
এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই । এতে সাধারণ সামাজিক কাজকারবারে ছোটখাট. 
বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে, ঘা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ 
শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব একে রহিত বলা ঠিক নয়, বিশেষত এর শানে নুষূল 
যদি বনী মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয়, তবে জিহাদের আয়াত একে রহিত 
করতে পারে না। কারণ, জিহাদের আম্মাত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল । 
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(১৬) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নব্বক্নত দান করেছিলাম এবং 
তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রিযিক দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । 
(১৭) আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। অতপর তারা জ্ঞান 
লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবতাঁ হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে । তারা খে 
বিষয়ে মতভেদ করত, আপনার পালনকর্তা কিম্নামতের দিন তার ফয়সালা করে 


৭৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


দেবেন। (১৮) এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধের এক বিশেষ শরীয়তের উপর; 
অতএব আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অঙ্ঞ'দর খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন 
না। (১৯) আল্লাহ্‌র সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। জালিমরা 
একে অপরের বন্ধু! জায় আল্লাহ্‌ পরহিখগারদের বহু । (২০) এটা মানুষের জন্য 
জানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য িিদায়েত ও রহমত । 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(নবুয়ত কোন অজিনব বিষয় নগ্ন যে, একে অস্বীকার করতে হবে। সেমতে 
এর আগে) আমি বনী ইসরাঈলকে ( গরশী ) কিতাব, প্রক্তা ( অথাৎ বিধানাবলীর 
জ্ঞান) ও মবয়ত দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তাদের মধ্যে গঙঈগদন্তর সৃষ্টি করোছলাম ) 
এবং তাদেরকে পরিচ্ছ্ন বস্তু খাওয়ার জনা দিশ্নেছিলাম (তীহ্‌ প্রান্তরে মান্না ও দালওস্টা 
নাযিল করে এবং ভূ-জাত কল্যাণের ভাণ্ডার শাম দেশের অধিপতি করে ) এবং (কোন 
কোন বিষরে, যেমন সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত করা ও মেঘের ছাগা দান ক্ষন্না ইত্যদি বিষে 
বিশ্ববাসীর উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । আমি তাদেরকে দীনের সম্পজ্ট 
প্রমাণাদি দিয়েছিলাম, (অর্থাৎ তাদেরকে প্রকাশ্য মু‘জিযা দেখিয়েছিলাম । : অতপর 
(পূর্ণ আন্গত্য করা উচিত ছিল, কিন্তু) তারা জান লাভ করার পরু শুধু পারস্পরিক 
জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে! (দ্বিতীয় পারায় এ সম্পকে এভাবে 
বর্ণিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই, যে জ্ঞানের সাহায্যে মতভেদ দৃর করা উচিত ছিল, 
সে জানকেই তারা মতভেদের কারণ বানিয়ে নিল। অতএব) যে বিষয়ে তারা মতভেদ 
করত, আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তার (কার্যত ) ফয়সালা কত্নে দেবেন! 
এরপর (অর্থাৎ বনী হসরাঈলে নবৃয়ত খতম হওয়ার পর) আমি আপনাকে 
(নবুয়ত দান শাৱ্লেছি এবং ) দীনের এক বিশেষ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছি । অতএব 
আপনি এরই অনুসন্র্ণ করুন অর্থাৎ ক্ষমেও প্রচারেও ) এবং খৃখদের খেয়াল-খুলার 
অনুসরণ করবেন না (অবাত তাদের কামনা এই মে, আপনি ভবলীগ না করুন । 
তারা আপনাকে উত্ত্যক্ত করে, যাতে আপনি অতিষ্ঠ হয়ে তবলীদ পরিত্যাগ করেন। 
অতপর এই আদেশের কারণ বাত, করা হয়েছে ফে,) তারা আলাহ্‌র মুকাবিলাসি 
আপনার কোন স্পকাছে আসবে না। (কাজেই তাদের অনুসরণ মেন না হয) 
জালিমরা (অর্থাত ক'ফিররা ) একে অপরের বন্ধু (এবং একে অগদ্রের কথা মানে ।। 
আর আল্লাহ্‌ পরহিযগারদের বন্ধু (পরহিযগাররা তাঁর কথা মানে; স্তন্নাং আপনি 
যখন পরহিষগারদের নেতা, তখন আল্লাহ্‌র অনুসরণ আপনার কাজ-তীদে আনুন, 
নয়। মোটকথা, আপনি নবুয়ত ও শত্রীয়তের অধিকারী আর) এই কোন্ধআন (যা 
আপনি পেয়েছেন ) সাধারণ মানুষের জন্য জানের কথা ও হিদায়তের উপায় এবং বিশ্বাসী 
( অর্থাৎ মুমিনদের ) জন্য রহমত (এর কারণ ১! 


সুরা জাসিয়া ৭৭৫ 


আনমুষজিক জাত বিষয় 


আলোচ্য আয্মাতসমৃহেত্ধ বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ (সা)-র রিসালত সপ্রমাণ 
করা। এ প্রসঙ্গে কাফিরদের উৎপীড়নের মুখে তাকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে । 


«BAS পা “টেপ ডে 


8:83 19282 ৮586 টির গর্গস্ত আয়াতসমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়-- 


টি বন হিয়ার (কিতাব ও নবুয়ত দিয়ে বসলুজাহ্‌ (সা)-র সমর্থন এবং 
দুই, তাঁকে সান্তনা দেওয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার 
সম্প্রদায়ও সে কারণেই মতভেদ করছে অর্থাৎ দুনিয়াপ্রীভি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ । 
কারণ এটা নয় যে, আপন।র প্রশ্নাণাদিতে কোন টি আছে! কাজেই আপনি চিন্তিত 

হবেন মা সপন বয়ানল কোরআন ) zt 
+ লো তীর 
পর্বনতী উক্তদের শরীয়তের বিধান আমাদের জন্যঃ se SF Las ns 
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চা ৩০ উই Ey 3 অনয আপনাকে অমর এক বিশেষ তরীকা উপর 


পার্টি তি 
রেখেছি ।) এখানে স্মর্তবা যে, ইসলাম ধর্ছের কিছু মৌলিক বিশ্বাস বকছে, যেমন 
তওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রায্মেহে। মৌলিক 
বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই এক উড অভিন্ন। এতে, কোনরূপ পরিবতন- 
পরিবর্ধন সম্ভবপর নয় । কিন্তু কর্মনত বিধান বিভিন্ন পয়ণরেন শরীয়তে যুগের 
চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে । উপরোক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই 
“ধর্মের এক বিদেষ তরীকা” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। একারণেই ফিকাহ্বিদ্গণ 
এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয্নেছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কেবল শরীয়তে 
মৃহাম্মদীর বিধাসাহলীই অবশ; পালনীয় ৷ পূর্ববর্তী, উম্মতদের প্রাপ্ত বিধানাললী 
কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমার্থভ না হওয়া পষ্স্ত আমাদের জন) অবশ) গালনীয় 
নঙ্ক; সমর্থনের এক প্রকার এই সে, কোরআন অথবা হাদীসে স্পট বলা হবে শবে, অমুক 
নার উম্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যও অবশ্য পালনীয় আর দ্বিতীয় প্রকার এই 
গে. কোরআন পাক অথবা রসলুল্লাহ্‌ সো) পূর্ববর্তী কোন উম্মতের কোন বিধান 
গ্রণংসাছল বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, এজপ 
বলা থেকে বিরত থাকবেন । এতেও বোঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরীয়তে 
অধ্যালত রয়েছে। এমভাবস্থাক্স এই বিহাত শরীয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসাবেই অবশ্য 
পাজলীক হবে । 
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(২১) যারা দুক্ষ্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে 
লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে---এবং তাদের জীবন 
ও ম্কতু; কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ! (২২) আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল ও 
ভূমণ্ডল যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পাঁয় । 
তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ . 

(কিয়ামতে অস্ীকারকারীরা ) যারা দুক্ষর্ম € অর্থাৎ কুফর ও শিরক) করে তারা 
কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সেই লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে 
ও সৎকর্ম করে, তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে£ (অর্থাৎ মুমিনদের জীবন ও 
মৃত্যু কি এ অর্থে সমান হবে যে, জীবিতাবস্থায় যেমন তারা কোন আনন্দ উপভোগ 
করেনি, মৃত্যুর পরও আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে? এমনিভাবে কাফিরদের জীবন ও 
মৃত্যুও কি এ অর্থে সমান হবে যে, জীবিতাবস্থায় যেমন তারা আযাব ও কষ্ট থেকে 
বেঁচে রয়েছে, মৃত্যুর পরও তেমনি নিরাপদ থাকবে? উদ্দেশ্য এই যে, পরকাল অস্বীকার 
করলে এটা জরুরী হয়ে পড়ে যে, আনুগত্যশীলরা ভাদের আনুগত্যের ফল পাবে না 
এবং বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের বিরোধিতার শাস্তিও ভোগ করবে না।) কত মন্দ 
এ ফয়সলা! আল্লাহ্‌ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল প্রজাপূর্ণভাবে সম্টি করেছেন। 
€ এক প্রজ্ঞা তো এইযে, এসব মহাসৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝে 
নেবে যে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি ধ্বংসের পর এগুলো পুনরায় সাষ্ট 
করতে সক্ষম। ফলে কিয়ামত ও পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আর দ্বিতীয় প্রজ্ঞা 
এই যে,)' যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল লাভ করে। (এটা সবাই জানে যে 
দুনিয়াতে পূর্ণ ফল নেই, তাই পরকাল থাকা জরুরী । এই ফল দেওয়ার ব্যাপারে) 
তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যৃক্তির আলোকেই অপরিহার্য £ উল্লিখিত 
আয্লাতদ্রয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বগিত 
হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভাল বা মন্দ 
কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফির ও পাপাচারীরা 


সূরা জাসিয়া ৃ ৭৭৭ 


অঢেল ধনসম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আনুগত্যশীল বান্দা উপবাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে জড়িত থাকে । প্রথমত দুনিয়াতে 
দুশ্চরিন্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ 
সময় তারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া 
না করে তারা শান্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর 
মধ্যে কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধে পূর্ণ শাস্তি হয় না। এভাবে 
খোদাদ্রোহী ও খেয়ালখুশীর অনুসারীরা ইহজীবনে সদন্তে প্রকাশ ঘুরে বেড়ায়। আর 
ঈমানদারগণ শরীয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম 
মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন 
করে। অতএব যদি ইহজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও শাস্তির 
ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোন চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ 
বলা নিবু দ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এধরনের অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবন- 
যাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রান্ত্রিতে এত ধনসম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা 
একজন গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকুরী ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন 
পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভদ্র-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা 
উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না। তবে 
ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক রান্ট্রেই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু 
অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ । 
চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জন্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ উন্মত্ত 
রয়েছে। এ ছুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্য যথেস্ট। মোটকথা স্বীকার 
করে নিন যে, দুনিয়াতে ভাল, মন্দ, সাধূতা ও অসাধুতা বলতে কিছু নেই--যেভাবে 
পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও ঃ কিন্তু দুনিয়াতে এর কোন প্রবস্তা নেই। কেউ এটা 
স্বীকার করে না। অতএব সাধুতা ও অসাধুতায় পার্থক্য স্বীকার করার পর একথাও 
স্বীকার করতে হবে যে, উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উভয়ের . পরিণাম 
একরকম হলে এর চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই 
বলা হয়েছে যে, তোমরা কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে 
সমান করে দেওয়া হোক? এটা খুবই নির্বোধ ফয়সালা । দুনিয়াতে যখন ভাল ও 
মন্দের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তখন এর জন্য পরকালের জীবন 
অপরিহার্য । দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়বস্তকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 
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(২৩) আপনি কি তান প্রতি লক্ষ্য করেছেন, খে তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাা 
স্থির করেছে? আল্লাহ্‌, জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তার কান ও অন্তরে মোহর 
এটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পদা। অতএব আল্লাহ্র পর কে তাকে 
পথপ্রদর্শন করবে ? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না? (২৪) তারা বলে, আমাদের 
পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মাঁর ও বাঁচি মহাকাঙল্দই আসাদেরকে ধ্বংস করে। 
তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই! তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। : 
(২৫) তাদের কাছে ঘখন আমার সৃস্পষ্ট জায়।তসনহ পাঠ ৰত হয়, তখন একথা 
বলা ছাড়া তাদের কোন খুক্তিহঁ থাকে না থে, তোমরা সত্যবাদী হলে জাকের পপর” 
দেরকে নিয়ে এস। (২৬) আপনি বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবম দান কুল, 
অতপর ম্বত্যু দেন, অতপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একন্র কর্নবেন, ঘাতে কোন্‌ 
সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোলে না। 
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তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 

( তও্হীদ ৩ পরকালের এই সুস্পষ্ট বর্ণনার পর) আপনি কি তার প্রতি 
লক্ষা করেছেন, বে জার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাসা স্থির করেছে ? (অগ্থাৎ মন 
যা চায়, তারই অনুসরণ করে।) আল্লাহ্‌, তা'আলা ডাকে জানবুদ্ধি সম্ত্েও পথভ্রষ্ট 
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করেছেন (অর্থাৎ সত্যকে শোনা ও বোঝার পরেও সে খেয়ালখুশির অনুসরণে 
পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ;:) তার কান ও অন্তরে মোহর এটে দিয়েছেন এবং তার চোখের 
উপর রেখেছেন পর্দী 1 (অর্থাৎ প্ররুত্তিপূজার কারণে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা স্তিমিত 
হয়ে গেছে ।) অতএব আল্সাহ্‌র € পথন্্রষ্ট করে দেওয়ার ) পর কৈ তাকে পথ প্রদর্শন 
করবে ? (এতে সান্ত্রনাণ্ড রয়েছে। অতপর কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, ) তোমরা 
কি ( এসব বর্ণনা শুনেও) বুঝ না? (তারা যোঝত, কিন্তু উপকারী বোঝা বোঝত 
না।) তারা (অর্থাৎ কিয়ামত অস্বীকারকারীরা ) বলে, আমাদের পার্থিব জীবন 
ব্যতীত কোন ( পারলৌকিক ) জীবন নেই। আমর € এক মৃত্যুই ) মরি ও (এক 
বাচাই) বাঁচি। (অর্থাৎ মৃত্যুর মত জীবনও দুনিয়াতেই সীমিত।) মহাকালই (অর্থাৎ 
মহাকালের চক্রই ) আমাদেরকে ধ্বংস করে। (অথাৎ কাল অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে 
সাথে দৈহিক শক ক্ষয় পেতে থাকে এবং স্বাভাবিক কারণে ম্বত্যু আসে। এমনিভাবে 
জীবনের কারণও স্বাভাবিক বিষয়াদি । এসব স্বাভাবিক বিষয় পরকালের মুখাপেক্ষী 
নয় বিধায় পরকালীন জীবন নেই ।) তাদের কাছে এর কোন দলীল নেই, তারা কেবল 
অনুমানে কথা লে । (অর্থাৎ পরকালীন জীবন না হওয়ার কোন, দলীল নেই এবং 
সত্যপন্থীদের দলীলের কোন জওয়াবও তারা দিতে পারে না।) যখন ( এ সম্পকে ) 
তাদের কাছে আসার সুস্পষ্ট জায়াতসমূহু পাঠ করা হয় যা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে 
যথেস্ট,) তখন এ কথা বলা ছাড়া তাদের কোন জওয়াব থাকে না যে, তোমরা 
( এ দাবিতে) সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে এস। 
আপনি ( জওয়াবে ) বলুন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে €( যতদিন ইচ্ছা,) জীবিত 
রাখেন, অতপর (যখন চাইবেন) মৃত্যু দেবেন। এরপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে 
(জীবিত করে,) একত্র করবেন, যাতে (অর্থাৎ যার বাস্তবতায়) কোন সন্দেহ নেই। 
( সতয়াঃ সে দিন জীবিত করার কথা বলা হয়েছে ! দুনিয়াতে স্কৃতকে জীবিত না করলে 
সেটা না হওয়া জরুরী হয় না।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না (এবং প্রধান ছাড়াই 
সত্যকে অস্বীকার করে )। 
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করে--”) বলা বাহুল্য, কোন কাফিরও তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় খোদা অথবা উপাস্য বলে 
না, কিন্তু কোরআন পাকের এ আয়াত বাক্ত করেছে যে, ইবাদত ও উপাসনা প্ররুতপক্ষে 
আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যের মুকাবিলায় অন্য ক্ষারও 
আনুগত্য অবলগ্বন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে । অতএব যে ব্যক্তি হালাল-হারাম 
ও জায়েয-নাজায়েষের পরওয়া করে না, আল্লাহ যে কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে 
আল্লাহ্র আদেশের পরিবর্তে নিজের খেয়াল-খুশির অনুকরণ করে, সে মুখে খেয়ালখুশিকে 
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এতে খেয়ালখুশিকে প্রতিমা বলা হয়েছে । যে ব্যক্তি খেয়ালখুশিকে স্বীয় ইমাম 
ও অনুসৃত করে নেয়, তার সে খেয়ালখুশিই যেন তার প্রতিমা । হযরত আবু ওমামা 
বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সো)-কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নিচে দুনিয়াতে যত 
উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে 
খেয়াল্খুশি । হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়ালখুশিকে বশে রেখে পরকালের জন্য কাজ করে। 
আর সে ব্যক্তিই পাপাচারী, যে হার মনকে খেয়ালখুশির পেছনে ছেড়ে দেয় এবং 
তারপরেও আল্লাহ্‌র কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ 
তস্তরী রে) বলেন, তোমাদের খেয়ালখুশি তোমাদের রোগ । তবে যদি খেয়ালখুশির বিরো- 
ধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক । --( কুরতবী ) 
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জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি । কখনও দীর্ঘ সময় কালকে J ১ বলা 
হয়। কাফিররা দলীলগ্বরূপ বলেছে যে, আল্লাহু আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও 
মৃত্যুর কোন সম্পক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। মৃত্য সম্পর্কে তো 
সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্জ-প্রতাজ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে 
ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিচ্ক্রিয় হয়ে পড়ে । 
এরই নাম মুত্যু। জীবনও তদ্রপ, কোন খোদায়ী আদেশে নয়। বরং উপকরণের 
প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধামেই তা আজত হয়। 


দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় 8 কাফির ও মুশরিকরা মহাকালের 
চক্রকেই সুষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করতে এবং সবকিছুকে তারই 
কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র 
কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীহ্‌ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে 
মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে । কেননা, কাফিররা যে শক্তিকে দহর শব্দ দ্বারা বাক্ত 
করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শত্তি আল্লাহ তা*আলারই । তাই দহরকে মন্দ বলার 
ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ পযন্ত পৌোছে। রসূলুল্লাহ সো) বলেন, 'মহাকালকে গালি দিও না, 
কেননা প্রকৃতপক্ষে মহাকাল আল্লাহ্‌ই। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্থরা যে কাজকে মহা- 
কালের কাজ বলে, সেটা আসলে আল্লাহ্‌র শক্তি, ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোন 


সরা জাসিয়া ৭৮১ 


কিছু নয়। এতে জরুরী হয় না যে, দহর আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন নাম হবে । কেননা 
হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ্‌ তা“আলাকে দহর বলা হয়েছে। 
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৭৮২ তফসীরে 'মা'আরেফুল-কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 


(২৭) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই । যেদিন [কিয়ামত সংঘটিত 
হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৮) আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন 
নতজান্‌ অবস্থায় । প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা 
যা করতে, অদ্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। (২৯) আমার কাছে রক্ষিত 
এই আমলনাম! তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা 
লিপিবদ্ধ করতাম। (৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে 
তাদের পালনকর্তা স্ত্রীয় রহমতে দাখিল করবেন । এটাই প্রকাশ্য সাফল্য । (৩১) আর 
যারা কুফর করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ 
পঠিত হত নাঃ কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী 
সম্প্রদায় । (৩২) যখন বলা হত, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়়ামতে কোন সন্দেহ 
নেই, তখন তোমরা বলতে আমরা জানি না কিয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই 
করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই । (৩৩) তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের 
সামনে প্রকাশ হয়ে গড়বে এবং ঘে আযাব নিম্মে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করত, তা তাদেরকে 
গ্রাস করবে । (৩৪) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা 
এদিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাস স্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের 
সাহায্যকারী নেই। (৩৫) এটা এ জন্য যে তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে ঠাটা- 
রূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল । সতরাং 
আজ তাদেরকে জ্ঞাহাম্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া 
হবে না। (৬৬) অতএব বিশ্ব-জগতের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা ও নভোমগ্ডলের 
পালনকর্তা আল্লাহরই প্রশংসা । (৩৭) নভোমণগুলে ও ভূ-মগ্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(উপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে একত্র করবেন, একে 
কঠিন মনে করা উচিত নয়। কেননা,) নভোমণ্ডল ও ভূ-মগুলের রাজত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
(তিনি যা ইচ্ছা করেন। কাজেই মৃত্যর পর তোমাদেরকে জীবিত করাও তার জন্য 
কঠিন নয়)। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
আপনি ( সেদিন) প্রত্যেক দলকে (ভয়ে) নতজানু অবস্থায় দেখবেন। প্রত্যেক দলকে 
তাদের আমলনামার (হিসাবের) দিকে আহবান করা হবে। (আহবান করার অর্থ 
তাই। নতুবা আমলনামা তো তাদের কাছেই থাকবে। তাদেরকে বলা হবে,) আজ 
তোমাদেরকে তোমাদের ক্ুতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। (আরও বলা হবে,) এটা 
আমার ( লেখানো) আমলনামা, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য বলছে (অর্থাৎ তোমাদের 
কর্মকাণ্ড প্রকাশ করছে।) তোমরা (দুনিয়াতে) যা করতে, আমি ( ফেরেশতা দ্বারা) 
তা লিপিবদ্ধ করাতাম। (এটা সেগুলোরই সমষ্টি।) অতপর (হিসাবের ফয়সালা 
এই হবে যে,) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্থীয় 
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রহমতে দাখিল করবেন। এটা প্রকাশ্য সাফল্য আর যারা কুফর করেছে, (তাদেরকে 
বলা হবে,) তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হত নাঃ কিন্তু 
তোমরা (সেগুলো মেনে নিতে) অহংকার করেছিলে এবং ৫ এ কারণে) তোমরা ছিলে 
অপরাধী । যখন (তোমাদেরকে) বলা হত, (পুনরুজ্জীবিত করে শাস্তি ও প্রতিদান 
সম্পকিত) আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা 
(তাচ্ছিল্য ভরে) বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত কিঃ (কেবল শুনে শুনে) আমরা 
নিছক ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (তখন) তাদের মন্দ কর্ম- 
গুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করত, 
তা তাদেরকে গ্রাস করবে। € তাদেরকে) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত 
করব, (অর্থাৎ রহমত থেকে বঞ্চিত করব) যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতে বিস্মৃত 
হয়েছিলে । (আজ থেকে) তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন 
সাহায্যকারী নেই। এটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র আয্মাত- 
সমূহকে ঠাট্রা-রূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পাথিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল 
(তাতে মশগুল হয়ে পরকাল থেকে গাফ্িল বরং পরকাল স্বীকারই করতে না।) সুতরাং 
আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া 
হবে না, (অর্থাৎ তওবা করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে নেয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। 
গ্রসব বিষয়বন্ম থেকে এ কথাও জানা গেল যে,) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি নভো- 
মণ্ডলের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা, তশিধু তাই নয় ) বিশ্ব-জগতেরও পালনকর্তা। 
গৌরব তারই € যার আলামত প্রকাশ পায়) আকাশে ও পৃথিবীতে । তিনিই পরাক্রম- 
শালী, প্রক্তাময়। 
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রা নি ্ 055 0১০ 845-এর অর্থ নতজান্‌ হয়ে বসা। ভয়ের কারণে 


_ এডাবে বসবে। ays (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু’মিন, 
কাফির, সৎ ও অসৎ নিবিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে। 
কোন কোন আয়াত ও রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গন্থর ও সৎকর্ম- 
পরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়; কেননা 
অল্প কিছুক্ষণের জন্য এই ভয় ও ত্রাস পয়গন্বর ও সৎ লোকদের মধ্যেও দেখা দেওয়া 
সম্ভবপর 1 কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্য এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না 
হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, প্রত্যেক দল’ বলে 
অধিকাংশ হাশরবাসী বোঝানো হয়েছে । 0$ শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও 
ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ $8; (এ এর অর্থ করেছেন নামাষে বসার ন্যায় বসা। 
এমতাবস্থায় কোন খটকা থাকে না। কেননা, এটা আদবের বসা---ভয্কের নয়৷ 
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& us ৪ 5 ১3 ই ] কা তফসীরবিদের মতে এখানে কিতাব 


অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা । হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা 
উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের 8 তার হাতে পৌছে যাবে। তাকে বলা 


LL Ed Aer ee ATA Pd ee 


হবে, ৮০৮৯ তাও 35) ০৪ ss ০9৩৪ 1 অর্থাৎ তুমি তোমার 


আমলনামা রা কর এবং নিজেই হিসাব রিভিউর তোমার পাওয়া উচিত! 
আমলনামার দিকে আহবান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহবান করা। 


৬৮5৬ ৪১, 
দলা আতকাকফি 


মক্কায় অবতীর্ণ, ৪ রুকু, ৩৫ আয়াত 





০১৯1১219১৯১ 
2৮3 1৮7 এ এ তি হা Cel > 
Eo শট ্ঙ্গলট 
529 2,2 ঠ2 ১০৬ 3), 22205 0255 
০ LTTE 
৬৯৮০৩ ৩৪৮৪৪ টে 4৮2৯2153351 05 7222 
9 78, 2 ® . 2° 9 
১১ ১42 ০৮৩ ০5155150029 9১০5 
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রে ET TEES 
1$)5০০১৬৯1225307-১57480 2 4) পর এ 
পা 
৩৫:৯০? BCL BEF HOG me BE SESS 
পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্র নামে শুর" 

(১) হা-মীম, (২) এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
অবর্দীর্ণ। (৩) নভোমগুল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথ- 
ভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর কাফিররা যে বিষয়ে 
তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মৃথ- ফিরিয়ে নেয়। (8) বলুন, তোমরা 


আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কিঃ দেখাও আমাকে 
তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমণ্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ 


2" 
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আছে £ এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান আমার কাছে 
উপস্থিত কর--যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন 
বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক 
পথন্্র্ট আর কে? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর। (৬) যখন মানুষকে 
হাশরে একত্র করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু. হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার 
করবে। 
7. শী শা শশী 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহ, তা'আলা জানেন), এই কিতাব পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ । (তাই এর বিষয়বন্ত অনুধাবনযোগ্য। অতপর 
তওহীদ ও পরকাল বর্ণিত হয়েছে,) আমি নভোমগুল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী 
সবকিছু প্রক্তা সহকারে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই স্থম্টি করেছি। যারা কাফির, 
তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয় যেমন তওহীদ না মানলে কিয়ামতে তোমাদের 
আযাব হবে), তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (এবং ভ্রক্ষেপও করে না)। আপনি 
€ তাদেরকে তওহীদ সম্পর্কে ) বলুন, বল তো, আল্লাহ্‌র (তওহীদের ) পরিবর্তে তোয়রা 
যাদের পূজা কর, (তাদের প্জনীয় হওয়ার কি দলীল আছে । যুক্তিভিত্তিক দলীল 
থাকলে) আমাকে দেখাও যে, তারা কোন্‌ পৃথিবী সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশ সজনে 
তাদের কোন. অংশ আছে £ (বলা বাহুল্য, তোমরাও তাদেরকে স্রষ্টা স্বীকার কর না, 
যা পৃজনীয় হওয়ার দলীল হতে পারে, বরং সৃষ্টই বলে থাক, যা পূজনীয় হওয়ার 
পরিপন্থী । সুতরাং যুক্তিভিত্িক দলীল তো নেই। যদি তোমাদের কাছে ইতিহাস- 
ভিত্তিক দলীল থাকে, তবে) এর (অর্থাৎ কোরআনের ) পূর্ববতী কোন (বিশুদ্ধ ) 
কিতাব আমার কাছে উপস্থিত কর (যাতে শিরকের আদেশ রয়েছে । কেননা, তোমরাও 
জান যে, কোরআনে শিরকের খণ্ডন রয়েছে। সুতরাং অন্য কোন কিতাবের দরকার 
হবে।) অথবা (যদি কিতাব না থাকে, তবে) কোন (নির্ভরযোগ্য ) পরম্পরাগত 
জ্ঞান (যা কিতাবে লিখিত হয়নি; বরং মৌখিক) আন--যদি তোমরা (শিরকের 
দাবিতে ) সত্যবাদী হও । (উদ্দেশ্য এই যে, ইতিহাসভিত্তিক দলীলটি সমর্থনযোগ্য ও 
সনদসহ হওয়া দরকার, যেমন কোন নবীর কিতাব অথবা তার মৌখিক উক্তি হওয়া 
চাই। বলা বাহুল্য, এরূপ দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও যারা 
মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে না, অতপর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,) তার চেয়ে 
অধিক পথভ্রষ্ট আর কে,(যে দলীল দিতে অক্ষম হওয়া এবং বিপক্ষে দলীল কায়েম 
থাকা সত্বেও) আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার 
ডাকে সাড়া দেবে না এবং যে তার পৃজারও খবর রাখে নাঃ অতপর যখন (কিয়ামতে ) 
সমস্ত মানুষকে (হিসাবের জন্য) একত্র করা হবে, তখন তারা (অর্থাৎ উপাস্যরা) 
তাদের শত্রু, হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে। (সুতরাং এমন 


সুরা আহকাফ ৭৮৭ 


উপাস্যদের উপাসনা করা নিতান্তই ভূল, যাদের উপাসনা করার কোন যুক্তি নেই এবং 
উপাসনা না করার যথেষ্ট কারণ মজুদ রয়েছে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


AJ A AI AT HB AJA পাপা AJ 


J এ < 
401 559 ৬৮ এ ৪০ ০৪৮ (৮8 ৮301 457-7এসব আয়াতে মুশরিকদের 


দাবি বাতিল করার জন্য তাদের দাবির সপক্ষে দলীল চাওয়া হয়েছে। কেননা, 
সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোন দাবি গ্রহ্ণীম্ম হয় না। দলীলের যত প্রকার রয়েছে, 
সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের দাবির পক্ষে কোন 
প্রকার দলীল নেই। তাই এহেন দলীলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিরেট পথন্রষ্টতা । 
আয়াতে দলীলকে তিন ভাগে ds করা হয়েছে। এক. যুক্তিভিত্তিক দলীল। এর 

AP AT ATA তা cA Ar 


খণ্ডনে বলা হয়েছেঃ SS 0 A ii e531 


শপ পাঠে 


৩9 ৮৯া- দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাসভিত্তিক দলীল । বলা বাহল্য, আল্লাহ্‌র 


ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলীলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে আসে । যেমন, তাওরাত, ইজীল, কোরআন ইত্যাদি এশী কিতাব অথবা আল্লাহ্‌র 
মনোনীত নবী ও রসূলগণের উক্ভি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে 


AT Aw রা A AJA 


বলা হয়েছে ঃ lin J+ ৩০ ০০৪ 5 ঠা অর্থাৎ তোমাদের মূর্তি পূজার কোন 


A a 


দলীল থাকলে কোন এঁশী কিতা পেশ কর, যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেওয়া 
হয়েছে । দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ রস্লগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, 


A Aw পা coAS 


০ ১১০ ৪ 11 21 অর্থাৎ কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রস্লগণের 
CT পা টি 


পরম্পরাগত কোন উক্তি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা 
ও কাজ পথশ্রম্টতা বৈ কিছুই নয়। 


৪ বি ৪৪ ৪৬ . | 5 
8৪ U 1 __ শব্দটি ৪০৪ ও &১১০এ--এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ নকল, 
রেওয়ায়েত। এ কারণে ইকরিমা ও মুকাতিল এর তফসীরে পয়গম্ধরগণ থেকে 


রেওয়ায়েত” বলেছেন ।---€ কুরতুবী ) সারকথা এই যে, দু'রকম ইতিহাসভিত্িক দলীল 
গ্রহণযঘোগ্য---কোন পগ্গন্থরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত 


পরত কা 


পয়গন্থরের উক্তি। আয়াতে ৫০৩০৪১৩। বলে তাই বোঝানো হয়েছে । কেউ 


নি পক 
কেউ অন্যান্য আরও কিছু তফসীর করেছেন, যা কোরআনের ভাষার সাথে সাম্জস্য- 
পূর্ণ নয়। 
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(৭) ঘখন তাদেরকে আমার সুস্পম্ট আয্মাতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন 
সত্য আগমন করার পর কাফিররা বলে এ তো প্রকাশ্য যাদু । (৮) তারা কি বলে 
যে, রসূল একে রচনা করেছে? বলুন, যদি আমি রচনা করে থাকি তবে তোমরা 
আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার অধিকারী নও। তোমরা এ সম্পর্কে যা 
আলোচনা কর, মে বিষয়ে আল্লাহ, সম্যক অবগত । আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনি 
সাক্ষী হিসাবে যথেম্ট। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময় । (৯) বলুন, আমি তো কোন নতুন 
রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি 
কেবল তারই অনুসরণ করি, ঘা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পট সতর্ক- 
কারী বৈ নই ৷ (১০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, ঘদি এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
হয় এবং তোমরা একে অমান্য কর এবং বনী-ইসরাইলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে 
সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে; আর তোমরা অহংকার কর, তবে তোমাদের 
চেয়ে অবিবেচক আর কে হবে? (১১) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অবিবেচকদেরকে পথ দেখান না। 








তফসীরের সারসংক্ষেপ 


যখন আমার € রিসালতের দলীল ) সুস্প্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে € অর্থাৎ 
রিসালত অথান্যকারীদেরকে ) পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর 


সুরা আহকাফ ্‌ ৭৮৯ 


কাফিরয়া বলে, এটা প্রকাশ্য যাদু । (অথচ যাদুর মতন যাদু হতে পারে; কিন্তু এসব 
আয়াতের অনুরূপ আয়াত কেউ রচনা করতে পারে না। এটাই তাদের উক্তির অসারতা 
প্রমাণের প্রকাশ্য দলীল।) তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ আপনি) একে (অর্থাৎ 
কোরআনকে) নিজে রচনা করে (আল্লাহ্‌র কোরআন বলে) অভিহিত করেন? আপনি 
বলে দিন, যদি আমি রচনা করে থাকি (আর আল্লাহ্র নামে চালু করে থাকি, ) 
তবে € আল্লাহ্‌ তা'আলা তার রীতি অনুযায়ী মানুষকে প্রতারণা থেকে বাঁচানোর জন্য 
মিথ্যা নবুয়ত দাবির অপরাধে আমাকে শীঘ্ই ধ্বংস করে দেবেন। ধ্বংস করার, 
সময়) তোমরা (অথবা অন্যরা) আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে 
না। (উদ্দেশ্য এই যে, নবুয়্তের মিথ্যা দাবির কারণে শাস্তি হওয়া অপরিহার্য। 
কেউ এ শাস্তি প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু আমাকে শান্তি দেওয়া হয়নি। 
এটাই এ বিষয়ের দলীল যে, আমি নবুয়ত দাবিতে” মিথ্যাবাদী নই অতএব মনে 
রেখো, ) তোমরা কোরআন সম্পর্কে যা আলোচনা করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক 
জ্ঞাত (তাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন )। আমার ড তোমাদের নব্য € সত্যমিখ্যার 
ফয়সালার জনা) তিনি সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট (তাহ খবরদার ! আমি মিথ্যাবাদী 
হলে আমাকে শান্তি দেবেন ও তোমরা মিথ্যাবাদী হলে তোমাদেরকে শী অথবা 
বিলম্বে আযাব দেবেন। যদি তোমরা মনে কর ষে, নবুয়ত দাবিকারীর উপর 
আযাব না আসা যেমন তার সত্যতার দলীল, তেমনি তোমাদের উপর আযাব না 
আসাও তোমাদের সত্যতার দলীল, তবে ' এর জওয়াব এই যে, ) তিনি ক্ষমাশীল, 
€ তাই দুনিয়াতে কাফিরদের উপর আযাব না আসা যে এক প্রকার ক্ষমা, সে ক্ষমাও 
তিনি করেন এবং) দয়াময় তোই ব্যাপক দন্ধা কাফিরদের প্রতিও করেন। 'অতএব 
কাফিরদের উপর দুমিয়াতে আযাব না আসা তাদের সত্যতার দলীল নয় । পক্ষান্তরে 
নরুয়তের মিথ্যা দাবিদার আর আযাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, মিথ্যা নব: 

দাবির পরেও আযাব না দেওয়া মানুষকে পথভ্্রষ্টতায় গেলে দেওয়ার নামান্তর )। আপান 
বলুন, আমি কোন অভিনব রসূল নই € যে, তোমরা আশ্চর্য বোধ করবে । আমাব পূর্বে 
অনেক রসল আগমন করেছেন, যা লোক পরম্পরায় তোমরাও শুনেছ। এমনিভাবে 
জামি কোন বিস্ময়কর দাবিও কারি না, যেমন আমি বলি না যে, আগি অদুশ্যের খবর 
জানি। বরং আমি নিজেই বলি যে, অদৃশ্যের খবর ততটুকুই জানি, যতটুকু ওহীর 
মাধ্যমে আমাকে বলে দেওয়া হয়। এছাড়া অন্য কিছু জানি না। এমনকি, ) আনি জানি 
না যে, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে! (জ্তরাং আমি ধখন নিজের 
ও তোমাদর ভবিষ্যৎ অবস্থা জানার দাবি করি না, তখন অদৃশ্যের বিষয়াদি জানার 
দাবি কিরুগে করব £ তবে ওহীর মাধ্যমে যে সব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছি, তা 
নিজের সম্পর্কে অথবা অপরের সম্পর্কে অথবা ইহকাল ও পরকালের অবস্থা সম্পর্চে 
হলেও তা অবশ্যই পরিপূর্ণ। দেমতে বলা হয়েছে,) আমি (জ্ঞান ও কর্মে) কেবল 
তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। ( তোমরা তা না মানলে আমার 
কোন ক্ষতি নেহই। কেননা,) আমি স্পম্ট সতর্ককারী বৈ নই। (অতপর নিজে কোরআন 


৭৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 সপ্তম ' খণ্ড 


রচনা করার উপরোক্ত অভিযোগ বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করা হয়েছে,) আপনি বলুন, 
তোমরা ভেবে দেখেছ কি, দি এই কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা 
একে অমান্য কর এবং € এই দলীল দ্বারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়া জোরদার হয়: 
যে,) বনী ইসরাইলের € আলিমদের মধ্যে) একজন € আলিম) সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য 
দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে আর তোমরা € তা জানা সত্ত্বেও) অহংকার কর, তবে 
তোমাদের অপেক্ষা আধক অবিবেচক আর কে হবে£ (অবিবেচকদের অবস্থা এই যে,) 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অবিবেচকদেরকে € তাদের হঠকারিতার কারণে) পথ প্রদর্শন করেন না 
(তারা সর্বদা পথন্রষ্টতায় থাকে এবং পথভষ্টতার পরিণাম জাহানাম )। 


' আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয্ণ 
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A 


আয়াতে 5 ০5 বাক্যটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী 


করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তফসীরবিদ যাহহাক এ আয়াতের 
যে তফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য 
বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, 
তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উ্মমতের মু'মিন ও কাফিরের বিষয় হোক অথবা 
ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক-_তা আমি জানি না। অদৃশ্য 
বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কোরআন 
পাকে উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ্‌ হিজরা : অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান 


পরা পি জার “A Ad A 


দান করেছিলেন । এক আয়াতে আছে $ G82 5 পা ৩০০৩ 


জাহান্নাম, জান্নাত, হিসাব, নিকাশ, শাস্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ের 
বিবরণ তো স্বয়ং কোরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর 
অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ সো) থেকে বণিত আছে। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির 
জ্ঞানে আল্লাহ্‌ তা'আলার মত নই এবং এসব জ্ঞানে স্থেচ্ছাধীনও নই; বরং ওহীর 
মাধ্যমে আমাকে যতটুকু বলে দেওয়া হয়, আমি ততটুকুই বর্ণনা করি। 


তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, 
রসূলুল্লাহ সো) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেন নি, যতদিন আল্লাহ্‌র সত্তা, 
গুণাবলী এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পকে তাকে ওহীর মাধ্যমে 
অবহিত করা হয়নি। তবে যায়েদ আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে 


সূরা আহ্‌ কাফ ৭৯১ 


ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোন উৎকর্ষের বিষয় নয় 
এবং এগুলো না জানলেও নবুয়তের উৎকষ হাস পায় না। ্‌ 


রসূলুল্লাহ (সা)-র অদৃশ্য জান সম্পকিত আদব ঃ এ ব্যাপারে আদব এই যে, 
তিনি অদৃশ্যের ক্তান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়! বরং এভাবে বলা দরকার 
যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন, যা অন্য 
কোন পয়গত্বরকে দেন নি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পাথিব অদৃশ্য বিষয়াদি 
সম্পর্কে আমি জানি না" বলা হয়েছে--_পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়! 
কেননা, পারলৌকিক বিষয়ে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, মুমিন জান্নাতে যাবে 
এবং কাফির জাহান্নামে যাবে ।-( কুরতুবী ) 
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O85 yo 1 5৯৪ ৩৩ অপ তা ই --এ আয়াতের এবং সূরা শু"'আরার 


আয়াতের অর্থ একই রূকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদী ও খৃস্টান রস্লুলাহ্‌ 
(সা)-র রিসালত ও কোরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও 
অক্ত। কেননা, বনী ইসরাইলের অনেক আলিম তাদের কিতাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র 
নবুয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন । সে আলিমগণের 
সাক্ষ্যও কি এই ম্র্দের জন্য যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা 
আমার নবুয়ত দাবিকে ভ্রান্ত এবং কোরআনকে আমার রচনা বল ৷ এর এক জওয়াবে 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা 
দাবি করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরী, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত 
না হয়। এ জওয়াবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান, তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও 
লক্ষ্য কর যে, আমার দাবি যদি সত্য হয় এবং কোরআন আল্লাহ্‌র কিতাব হয় আর 
তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষত যখন 
তোমাদের বনী ইসরাইলেরই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহ্‌র কিতাব, 
অতপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায় £ এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জিদ ও 
অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। 


আয়াতে বনী ইসরাইলের কোন বিশেষ আলিমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং 
এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে 
গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে । তাই বনী ইসরাইলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার 
উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। খ্যাতনামা ইহুদী আলিম হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে সালামসহ যত ইহুদী ও খুস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ 


৭৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন । সপ্তম খণ্ড 


আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । যদিও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম এই আয়াত নাষিল হওয়ার পরে 
মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাঘিল হয়েছিল । 


হযরত সা'দ রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক প্রমুখ তফসীরবিদ 
তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মন্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থী নয়। এমতাবস্থায় 
আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য হবে ।--(ইবনে কাসীর ) 
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(১২) আর কাফিররা মুরমনদের বলতে লাগল যে, যদি এ দীন ভাল হত, তবে 
এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে 
সুপথ পায়নি, তখন শীঘই বলবে, এ তো এক পুরাতন মিথ্যা। (১৩) এর আগে 
মূসার কিতাব ছিল পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী 
ভাষায়, যাতে জালিমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরাস্মণদেরকে সুসংবাদ দেয়। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর কাফিররা মুর্মমনদের (ঈমান আনা ) সম্পর্কে বলে, যদি এটা € অর্থাৎ 
কোরআন ) ভাল (অর্থাৎ সত্য) হয়, তবে তারা (অর্থাৎ নীচ লোকেরা ১ আমাদের 
থেকে এগিয়ে যেতে পারত না। (অর্থাৎ আমরা খুব বুদ্ধিমান আর তারা নিবোধ, 
ভাল বিষয়কে বৃদ্ধিমানরা প্রথম গ্রহণ করে। কাজেই কোরআন সত্য হলে আমরাই 
আগে গ্রহণ করতাম ৷ কাফিরদের এই উক্তি তাদের চরম ওদ্ধত্যের পরিচায়ক )। 
যখন (হঠকারিতা ও উঁদ্ধত্যের কারণে ) তারা কোরআনের মাধ্যমে সুপথ পায়নি, 
তখন (জিদের বশবর্তী হয়ে) শীঘই বলবে, (পৌরাণিক মিথ্যা কাহিনীগুলোর মত ) 
এ-ও এক পৌরাণিক মিথ্যা । এর (অর্থাৎ কোরআনের ) আগে মূসার কিতাব 
(নাধিল হয়ে ) ছিল, যা ( তার উম্মতের জন্য ) পথপ্রদর্শক, (এবং বিশেষভাবে মুমিনদের 
জন্য) রহমত ছিল। (তওরাতে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী আছে) এটা (তেমনি ) এক কিতাব যা 
তাকে তের্থাৎ তার ভবিষাদ্বাণীকে ) সত্যায়ন করে, আরবী ভাষায় যাতে জালিমদেরকে 
সতর্ক করে এবং সৎলোকদেরকে সুসংবাদ দেয়। 


সরা আহকাফ ৭৯৩ 


আনৃষর্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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যা UG pip Ls 17৬ ১৩ 40. -অহংকার। ও গর্ব মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধিকেও 


বিরূত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দ্রে মাপকাঠি বলে মনে 
করতে থাকে । সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা 
মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফিরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই 
আলোচ্য আয়াতে বিরত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই 
অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হত, তবে সর্বাগ্রে তা 
আমাদের পছন্দনীয় হত। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য! 


ইবনে মুনযির প্রমুখ এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) 
যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানীন নাম্নী এক বাঁদী ইসলাম গ্রহণ করেছিল । 
এই অপরাধে তিনি বাঁদীকে প্রচুর মারধর করতেন, যাতে সে ইসলাম ত্যাগ করে। তখন 
কুরাইশ কাফিররা বলত, হসলাম ভাল হলে রানীনের মত নীচ বাঁদী আমাদেরকে 
পেছনে ফেলে যেতে পারত না। এর পরিপ্রেক্ষিতিই আলোচ্য আয্লাত অবতীর্ণ হয় ।-- 
মোযহারী ) 


CAT EE tL Aas A A Ed 
৯) ০ ৬০1 2 ৩ ও এ ০57 আয়াত থেকে প্রথমত 
৪ 
প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রসূলুল্লাহ্‌ সো) কোন অভিনব রসুল এবং কোরআন কোন 
অভিনব. কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে । বরং এর আগে মুসা 


(আ) রস্লরূপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তওরাত নাযিল হয়েছিল । ইহুদী ও 


ঠি শশা শি জজ 


খুস্টান কাফিররাও তা স্বীকার করে । দ্বিতীয়ত এতে টন বাক্যেরও সমর্থন 


আছে। কেননা, মুসা (আ) ও তওরাত রসুলুল্লাহ সো) ও কোরআনের সত্যতার 
সাক্ষ্যদাতা | 


ওত টি হট 7 ELIE ৪ &। 
৯ 2 নি হও 5516 OS 
HALES HAR SOY LI 3 0 CHS 
ক 54295 4 2১১০০ tiie 504 


১০০৮ 





৭৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


22555575778 
(7,2, রি 2০৮ লগ পাট পাপ Lectin, 
513 ED Bri Cie bet 885, ৫ 
মক পি তর ভি তর তলার ৮ তর হার্ট তে 


GAL es Fs Esl SN UC KE 
LS TBAT 
OM AE EES C3 এগ ৩510৯) 
৩০৪0-0০-৩০ 
GE 19219 0৬ ৬2059454225 ৬ ৬০1 


5922 পা 


7555753555৮ 
১৫ গর পিঠপ £ 2 ৬৬ ৫52. পা পালাত 2 জপ, ১ 
৬৯৮৭৩, ০ এ 






রগ ৬৯ এটি 


৮ 
পু কু তু হত ৩:৫১ 
০502 5 | EG) Gori 
৩৮৪1 14505528৭28 
5 ৩226. 


ত টা 22 


© ৩১৬৪ 











(১৩) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌, অতপর অবিচল থাকে, 
তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। (১৪) তারাই জান্নাতের অধিকারী । 
তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল। (১৫) আমি 


সুরা আহকাফ | ৭৯৫ 


মান্ষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ধযবহারের আদেশ দিয়েছি । তার জননী তাকে 
কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে! তাকে গর্ভে 
ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামথ্যের 
বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল হে আমার পালনকতা আমাকে 
এরূপ ভাগ্য দান কর যাতে আমি তোমার নিয্নামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ 
আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ 
করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম 
এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম । (১৬) আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল 
করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য 
ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে দেওয়া হত। (১৭) আর যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে 
বলে, ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে খবর দাও যে, আমি পুনরুখিত হব, 
অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর পিতামাতা আল্লাহ্‌র কাছে 
হফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার, তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্র 
ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়। (১৮) তাদের 
পূর্বে যে সব স্বিন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও 
শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত । (১৯) প্রত্যেকের 
জন্য তাদের ক্বৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যাতে আল্লাহ, তাদের কর্মের পূর্ণ 
প্রতিফল দেন। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (২০) যেদিন কাফিরদেরকে 
জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব 
জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপ- 
মানকর আযাবের শাস্তি দেওয়া হবেঃ কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার 
করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে । 





তফদীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা (সত্যমনে ) বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ € অর্থাৎ রসূলের শিক্ষা 
অনুযায়ী তওহীদ মেনে নেয়), অতপর (তাতেই ) অবিচল থাকে (অর্থাৎ তা ত্যাগ 
করে না,) তাদের €( পরকালে ) কোন ভয় নেই, এবং তারা ( সেথায় ) চিন্তিত হবে 
না। তারা জান্নাতের অধিকারী, তথায় চিরকাল থাকবে সেই কর্মের প্রতিফল-স্বরূপ, 
যা তারা করত (অর্থাৎ উল্লিখিত ঈমান আনা ও তাতে অবিচল থাকা। আল্লাহ্‌র 
এ সমস্ত হকের ন্যায় আমি বান্দার হকও ওয়াজিব করেছি। তন্মধ্যে একটি 
প্রধান হক হচ্ছে পিতামাতার হক। তাই ) আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে 
 সদ্যবহারের আদেশ দিয়েছি (বিশেষত মাতার সাথে বেশি! কেননা ) তার মাতা তাকে 
কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে । তাকে গর্ভে 
ধারণ করা ও তার স্তন্য ছাড়ানো প্রায়ই.) ব্রিশ মাসে হয়। ( এতদিন পর্যন্ত মাতা 
নানা রকম কষ্ট ভোগ করে। এসব কষ্টে পিতাও কম বেশি শরীক হয়, বরং 
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অধিকাংশ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পিতাকেই করতে হয়। উভয়ের আরামেই সমান বিশ্ব 
সৃষ্টি হয়। এ কারণেই মান্ষের উপর পিতামাতার হক অপরিহার্য ও ওয়াজিব করা 
হয়েছে। মোটকথা, এরপর সন্তান ক্রমশ বড় হতে থাকে ।) অবশেষে যখন যৌবন 
(অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়সে) পৌছে যায় এবং (প্রাপ্ত বয়সের পর এক সময় ) চক্জিশ বছরে 
উপনীত হয়, তখন € ভাগ্যবান হলে) বলে, হে আমার পানলকর্তা, আমাকে সাবক্ষণিক 
শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর করি, যা আপনি আমাকে ও 
আমার পিতামাতাকে দান করেছেন। (পিতামাতা মুসলমান হলে ইহলৌকিক ও পার- 
লৌকিক উভয় প্রকার মিয়ামতই এর অন্তর্ভূক্ত । অন্যথায় কেবল ইহলৌকিক নিয়ামত 
বোঝানো হয়েছে । পিতামাতার নিয়ামতের প্রভাব সন্তানের উপরও প্রতিফলিত হয় । 
সেমতে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব একটি ইহলৌকিক নিয়ামত। এরই দৌলতে সন্তানের অস্তিত্ব 
হয়ে থাকে। আর তাদের পারলৌকিক নিয়ামতের প্রভাব এই যে, তাদের শিক্ষা ও 
লালন-পালন সন্তানের ক্তান ও কর্মের উপায় হয়ে থাকে। সে আরো বলে) যাতে আমি 
আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করি এবং আমার সন্তানদেরকেও € আমার উপকারার্থ ) 
সৎ্কর্মপরায়ণ করুন চোখে দেখে আনন্দ লাভ করা ইহলৌকিক উপকার এবং 
সওয়াব পাওয়া পারলৌকিক উপকার ।) আমি আপনার প্রতি গোনাহ্‌ থেকেও) তওবা 
করলাম এবং আমি আপনার আক্তাবহ। (এর উদ্দেশ্য দাসত্ব স্বীকার করা। অতপর 
এ দোয়ার ফল বর্ণনা করা হয়েছে যে,) আমি এমন লোকদের সৎকর্মগুলো কব্ল 
করব এবং তাদের মন্দ কর্মগুলো মাজনা করব। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত হবে 
সে সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে ছনিয়াতে ) দেওয়া হত। (অতপর জালিম ও 
হতভাগাদের কথা বলা হয়েছে, ) আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক উভয়ই 
নষ্ট করেছে; যেমন তার এই অবস্থা থেকে জানা যায় যে, সে) তার পিতা- 
মাতাকে বলে, €( যাদের হক আদায় করতে সর্বাধিক তাকীদ রয়েছে, বিশেষত যখন 
তারা মুসলমান হয় এবং তাকেও মুসলমান হতে বলে) ধিক তোমাদেরকে, তোমরা 
কি আমাকে এই ওয়াদা (অর্থাৎ খবর ) দাও যে, আমি (কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত 
হয়ে) কবর থেকে উথিত হব, অথচ আমার পুবে অনেক সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, 
(যাদেরকে প্রতি যুগে তাদের পয়গম্থরগণ এ কথাই বলত, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কিছুই 
প্রকাশ পেল না? এতে বোঝা গেল যে, এগুলে' ভিত্তিহীন কথাবার্তা । ) আর তারা উভয়ে 
(অর্থাৎ পিতামাতা তার এই কুফরী কথাবার্তা শুনে অস্থির হয়ে) আল্লাহ্র কাছে 
ফরিয়াদ করে (এবং খুব দরদ সহকারে তাকে বলে, ). আরে দুর্ভোগ তোর, তুই 
ঈমান আন (এবং কিয়ামতকেও সত্য মনে কর।) নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। 
তখন (এরপরও ) সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়। (ডেদ্দেশ্য, সে 
এমন হতভাগা যে, কুফর ও পিতামাতার সাথে অসদ্যবহার উভয় গোনাহেই লিপ্ত ৷ 
পিতামাতার ।বরোধিতা তো করেই-_কথাবার্তায়ও ধৃষ্টতা দেখায় । অতপর এসব 
কুকর্মের ফল বর্ণিত হয়েছে, ) তাদের পূর্বে যেসব (কাফির) স্কিন ও মানুষ গত হয়ে 
গেছে তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও আল্লাহ্‌র শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে 
নিশ্চয় তারা (সবাই) ছিল ক্ষতিগ্রস্ত । (অতপর উপরোক্ত বিশদ বর্ণনার সারবস্ত 
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সংক্ষেপে বর্নিত হয়েছে যে, উপরোক্ত উভয় দলের মধ্য থেকে ) প্রত্যেকের (অর্থাৎ প্রত্যেক 
দলের) জন্য তাদের (বিভিন্ন ) কর্মের কারণে আলাদা আলাদা স্তর (কারও জান্নাতের 
স্তর এবং কারও জাহান্নামের স্তর ) রয়েছে (এ কারণে, ) যাতে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের 
কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। আর তাদের প্রাতি (কোন প্রকার ) অবিচার করা হবে না। 
(উপরে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সৎকমাঁদের প্রতিদান জান্নাত। কিন্তু জালিমদের 
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বলা হয়েছে। তাই অতপর তাদের আযাব নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সোদনটি স্মরণ- 
যোগ্য--) যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে (এবং বলা 
হবে, তোমরা তোমাদের সুখের সামগ্রী পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ। এখানে তোমরা 
কোন সুখের সামগ্রী পাবে না।) এবং সেগুলো ভোগ করেছ, (এমনকি তাতে মগ্ন হয়ে 
আমাকেও ভূলে গিয়েছিলে,) সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাবের শাস্তি 
দেওয়া হবে। (সে মতে শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম এবং অপমান হচ্ছে ধিক্কার ও তিরস্কার । ) 
কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে (অর্থাৎ এমন অহংকার 
করতে, যা তোমাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখত । এরূপ অহংকারই চিরকালীন 
আযাবের কারণ ।) এবং তোমরা পাপাচার করতে (এতে কুফর, ফিস্ক ও সবপ্রকার 
জুলুম অন্তভু স্ত )। 


আন্ষঙজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালিমদের জন্য শাস্তিবাণী এবং মুমিনদের জন্য 
সাফল্যের ই ছিল। আলোচ্য প্রথম ওছ তারই পরিশিষ্ট । প্রথম অর্থাৎ 
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পাতে তা 


সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। & 3) বাক্যে 
সমগ্র ঈমান এবং ৯৬ { শব্দের মধ্যে মৃত্য পর্যন্ত ঈমানে অবিচল থাকা ও 
তদনূষায়ী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে । |--এর গুরুত্বের ব্যাখ্যা 


সুরা হা-মীম সিজদায় বর্ণিত হয়েছে । আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল 
থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোন দুঃখ কম্টের ভয় নেই 
- এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ 
দেওয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী চার আয়াতে 
মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের 
নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতামাতার অনুগ্রহ, সন্তানের জন্য শ্রম 
ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌছার পর মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ 
করার বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের ভাষায় পূর্ববাী আয়াতের 


৭৯৮ তফসীরে মা'আরেফ্ুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কোরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে 
আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতামাতার 
সঙ্গে সদ্বাবহার, তাদের সেবাযত্র ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার 
অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহ্‌র তওহী- 
দের প্রতি দাওয়াতের স।থে সাথে পিতামাতার সাথে সদ্যবহারের কথাও উল্লেখ করা 
হয়েছে । কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে এক প্রকার 
সান্ত্রনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন । 
কেউ কবল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, 
মানুষ তাদের পিতামাতার ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতামাতার সাথে সদ্ধাবহার ' 
করে এবং কেউ সদ্বাবহার করে না। 


মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টয়ের আসল বিষয়বস্ত হল পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার 
শিক্ষা দেওয়া । অবশ্য এতে প্ৰসঙ্গক্ৰমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোন কোন 
রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবু বকর রো) সম্পর্কে অবতীর্ণ 


পা পানি A AB 


হয়েছে। এর ভিঙিতেই তফসীরে মাযহারীতে © তু বাক্যে ৬ া|- 


এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, হযরত আবু বকর রো)। বলা বাহুল্য, কোরআনের কোন 
আয়াত অবতরণের কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ 
সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে । এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হযরত 
আবু বকর হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লিখিত বশেষ গুণাবলী তাঁরই গুণাবলী হয়ে থাকে, 
তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান.করা । আসল আম্মাতকে 
ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবু বকর আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন 
এবং যৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলী 
হবে দৃষ্টাত্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন $ 


শী ডি তলা তা 


621 ED ৩০ % 1 ৩৯০৩১ ৪৮০ 9 শব্দের অর্থ তাকীদপূ্ণ 


নির্দেশ এবং ৩ ৮৯1 -এর অর্থ সদ্ব্যবহার । এতে সেবাযত্ব, আনুগত্য, সম্মান ও 
সন্্রম প্রদর্শনও অন্তভুক্ত। 
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575 ৮4595 i Re] RAS ৫, $ শব্দের অর্থ সে কম্ট, যা 


ঠ ৮৫ 


মানুষ কোন কারণবশত সহ্য করে থাকে এবং £)5--এর অর্থ সে কম্ট, যা সহ্য করতে 
অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই $1)$ 1 শব্দের উৎ্পত্তি। এবাক্যটি প্রথম বাক্যেরই 


তাকীদ। অর্থাৎ পিতামাতার সেবাযত্ণ ও আনুগত্য জরুরী হওয়ার এক কারণ এই যে, 
তারা তোমাদের জন্য অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষত মাতার কম্ট অনেক বেশি 


সূরা আহ্‌্কাফ ৭৯৯ 


হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস 
তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে 
হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও । 


মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশি £ আয়াতের শুরুতে পিতামাতা উভয়ের সাথে 
সদ্বহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কম্টের কথা উল্লেখ 
করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কম্ট অপরিহার্য ও জরুরী । গর্ভ ধারণের 
সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে 
হয়। পিতার জন্য লালন-পালনের কম্ট সহ্য করা সর্বাবস্থায় জরুরী হয় না। পিতা 
ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের ' দেখাশুনা 
করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে । এ 
কারণেই রসূলুল্লাহ সো) সন্তানের উপর মাতার হক বেশি রেখেছেন এক হাদীসে তিনি 
বলেনঃ 5 U৬ 5৬১16 ৮5917) ৮০ শি তি তি] একা 
অর্থাৎ মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতপর মাতার সাথে, অতপর মাতার সাথে, অতপর 
পিতার সাথে, অতপর নিকট আত্মীয়ের সাথে । 
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18 ৩5) WSL; ৯১৬৮ এ---এ বাক্যেও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে 


যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কম্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে 
সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ, তাআলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন । মাতা তাকে স্তন্যদান 
করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ভ্রিশ মাসে হয়। 
হযরত AN পাত বলেন যে, গর্ভ টি 7 সময়কাল ছয় 


AAT GI ATT A AT 


স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল মি দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভ ধারণ 
ও স্তন্যদান উভয়ের সময়কাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস । অতএব স্তন্যদানের দু'বছর 
অর্থাৎ চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ভ ধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং 
_ এটাই হবে গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল । রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
উসমান গনী রো)-এর খিলাফতকালে জনৈকা মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তান একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। 
কেননা, সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া। হযরত 
আলী (রা) এই সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্ধকর করতে বারণ করলেন 
এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল 
ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবূল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।-- 


(কুরতুবী ) 


৮০০ তফসীরে মা'তপক্ষুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এ কারণেই সমস্ত কলিম একমত যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিশ্ন সময়কাল ছয় মাস 
হওয়া সম্ভবপর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তবে 
কোরআন এ সম্পকে কোন ফায়সালা দেয়নি। 


আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয়মাস নির্ধারিত। 
এর কম সময়ে সন্তান সূস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন 
সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্ন রাপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের 
সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত । কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন 
কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারও কারও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। 
কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। 
ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়। 


গর্ভ ধারণের ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতভেদ £ 
ইমাম আবু হানীফা রে)-র মতে গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর। ইমাম 
মালেক থেকে চার বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর ইত্যাদি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত 
আছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে চার বছর । (মাযহারী ) স্তন্যদানের 
সর্বোচ্চ সময়কালের সাথে স্তন্যদান হারাম হওয়ার বিধানও সম্পৃক্ত । অধিকাংশ 
ফিকাহ্বিদের মতে এই সময়কাল দু'বছর । একমান্্ ইমাম আবূ হানীফা রর)-র 
মতে আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদান করা যায়। এর অর্থ এই যে, শিশু দুর্বল 
হলে, স্তনের দুধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ না করলে অতিরিক্ত ছ"মাস স্তন্যদানের 
অনুমতি রয়েছে । কারণ, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্তন্যদানের দু'বছরের সময়কাল 
অতিবাহিত হয়ে গেলে মায়ের দুধ শিশুকে পান করানো হারাম। 


ঠা পা A “AT Meret হি 


২৬১ 5530 1 3 2 ১৪ (88101 ৪০০ -এর শাব্দিক অর্থ শক্তি- 


সামর্থ্য । সূরা আন'আমে এর তফসীর করা হয়েছে 'প্রাপ্তবয়স' বলে । এ আযম্মাতেও 


Cro A Mp শা তা 


কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন। অতপর ১১৯ &$-কে বয়সের অপর একটি 


ডি পাট শা পাপ পারা পা ডে পা লিপ পালাল 


স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হাসান বসরীর মতে ১০1 &3 ও ৪০৮ এ ৬২ 


উভয়টি সমার্থবোধক । আয়াতে প্রথমে সন্তানের গর্ভ ধারণ, অতপর স্তন্যপানের 


পাপা জর তি Le 


সময়কাল বর্ণনা করার পর 64৪ 11 > বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্ত- 


বয়স্ক ও শক্তিশালী হল এবং জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল । এ সময় সে অ্রস্টা 
ও পালনকর্তার অভিমুখী হওয়ার তওফিক লান্ভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে 


সূরা আহ্‌ কা; ৮০১ 


| পল ঠটেেল পা ও লা শা ডে AA 474 পি UW 


Lb TLE ০০০1০201০9৯ টি ও sis 32 51 3 
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৩০১৫ wr" 9 আমাকে শক্তি দিন, যাতে আমি 


আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে 
দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি, আমার সন্তানদেরকেও 
সৎকর্মপরায়ণ করুন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন 
আক্তারহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহাত হয়েছে । এ থেকে বাহ্যত 
বোঝা যায় যে, এটা কোন বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ বাক্তির বর্ণনা, যা. আয়াত নাযিল 
হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে । এ কারণেই তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, 
এগুলো সব হযরত আবূ বকর রো)-এর অবস্থা । এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা 
হয়েছে, যাতে অন্য মুসলমানগণও এতে উদ্দুদ্ধ হয় এবং এরূপ করে । কুরতুবীতে বর্ণিত 
হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের দলীল । সে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুলাহ্‌ 
(সা) যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজারো)-র অর্থকড়ি দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া 
সফরে যান, তখন হযরত আবূ বকর (রা) সে সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন । সে সময় তাঁর বয়স 


€ 00 5 পাপা ০ 
ছিল আঠার বছর । এ বয়সকেই & ১1 &]৪ বলা হয়েছে । এ সফরে তিনি রসূলুল্লাহ, 
(সা)-র অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তার একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর থেকে 
ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রসূলুল্লাহ সো)-র সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন। 
অতপর রসূলুল্লাহ সো)-র বয়স চল্লিশ বহর পূর্ণ হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত 
দান করলেন। তখন আবূ বকর রো)-এর বয়স ছিল আটব্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে 
সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন । অতপর তীর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল, 


কল শা এ পাকি পা পাশা 


তখন তিনি উল্লিখিত দোয়া করলেন। আয়াতে &/ ৮) 1 &১- বলে তাই বোঝানো 


হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর এ ০০০: 015 _দাযাও কুল 
করেন এবং নয় জন মুসলমান ও কাফিরের হাতে নির্যাতিত গোলাম ক্ৰয় করে, মুক্ত 


A 4 A A Aw 


করার তওফিক দান করেন। এমনিভাবে তাঁর দোয়া ১৪3১ ১5১ ০5: €212-কবুল 


৩ 


৮০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হয় ।- বস্তুত তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করে নি। 
আল্লাহ্‌ তা*আলা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবু বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান 
করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান 
হয়ে যায়। তারা সবাই রসূলে করীম (সা)-এর পবিভ্র সংসর্গও লাভ করেন । তফসীরে 
রাহুল মা"আনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে । এখন প্রশ্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবূ কুহাফা 
মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। 
কাজেই তখন পিতামাতার প্রতি নিয়ামত দেওয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হল ? 
জওয়াব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। 
এরূপ হলে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মন্তায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে 
ইসলামের নিয়ামত দ্বারা গৌরবাদ্বিত হওয়ার দোয়া। (রাহুল মা“আনী) এই তফসীর 
দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আব্‌ বকরের বর্ণিত হয়েছে ঃ কিন্তু আয়াতের 
বিধান সবার জন্যই প্রযোজ্য । আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া 
যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল 
হওয়া উচিত। অতীত গোনাহ্‌ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষায় 
পুরাপুরি যত্রবান হওয়া দরকার। কেননা, অভিজ্তার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ 
বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে । 


হযরত উসমান (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, মু'মিন বান্দা 
যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার হিসাব সহজ করে 
দেন, ষাট বছর বয়সে পৌছালে সে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়ার তওফিক লাভ করে, 
সত্তর বছর বয়সে পৌছালে আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে, আশি 
বছর বয়সে পৌঁছালে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সৎকর্মসম্হ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং 
মন্দ কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার জমস্ত অতীত গোনাহ্‌ মাফ করে দেন, তাকে তার পরিবারের 
লোকজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তার নামের সাথে 
১) 5১481 3৬০৮ লিখে দেন। অর্থাৎ সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র কয়েদী । 
--( ইবনে কাসীর )* বলা বাহুল্য, হাদীসে সে মুমিন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে 
শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে আল্লাহ্ভীতি সহকারে জীবন অতিবাহিত করে ৷ 
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_ অর্থাৎ উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত মুমিন-মুসলমানের সৎকর্মসমূহ কবৃল করে নেওয়া 
হয় এবং গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় । এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত 
আবু বকরের ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য । হযরত আলী (রা)-র নিম্নোক্ত উক্তি 
থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহম্মদ ইবনে হাতেব বর্ণনা করেন, একবার 
আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তার কাছে 


সূরা আহ্‌ কাফ ৮০৩ 


আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত উসমান রো)-এর চরিন্রে কিছু দোষ 
আরোপ করলে তিনি বললেন $ 
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অর্থাৎ হযরত উসমান রো) 5 লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাঁদের কথা আল্লাহ্‌ 
IG A 


তা'আলা HES RBIS; Sl আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্র কসম ! 


উসমান ও তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য । এ বাক্যটি তিনি তিনবার 
বললেন ৷---( ইবনে কাসীর) 


প“ঠঁ5 জে টে বির 0 . 

es) ১2 8 ০৭1 5) 000 ৬5 Ee ১- -পূর্বের আয়াতসমূহে মাতাপিতার সেবা- 
যত্ব ও আনুগত্য পা নির্দেশ বাতা হাল এ আয়াতে সে ব্যক্তির আযাব ও 
শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, যে পিতামাতার সাথে অসদ্যবহার ও কটুক্তি করে। বিশেষত 
পিতামাতা যখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা 
অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতামাতার সাথে 


অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে। 


মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবু বকর রো)-এর ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য। সহীহ্‌ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা) মারওয়ানের 
এই দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোন সহীহ্‌ মিজি যত কোন বিশেষ 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই। 


‘AB A A AS dul AIAT AY 


৮১০] 9 ৬৬ 5 5 us ₹১4 ১1-___অর্থাৎ কাফিরদেরকে বলা হবে, 


তোমরা কিছু ভাল কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পাথিব 
আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেওয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের 
কোন প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের যেসব সৎকাজ ঈমানের. 
অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়, পরকালে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্ত দুনিয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন! কাজেই কাফিররা 
দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সন্ত্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ 
করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিফল 


৮০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হয়ে থাকে । মুমিনদের জন্যে এরাপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধনসম্পদ, মান-সম্মান, 
প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না। 


দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা £ আলোচ্য আয়াতে 
দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ঘ থাকার কারণে কাফিরদের উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত . 
হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ সো) সাহাবাগ্নে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস 
বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা) হযরত মুআয রো)-কে ইয়ামেন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেনঃ দুনিয়ার 
ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থেকো। হযরত আলী রো)-র রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ সা) বলেন, 
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অল্প রিক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আল্লাহ্‌ তা“আলাও 
তার অঙ্গ আমলে সন্তষ্ট হয়ে যান।---(মাযহারী) 
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সূরা আহ্‌কাফ ৮০৫ 


(২১) ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, তার পূর্বে ও পরে অনেক 
সতর্ককারী গত হয়েছিল, সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় এ মর্মে 
সতর্ক করেছিল যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না । আমি তোমাদের 
জন্যে এক মহাদিবসের শান্তির আশংকা করি। (২২) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে 
আমাদের উপাস্য দেব-দেবী থেকে নিব্স্ত করতে আগমন করেছ? তুমি সত্যবাদী হলে 
আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দাও তা নিয়ে আস । (২৩) সে বলল, এ জ্ঞান তো 
আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আমি ঘে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি তা তোমাদের কাছে 
পৌছাই।. কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায় । (২৪) (অতপর) তারা 
যখন শান্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল তখন বলল, এ তো মেঘ, 
আমাদেরকে রষ্টি দেবে। বরং এটা সেই বন্ত, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। 
এটা বায়ু এতে রয়েছে মমন্তদ শাস্তি। (২৫) তার পালনকর্তার আদেশে সে সব কিছুকে 
ধ্বংস করে দেবে। অতপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে তাদের বসতি- 
গুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি 
দিয়ে থাকি। (২৬) আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে 
তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চচ্ষু ও হাদয়। কিন্তু 
তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হাদয় তাদের কোন কাজে আসল মনা, যখন তারা আল্লাহ্‌র তায্মাত- 
সমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্রা- 
বিদ্রপ করত। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি “আদ সম্পদায়ের ভাইয়ের [ অর্থাৎ হুদ আ)-এর] কথা স্মরণ করুন, 
যখন তার সম্পুদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় (দর্শকদের স্মৃতিতে বিষয়টি উপস্থিত 
করার জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে) এ মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। €( করলে তোমাদের উপর আযাব নাহিল হবে। 
এটা এমন জরুরী ও খাঁটি কথা যে,) তার (অর্থাৎ হদের ) পূর্বে ও পরে (এই বিষয়বস্ত 
সম্পর্কে) অনেক সতর্ককারী (পয়গম্বর এ পর্যন্ত) গত হয়ে গেছেন। [আশ্চর্য নয় যে, 
হুদ (আট সম্পুদায়ের কাছে একথাও প্রকাশ করেছিলেন যে, সতর্ককারীরা সবাই 
তওহীদের দাওয়াতে একমত ছিলেন। দাওয়াতের বিষয়বস্ত জোরদার করার জন্য 


3 30% শা তি এ 


J ১) ০: ১৮3 বাক্যটি মাঝখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। হুদ (আ) আরও বলে- 


ছিলেন, ] মি তোমাদের জন্য এক মহা (কঠিন) দিবসের শাস্তির আশংকা করি (এ 
থেকে বাচতে হলে তওহীদ কবুল করে নাও)। তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমা- 
দের উপাস্য দেবদেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ ? অতএব ( আমরা তো নির্ত্ত 
হব না, তবে) তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দিচ্ছ, তা বাস্তবায়িত 


৮০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কর। তিনি বললেন, এ জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে (খে, আযাব কবে আসবে । ). 
আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌছাই। (তল্মধ্যে আমাকে 
বলা হয়েছে যে, তোমাদের উপর আযাব আসবে । আমি তা বলে দিয়েছি, এর বেশি 
আমার জানাও নেই, ক্ষমতাও নেই।) কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূখ সম্প্রদায় । 
(একে তো তওহীদ স্বীকার কর না, তদুপরি বিপদ ত্বরান্বিত করতে চাও এবং 
আমাকেও তা এনে দিতে আদেশ কর। মোটকথা তারা যখন কিছুতেই সত্যকে কবুল 
করল না, তখন আযাবের প্রস্ততি এভাবে শুরু হল যে, প্রথমে একটি মেঘখণ্ড উঠল, ) 
যখন তারা মেঘখণ্ডকে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল। তখন বলল, এ তো মেঘ, 

আমাদেরকে রুজ্টি দেবে। € আল্লাহ্‌ বলেন,) না, ( এটি রৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ নয়) 
বরং এটি সে শাস্তি, (যে শাস্তি শীঘু নিয়ে আস বলে) যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। 
এতে (এই মেঘখণ্ডে) রয়েছে এক বায়ু, যাতে রয়েছে মর্মন্তদ আযাব। সে সবকিছুকে 
ধ্বংস করে দেবে তার পালনকর্তার আদেশে । অতপর (সে বায়ু মানুষ ও জন্ত-জানো- 

য়ারকে শন্যে তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করল। ফলে) তারা এমন হয়ে গেল যে, তাদের 
বসতিগুলো ছাড়া কিছুই (অর্থাৎ মান্ষ ও জন্ত-জানোয়ার ) দৃষ্টিগোচর হল না। আমি 
অপরাধীদেরকে এমনিভাবে সাজা দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে ( অর্থাৎ আদ সম্প্র- 
দায়কে) এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি । 
(অর্থাৎ দৈহিক ও আর্থিক শক্তির উপর নির্ভরশীল কাজকর্ম । ) আমি তাদেরকে 
দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার .করত, 

এ কারণে তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হাদয় তাদের কোন কাজে আসল না এবং তাদেরকে সে 
শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রপ করত ( অির্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয় 
তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না, হাদয়়ের অন্ভূতিপ্রসূত কৌশল ও দৈহিক 
শক্তিও তাদেরকে বাঁচাতে পারল না। সুতরাং তোমাদের কি শক্তি আছে)! 
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৩) ১2০৪৪০ 


(২৭) আমি তোমাদের আশেপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং 
বারবার আয়াতসমূহ শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে আনে । (২৮) অতপর আল্লাহ্‌র 
পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা 
তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। 
এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয় । 


সুরা আহ্‌ কাফ ৮০৭ 


তফসাঁরের সার-সংক্ষেপ | 
আয়াতসমূহের খোগসূত্র ৪ (উপরে “আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ 
করা হয়েছিল । এখন তাদেরই মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে 
কুফর ও পয্সগম্থরগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা 
হয়েছিল। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সফরের পথে অবস্থিত ছিল । 
এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্নিত হয়েছে )। 


আমি তোমাদের আশেপাশের আ'রও জনপদ (কুফর ও শিরকের কারণে ) 
ধ্বংস করে দিয়েছি (যেমন, সামূদ ও লূতের সম্প্রদায় । সহ্ধাবাসীরা সিরিয়া সফরে 
এসব জনপদ অতিক্রম করত। মক্কার এক দিকে ইয়ামেন ও অপরদিকে সিরিয়া 


Ica তা 

অবস্থিত ছিল। তাই $১5১ বলা হয়েছে।) এবং আমি (ধ্বংস করার পূর্বে 
তাদের উপদেশের জন্য) বারবার নিদর্শনসম্হ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুফর ও শিরক 
থেকে) বিরত হয়। (কিন্তু তারা বিরত হল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) অতপর 
আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্য উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল 
(ধ্বংস ও আযাবের সময়) তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা 
তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ তাদেরেকে উপাস্য ও সুপারিশ- 
কারী মনে করা) ছিল তাদের মিথ্যা ও ইত বিষয় (বাস্তবে তারা উপাস্য 
ছিল না)। 
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৬৬ %৮ 


৮০৮ .  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খও 


(২৯) ঘখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আরুষ্ট করেছিলাম, তারা 
কোরআন পাঠ শুনছিল। তারা ঘখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন 
পরস্পর বলল, চুপ থাক । অতপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের 
সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল । (৩০) তারা বলল, হে আমাদের 
সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, ঘা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব 
পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্য ধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। 
(৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর 
এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ্‌ মার্জনা করবেন। (৩২) 
আর যে ব্যক্তি আল্লাহ র দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ক 
অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ, ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। 
এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথজ্রচ্টতায় লিপ্ত । 


২০ ৫০৬ ৯৬০০৯ 
তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 

(তাদের কাছে সে সময়কার কাহিনী আলোচনা করুন, ) যখন আমি একদল 
জিনকে আপনার প্রতি আরুঙ্ট করেছিলাম । তারা (শেষ পর্যন্ত এখানে পৌছে) 
কোরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা কোরআনের কাছে (অর্থাৎ কোরআন পাঠের 
জায়গায়) উপস্থিত হল, তখন (পরস্পর) বলল, চুপ থাক (এবং এই কালাম শোন ৷) 
অতপর যখন কোরআন পাঠ সমাপ্ত হল (অর্থাৎ নামাযে পয়গন্বরের যতটুকু পড়ার 
ছিল, পড়া হয়ে গেল,) তখন তারা (তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং) তাদের সম্প্র- 
দায়ের কাছে (এই সংবাদ পৌছানোর জন্য) ফিরে গেল। তারা (ফিরে গিয়ে ) বলল, 
ভাইসব, আমরা এক (আশ্চর্য) কিতাব শুনেছি, যা মূসা আ)-র পরে অবতীর্ণ 
হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে এবং সত্য (ধর্ম) ও সরল 
পথের দিকে পরিচালিত করে। (অতপর সত্য ধর্ম ইসলাম কবুল করার জন্য প্রথমে 
প্রেরণা ঘুগিম্মে ও পরে ভয় দেখিয়ে আদেশ করা হয়েছে।) ভাইসব, তোমরা আল্লাহর 
দিকে আহখনকারীর কথা মান্য কর (অর্থাৎ কোরআনের অথবা পয়্গম্থরের আদেশ 
পালন কর। কথা মান্য করা অর্থ”) তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর (এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, সে ঈমানের দিকে আহবান করে---কোন জাগতিক স্বার্থের দিকে নয়্। 
তোমরা এরূপ করলে ) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমা- 
দেরকে মর্মন্তদ শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে আহবান- 
কারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে পলায়ন করে 
আল্লাহকে) অপারগ করতে পারবে না, (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাকে পাকড়াও করতে পারবেন 
না তা নয়।) এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না (যে তাকে 
বাঁচাতে পারে ।) এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথন্রস্টতায় লিপ্ত (সে প্রমাণাদি সত্ত্বেও 
সত্যের দিকে আহবানকারী ডাকে সাড়া দেয় না)। 


সূরা আহ্কাফ ৮০৯ 


আনুষঙ্গিক .জাতব্য বিষয় | 

মন্কার কাফিরদেরকে শোনানোর জন্য পূর্বেকার আয়াতসম্হে কুফর ও অহং- 
বারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্নিত হয়েছে। আলোচ্য আয্লাতসমূহে তাদেরকে লঙ্জা 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, 
জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু কোরআন শুনে তাদের অন্তরও 
বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা জিনদের 
চেয়ে বেশি জ্তান-বৃদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, কিন্ত তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না! 
জিনদের কোরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ. হাদীসসমূহে এভাবে 
বর্ণিত হয়েছেঃ 


রস্লল্লাহ্‌ সো)-র নবুয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ 
সংগ্রহ থেকে নিরৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে 
গেলে তাকে উল্কাপিণু নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হত। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির 
কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর 
বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হিজাঘেও পৌছাল। সেদিন রসুলুল্লাহ্‌ (সা) 
কয়েকজন সাহাবীসহ “বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর “ওকায” 
বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মত বিভিন্ন জায়- 
গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত! এসব মেলায় বহু লোক উপস্থিত 
থাকত, দোকান খোলা হত এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকাষ নামক স্থানে প্রতি 
বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত । রসূলুল্লাহ সো) সম্ভবত ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে 
সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নাকম স্থানে তিনি যখন ফষরের নামাষে কোরআন 
পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পৌছাল। তারা কোরআন 
পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ 
সংগ্রহে নিরৃত্ত করা হয়েছে । ---( বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ) | 


অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌছে পরস্পর বলতে লাগল, 
চুপ করে কোরআন শোন । রস্লুল্লাহ (সা) নামায শেষ করলে জিনরা ইসলামের 
সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্ত কার্ষের 
রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম 
গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই 
জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কোরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই 
জানতেন না। সুরা জিনে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। 
---(ইবনুল-মুনযির ) | রি 

আরও এক রেওয়ায়েতে আছে* নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের 
সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আরও তিন শত 


২০২০ 


৮১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খত 


জিন ইসলাম গ্রহণের জন্য রসুলুল্লাহ, (সা)-র কাছে উপস্থিত হয় ।_-( রাহুল মা“আনী ) 
অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ন্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে 
একাধিক ঘটনা বিভিন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য 
নেই। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্নিত আছে যে, জিনরা রসূলুল্লাহ, (সা)-র কাছে 
বারবার আগমন করেছে। : 

খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্র করলে দেখা যায় যে, জিনদের 
আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে ---( বয়ানুল-কোরআন ) 


জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরোক্ত আয়াতসম্হে বিধৃত হয়েছে। 
TAS ATA শা ASO 
= ঠা ০৩ ৩৮ ১ 33 | ৪১১৩---“মূসার পরে” বলার কারণে কোন কোন 


তফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তক জিনরা ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা মূসা (আ)-র 
পর ঈসা আ)-র প্রতি যে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, 
কিন্তু ইজীলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদী হওয়ার ঘথেম্ট প্রমাণ নম্ম কেননা 
ইর্জিলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইজীল অধিকাংশ বিধি- 
বিধানে তওরাতেরই অনুসারী । কিন্ত কোরআন তওরাতের মত একটি স্বতন্ত্র কিতাব । 
এর বিধি-বিধান ও শরীয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর ৷ তাই একথা ব্যক্ত করা 
উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কোরআনই তওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত কিতাব । 


AS MII A eu ASFA Ar 
3S + 2৩ ৰা শা 
নি LTE 8-৩৫ অব্যয়টি আসলে “কোন কোন”-এর অর্থ নির্দেশ 
করে। এখানে এই অর্থ নেওয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে 
কোন কোন গোনাহ মাফ হবে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক মাফ হবে---বান্দার হক মাফ হবে 


না। কেউ কেউ ৩ অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা 
নিষ্প্রয়োজন। 
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(৩৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ যিনি নভোমণ্ডল ও ভ্মগুল সুজ্টি 
করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি স্বতকে জীবিত 
করতে সক্ষম? কেন নয়ন, নিশ্চয় তিনি সব বিষয়ে সবশক্তিমান। (৩৪) যে দিন 
কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য 
নগ্ন? তারা বলবে, হ্যা আমাদের পালনকর্তার শপথ । আল্লাহ্‌ বলবেন, আযাব আস্বাদন 
কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে। (৩৫) অতএব আপনি সবর করুন, যেমন 
উচ্চ সাহসী পয়গন্বরগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। 
ওদেরকে খে বিষয়ে ওয়াদা দেওয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের 
মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহ্র্তের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি । এটা সুস্পষ্ট 
অবগতি । এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায় । 
el tnt eat em 
তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ | 

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন 
এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি €কিয়ামতে ) মৃতদেরকে 
জীবিত করতে (আরও উত্তমরূপে ) সক্ষম £ নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । 
(এতে কিগ়্ামতের সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হল।) আর যেদিন (কিয়ামত সংঘটিত হবে 
এবং) কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (এবং জিজ্ঞাসা করা হবে---) 


এটা (অর্থাৎ জাহান্নাম) কি সত্য নয়? (তোমরা দুনিয়াতে এর বাস্তবতা অস্বীবার 


A 9 পন এটি ar ru 
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করতে এবং 62 ১৯০২ ৩০০ ১৬০5 বলতে ।) সেদিন তারা বলবে, আমাদের পালন- 
কর্তার কসম, নিশ্চয় এটা সত্য । আল্লাহ্‌ বলবেন, (জাহান্নামের ) আযাব আস্বাদন 
কর ৷ কারণ তোমরা (জাহান্নাম অস্বীকার করতে এবং) কুফরী করতে ৷ [অতপর 
রসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথা 
যখন জানা গেল,] অতএব : আপনি সবর করুন যেমন, অসীম সাহসী পয়গম্থগণ সবর 
করেছেন এবং ওদের বিষয়ে € আল্লাহ্‌র শাস্তিদানে) তড়িঘড়ি করবেন না। (মুসল- 
মানদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রস্লুল্লাহ্‌ সো) কাফিরদের দ্রুত আযাব কামনা কর- 
তেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আযাবের পান্ত্র কাফিররা স্বয়ং আযাব ত্বরান্বিত 
: করতে চাইত। বাদী যদি বিবাদীর দ্রুত শাস্তি কামনা করে, তবে তা বোধগম্য ব্যাপার 
কিন্ত বিবাদী নিজেই নিজের শাস্তি দ্রচত চাইলে তা অবাক কাণ্ড বৈ কি! আল্লাহ্‌ঃ 


৮১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খওড 


রহস্যের কারণে তাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি হবে না ঠিক, কিন্তু কিম়়ামতে আযাব প্রত্যক্ষ 
করার সময় তাৎক্ষণিক আযাবের মতই মনে হবে। কেননা,) ওদেরকে যে শাস্তির 
ওয়াদা দেওয়া হয়, ওরা যেদিন সে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন (শাস্তির তীব্রতা'র 
কারণে) তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক. মুহূর্তের বেশি (দুনিয়াতে) অবস্থান 
করেনি । অর্থাৎ দুনিয়ার দীর্ঘ সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত মনে হবে এবং তাৎক্ষণিক 
আযাব এসে গেছে বলেই মনে হবে। অতপর কাফিরদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, 
কাফিরদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে ) এটা সুস্পষ্ট অবগতি যা [ রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র 
মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে গেছে।] সুতরাং (এরপর ) তারাই বরবাদ হবে, যারা পাপাচারী 
সম্প্রদায়। (কেননা, অবগতির পর কোন ওখর আপত্তি শোনা হবে না। এতে রসূলের 
কোন ক্ষতি নেই। এভাবে এ বাক্যেও রসূলের জন্য অতিরিক্ত সান্ত্বনা রয়েছে )। 





ঢু 
Ee 
| 
t 

ঠ 

$ 

i 

$ 

5 


. ৯০০ তো আও বিসিসি কপ 


06৮ 2126s VEY ABTA. oY সংগত)” 
2১৬৩৮ CMM (2খোগেরা জে শর্ত (৩৮7 ৫০০ 1 বহে 


বৃ 
‘ 


